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শ্রী প্রহলাদকুমার প্রামাণিক কর্তক ১৯১ শ্যামাচরণ দে স্্রাট, কলিকাতা ১২ 
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীতীর্থনাথ পাল কর্ক নবজীবন প্রেস, 
৬১ গ্রে ইরা, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত । 


যাহাদের সমন্সেহ আশীর্ববাদে মার্শ অভাজনের পক্ষেও “আহ্বীক্ষিকী 
বিদ্ভালাভ সম্ভব হইয়াছে সেই পরমনিব্তি জনকজননীর 
শ্রাচরণকমলে বৈভাষিক দর্শন সমপিত হইল । 
প্রীতা হউন। 


ভূমিকা 


পরম কারুণিক শ্রীনুগবানের অপার করুণায় বৈভাখিক দর্শন মুদ্দ্রত হইল। 
“ওরিরেন্ট বুক ক্োম্পানিগ্ব স্বত্বাধিকারী উদ্দারহৃদয় শ্ীধুক্ত গ্রহলাদকুমার 
প্রামাণিক মহাশয় বঙ্গভাষায় ভারতীঘ্ন সংস্কৃতি প্রচারে আম্মনিয়োগ কনিয়াছেন | 
আমার এই সামান্ত পুস্তকের দ্বারা তাহার কার্যের সা্াাযা হইবে মনে করিয়া 
তিনি বহু অর্থবানে পুস্তকখানি প্রকাশ করিলেন । দি তিনি স্থেচ্ছার নিজস্কন্ধে 
এই গুরুভার গ্রহণ না করিতেন, তাহা! হইলে আমার ন্তায় দরিদ্র ত্রাঙ্গণের 
পক্ষে পুন্তকের মুদ্রণ 9 প্রকাশ সম্ভব হইত না। জীবনে বোধ হয় কখনও 
অকারণকরুণ এই প্রলাদবাবুকে ভুলিতে পারিব না। ভগবান 'হথাগতেল চরণে 
প্রার্থনা কপি যে, তিনি সপুত্রপন্িবারে নির'মর দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়' ভারতীয় 
সংস্কতিণ উন্নতি বিধান করুন । 

কুষ্ণনগর কলেজে দর্শনশ্রান্ত্েপ প্রধান অন্যাপক শ্রীমান পরেশচন্দ্র উষ্টাচার্য্য 
এম. এ. আমাকে বাংলা ভাষায় ভাবশীর দর্শনের একটা সরল ৭ বিশ্দ্ধ পুস্তক 
পিখলার জন্ত বিশেষভংবে অনুরোধ কারন বাংল! ভাষার ভারতীয় দর্শনের 
পুস্তক রচনা কথা আম আমান অক্ুত্রমন্হৃদ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালমবের 
সংস্বতাধভাগেন ন্তির আস্ততভাধ অধ্যাপক ব্হুশ্রুত পণগুত আঅধৃত সাতকড়ি 
মুখোপাধ্যায় এম এ পি. এইচ ডি, এব দার্শনিকপ্রবর আীযুক্ত গোপীনাথ 
ভট্রাচার্ধ্য এম্‌. এ., পি. আর. এন্‌, ডাঃ শ্রীযুক্ত বাসবিহ'গী দাস এম. এ. 
পি এইছ ডি, ডাঃ আুক্ত অনিলকুমান রায়সৌধুনী এন্‌. এ. ডি, লিট, 
ডাঃ শ্রামান্‌ কালিদাস ভষ্টাচাা এম. এ. পি. এইচ. ডি. প্রতি অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের 
নিকট বল। আমার কথা শুনিয়া ইহারা সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং 
অবিলম্বে লেখা আপন্ত করিতে বপিলেন। প্রথমে চার্বাক দর্শন লিখিল'ম এবং 
“দর্শন” পত্রিকার তাহা গ্রকাশিত হইল। কিন্তু, সরল ও সংক্ষেপে লিখিতে গিয়া 
যে ভাবে চার্বাক দর্শন লিখিলাম, তাহা আমার নিজের মনোমত হইল না। পরে 
বৈভক দর্শন লিখিয়া! বৌদ্ধ দশন শিখিবাব সঙ্কল্প করিলাম। একখানি পুস্তকে 
বৈভষিক, শৌত্রস্থিক, যোগাচার ও শৃন্তবাদ এই চানি প্রকারে বিভক্ত বৌদ্ধ 
শুনের গ্রম্রে ও প্রমাণাংশের যথ।সিদ্ধাস্ত আলোচনা কর। অসম্ভব মনে হইল) 
অথচ চার্ঝাক দশনের স্টায় সংক্ষেপে লেখাও আমার অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং, 


6৫] 


| ৮%০ | 


প্রথমে কোন্‌ সম্প্রদায়ের মতানুসরণে বৌদ্ধ দর্শন লেখা উচিত হইবে তাহা ভাবিতে 
লাগিলাম। নানাদিকে ভাবিয়া দেখিলাম যে. প্রথমে বৈভাষিকমতামুসারেই 
বৌদ্ধ দর্শন লেখা উচিত। কারণ, সৌত্রান্তিক প্রভৃতি সম্প্রদধায়গুলি প্রমেয়াংশে 
বৈভাষিকমতেরই অনুবর্তন করিয়াছে এবং নিজ নিজ সিদ্ধান্তান্ুসারে বৈভাষিক- 
সম্মত কোনও কোনও পদার্থ অস্বীকার করিয়াছে বা বিজ্ঞানাতিরিক্ত প্রমেয়গুলির 
অপারমাধিকত্ব অথব' বিজ্ঞানের কল্িতত্ব স্বীকার করিয়াছে । সৌত্রান্তিকগণ 
বৈভাষিকলম্মত প্রমেয়গুলির মধ্যে আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা- 
নিরোধ এইগুলর ড্রব্যসন্ত অস্বীকার করিয়াছেন। তাহারা প্রমেয়মাত্রের 
ক্ষণিকত্বে চরম বিশ্বাসী । যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ্দিগণ একমাত্র বিজ্ঞানেরই 
দ্রবসত্। স্বীকার করিয়াছেন। ত'হারা বৈভাষিকসম্মত অন্তান্ত প্রমেয়গুলিকে 
অপারমাথিক বা! প্রন্ঞপ্তিসং বলিয়াছেন । সুতরাং, তাহারা ৪ জগতের ব্যাখ্যায় 
বৈভাষিকমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন । শৃন্তবাদিগণ কোনও পদাথেরই দ্রব্যসত্তা 
স্বীকার করেন নাই । তাহারা চরম বৈতগ্ডিক হইলেও জগদ্বাপারে বৈভাধিক- 
মতেরই সমর্থন করিয়াছেন । স্বৃতবাধ, বৈভাষিকমত জান! না থাকিলে কোনও 
বৌদ্ধমতই জানা সম্ভব হইবে না মনে করিয়া আমি প্রথমে বৈভাধিকমতেরই 


ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলাম । 

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু সংস্কতকলেজের সংস্কৃত ও পালির অধ্যাপক শীযুক্ক 
দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধ্য এম. এ. মহাশয় নানা প্রকারে সংপরামর্শ দিনা আমার 
পুস্তকপ্রকাশে বিশেষ সাহাব্য করিরছেন | স'স্কতকলেজের বর্তমান গ্রস্থ'গ'পিক 
ত্রীমান বিজরকুমার মুখোপাধ্যার এন এন কাব্যতীর্ঘ ৪ আমার অন্বেবাসী 
শ্রীমান গোপিকামোহন ভভ্টাচার্যা এম্‌. এ স্যায়তার্থ এ গ্রন্থের শবস্থচী 
প্রস্বত করিয়াছেন । বর্তমন ভূমিকার ঘে এতিহাসিক আলোচনা "আছে 
তাহার 'তথ্যসংগ্রহে আমার সহকন্ট্ী সংস্কৃতকলেজের প্রাচীন "ভারতীয় 
ইতিহাসে অধ্যাপক কল্যাণভাজন ঞনান শিশিরকুমার মিত্র এম. এও এল্‌, 
এল্‌, বি বিশেষ সাহায্য করিনাছেন। গ্রম্থথানি যাহাতে স্ুট্রভাবে প্রকাশিত 
হয় সে বিবরে আমার ছাত্র কল্যাণভাঙ্গন শ্রীমান গৌরীনাথ হট্াভার্্য এম্‌. এ,, 
ডি. লিট সবিশেষ যন্ত লইয়াছেন। ভগবানের নিকট উহাদের নিরামর দীর্ঘজরীবন 
ও অভুযুদয় কামন! করি। 
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বৈসাষিক মতের উৎপত্তি 


আনুমানিক ৫৮৬৩ খ্রীষ্টপূর্বান্ষে একদিন কোশল জনপদের অন্তর্গত 
কপিলবাস্ত নগরের সন্গিছিত লুম্িনীকাননে বৈশাখী পুর্ধিমায় এক 
পরমকল্যাণময় শিশু জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন । শাক্যকুলচুড়ামণি শুদ্ধোঘন 
তাহার পিতা এবং শুদ্ধোদনপত্বী মায়াদেবী ছিলেন এ শিশুর মাতা । 
শিশুটাকে প্রসব করাই বোধ হয় মায়াদেবীর অবশিষ্ট কার্য্য ছিল। সেজন্যই তিনি 
প্রসবের সপ্তাহকালের মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । পিতা শুদ্ধোদন 
শিশুটার নাম রাখিয়াছিলেন “সিদ্ধার্থ*। সিদ্ধার্থ নান? বিদ্যায় পারদশর্খ ছিলেন । 
২৯ বৎসর বয়স (আঃ ৫৩৪ খ্রীঃ পৃঃ) পর্য্যন্ত তিনি সংসারাশ্রম স্বীকার 
করিয়া পুত্রজন্মের পরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তখন হইতে ৬ বৎসর পর্য্যস্ত 
সিদ্ধার্থ মগধদেশের নান! স্থানে বিচরণ করেন এবং অতি উগ্রভাবে তপশ্চরণ 
করিয়া বার্থমনোরথ হন । অনন্তর ( বোধিমগ্ডলের অন্তর্গত ) গয়াধামের সন্গিহিত 
উরুবেল গ্রামে ( বর্তমান বুদ্ধগয়ায়) তিনি আঃ ৫২৮ খ্রীষ্টপুর্বাকে বৈশাখ 
পৃণিমায় চতুর্দ্িধ আর্ধযসত্য প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করিয়া! বৃদ্ধত্ব লাভ করেন 
ইহার পরে বুদ্ধদেব উপযুক্ত অধিকারীর অন্বেষণে এ স্থান হইতে বহির্গত হইয়' 
ব'রাণপাৰ নিকটস্থ খধষিপতন-মুগদাবে (সারনাথে ) উপস্থিত হন এবং কৌত্িন্ঠ- 
প্রমুখ শিষাগণসমভিবাহ!বে এক নুতন ধর্দচক্রের প্রবর্তন করিয়া এ স্থানেই 
বর্ষ। খতুর শেষ পর্যান্ত অবস্থান করেন। পরে তিনি ৪৫ বৎসর ধরিয়া নান 
স্থানে পর্যাটনপুব্দক ৮* বৎসর বয়সে কুশীনগরের নিকটবর্তী কোনও এক স্থানে 
১৮৩ খ্রাপুর্ধান্দে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। 

ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থাতেই তাহার ছুইটী প্রিয় ও প্রধান শিষ্য সারিপুত 
ও মৌদ্রগল্যায়নের জীবনাবসান হয়। ইহাতে শাস্ত্ররক্ষায় শঙ্কিত হইয়া! অন্ুবৃদধ 
মহাকাম্তপ স্থবির আনন্দ ও স্থবির উপালির সহায়তায় এক সভা আহ্বান করেন । 
৪৮৩ গ্রীষ্টপূর্ববান্দে মগধের রাজধানী রাজগৃহে এই সভা! অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং 
ইহাতে মগধরাজ অজাতশক্র সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সভাতে পাঁচশত 
বৌদ্ধ শ্রাবক উপাস্থত ছিলেন। সভানায়ক মহাকাশ্ঠপ প্রথমতঃ স্থবির আনন্দে: 
পরিচালনায় শ্রাবকগণের নিকট হইতে কতকগুলি বৃদ্ধ-াণী সংগ্রহ করেন। 


ছি এত] 

সংগৃহীত সেই বাণী বা' হুত্রগুলিকে “হুত্রপিটক” নামে পরিভাষিত কর! হইয়াছিল । 
পরে স্থবির উপালির সাহায্যে আরও কতকগুলি বাণী সংগৃহীত হয়। উপালির 
পরিচালনায় সংগৃহীত এ বুদ্ধ-বাণীগুলিকে “বিনয়পিটক” সংজ্ঞায় পরিভাষিত কর! 
হইয়াছিল। এই সভা! ৪৮৩-৮২ খ্রীষ্টপৃর্বাবের ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে আরম্ত হইয়। 
পরবর্তী ফাল্গুন মাসে সমাপ্ত হয়। সাতমাসব্যাগী এই সভা “ধর্ম্মবিনয়- 
সংগ্রাহিণী” নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। 

এই সভার একশত বৎসর পরে ৩০৩-৮২ খ্রীষ্টপূর্বান্ধে বিনয়শোধনা আর. 
একটী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার স্থান ছিল বৈশালীর উপকণ্ঠস্থ বালুকারাম। 
ইহাতে তৎকালীন প্রধান প্রধান সাতশত বৌদ্ধ ভিক্ষু মিলিত হহয়াছিলেন। এই 
সভার পাবেষুক অর্থাৎ পাশ্চাত্য ভিক্ষুগণের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং 
প্রাচ্য ভিক্ষুগণ নিন্দিতাচার বলিয়া এ সভা তাহাদিগকে বৌদ্ধসঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়াছিল। এই দ্বিতীর সভা আট মাস ধরিরা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং 
বিনয়-পরিশোধনই ইহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। 

এই সভা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বৈশালিক অর্থাৎ প্রাচ্য ভিক্ষুগণ কৌশ্ান্বী 
মণ্ডলে অর্থাং এলাহাবাদ জেলার এক মহাসভায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। 
এই সম্মেলনে দশসহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু উপস্থিত হইরাছিলেন। এই মহাসভার 
সিদ্ধান্তে ধাহার! বিশ্বাসী ছিলেন, তাহারা স্বসম্প্রদানকে “মহাসাক্ঘক” নামে 
পরিভাধষিত করিতেন । এই মহাসাজ্যিক বৌদ্ধগণ মহাসাজ্ৰক, গোকুলিক, 
একব্যবহারিক, প্ররজ্ঞপ্তিবাদী, বাছুলিক বা বাহুশ্রুতিক ও চৈতাবাদশ এই ছয়টা 
অবান্তর সম্প্র্ধায়ে বিভক্ত ছিলেন। উক্ত ছনু সম্প্রদারের বৌদ্ধগণই পরবর্তী 
কালে মহাব'ন-সম্প্রদার বলিয়া প্রপিদ্ধি লাভ করিয়া ছুলেন। 

অবশিষ্ট বৌদ্ধগণ, অর্থাৎ পাবেয়ক-সিদ্ধান্থানুসারী বৌদ্ধগণ, উক্ত সভার 
পরবঞ্ী শত বৎসরের মণ্যে দ্বাদশ নিকায়ে অর্থাৎ সন্প্রনারে বিভক্ত হইয়া 
গিয়াছিলেন | স্থবিরবার্ধী, বাংসীপুত্রীয়। মহশাসক, সন্মিঠীয়, ছন্দাগারিক, 
ভদ্রবানিক, ধর্্োভতনীয়, সর্বাক্তিবাদী, ধর্গুপিক, কাণ্তগীম়, সংক্রান্ত্রিক 
ও সৌত্রান্তিক নামে উক্ত নিকায়গুলি পরিভাষিত হইত। বন্তমিত্রের নিকায়- 
বিভাগে এবিষয়ে বৈলক্ষণ্য দেখা বায়। পূর্বোক্ত প্রাচ্য বৌদ্ধগণের ছয়টা 
নিকায় এবৎ পাবেয়ক বোদ্ধগণের বারটা নিকার মিলিগা সর্দসমেত আঠারটা 
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নিকায় গঠিত হ্ইয়্াছিল। দ্বিতীয় সভার পরবর্তী শত বৎসরের মধ্যে 
উক্তরূপে বৌদ্ধগণ বিভক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। 

পরে আবার ধর্মাশোকের শাসনকালে তাহারই সাহায্যে ২৭৭ খ্রীষ্টপূর্বাৰে 
এক মহাসভার অনুষ্ঠঠন হইয়াছিল। পাটলিপুত্রস্থ অশোকারামে মৌদ্গলীপুত্র 
তিষ্তের পরিচালনায় সভার অধিবেশন হয়। মাঘ মাস হইতে আশ্থিলী 
পৃর্ণিমা পর্যাস্ত নয় মাস ব্যাপিয়া সভার কার্ধ্য চলিয়াছিল। এই সভার 
সিদ্ধান্তানুসারে স্থবিরবাদ হইতে বাৎসীপুত্রীয়াদি অবশিষ্ট একাদশটা নিকায়কেই 
বহিষ্কাত কর! হইয়াছিল। দ্বিতীয় সভায় মহাসাজ্ৰিক বিতাড়ন এবং তৃতীয় 
সভায় বাতসীপুত্রীয়া্দি একাদশ নিকায়ের বিতাড়নের ফলে স্থবিরবারদিগণ হূর্ব্বল 
হইয়! গিয়াছিলেন | তৃতীয় সার বিতাড়ন-কার্যয তিম্যের অভি প্রায়ান্ুসারেই 
সংঘটিত হইয়াছিল । দীপবংশে তৃতীপ্ন সভার বিবরণ পাওয়া যায়। তৃতীয় সভায় 
যাহারা বছিন্রত হইয়াছিলেন তাহারা প্রধানত; নালান্দায় গমন করেন 
এবং স্থবিরবাদীরা প্রধানত: চৈন্যাপর্বতে অর্থাৎ সাচীতে আসিয়া মিলিত হন। 
নালান্দাস্থ একাদশ নিকায়েব বৌদ্ধগণকে মিলিতভাবে সর্বান্তিবার্দী বলা হইত। 
এই সভার অব্যবহিত পরেই মৌদ্গলীপুত্র তিষ্য কথাবন্থ নামে স্থবিরবাদের 
একখানি পুস্তক রচন1 করেন এবং হা! সর্বান্তিবাদের থণ্ডনপরই হইয়াছিল । 

মৌর্যশাসনের শেষভাগে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ফলে নালান্দাধিষ্টিত সর্বাস্তিবাদী 
বৌদ্ধগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া! মথুরা গ্রদেশস্থ নটভটায় বিহারে চলিয়া! যান 
এবং উ সময় হইতে নটভটীয় বিহারই সর্বান্তিবাদের কেন্দ্র হয়। সংস্কৃত 
ভাষার অভ্যুদয় দেখিয়া! সে সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মুখ্যতঃ সংস্কৃত ভাষাতেই গ্রন্থরচনা 
করিতে আরম্ভ করেন। কাত্যায়নীপুত্র সংস্কৃতভাষায় “জ্ঞানপ্রস্থান” নামে 
একথানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাই সর্গান্তিবাদের সংস্কতভাষাময় মুলগ্রন্থ। 

ধ্মাশোকের শ্রাসনকালেই গান্ধার ও কাশ্ীর দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের 
নিমিত্ত মাধ্যমিক স্থবিরকে প্রেরণ কর! হয়। ইনি স্থবিরবাদী ছিলেন। 
সুতরাং, পূর্ব হইতেই এ সকল দেশে স্থবিরবাদের প্রসার হইয়াছিল। ক্রমে এ 
সকল দেশের স্থবিরবাদ সর্ধাস্তিবাদে রূপান্তরিত হইয়াছিল এবং গান্ধার-স্ববিরবাদ 
হইতে কাশ্মীর-স্থবিরবাদের কিছু কিছু বৈলক্ষণ্যও ছিল। 

কুষাণ সম্রাট কশ্ি সর্বাস্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তীহার রাজধানী 
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পুরুষপুরে (বর্তমান পেশোয়ারে) সর্বান্তিবাদের অভাদয়ের নিমিত্ত একটী 
মহাসভার অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন। এ সভায় পাঁচশত প্রবীণ ভিক্ষু উপস্থিত 
হইয়া! বস্থমিত্রের নায়কত্বে ও অশ্বঘোষের সাহায্যে সর্বান্তিবাদের প্রধান গ্রন্থ 
জ্ঞানপ্রস্থানের একখানি সুচিস্তিত টীকাগ্রন্থ প্রণয়নের বাবস্থা করেন এবং এ 
টীকাগ্রন্থথানির নামকরণ হইয়াছিল “মহাবিভাষা” । ইহাতে গান্ধার ও কাশ্মীরক 
সর্বাস্তিবাদের মধ্যে যে সকল মতভেদ ছিল, তাহার সমাধান হইয়া গিয়াছিল। 
এই মহাবিভাষায় মাথুর সর্বান্তিবাদের সর্বাংশে সমর্থন ছিল না। স্তুতরাং, এই 
বিভাষাপন্থীরা মাথুর সর্বান্তিবাদ্ হইতে নিজেদেব বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনেব নিমিত্ত 
স্বকীয় “বাদ”কে “মুলসর্বাস্তিবাদ” নামে পবিভাষিত করিয়াছিলেন । এই 
মহাবিভাষা এতই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, পরবর্তী কালে মাথুব সর্বাস্তিবাদ 
ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে | বর্তমানে মাথুর সর্ধাস্তিবাদের "অশোকাঁবদান” নামক 
একখানি মাত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় । সর্বাস্তিবাদেব প্রধান শ্রাখা' এই বৈভাষেকবাদ 
অবলম্বন করিয়াই আচার্য বস্্বন্ধু “অভিধর্্মকোষ+, নামক একথানি সংগ্রহ গ্রন্থ 
ও তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রধানত; উক্ত অভিধশ্মকোষ ও 
যশোমিত্রকৃত 'ভাব্য-ব্যাখ্যা ম্ফুটার্থাকে অবলম্বন করিয়াই “বৈভাফিক দর্শন” 
লিখিত হইল । 

স্থবিরবাদ ও সর্বান্তিবাদের মধ্যে অভিধশ্-বিষয়েই মুখ্যতঃ মতভেদ ছিল। 
শ্ত্রপিটক ও বিনক়প্পটকে ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন ও মতভেদ ছিল ন1। 
স্থবিরবাদের সুত্রপিউক দীঘনিকায়, মক্িমনিকায়, সংযুন্তনিকায়, অঙ্কনতর- 
নিকার ও খুন্দকনিকায় এই পঞ্চ নিকার়ে বিভক্ত ছিল। সর্বান্তিবাদের 
হৃত্রপিটক দীর্ঘাগম, মধ্যমাগম, সংযুক্াগম, অঙ্কে শুরাগম ও ক্ষুদ্রকাগম এই পঞ্চ 
আগমে বিভক্ত আছে । 

উক্ত ভ্রইটী বার্দের বিনয়পিটক €ুথমতঃ বিভঙ্গ ও খন্ধক-ভেদে দ্বিধা বিভক্ত 
আছে। বিভঙ্গ আবার ভিক্ষু ও ভিক্ষুণা ভেদে ভাগদ্বয়ে বিভক্কু হইযাছে। 
ভিক্ষুসম্পর্কী বিভঙ্গকে পারান্দিকা ও ভিক্ষুণীসম্পক্র বিভঙ্গকে পাচিন্তি বলা হয়। 
সর্ববান্তিবাদানুসারে উভদের পারাজিকা ও প্রায়শ্চিন্তক নাম দেওয়া হইয়াছে। 
খন্ধকবিনয়ও মহা ও চল্লভেদে ঢুইভাগে বিভক্ত বলিয়া জানিতে হহবে। 
স্থবিরবাদে উহা! মহাবগ গ ও চুল্লবগ গ নামে প্রসিদ্ধ আছে এবং সর্বাস্থিবার্ধে উহ্না 
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অর্থাৎ খন্ধকবিনয় অবদান ও জাতক নামে আখ্যাত হইয়াছে । বিনয়ের সংগ্রহ 
গ্রন্থ গুলিকে পৰ্রিবার নামে পরিভাষিত করা হইয়াছে। 

মহাপগ্ডিত সাক্কত্যায়ন রাছুল মহাশয়ের মতানুসারে স্থবিরবাদের অন্িধর্ব- 
পিটক ধর্সঙ্গনী, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগগলপঞ্ঞক্তি, কথাবখ,প্লকরণৎ, যমকৎ ও 
পটুনং এই সপ্ত গ্রন্থে বিভক্ত আছে। সর্বাস্তিবাদের অভিধর্্মপিটকেও সাতখানি 
গ্রশ্থেরই সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কাত্যায়নকত জ্ঞানপ্রস্থান, বশ্তমিত্রকত 
প্রকরণপাদ, দেবশর্শরচিত বিজ্ঞানকায়, শারিপুত্ররূত ধর্শস্ন্ধ, মৌদগল্যায়নরূত 
প্রজ্ঞপ্তিশাক্ত্, পূরণকৃত ধাত্ুকায় ও মহ্নাকৌঠিলকৃত সঙ্গীতিপর্যায় এই গ্রন্থ গুলকেই 
সর্বাস্তিবাদীর! অভিধন্মপিটিক নামে পরিভাধিত করিয়াছেন । সর্বাস্তিবাদের 
অভিপন্ম গুলির মধ্যে কাত্যায়নবিরচিত জ্ঞানপ্রস্থান-নামক গ্রন্থই প্রধান, 
অপর ছয়খানি গ্রন্থকে উহার পরিপূরক অঙ্গ বল] যাইতে পারে । এই জ্ঞানপ্রস্থানের 
উপরই মঙ্াবিভাষাঁনামক টীক। রচিত হইয়াছে ' এ মহাবিভাষানুসারী জর্বধাস্তি- 
বাদই বৈভাধষিকবাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহাই বৈভাষিকবাদের 
উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । 

দ্বিতীয় সভায় যাহাবা স্থবিরগণকর্তীক বহিষ্কৃত হইয়া গিয়াছিলেন, সেই ষে 
পূর্বোক্ষ ষড় ভাগে বিভক্ত মহাসাজ্বিক সম্প্রদায়, তীহারাই পরে মহাষান আধ্যায় 
প্রসিদ্ধিলাভ কনিয়াছিলেন। শ্রাবকবান, প্রত্যেকসন্তুদ্ধধান 3 সম্াক্সন্ুহষান 
এইরূপে শাস্ত্রে ত্রিযানের বিভাগ পাওয়া যায়। এই যানত্রয়েই শ্রাবকবোধিত্বের 
প্রাপ্তি অভিপ্রেত আরে । পুণ্য ও সমাধিন 'ারতম্যানুসারে বোধিত্বের তারতম্য 
হইয়া! থাকে । প্রজ্ছাদি সপ্তবিধ পারমিতার পরিপূরণ হইলে সম্যক্সম্বোধি লাভ 
হয়, অন্তথ। হয় না । যে যান বা মার্গ সেই সম্যক্সম্ুদ্ধত্-লাভের সঙ্থায়ক, তাহাই 
অন্ব্থতঃ মহান হইবে। বোধিলাভেন পরে9 ধাহারা সম্যক্সন্ূদ্বত্বলাভের 
কামনা করেন এবং শমথের তীব্রত্ব ও বজ্ত্বের ফলে পারমিতার পরিপুবণ সম্ভব মনে 
করিয়া সকলের নিমিভ্ুই সম্যক্সম্বোধি-লাভের সম্ভাবাতা শ্বীকার করেন 
সেই মহ্কাসাঞ্ঘক সম্প্রদয়হ মহাযানী | যাহারা সকলের পক্ষে সমাকৃ- 
সম্বোধিলাভ অসম্ভব মনে কণিয়া শ্রাবকবান ও প্রত্যেকবুদ্ধত্বযানের অনুসরণ 
করিতেই উপদেশ দিতেন, তাহারা মহাযানী নহেন। কিন্তু, এইপ্রকার হইলেও 
তাহার! স্বসম্প্রদায়কে হীনযানাশ্রয়ী মনে করেন না। অন্ত সম্প্রদ্ায়ই তাহাদিগকে 
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হীনযানী বলিয়া মনে করিতেন । এই ব্যাখ্যান্ুসারে স্থবিরবাদশী ও সর্ধাস্তিবারী 
বৌদ্ধগণ অ-মহাযানী হইবেন। মহাসাজ্বিক সম্প্রদায় বুদ্ধের লোকাতীতত্বে 
বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা বুদ্ধকে পুজ্য বলিয়৷ মনে করিতেন। 

কিন্তু, মহাপগ্ডিত সাক্কৃত্যাত্রন রাহুল মহাশয় মহাসাজ্বিক সন্প্রনায়ের মহাযান- 
সম্প্রদ্ায়ে পরিণতির কথা বিশ্বাস করেন না। পূর্বেক্ত অষ্টাদশ নিকায়ের কোনও 
একটা বিশেষ নিকায় হইতে মহাযান সম্প্রবায়ের উৎপত্তি হয় নাই, পরন্ত একাধিক 
নিকায়ের আংশিক গ্রহণ ও পরিবজনের ফলেই মহাযান সম্প্রদায়ের স্থষ্টি 
হইয়াছিল বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। বিক্রমাকের প্রথম শতকের আচার্য্য 
নাগ্ধুনকেই তিনি মহাযান সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া মনে করেন। অষ্টাদশ 
নিকায়ের প্রত্যেকেরই যেমন নিজ নিক্জ সুত্র, বিনয় ও অভিধর্্ম গ্রন্থ আছে, 
মহাযান সম্প্রবায়ের সেইরূপ নিজস্ব শৃত্র, বিনর ও অভিধশ্ম নাই । অতএব, 
মহাযান সম্প্রদ্ধার়ের নৈকারিক বৌদ্ধত্বই নিশ্চিত নাই । 

পরবর্তী কালে মহাযানসম্প্রদ্ধায় মন্্ধান, বজ্রধান, সহজযান ও কালচক্রধান 
এই চারিভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। ধাহারা যথাবথভাবে মন্্বের প্রয়োগে 
সম্যক্সদ্ুদ্ধত্ব লাভ কর! যায় বলিয়া মনে করিতেন, তাহারা মন্তুযানাশ্ররী মহাবানশ 
বলিফ্া প্রসিদ্ধ ছিলেন। সম্যক্সন্বুদ্ধত-লাভের দুঢ়তর অর্থাৎ কলপধ্যস্থগামী 
সঙ্বল্লান্ুগত ষে চিত, 'তাহাকেই বজ্ত বলা হর। উল্তপ্রকার সঙ্বল্পের অনমন্ধ্যভার 
জন্যই এরূপ সঙ্কপ্রান্ুগত চিন্তকে বজ্ত নামে পরিভাষিত করা হইয়াছিল। এই- 
প্রকার চিন্তকেই ধাহার! সম্যক্পন্ধু্ধত্বলাভেন মুখ্য সহায়ক বলিয়া মনে করিতেন 
তাহারা বভ্রবানাশ্ররী মহাযানী নামে অভিহিত হইতেন। ধাহারা শূন্য'ভাকেই 
চিত্তের অবিরূত বা সহজ অবস্থা বলিল্না মনে করিতেন এবং উক্ত শূন্যতার সাহায্যে 
সম্যক্সন্বুদ্বত্বলাভে যত করিতেন, তাহারা সহজঘানাশ্রদী মহার্ানী আখ্যার 
পরিচিত ছিলেন। যাহারা অথণ্ড কালকেই সর্কাক্ত, সর্বদর্শী ও বুদ্ধের অর্টা বলিয়। 
মনে করিতেন এবং ভুত, ভবিষ্যৎ 9 বর্তমানত্ের দ্বারা পরিচ্ছন্ন অনবরত 
পরিবর্ভনশীল কালচক্রকে প্রতিরুদ্ধ করিতে পারলেই অথগ্ুড মহ|কালের প্রভাবে 
সম্যক্সন্ূদ্ধহব লাভ করিতে পারা বার বলির বিশ্বাস কলিতেন, তাছারাহ কালচক্র- 
যানা শ্রী মহাধানী বলিয়া খ্যাত ছিলেন । ইচ্ছাই বৌদ্ধমতের অতি সংক্ষপ্রু পরিচয় । 


গ্রঅনস্তকুমার ভট্টাচার্য্য 


নিবেদন 


বৈভাঁষিক দর্শনের প্রমাণকাণ্ডে অনুমানের নিরূপণ-প্রসঙ্গে হেত্বাভাসের 
নিরূপণ অপরিহাধ্য। ন্যারমতের সহিত তুলন| করিয়া বৌদ্ধমতানুসারে 
হেডাভাসেব নিরূপণ বত সংক্ষেপেই করা যাউক না কেন, উহা অন্ততঃ দ্ুইশত- 
পৃষ্ঠাব্যাপী হইবে । অতএব, থ্রান্থ-কলেবরের 'অতিবুদ্ধি ভয়ে আমি এ কার্য্ে 
হ্তক্ষেপে করি নাই । কিন, ছেহাভাসের নিরূপণ ন! করিলে গ্রন্থখানি 
সৃনতাদোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়াই ইঁ সম্বন্ধে যৎসামান্ত আলোচিত 
হইতেছে। 


বৌদ্ধন্যায়ের প্রবর্তক মহামতি দিউনাগ তদীর ন্ায়প্রবেশ'নামক গ্রন্থ 
তিন ভাগে হেত্বাভাসের বিভাগ করিয়াছেন।১ এই বিভাগ যথাশ্রুতরূপে দ্র 
হেতুর হইলেও উহ! হইতে অর্থতঃ হেতু-দোষের বিভাগও পাওয়া যাইতে পারে। 

যদিও শ্ায়মতে হেত্বাভাস বা! দুষ্টহেতুর পঞ্চধাই বিভাগ হইয়াছে, তথাপি 
মহামতি দ্িউনাগ গুলিকে ভাগত্রয়েই বিভক্ত করিয়াছেন। অসিদ্ধ, 
অনৈকান্তিক ও বিরুদ্ধতেদে দু হেতু বা হেত্বাভাসগুলি তিন ভাগেই বিভক্ত 
আছে। এই বিভাগে বাধিত ও সংগ্রতিপক্ষেতের পৃথক্‌ উল্লেখ নাই। ন্তায়মতে 
হেত্বরভাসের বিভাগে এ ছহটারও পুথক্‌ উল্লেখ আছে। 

আচার্য দিঙনাগ প্রধানত: পণার্থনুমানেব উপর দৃষ্টি রাখিয়াই হেত্বাভাসের 
বিভাগ করিয়াছেন। স্বার্থ ও পরার্থ এই দ্বিবিধ অনুমানের প্রতি তুল্যভাবে 
মনোষেগী হইলে হয়ত তিনি অন্ত প্রণালীতেই হেত্বাভাসের বিভাগ করিতেন। 
যাহাই হউক, আমর! দিঙউনাগের অভিপ্রায়ানুসারেই হেত্বাভাসের জমুপস্থাপন 
করিতেছি । উক্ত ত্রিধা বিভক্ত হেত্বাভাসের মধ্যে প্রথমোদ্দিষ্ট যে অসিদ্ধ হেত্বাভাস, 


১। অসিন্ধ।নৈকাস্তিকবিরুত্ধ। হেত্বাভাসাঃ| শ্যায়প্রবেশ, পৃঃ ৩। 
২। তে চ সব্যভিচরবিক্ুন্ধসংপ্রতিপক্ষনিদ্ধবধিতা; পঞ্চ। তত্বচিন্তামণি, সামান্তনিরি, 
পৃঃ ১৬5৪ চৌ: সং। 
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তাহ! চারি ভাগে বিভক্ত __ উতয়াসিদ্ধ, অন্যতমাসিদ্ধ, সন্দিগ্ধীসিদ্ধ ও আশ্রয়াসিদ্ধ” 
পরার্থান্মমান বা বিচারে সমুপস্থাপিত যে হেতৃটীকে বাদখ ও প্রতিবাদী উভয়েই 
তুল্যভাবে পক্ষধন্্টীতে অবৃত্তি বলিয়া মনে করেন, তাহাই অর্থাৎ বিচারে সমুপ- 
স্থাপিত সেই হেতুই উভয়াসিদ্ধ হইবে ।২ বৌদ্ধ ও নৈয়ায়িকের বিচারস্থলে যদ্দি 
কেহ শব্দের অনিত্যত্বসাধনাভিপ্রায়ে শেব্দোইনিতাঃ চাক্ষবত্বাৎ যথা! ঘটঃ এই- 
প্রকারে অনুমানের £য়োগ করেন, তাহা হইলে এ চাক্ষুষত্বরূপ হেতুটী উভয়াসিদ্ধ 
হেত্বাভাস হইবে । কাবণ, বাদী ও প্রতিবাদী ইহাদের মধ্যে কেহই শব্দের 
চাক্ষুষত্ত স্বীকার করেন না অর্থাৎ বৌদ্ধ বা নৈয়ায়িক ইহাদের মধ্যে কেহই শব্দকে 
চক্ষুরিন্রিয়-গ্রাহা বলিয়া মনে করেন না। সুতরাৎ, উক্ত স্থলে হেতুটা উভয়াসিদ্ধ 
হেত্বাভাস হইবে । ধর্মবকীত্তির মতান্ুসারে “যো ষশ্চাক্ষুষ: সোইনিত্যঃ যথা ঘট:, 
শব্দশ্চ চাক্ষুষঃ” 'এই আকারেই উক্ত স্থলে অনুমানের প্রয়োগ হইবে। কারণ, 
তিনি পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞাবাকোর প্রয়োগ অস্বীকার করিয়াছেন । 

যে অনুমানের প্রয়োগন্থলে বাদী ও প্রন্তিবাদ মধ্যে একতনের নিকট 
সাধ্যসাধকরূপে সমুপস্থাপিত যে হেতুটা সাধ্যধর্্মীতে অর্থাৎ পক্ষে অনুত্তি হইবে, 
তাহাই সেই স্থলে অন্যতরাস্দ্ব-নামক হেত্বাভাস হইবে | নৈষ্বায়িক ও 
মীমাংঘক অথবা বৌদ্ধ ও মীম'ংসক এই উভয়ের মধ্যে বিচারস্লে 
কেহ যদি শবের অনিত্যত্ব সাধনের নিমিন্ত কুতকত্বকে ছেতু করিয়া 
“শরকৌোইনিতাঃ কুৃতকত্বাৎ যথা ঘট$* এইপ্রকালে পরার্থান্রমানের সমুপস্থাপন 
করেন, তাহা হইলে উক্ত স্থলে কৃতকহরূপ হেতুটি অন্যরা সিদ্ধনামক হেহাভাস 
হইয়া যাইবে । কারণ, উক্ত বিচাবেন এক'তর পক্ষ যে মীমাংসক, তিনি শক্ষকে 
নিতা বলিজ়াই মনে করেন। শ্তরাহ, হার নিকট কৃতকত্বরূপ হেতুটা শব্দরূপ 
সাধ্যদন্্রীতে থাকে না। অতএব, উচ্া সদ্ধেত বা হেতু না হইয়া অন্তভতবা সিদ্ধ- 
ন'মক ভেত্বাভাসই হইয়া বাইবে। 
বাদুশ অনুমানের 'প্রয়োগস্থলে সাপ্য-সাধনার্থ সংগৃগীত যে তেতুটান নিজ 


১। তাদিদ্ধশ্চতুঃপ্রকারত। ভদযপ। উভয়াসিদ্ঃ অগ্ঠহরানিদ্ধং সশিদ্দাসিস্কঃ আশ্রয়া 
সিদ্ধন্েতি | ত্যায়গবেশ, পৃঃ ৩। 

২। তত শবানিতহে সাধে চাক্ষবহাদিতাভয়ালিদ্ধঃ | ই। 

৩। বৃদ্তকহাদিতি এব্দভিবাক্িবাদিন* প্রাতত্যতর সিদ্ধ; এ । 
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ত্বরূপই অনিশ্চিত আছে অর্থাৎ হেতুরূপে সমূপস্থাপিত অর্থে হেতুতাবচ্ছেদকীভূত 
ধর্মই সন্দিগ্ধ আছে, তাদৃশ স্থলে সেই হেতুটীকে সন্দিগ্ধীসিদ্ধ বলির] বুঝিতে হইবে । 
প্পর্বতো। বহ্িমান্‌ ধুমাং” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে হেতুরূপে সমুপস্থাপিত অর্থে যদি 
হেতৃতাবচ্ছেদকীভূত দৃমস্বাত্মক ধর্মী সন্দিগ্ধ থাকে অর্থাৎ ও বস্তরটী যদি ইহা! কি 
ধুম অথবা বাম্প' এইরূপে সন্দেহের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে সাধ্যের 
অনুমাপকরূপে সমূপস্থাপিত অর্থ টা হেতু হইবে না; পরন্ধ, উহা সন্দিগ্ধাসিদ্ধ নামে 
হেত্বাভাসই হইয়া যাইবে। 

যে পরার্থানুমানের প্রয়োগে সাধ্যধন্্ীর অর্থাৎ পক্ষের স্বরূপসত্তাই বাদী ও 
প্রতিবাদী ইহাদের একতর পক্ষের নিকট অন্গিদ্ধ থাকে, সেই স্থলে হেতুরূপে 
সমুপস্থাপিত অর্থটী হেতু হইবে না; পরম্থ, উহা! আশ্রয়াসিদ্ধনামক হেত্াভাস 
হইন্না যাইবে ।* ইচার অভিপ্রায় এই যে, বৈশেষিক ও সৌত্রাস্তিকের বিচারস্থলে 
যদি আকাশের দ্রব্ত্বসাধনার্থ বৈশেষিকগণ “আকাশং দ্রব্য গুণাশ্রয়ত্বাৎ” 
এইভাবে পনার্থান্ুমানের প্রয়োগ করেন, তাহা! হইলে ওঁ স্থলে হেতুরূপে 
সমূপস্থাপিত খুণবন্ধরূপ অর্থটী হেতু হইবে না; পরম্থ, উহ! আশ্রয়াসিদ্ব-নামক 
হেত্বাভাসই হইয়া যাইবে । কারণ, সোত্রান্তিকসম্প্রদায় আকাশনামে কোনও 
দ্রব্যসৎ বস্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই । স্ুুতরাৎ, অনুমানের আশ্রয়টা অর্থাৎ 
সাধ্যধন্্টা একতর পক্ষ যে সৌত্রাস্তিকসম্প্রদায়, তাহাদের নিকট অলীক বা 
অসৎ হওয়ায় উক্ত স্থলের হেতুটা, অর্থাৎ বৈশেষিকসম্প্রদ্ধায়ক্কি হেতুরুপে 
সমুপস্থাপিত অর্থ টা, আশ্রয়াসিদ্বনামক হেত্বাভাস হইয়া! গেল। 

মহামতি দিউনাগ অনৈকাস্তক-হেত্বাভাসকে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন __ 
সাধারণ, অসাধারণ, সপক্ষেকদেশবুত্তিবিপক্ষব্য'গী, বিপক্ষৈকদেশবুন্তিসপক্ষব্যাপী, 
উভয়পক্ষৈকদেশবুক্তি ও বিরুদ্ধাব্যভিচারী | 

অন্রমানে সাপাসাধনার্থ প্রযুক্ত যে হেতুগী সকল সপক্ষে ও সকল বিপক্ষে থাকে, 
তাহাকে 'সাধংরণ' অনৈকান্তক-নামক হেত্বাভাস বলিয়া জ'নিবে। অর্থণৎ 
অনুমানের হেতুবূপে সমুপস্থাপিত বস্তুটী যদি সপক্ষত্ব ও খিপক্ষত্ব এই উভয়েবই 
:১। বাম্পাদিভাবেন সন্দিহানানো ভৃতসঙ্মাতোহপ্রিসিদ্ধাবুপদি্ঠামান2  সন্দিদ্ধা সিদ্ধ: 
স্যায়ঞবেশ, পৃঃ ৩ রর 

২। দ্রবামাকাশং গুণ শ্রয়ত্বাদিতা।কাশাসত্বব।দিনং ওতা(শয়[সিদ্ধঃ। এ 
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ব্যাপক হয়, তাহা হইলে উহা! সাধারণ অনৈকাস্তিকহেত্বাভাস হইবে। কেহ 
য্দ শবের অনিত্যত্ব সাধন করিবার নিমিত্ত প্রমেয়ত্বূপ কেবলান্বয়ী ধর্মকে 
হেতুরূপে সমুপস্থাপিত করেন, তাহা হইলে উহা! সাধারণ 'অনৈকাস্তিক- 
হেত্বাভাস হইয়া যাইবে । কারণ, কেবলান্বরী বলিয়া প্রমেয়ত্বরূপ ধর্মটী সকল 
সপক্ষে ও সকল বিপক্ষে বৃত্তি হইয়াছে অর্থাৎ উহা সপক্ষত্ব ও বিপক্ষত্ব এই 
উনয়েরই ব্যাপক হইয়াছে । 

ষে স্থলে সাধ্য-সাধনের নিমিত্ত সমুপস্থাপিত ধর্মটী কোনও সপক্ষে বা কোনও 
বিপক্ষেই আদে থাকে না, পরন্ত কেবল পক্ষেই থাকে, সে স্থলে উহা 
অসাধারণ অনৈকাস্তিকনামক হেত্বাভাস হইবে । যদ্দি কেহ শন্ষে নিত্যত্বের 
সাধনের নিমিত্ত শ্রাবণত্বকে হেতু করিরা “নিত্য: শব্দঃ শ্রাবণত্রাৎ" এইবপে 
অনুমানের প্রয়োগ করেন, তাহ হইলে তাহার হেতুটী অসাধারণ অনৈকাস্তিকরূপ 
হেত্বাভাস হইয়া যাইবে । কারণ, নিত্যত্বরূপ সাধ্যের সপক্ষ যে আকাশাদি 
ধর্ম গুলি, তাহাতেও শ্রাবণত্বরূপ ধর্ম থাকে না এবং ত্র সাধ্যের বিপক্ষ 
যে ঘটপটাদিরূপ অনিত্য ধর্শগুলি, তাহাতেও শ্রাবণত্ব থাকে না; 
পরন্থ, উহা! কেবল অনুমানের পক্ষ যে শবক্বাত্মক ধর্ম তাহাতেই থাকে | যদি 
বল! যায় যে, আমরা দিঙনাগ-প্রদশিত “শবে! নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ, এই স্থলের 
শ্রাবত্ব্ূপ হ্তুটাকে অসাধারণ অনৈকান্তিকহেত্বাভাস বলিয়া মনে করিতে 
পারি না। কারণ ধ্বনিত বা বর্ণত্ব প্রহতি ধর্মগুলি নিত্য হইলে উহ1। সপন 
হইবে এবং অনিত্য হইলে উহা! বিপক্ষ হইবে । এর ধর্মগুলি সপক্ষ বা বিপক্ষ 
যাহাই হউক না কেন, উহ্হাতে শ্রাবণত্বরূপ হ্থেতু থাকায় উহাকে উভ্তয়- 
পক্ষব্যাবু্তরূপে অসাধারণ অনৈকান্তিকহেত্বাভাস বলিয়! গ্রহণ করা সঙ্গত হয় 
নাই। তাহা হইলেও উত্তরে বৌদ্ধমতাহৃসারে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, 
পুর্ববপক্ষী সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ বলিয়াই অসাধারণ অনৈকাস্তিকহে হাভাসের 
দিঙনাগ-প্রদশিত উদাহরণটাকে অপঙ্গত মনে করিয়াছেন । বর্ণসব বা ধ্বনিত 
প্রভৃতি ধর্ম গুলি সপক্ষ বা বিপক্ষ যাহাই হউক নাকেন, তাহাতে প্ররুতের কোনও 
অনিষ্ট হয় নাই। কারণ, এ সকল কল্িত অদ্রব্যসৎ ধর্মে শ্রাবণত্বর্ূপ হেতু 
বৃত্তিই হয় নাই । স্বলক্গণ-বস্থ্রমাব্রগ্রাহী প্রাত্যক্ষিক বিজ্ঞানে কল্পিত বা অদ্রব্যসৎ 
ধর্মের ভান বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হয় না । স্ততরাং, সর্দদ সপক্ষ ৪ সর্ব বিপক্ষ 
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হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় প্রদণিত স্থলে শ্রাবণত্বরূপ হ্বেতুর অসাধারণ অনৈকাস্তিক- 
হেত্বাভাসত্বে কোনও অসামঞ্জন্ত নাই । 

যে স্থলে অনুমানের হেতুন্ধপে সমুপদ্থাপিত থে ধর্টটা কোনও সপক্ষ-বিশেষে 
থাকিয়া বিপক্ষত্বের ব্যাপক হইবে অর্থাৎ উহ! তাবংবিপক্ষে থাকিবে, 
সেই স্থলে অনুমানের হেতরূপে সমুপস্থাপিত সেই ধর্্টা সপক্ষৈকদেশবুত্তি- 
বিপক্ষব্যাপী অনৈকান্থিকনামক হেত্বাভান হইবে। “শব্ো ন প্রবত্বনান্তরীয়কঃ 
অনিত্যত্বাং” এই স্থলে-হেতুরূপে উপন্স্ত বে অনিত্যত্বরূপ ধর্টা, তাহা সপক্ষৈ- 
কদেশবুত্তিবিপক্ষব্যাপী অনৈকান্তকহেত্বাভাস হইয়া গিয়াছে। কারণ, উক্ত 
প্রযত্নান্তরীয়কত্বের অন্ভাব সাধনীয় ধর্ম হওয়ায় বিদ্যুৎ ও আকাশ প্রভৃতি 
ধর্ম গুলি সপক্ষ হইবে । এর বস্তগুলি যে প্রযত্্সাধ্য নে, তাহ! বৌদ্ধমতে নিশ্চিতই 
আছে। এ সপক্ষগুলির মধ্যে আকাশে অনিত্যত্বরূপ হেতুটী না থাকিলেও 
বিদ্যাৎরূপ সপক্ষবিশেষে উহা থাকে । সুতরাং, ত্র হেতুটী সপক্ষৈকদেশে 
থাকিল এবং এ স্থলের বিপক্ষ যে প্রযত্রসাধ্য ঘটপটাদি ধর্্গুলি, তাহাদের 
সর্বত্র অনিত্যত্ব থাকায় উহ! বিপক্ষত্বের ব্যাপকও হইয়া গিয়াছে । অতএব, 
প্রশিত স্থলে অনুমানের হেতুরূপে সমুপস্থাপিত যে অনিত্যত্বর্ূপ ধর্টা তাহা 
'সপক্ষেকদেশরুত্তিবিপক্ষব্যাপী” অনৈকাস্থিকহেত্বাভাস হইবে । 

যে স্থলে অনুমানের হেতুব্ধপে প্রযুক্ত বে ধর্ম'টা বিপক্ষের একদেশে অর্থাৎ কোনও 
বিপক্ষবিশেষে থাকিয়া উহ] সপক্ষত্বের ব্যাপক অর্থাৎ তাবং-সপক্ষে থাকিবে, সেই 
স্থলে হেতুরূপে সমুপন্তস্ত সেই ধর্মী বিপক্ষৈকদেশবুক্তিসপক্ষব্যাপী অনৈকাস্তিক 
নামে হ্েত্বাভাস হইবে। যদি কেহ “শব্দ; প্রযত্বনান্তরীয়কঃ অনিত্যহাত্ 
এইরূপে অনুমানের উপন্যাস করেন, তাহা হইলে তীহার অভিমত হেতুটা 
বিপক্ষৈকদেশনুন্তিসপক্ষব্যাপী অনৈকাস্তিকহেত্বাভাস হইয়া যাইবে। কারণ, 
উক্ত স্থলে গ্রযন্ত্রনান্তদীয়কতবটী সাধনীয় ধশ্ম হওয়ায় বিদ্বাৎ ও আকাশাদিনূপ 
ধন্মগুলি উহার বিপক্ষ হইয়াছে । উক্ত বিপক্ষ গুলির মধ্যে কেবল বিদ্ধ প্রভৃতিতে 
অনিত্যন্বরূপণ হ্েত্ুটী থাকে, কিন্তু, আকাশাধিরূপ বিপক্ষে উহা! থাকে না। 
সুতরাং, হেতুন্ধূপে অভিমত ত্র অনিত্যত্বরূপ ধন্মটা বিপক্ষের একদেশে 
এবং এ স্থলে গযত্বনান্তরীয়কত্বরূপ সাধ্যধ্বের সপক্ষ যে ঘটপটা'দ বস্তগুলি, 
তাহাধের সব্ধত্র থ|কায় উহা সপক্ষব্যাপীও হইয়া গিয়াছে। অতএব, 
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এক্ষণে ইহা! নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, “শব: প্রযত্বনাস্তরীয়কঃ অনিত্যত্বাৎ" 
ইত্যাদি স্থলে হেতুরূপে প্রযুক্ত অনিত্যত্বরূপ ধর্মটা হেতু হয় নাই; পরস্ত, 
উহা বিপক্ষৈকদেশবুত্তিসপক্ষব্যাপী অনৈকান্তিকনামক হেত্বাভাসই হইয়া 
গিয়াছে। 

ষে প্রয়োগস্থলে অনুমানের হেতুন্ূপে অভিমত যে ধর্মটী সপক্ষ ও বিপক্ষ এই 
উভয়েরই একদেশে থাকিবে, তাবংসপক্ষে বা তাবংবিপক্ষে থাকিবে না, 
অর্থাৎ সপক্ষত্ব ও বিপক্ষত্ব এই উভয়ের কাহারও ব্যাপক হইবে না, সেই স্থলের 
হেতুরূপে অভিমত সেই ধর্ম্টী উভয়ৈকদেশবৃত্তি অনৈকাস্তিকনামক হেত্বাভাস 
হইবে। কেহ যদি “নিত্যঃ শবঃ অমুত্তত্বাৎ” এইভাবে অনুমান প্রয়োগ করেন 
তাহা হইলে তাহার হেতুরূপে অভিমত অমূর্তত্বরূপ ধর্মীটা হেতু হইবে না) পরন্ত, উহা 
উভয়ৈকদেশবৃত্তি অনৈকান্তিক নামে হেত্বাভাস হইয়া! যাইবে । কারণ, নিত্যত্বূপ 
ধর্্টা সাধনীক্প ধর্ম হওয়ায় পরমাণু ও আকাশ প্রভৃতি বস্তৃগুলি সপক্ষ এবং ঘট ও 
স্থখছুঃখাদিরূপ অনিত্য ধর্মগুলি উহার বিপক্ষ হইবে। কথিত সপক্ষগুলির 
মধ্যে পরমাণুতে অমূর্বত্বটা থাকে না, কিন্ত, আকাশে থাকে এবং প্রদশিত 
বিপক্ষগুলির মধ্যে ঘটপটাদিতে উহা। থাকে না, সুখ বা ছুঃখাদিতে উহা থাকে। 
স্থতরাঁং, অমুর্তহ্বূপ ধর্মটী সপক্ষ ও বিপক্ষে থাকিলেও সপক্ষত্ব বা বিপক্ষত্বের 
ব্যাপক না হওরায় উহা উভয়ৈকদেশবৃত্তি অনৈকান্তিকরূপ হেত্বাভাস হইয়া 
গিয়াছে। 

বদি বাদী ও প্রতিবাদী পরম্পরবিরোধী ভইটী অনুমানের প্রয়োগ করেন, 
তাহা হইলে হেতুরূপে সমুপস্থাপিত দুইটা ধর্ম ভেত্বাভাস হই যাইবে। 
সমানবল হইলে পরম্পরবিরোধী অনুমানদ্য়ের সাধক হেতুদ্ধয় মিলিত'ভাবে 
বিরুদ্ধাব্যভিচারী অনৈকান্তিক নামে হেত্বাভাস তইয়া থাকে । 

বাদী কুতকত্বের দ্বারা শব্দে অনিত্যত্-সাপনার্থে শবোহ্নিত্য;ঃ কতকত্বাৎ 
ঘটবং* এইরূপে অনুমানের প্রদ্নোগ করিলেন । এই অবস্থায় প্রতিবাদ যদি 
শ্রাবণত্ব্ূপ হেতুর অবলম্বনে শবে নিত্যত্ব-সাপনের নিমিশ “নিত্য: শব্দ: শ্রাবণত্বাৎ 
শব্দত্ববং* এইভাবে বিপরীত অন্রমানের সমুপস্থাপন করেন এবং প্রয়োগন্ধন্র সমান- 
বল হয়, তাহ হইলে কৃতকত্ব ও শ্রাবণত্বরূপ ভইটী হেতুই মিলিতভাবে মধ্যস্থ 
ব্যক্তিগণের নিকট হেতু হইবে না; পরন্ধ, উহ! হেত্বাভাসই হইয়! যাইবে । 'এইরূপ 


চি ও 


স্থলে মিলিতভাবে এ ছুইটী ধর্মই বিরুদ্ধাব্যভিচারী অনৈকানস্তিকনামক হেত্বাভাস 
হইবে। 

হ্যায়প্রবেশকার বিরুদ্ধ হেত্বাভাসকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন-_ 
ধর্স্ববূপবিপরীতসাধন, ধর্্মবিশেষবিপরীতসাধন, ধন্িম্ব্পবিপরীতসাধন ও 
ধম্মিবিশেষবিপরীতসাধন । এই বিভাগের দ্বারা সাধনীয় ধর্্মাংশে ছুই প্রকার ও 
সাধ্যধন্মাংশে ছুই প্রকার, এই চারি প্রকারে বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের সমুপস্থাপন করা 


হইয়াছে । 
যে স্থলে অনুমানের হেতুবূপে কথিত ধর্মী সাধনীরু ধর্মের গমক বা অন্ুমাপক 


হইবে না, পরন্ধ, উহা! সাধনীয় ধর্মের বিরোধী যে ধর্ম, তাহারই গমক হইবে, 
সেই স্থলে অনুমানের হেতুন্ধপে সমুপস্থাপিত ধর্ম্মটা বাস্তবিকপক্ষে হেতু 
হইবে না, উহা ধর্শস্ব্ূপবিপরীাতসাধন-নামক বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হইবে। 

কেহ যদি শবের নিত্যত্ব সাধন করিবার নিমিন্ত কৃতকত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ 
করেন এবং “নিতাঃ শবঃ কৃতকত্াৎ” এইভাবে অন্থমানের প্রয়োগ করেন, তাহ! 
হহলে ওঁ কৃতকত্বটী ধর্মন্বব্ূপবিপরীতসান-নামক হেত্বাভাস হইয়া যাইবে। 
উক্ত স্থলে সাধশীয় ধর্মরূপে সমুপস্থাপিত থে নিত্যত্বরূপ ধর্মটা, তাহার সহিত কৃত- 
কত্বের আদে কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং, কোনও ক্রমেই উহা নিত্যত্ের 
অন্ুমাপক হইতে পারে না। পরম্ধ, বিরোধী যে অনিত্যত্বরূপ ধর্মটী, 
ভাহাবই বাপ্য হইরাছে। অতএব, উহা! সাধনীয় ধর্খের শ্বরূপ-বিরোধী 
বে অনিত্যন্ব, তাহার সাধন হওয়ার ধর্মস্বরূপবিপরীতসাধন-নামক বিরুদ্ধ 
হেত্বাভাস তইগ। গিয়াছে । 

যে প্রয়োগে অনুমানের হেতুৰপে সমুল্লখিত ধর্মী, সাধনীয় ধর্মের গমক বা 
সাধক হহবে না, পরন্ধ, উহ: সাধনীয় ধর্ম্মেব বিশেষাংশের অর্থাৎ বিশেষণরূপে 
প্রবিষ্ট অংশের যে বিরোধী ধশ্ম, তাহাবই অনুমাপক হইবে, সেই স্থলে অনুমানের 
হেতুরূপে সমুপস্থা'পত ধশ্মটাকে ধশ্মবিশেষবিপগাতসাধন-নামক বিরুদ্ধ হেত্বাভাস 
বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

সাংখ্য ও বৌদ্ধের বিচারস্থলে সাংখ্যপক্ষ যদ্দ ইন্দ্রিয়ের পরার্থতা-সাধনের 
নিমিত্ত “চক্ষুরাদয়; পরার্থাঃ সঙ্ব'তত্বাৎ শয়নাদিবং” এইরূপে অনুমানের প্রয়োগ, 
করেন, তাহা হইলে শ্রী সঙ্ঘাতত্বর্ূপ ধনটা বৌদ্ধগণের নিকট হেতু হইবে না, 
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পরন্ত, উহ ধর্্মবিশেষবিপরীতসাধন-নামক বিরুদ্ধ হেত্বাভাসই হইয়া যাইবে। 
কারণ, ও স্থলে সাংখ্যমতের সাধনীয় ধর্ম ষে পরার্থতা, তাহাতে বিশেষণরূপে যে 
পরাত্মক ধর্মী প্রবিষ্ট আছে, তাহা তাহাদের মতানুসারে অসংহত বস্তু । অসঙ্গ- 
চিদাতআক যে জীব, তদর্থতার সাধনার্থে ই সাংখ্যাচার্যগণ অনুমানের প্রয়োগ 
করিয়াছেন । সজ্বাতাত্বক বস্তগুলে যে জীবেরই প্রয়োজন সম্পাদন করে, ইহ] 
সকলেই স্বীকার করেন । উক্ত সাধনীর় ধর্মের বিশেষণরূপে প্রবিষ্ট যে অসংহত 
পরাম্মুক ধর্মী, সংহত পরাত্মক ধর্ম তাহার বিপরীত বা বিদোধী হইবে । বৌদ্ধগণ 
বলেন যে সঙ্ঘাতত্বর্ূপ হেতুর দ্বার যে পরার্থতার সাধন হয়, তাহ! অসংহত- 
পরার্থতা নে; পরন্ত, উহা সংহতপরার্থতাই । কারণ, শরীরাগ্যাত্বক রূপ এবং 
নানাবিধ চৈত্তধন্ম্ের দ্বারা সংহত যে বিজ্ঞানাত্মক ধর্ম, তাহাই ভোক্তা বা জীব, 
একক কোন৪ চিদাহুক বস্তু প্রমাণসিদ্ধই নাই। সুতরাং ধন্মবিশেষবিপরীতের 
সাধক হওয়ায় প্রদশিত স্থলের হেতুরূপে সমুল্লখিত সঙ্ঘাতত্বূপ ধর্টা গমক হয় 
নাই; পরস্থ, উহা! ধর্ম্মবিশেষবিপরী তসাধন-দামক বিরুদ্ধ হেত্বাভাসই হইয়া 
গিয়াছে । 

যে স্থলে অনুমানের হেতুরূপে প্রযুক্ত ধর্ম্টা সাধ্যধন্দ্রীতে সাধ্যৎন্্ীর যাহা 
বিপরীত ধন্্ম, তাহার সাধনে ৪ সমর্থ হইবে, সেই স্থলে হেতুরূপে সমুল্লিখিত 
ধর্মটা সদ্বেতু হইবে না; পবস্থ, উহা ধর্শিস্বরূপবিপরীতসাধন-নামক বিরুদ্ধ 
হেত্বাভাস হর যাইবে । নৈরাঝিকের সহিত বৌদ্ধের বিচারস্থলে নৈয়ার়িক 
সম্প্রনার যদি সন্তার অদ্রবাত্বনাধনের নিমিত্ত “ভাবো ন দ্রব্যৎ একদ্রব্যাশ্রিতহাং” 
এইরূপে অনুমানের প্রয়োগ করেন, তাহ! হহলে উচ্ল ধর্শিশ্বূপবিপরী তসাধন- 
নামে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হইয়া মাইবে। কারণ, প্ররুত স্থলে ভাব বা সত্তা ধর্মী 
হুওয়ান্ন অভাবত্ব হইবে উহার স্বরূপের বিপরীত ধর্ম । এ একদ্রব্যাশ্রিতত্বের দ্বারা 
ভাবে অভাবত্বেরও অন্পমান ছইতে পারে । অদ্রব্যত্বের ম্যায় অভাবত্বের পক্ষেও 
একড্রব্যাশ্রিতব্টা ব্যাপ্যই হয়। 

বে স্থলে অনুমানের হেতুরূপে সমুল্লিখিত ধর্মটটা সাধ্যধন্্সার বিশেষণরূপে প্রবিষ্ট 
অর্থের বিপরীত যে অর্থ, তাহার সাধনেও সমর্থ হয়, সেই স্থলে সেই অনুমানের 
হেতুরূপে সমুপস্থাপিত ধর্মী হেতু হইবে না; পরন্ত, উহ্বী ধম্মিবিশেষবিপরীতসাপন- 
নামক বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হহম়া! যাইবে। “ভাবো ন দ্রব্যধ একদ্রবত্বৎ” এই 
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অন্ুমানে ভাব ঘর্থাং সত্তা সাধ্যধর্্মী এবং একদ্রব্যত্টা হেত। ভাব বা সন্ত 
ধর্মটা “সং, ইন্যাকার প্রত্যয়ের সাধক; সুতরাং, উক্ত স্থলে সাধ্যধন্মীর বিশেষণরূপে 
সংপ্রত্যয়সাধকত্বরূপ অর্থ প্রবি আছে। অসংগ্রত্যয়নাধকত্ব হইল উহার 
বিপরীত ধর্ম | একদ্রব্যড়ের দ্বারা এ অসতপ্রত্যয়সাধকত্বেরও "অনুমান হইতে 
পারে। কারণ, হেতু যে একদ্রব্যত্ব, তাহা "ভাব এইরূপ প্রতীতির সাধক হয় না, 
ভাবত্ব বা সত্তাত্বই প্রর্ূপ প্রতীতির সাধক হইয়া থাকে। স্ুতরাধ, 'একদ্রব্যত্বরূপ 
হেতুটী সৎ এইরূপ প্রতীতির 'সাধক ন1 হওয়ায় উহা! অবশ্যই অসৎ এইরূপ 
গতীতির সাধক হইবে। ধর্ম গুলি হয় “সৎ এইন্রপ প্রতীতির সাধক হইবে, না 
হর ত অসৎ এইন্সপ প্রতীতির সাধক হইবে। কারণ,তৃতীর কোনও প্রকার নাই। 
শুতরাৎ, প্র্দশিত অনুমানের হে হুনপে সমুপন্থাপিত একদ্রব্যত্ব ব! একদ্রব্যাশিতত্ব- 
রূপ ধর্মটা ভাবরূপ সাধ্যপন্মীর বিশেষণাংশ যে সংপ্রত্যরসাধকত্বরূপ ধর্ম, তাহার 
বিপরীত যে অসংপ্রত্তায়সাধক হরূপ ধর্তী, ভাহার৪ গমক হওয়ার উহা হেতু হয় 
নাই; পরম্থ, ধর্শিবিশেষবিপরীতসাধন-নামক বিরুদ্ধ হেত্াভাসই হইয়া গিরাছে। 

দিউনাগ হেত্বাভাসের স্যায় আরও দ্বই প্রকার পৃথক আভাস স্বীকার 
করিযাছেন। তিনি পক্ষাভাস ও দৃষ্টান্তাভাস নামে হেত্বাভাস হইতে ভিন্ন দুই 
প্রকারের জ'ভাস স্বীকার করিয়া! উহ্হাদের মধ্যে পক্ষাভাসকে প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ, 
অন্ুমানবিরুদ্ধ4 আগমবিরুদ্ধ,। লোকবিরুদ্ধ, স্ববচনবিরুদ্ধ, অপ্রসদ্ধবিশেষণ, 
অপ্রসিদ্ধবিশেষ্য, অপ্রসিদ্ধোভয় ও প্রসিদ্ধসন্বন্ধ এইরূপে নয় ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। তিনি দুষ্টান্থাভাঁসকে প্রথমতঃ সাধন্াষ্টান্তাভাস ও বৈধন্থাু্ান্তাভাস 
এই ঢুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সাশ্্যষ্টাস্তাভাসকে সাধনধর্ম্া সিদ্ধ, সাধাধর্্াসিদ্ধ, 
উভর়ধর্মাসিদ্ধ, অনন্বয় ও বিপরীতান্বয় এইরূপে পঞ্চধা বিভক্ত করিষাছেন। 
বৈধর্াদুষ্টাস্তাভানকেও তিনি সাধ্যাব্যাবু ্ত, সাধনা ব্যাবুন্ত, উয়াধ্যাবৃত্ত, অব্যতিরেক 
ও বিপবীতব্যতিরেক নামে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বিশেষজিজ্ঞাসুগণ 
হ্যায় গ্রবেশ গ্রন্থে হহাদের সবিশেষ পরিচয় পাইবেন। 
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বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
সর্ব্ান্তিবাদের পরিচয় - * ১২৪ 


বৌদ্ধদর্শনের বিভাগ-নির্দেশ-_ দ্অিভিধর্্য শকের ব্যাথ্যা__পৃঃ ১; বৈভাষিক- 
গণ সর্বান্তিবাদী-__সামান্ততঃ সর্বাস্তিবাদের ব্যাখ্যা পৃঃ ২7 ধর্ের 
ত্রিকালান্তিত্ববাদ__পৃঃ ৩-৬ ; ধর্মমাত্রই নিত্য হইলে নির্ববাণলাভ হইবে 
না” এই আপত্তির উত্তরে বৈভাষিকমতের সমর্থন_-পৃঃ ৫৩) 
ভাবান্তথাত্ববাদ--পৃঃ ৬; “ভাঝ্শবের অর্থনিদ্দেশ__ভদস্ত-ধর্মত্রাতক থিত 
ভাবান্তথাত্ববাদের ব্যাথ্যা- পৃঃ ৭7; সাংখ্যোক্ত পরিণামবাদ্দের সহিত 
উহ্ছার সাদৃশ্ত- পৃঃ ৭৮; লক্ষণান্থাত্ববাদ-__ভদস্তঘোষক-কখিত এই 
মণ্ডের নির্দেশ_-পৃঃ ৮) ভাবান্তথাত্ববাদের সহিত ইহার বৈসাদৃশ্ত-_ 
পৃঃ ৯; অন্তথান্যথিকত্ববাদ-__বুদ্ধদেব-উক্ত এই মতের ব্যাখ্যা পৃঃ ৯-১* ; 
অবস্থান্যথাত্ববাদ-_ভঘস্ত-বস্তমিত্রপ্রচারিত এই মতের সহিত পূর্বোক্ত 
অন্তথান্থথিক্ত্ববাদের সাদৃশ্ত-_ পৃঃ ১০১১ ; ভাবান্তথাত্ববাদের বিরুদ্ধে 
পুর্ববপক্ষীর আপত্তি ও উক্ত প্রতিবাদের খণ্ডন-_-ষশোমিত্র, কমলশীল 
প্রভৃতি ব্যাথ্যাতবগণের আপত্তির সমালোচনা পৃঃ ১২-১৪ 7 লক্ষণান্তথাত্ব- 
বাদের বিরুদ্ধে কমলশীলের প্রতিবাদ ও উহ্বার প্রতিবাদে ভদস্ত ঘোষকের 
প্বমতসমর্থনে উক্তি ও তাহার অসারতা প্রদর্শন__পৃঃ .১৪-১৫ ; 
অন্থান্ত থিকত্ববাদ্-থগুনে পুর্ববপক্ষীর উক্তি_-পৃং ১৫-১৬ 7 অবস্থান্তথাত্ব- 
বাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও উহার সমাধান- পৃঃ ১৬১৮; “কারিত্র 
শবের অর্থ পৃঃ ১৮; “সংস্কতধর্ম ভ্রিকালসৎ* এই মতবাদের বিরুদ্ধে 
আচার্য্য বস্ুবন্ধুর যুক্তি--পৃঃই ১৯২০) উহার খণ্ডন--পৃহ ২১; 
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সর্বাস্তিবাদে কি প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্ভব হয়__সৌত্রাস্তিকমতে প্রতীত্য- 
অমূৎপাদদ সম্ভব নয়_-পৃঃ ২১-২২ বৈভাষিকমতে উহা! শ্বীকৃত-_ 
পৃঃ ২২২৩; প্রাচীন বৈভাবিকমতের ন্তার সাংখ্যমতেও বস্ত্র 
ত্রিকালাস্তিত্ব শ্বীকত-_-পৃঃ ২৩; ভেদাভেদবাদ অবলম্বনেই ত্রিকালসৎ 
ধর্মের উৎপত্তি-বিনাশের ব্যাখ্যা সম্ভব-_পৃঃ ২৪। 


অসংস্কতধর্তের নিরূপণ... .. ২৫ ৫২ 
সংস্কৃত ও অসংস্কত ধর্মের নির্দেশ__অসংস্কৃতধর্ম্ের বিভাগ-কথন-_পৃঃ ২৫) 
পদার্থের প্রাথমিক বিভাগ- পৃঃ ২৬ ; আকাশের স্বরূপ-বিচার--পৃঃ ২৭-৩০ ; 
প্রতিসংখ্যানিরোধের ব্যাখ্যা উহা অভাবাস্মক নহে_ পৃঃ ৩*৩১। 
পুর্দগলের বিভাগ-__আরিকর্িক ও স্থৃত্যুপস্থানের ব্যাখ্যা--পৃঃ ৩১-৩২ ; 
আধ্যসত্য ও উহার বিভাগ-নির্দেশ- পৃঃ ৩৩; কুশলমুলে'র বিভাগ-বচন-__ 
পৃঃ ৩৪ ; বৌদ্ধশান্ত্রে দর্শনমার্গ, আনস্তর্য্যমার্থ ও বিসুক্কিমার্গের শ্বরূপ-কথন__ 
পৃঃ ৩৫-৩৬) প্রতিসংখ্যানিরোধের বর্ণন_-যশোমিত্রের মতে ইহা আবরণ- 
স্বরূপ_ বন্ুবন্ধুর মতে উহ1 নিত্য, নানা ও অসবাধ্য ধর্্ম__পৃঃ ৩৭-৪২। 
অপ্রতিসংখ্যানিরোধ- উহার লক্ষণনির্দেশ-_ পৃঃ ৪৩-৪৬ ; অনিত্যতা- 
নিরোধ-_-পৃঃ ৪৭; অপ্রতিসংখ্যানিরোধের ধিস্তৃত বিবরণ__পৃঃ ৪৭-৫১) 
1৮ নর মত- পৃঃ ৪৯। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

রূপস্ন্ধ * রর ৫৩-_-১৯১ 
লাম্ব' ও অনাশ্রব ভেদে পদার্থ দ্বিবিধ--পৃঃ ৫৩; সাম্য পদার্থের 
নির্দেশ ও পছটির অর্থনিরপণ--পৃহ ৫০৫৫) সংস্কৃতধর্খ্সমূহকে সাশ্রব 
নাষে অভিহিত করার কারণ-__-পৃঃ ৫৫; সান্্ব' পদ্টির নানাবিধ ব্যাখ্যা ও 


তাছার লমালোচনা_-পূঃ ৫৫-৫৭ ; বন্ুবন্ধু-উক্ত “আশ্রবপরিপোধকতই 


বিধয় ঠা 
সাশ্রবত্বয এই মতের সমর্থন পৃঃ ৫৭-৫৮; এ বিষয়ে অন্তান্ত মতের 
উল্লেখ--পৃঃ ৫৮; পদার্থের প্রদ্বশিত বিভাগ শু ৬ণাযরহিত-_ 
পৃঃ ৫৮-৫৯ ; উপাদানস্কন্ধের নির্দেশ-_-পৃঃ ৫৯৬০ ) উক্ত পদির ব্যুৎপন্ধি- 
নিরূপণ- পৃঃ ৬০; সাম্রব ধর্মের বিভিন্ন সংক্ঞা-_-পৃঃ ৬০-৬২ ; অভিধর্থ- 
শান্তরোক্ত সাম্রব ও অনাম্রব ধর্মের অন্যান্ত সংক্ঞ1--অধবা, কথাবস্ত, 
সনিঃসার ও সবস্তক_পৃঃ ৬৩-৬৪ ; সামান্ততঃ সংস্কৃতধর্শের নিরূপণ 
পৃঃ ৬৪; বিশেষদূপে সংস্কতধর্ের নিরূপণ--পৃঃ ৬৪) রূপস্কন্ধের 
বিস্তৃত বিবরণ-_পৃঃ ৬:-১০১ রূপ বিংশতিপ্রকার-_পৃঃ ৬৬; বায়ু 
রূপের অন্তর্গত কিনা_-পৃঃং ৬৯ ) রাছুল সান্কৃত্যাক্ননের মতে বায়ু কৃফবর্ণ ও 
চক্রাকার- পৃঃ ৬৯; এ বিষয়ে বৈভাষিক ও নৈয়ায়িক মতের পার্থক্য-_ 
পৃঃ ৬৯ ; ধর্মমান্রই ক্ষণিক' ইহা বৈভাবিক সিদ্ধান্ত নছে__পৃঃ ৭; 
বৈভাষিকমতান্ুসারে ক্ষণিকত্বের আলোচনা পৃঃ ৭*-৭১7 ধাতু ও 
মহাভূত-_পৃঃ ৭২-৭৩) ইন্দ্রিয় বূপস্বভাব-_পৃঃ ৭৪-৭৫ ; বশোমিত্রকথিত 
বূপ* পর্দটির তাৎপর্যা-_-পৃঃ ৭৫; এ বিষয়ে বস্বদ্ধুর কথা-_পৃঃ ৭৫; 
অন্তান্ত মতের যৌক্তিকতা -বিচার__পৃঃ ৭৬৮০ ; জনৈক বৃদ্ধাচার্য্যের মতের 
প্রতিবাদ ও শ্বমতের সমর্থন--পৃঃ ৮১-৮২ ; শব-নিরূপণ--বৈশেবিকমতের 
সহিত বৈভাষিকের সাদৃশ্ত ও পার্থকা- পৃঃ ৮২-৮৩; শব্দের সামান্ত- 
লক্ষণ-_পৃঃ ৮৩৮৪; শবের বিভাগ- পৃঃ ৮৪-৮৫ ; রস-নিরূপণ-_রসের 
সামান্তলক্ষণ__বৈশেবিকের সহিত উহ্থার সাদৃশ্ত ও বৈসাদৃত্ত-_পৃঃ ৮৫-৮৬ 7 
গন্ধের সামান্যলক্ষণ ও বিভাগ--পৃঃ ৮৭ শ্রষ্টব্যধর্ব- পৃঃ ৮৭-৮৮ 3 
ভৌতিক পদটির অর্থ নিরপণ--পৃঃ ৮৮৯৯) অবিজ্ঞপ্তিনিরূপণ-- 
পৃঃ ৯০-১০১; কর্ম্মনির্দেশ-__পৃঃ ৯০-৯১; সৌত্রান্তিকমতে সংশ্থানের 
দ্রব্যসা-খগ্ডন ও বৈভাষিকমতে উহার প্রতিবাদ্__ পৃঃ ৯১-৯৭ ; “পরমাণু 
সংশ্থান-ত্বভাব নহে” ওই বৈভাবিকমতের স্থাপন-_পৃঃ ৯৫-৯৬ ; বাক্কর্ছ 
ও কারকর্থ্ের নির্দেশ__ পৃঃ ৯৭-৯৮ ; “পারাজিক' পদটির অর্থ-__ পৃঃ ৯৯ ; 
'প্রাতিমোক্ষসম্বর_পৃঃ ৯৯১০০) ধ্যানসম্বর-_অনা শ্রবসম্বর়-- অসন্বর-_ 
নসম্বরনাসন্বর_কর্্মপথ--কর্মপথমূল-_ _অকুশলযুল--পৃঃ ১০৬-১০:। 





নটি 


বিষয় পৃষ্টা 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

্ণিকত্বনিরিপণ রে হু রে ১৩২--১৪৯ 
ক্ষণিকত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে-_পৃঃ ১৯০২; ক্ষণিকত্বের স্বরূপ-নির্বচন-_ 
পৃঃ ১০২-১০ ; ক্ষণিকত্বে অনুমানের প্রয়োগ- পৃঃ ১০৩-১০৪ 7 পুর্ববপন্ষমীর 
প্রতিবাদ ও উহার খগ্ডনপূর্বরক “ক্ষণিকত্ব অর্থক্রিয়াকারী বন্তর স্বভাব এই 
মতের স্থাপন-_পৃহ ১০৪-১৯৭ 7 “স্থিরত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ* এই পুর্ববপক্ষের 
থণ্ডন_ পৃঃ ১০৭; ক্ণিকত্বে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিমুলক প্রসঙ্গান্থমানের 
প্রয়োগ-_ পৃঃ ১০০ ; “অর্থসামর্থযসমুহ ব্যাপ্াবৃত্তি” এই আপত্তির থণ্ডন__ 
পৃঃ ১০৮-১০৯) সহকারিবাদখণগ্ডন- পৃঃ ১০৯-১১০ 3 বস্তর স্থিরত্ববাদে 
ক্রমিকোতৎপত্তি অসম্ভব_ পৃঃ ১১১; কারণত্বের নির্বচন-_ পৃঃ ১৯২ 
সামথ্য-বিচার_ পৃঃ ১১১-:২০7 সন্তাহেতুক ক্ষণিকত্বানুমানে পূর্ববপক্ষীর 
আপত্ি ও উহার বিস্তৃত সমালোচনা পূঃ ১২০-৮২৬; ক্ষণিকত্বের সহিত 
সত্বের অবিরোধ - পৃঃ ১২৩২৪ ; ভাববস্তর ক্ষণিকত্বে অন্তান্ত যুক্তির 
উপস্থাপন- পৃঃ ১১৬-১৩১ ; সহকারিবাদের সুবিস্তৃত সমালোচনা এবং 
বৈজাত্য ও ক্ষণিকত্বস্থাপন__পৃঃ ১৩১-১৪২ 7 “সত্বহেতুক ক্ষণিকত্ব-সাধক 
অন্থুঘানে হেতুটি অসাধারণদোষে ঢষ্ট_ এই আপত্তির সমাধান-__ 
পৃঃ ১৪২-১৪৪ ; ক্ষণিকত্ববাদে ক্ষেত্রাদি-কর্ষণের নিশ্রয়োজনতারূপ 
আপত্তির খগ্ডন--পৃঃ ১৪৫- ৪৬; ক্ষণিকত্ববাদে বৈজাত্যের আবশ্তকতা- 
বিচার_-পৃঃ ১৪৭-১৪৮ ১ বৈজাত্যন্বথীকারেও তত্বশ্মাবচ্ছিন্নেরই “পর্বতে 
বন্ছিমান্‌ ধূমাৎ এইবূপে অনুমান-প্রয়োগের উপপত্তি- পৃঃ ১৪৮-৪৯। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
হেতুফগ ভাব 5৩৪ ৪৩৪ চা? ১৫৬---১৮৫ 


স্টায়বৈশেষিকমতে কারপত্বের ম্বরূপ- বৈভাষিকমতের সহিত উহার 
 বৈসাদৃষ্ত-_পৃঃ ১৫০; কারণের ছয়প্রকার বিভাগ-_পৃঃ ১৫১ ; কারপহেতুর 
খ্বজূপ-বিচার-_ পৃঃ ১৫২-১৫৫ ? অবশিষ্ট পাঁচগ্রকার হেতুও কারণছেতুরই 


বিধয় পৃষ্ঠা 


'অন্তর্গত--পৃঃ ১৫৫ 7 সহৃভূহেতু__পৃঃ ১৫৫-১৫৯ ; সহভূহেতুর শ্থল-নির্ণয়-_ 

পৃঃ ১৫৬-১৫৯ ; চিত্তীছুবর্তী ধর্ম পৃঃ ১৫৮৫৯ ; লহভূহেতুর বিশেষ 

বাবস্থা ও ধশোমিত্রের মতদ্বৈধ - পৃঃ ১৫৯ ; সভাগহেতু-_পৃঃ ১৫৯-১৬৭ 7 

সভাগহেতুর নিয়ামক সাদৃস্ত-_পৃঃ ৬*) একসন্তানবর্তী ধর্থস্বয়ের সভাগ- 

ছেতুত্ব-সমর্থন--পৃঃ ১৬০-১৬১ ; রূপাদি-স্বদ্ধপঞ্চকের সভাগহেতুত্ব-নিরূপপ_ 

পৃঃ ১৬১ ১৬১ 7 অনাগতধর্ষ্বের সভাগহেতুত্ব-নিষেধ-_-পৃঃ ১৬৩-১৬৩ ; 

বৌদ্ধসম্মত ভূমি ও মার্গসত্যের উল্লেখ-_পৃঃ ১৬৭; সর্বব্রগছেতু_ 

পৃ: ১৬৭-১৯৮; সভাগহেতু ও সর্কত্রগহেতুর পার্থক্য পৃঃ ১৬৭-১৬৮ ; 

সম্প্রযুক্তকহেতু-_-পৃঃ ১৬৮-১৬৯ ; চিত্ত ও চৈত্বের সম্প্রযুক্তক-হেতৃতা- 

নিরূপণ--পৃঃ ২৬৯) বিপাকহেতু-- পৃঃ ১৬৯-১৭৪; বিপাকহেতুর 

একফলতা। ও একাধিকফলতা-বিচার__-পৃঃ ১৭১-১৭২ ; ভদ্দস্ত বন্ুমিজ্রের 
মত- পৃঃ ১৭২-১৭৩) ফলভাববিচার-_-পৃঃ ১৭৪-১৭৯) বৈভাষিক- 
শাস্ত্রোক্ত পাচপ্রকার ফল-_পৃঃ ১৭৫; নিষ্যন্দফল- পৃঃ ১৭৫-১৭৯) 
পুরুষকারফল- পৃঃ ১৭৯-১৮৯ 7; বিপাকফল- পৃঃ ১৮৯-১৮১ ; বিসংযোগ- 
ফল- পৃঃ ১৮১; প্রত্যয়--পৃহ ১৮১-১৮৫ 7 "হেতুপ্রত্যয়-- পৃ ১৮১ ত 
সমনস্রপ্রত্ায়_ পৃঃ ১৮১-১৮৪) আলম্বনপ্রত্যয়--পৃঃ ১৮৫) অধিপতি- 
প্রত্যয়--পৃঃ ১৮৫। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
চিত্ত রঃ ই ১৮৬--২৭২ 
চিত্ত বা! বিজ্ঞানের দ্বরূপ- পৃঃ ১৮৬ ; চিত্তের প্রকারভেদ-_-পৃঃ ১৮৬) 
চিতই আত্মা_পৃঃ ১৮৭-১৮৮; চিত্তপ্রবাহ-নিজপণ--পৃঃ ১৮৮) 
মৃতাদশায়ও চিত্তপ্রবাহের স্থিতি পৃঃ ১৮৯১৯১7 বৈভাষিকমতে 
জম্মাস্তরের অস্তিত্বে যুক্তি- পৃঃ ১৯১-১৯২ $ চারিপ্রকার ভব--পৃঃ ১৯২) 
অন্তরাভবিকসত্বের নিরূপণ--পৃঃ ১৯২-১৯৩; এ বিষয়ে গুণমতি ও 
বন্ুমিত্রের আপত্তি ও বৈভাষিকমতে উহার সমালোচনা--পৃঃ ১৯৪-১৯৬ 
বৈচাষিকমতে মুঙ্ছাবস্থায়ও বিজ্ঞান-সস্তানের স্থিত্ি-_-পৃঃ ১৯৬-৯৭ (মৃত্যু ” 


বিষয় পৃষ্টা 
ও নমাধির ভেঘ-নির্ণর__পৃঃ ১৯৭-৯৮) বিজ্ঞানস্থিতি- পৃঃ ১৯৮-২০৯ ; 
তিনপ্রকার লোক ও তাহাদ্বের অবাস্তর বিভাগ - পৃঃ ১৯৮-১৯৯ ? চিত্ত- 
সম্প্রযুক্ত-নিরূপণ - পৃঃ ২০০-২১১) যট্চত্বারিংশত-প্রকার চিত্তসম্প্রযুক্তের 
স্ব্ূপ-কথন- পৃঃ ২০২-১০৮$ বিতর্ক ও বিচার সম্বন্ধে বিশেষ কথা_ 
পৃঃ ২*৪-২৮; পাঁচপ্রকার চৈত্তধর্্ব-_ পৃঃ ২০৮-১০৯) অনিয়ত 
চৈ্তধরন্্বনির পণ--পৃঃ ২০৯; কৌরুত্যের ভেদ-নির্ণয়_ পৃঃ ২*৯-২১৯ 
কামাবচর চিত্তের প্রকারভেদ _পৃঃ ২১*২১১। “চিত্তবিপ্রযুক্ত”পদ্দের 
অর্থনিরূপণ-_ পৃঃ ২১১-২১২$ চিন্তবিপ্রযুক্ত অর্থের বিভাগ- পৃঃ ২১২3 
প্রাপ্ডি-পদার্থ-নির্ণয়_ পৃঃ ১১২-২২১7 প্রাপ্তির দ্রব্যসত্তাবিচার_ পৃঃ ২১৩- 
২১৯ প্রাপ্তির স্বরূপ-কথন--পৃঃ ২১৯২২০; অপ্রাপ্তি-নিরপণ 
_পৃঃ ২২১-২২৩ ; নিভাগতা+ পদের অর্থ- পৃঃ ২২৩২২৪ ; নিকায়সভাগ 
_পৃঃ ২২৪7 সভাগতা বা! নিকায়সভাগের বিরুদ্ধে সৌব্রাস্তিক 
সম্প্রদায়ের আপত্তি ও উহার থণন--পৃঃ ২২-২২৮; নিকায়সভাগের 
প্রকারভেদ -_ পৃঃ ২২০-২২৯3 আচার্ধ্য-সঙ্বভদ্র-কথিত নিকায়সভাগের 
স্বূপ-_ পৃঃ ২২৯-২৩০ ; আসংজ্ঞিকসমাপত্তি ও নিরোধসমাপভি-নিরূপণ-_ 
পৃঃ ২৩*-২৩২) জীবিত-নামক বিপ্রযুক্ষধর্ম্ের হুরূপ-নির্ণয় পৃঃ ২৩৩ 
২৩৪; লক্ষণলামক চিন্ুবিপ্রযুক্তধর্মের প্রকারভেদ- পৃঃ ২৩৪-২৩৫ ; 
অনুলক্ষণ ধর্খ্ব__ পৃঃ ২৩৫-১৩৭ 7 লক্ষণানুলক্ষশসমুহের দ্রব্যসত্তা-বিচার-- 
পৃঃ ২৩-২৪১ ? নামকায়, পদকায় ও ব্যঞ্জনকায়-নিরূপণ পৃঃ ২৪১-২৪২। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
প্রতীত্যসমু্পাদ্ *** *** ২৪৩-__২৫৭ 


প্রতীত্যসমুৎপাদ” পদ টির নির্বচন-_ পৃঃ ২৪৩-২৪৪ ১ম্বভাববাদ-নিরাস-_ পৃঃ 
২৪৪-২৪৫ ; কাল, প্রধান ব1 পর্মাণুই জগতের কারণ নহে_ পৃঃ ২৪৫ ? 
ঈশ্বরের পগৎকর্তৃত্ব-নিষেধ_ পৃঃ ২৪৫-২৪৭ ; বাঁচম্পতিমিশ্রোক্ত প্রতীত্য- 
সধুৎপাদের ব্যাখ্যা ও তাহার সমালোচনা- পৃঃ ২৪৭-২৪৯ $ ভাষতীকার- 
কথিত প্রতীত্যপগুৎপাদের ছ্বৈবিধ্য পৃঃ ৪৮২৪৯ বন্ুবন্ধ-প্রদশিত 


বিষয় পৃষ্ঠা 

প্রতীত্যসমুৎপাদের স্বরূপ-_-পৃঃ ২৪৯-২৫ ; ভবচক্রেন অনাদিত্ব-নিরূপণ-- 

পৃঃ ২৫০ ২৫১ ১ দ্বাদশপ্রক্কার প্রতীত্যসমুৎপাদের বর্ণনা, বিভিন্ন প্রণালীতে 
: উহার কথন পৃঃ ২৫১-,৫৭। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
ঈশ্বর-খণ্ডন ১ রি বতলত 


সর্বজ্ঞ ঈশ্বরে অঙ্কুরের কারণতা-নিষেধ-_পৃঃ ২৫৮; সর্ধবশক্তিমান্‌ ঈশ্বর-স্বীকারে 
কার্য্যের দেশ-কালভেদে উৎপত্তির অনুপপত্তি_-পৃঃ +৫৮-২৫৯ ; ইহাতে 
ূর্ববপক্ষীর আপত্তি ও উহার সমাধান-__পৃঃ ২৫৯-২৬ ? অন্ত-সাপেক্ষ সর্ববন্ত 
চেতন বন্তর জগত-কর্তৃত্ব-নিষেধ-_-পৃঃ ২৬০-২৬১ ) ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণাভাব-_পৃঃ ২৯১-২৬২ ; ঈশ্বরাস্তিত্বে অনুমান-প্রদর্শন _ পৃঃ ২৬২-২৬৩ 
উক্ত অনুমানে অনৈকাস্তিকতা'দোষের উদ্ভাবন__পৃঃ ২৬৩) ঈশ্বরবাদীর 
্প্রদশিত অনুমানের ব্যতিরেকিত্ব এবং অন্বয়-ব্যতিরেকিত্ব-নিষেধ-_পৃঃ ২৬৪- 
২৬৬? অবিদ্ধকর্ণোন্ ঈশ্বর-সাধক অনুমানের উল্লেখ_ পৃঃ ২৬৬-২৬৭ 
পুর্ববোক্ত অনুমানে হেত্বসিদ্ধিদোষের উদ্ভাবন-_পৃঃ ২৬৭ ২৬৮ 7 অংশতঃ 
পক্ষাসিদ্বিদোষ-_পৃঃ ২৬৯) আশ্রয়াসিদ্ধি-দোষের নিরূপপ--পৃঃ ২৬৯- 
২৭০ ) অন্যরীতিতে স্বরূপাসিদ্ধি ও সর্দিগ্বঅনৈকাস্তিকতাদোষের উষ্ঠাবনে 
বিস্তৃত বিচার পৃঃ ২৭*--৩; নিত্যজ্ঞানে প্রমাণাভাব-পৃঃ ২৭৪) 
উদ্দ্োতকর-প্রদশিত ঈশ্বরাগ্মমান-_পৃঃ ২৭৪-২৭৫ উহার খওন-_পৃঃ ২৭৫) 
উক্ত হেতুটি বৌদ্ধমতে অলীক- পৃঃ ২৭৬) উহা অনৈকাস্তিক ও ব্যাপাস্বা- 
সিদ্ধ--পৃঃ ২৭৬? উশ্বরান্তিত্বে অনুমানাস্তর-প্রদর্শন-- পৃঃ ২৭৬-২৭৭ ১ উক্ত 
অনুমানের হেতুটি লিঙ্গাভাস__পৃঃ২৭৭ ; উপাধি-দোষের উদ্ভাবন -- পৃঃ ২৭৮; 
ক্ষিত্যগ্ুরাদির সবর্তৃকত্বসাধক-অনুমানে সত-প্রতিপক্ষতাঁদোবের উদ্ভাবন 
এবং উহার যৌক্কিকতা-বিচার--পৃঃ ২.১-২৮৩; শরীরাভাবের ছারা 
ঈশ্বরের অকর্তৃকত্ব-স্থাপন ও ঈশ্বরবাদীর আপত্তি-_পৃঃ ২৮৩-২৮৪ ; ঈশ্বর. 
সাধকযুক্তিসমূছের পরস্পর-অসামঞ্জন্-প্রদর্শন -. পৃঃ ২৮ ৪-২৮৫; ঈশ্বরবাধীর 
সমাধান _পৃঃ ২৮৫-১৮) 7 বৌদ্ধমতান্সারে ঈশ্বরধওন _পৃঃ ২৮৭-২৮% 


বিষয় পৃষ্ঠা 
নবম পরিচ্ছেদ 

অবয়বিস্ধগুন রি রদ ২৯৩-৩০৩ 
স্ায়-বৈশেবিকাদ্ধিষতে অবরব হইতে অবয়বি-দ্রব্যের ভিন্নতা-প্রদর্শন__ পৃঃ 
২৯০-২৯১; বৈভাবিকমতে অবয়বসমুহ হইতে অবয়বীর অভিন্নতা-সাধনে 
যুক্তি ও পূর্ববপক্ষীর মতথও্ন-_পৃঃ ২৯১-২৯২ ; যোগ্যান্থপলব্ধি দ্বারা অবয়বা- 
তিরিক্ত অবরবি-্রব্যের নিষেধ_পৃঃ ২৬৪ ) উহাতে পূর্ববপক্ষীর সমাধান ও 
তাহার প্রতুান্তর _ পৃঃ ২৯৪-২৯৫ ; অবয়ব-সন্নিবেশের ফলে অবয়বি-দ্রব্যের 
উৎপতিস্বীকারে নীরূপত্ব ও জাতিচ্যুতির আপত্তি _পৃঃ ২৯৬ ; পুঞ্জবাদেও 
পুর্ব্বো্ত দোবসমূহের আশঙ্কা ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমাধান__ পৃঃ 
২৯৬-২৯৮) ঘটপটাদির পরমাধুপুঞ্জতা-পক্ষে প্রত্যক্ষত্বসাধন-__পৃঃ ২৯৮) 
উহ্থাতে পুর্বপক্ষীর আপত্তি ও তাহার সমাধান--পৃঃ ২৯৮-৩০০ | 


দশম পরিচ্ছেদ 


অনাত্বব সংক্কতধর্ম '** '*- ৩০১-৩২৭ 
মার্গ বা অনান্রব সংস্কতধর্থের শ্বূপ- পৃঃ ৩*১; মার্গের প্রকারভেদ ও 
অ্রিধাতুর স্বরূপ-কথন-_পৃঃ ৩০১ ; দর্শনমার্গের ভেদনির্ণয-_পুঃ ৩০২? তঃখের 
বিভাগ-বচন-_পৃঃ ৩০২; সৌত্রাস্তিকসম্মত প্রজ্ঞার বিবরণ-_পুঃ ৩*২-৩০৩ ; 
ভাবনায় অধিকারী পুরুষের স্বরূপ-_পৃঃ ৩০৩; পুরুষের প্রকারভেদ-__পূত 
৩০৩৩০৪7 ভাবনাভ্যাসের সামান্ততঃ উল্লেখ-_পৃঃ ৩০৪; চারিপ্রকার 
শ্বৃত্যুপস্থানের স্বরূপ পৃঃ ৩০৫-৩*৬ 5 ধর্্বস্থত্যুপস্থান - পৃঃ ৩০৬-৩০৭ ; 
চতুরধিবধ আধ্যসত্য _ পৃঃ ৩০৭-৩০০ ; সমুদবয়দৃতি ও নিরোধদৃষ্টির প্রকার- 
ভেঘ পৃঃ--৩০৮ ? সুর্ধা! ও ক্ষান্তির স্বরূপ-__-পৃঃ ৩৮৩০৯ 7 মুদ্ধা ও ক্ষান্তির 
বিভাগ পূ: ৩০৯-৩১*; আকার ও সত্যেন অপস্থাসের প্রণালী-__ 
পৃঃ ৩১০) বূপাবচর সত্যচতুষ্টয়ের পরিহার-রীতি পৃঃ ৩১০-৩১১ 7 
'অধিষাত্রক্ষান্তি, মধ্যক্ষান্টি ও মৃছ্ক্ষান্তির নির্দেশ _ পৃঃ ৩১১; যোগাচারীর 
স্বরূপ ও বিভাগ-বচন-_ পৃঃ ৩১২ ? নির্বেধভাগীয়ের শ্বরূপ-কথন ও. বিস্তৃত 
খ্বিচাক্ষ পৃঃ ৩১৩-৩১৭ ; নির্বেধভাগীয়ের প্রকারভেদ -_-পৃঃ ৩১৭-৩১৯ | 


বিষয় পৃষ্ঠা 
মোক্ষভাগীয়ের স্বরূপ--পৃঃ ৩১৯) দর্শনমার্গের বিভাগ-- পৃঃ ৩২ 
সত্যাভিসময়ের বিভাগ - পৃঃ ৩২৪-৩২৬; বেদনাস্বপ্ধ--পৃঃ ৩২৬ 
সংজ্ঞাক্কদ্ধব-_-পৃঃ ৩২৬) সংস্কারস্বন্ধ-_পৃঃ ৩২৭ | 


দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

গ্রমাণ **. 5৪৯ ৮০৪ ২৯৩৭২ 
ধর্্মকীত্তির মতে প্রমাণের সামান্তলক্ষণ_পৃঃ ৩২৯-৩৩০; স্থতির 
অপ্রামাণ্য--পৃঃ ৩৩১ ; অন্ুমিতিজ্ঞানের প্রামাপ্য-বিচার-+পৃঃ ৩৩৩৩৩৫ ) 
বৌন্ধমতে প্রমাণের সামান্তলক্ষণ__পৃঃ ৩৩৬-৩৩৮ $ প্রমাণবিষয়ে ন্তায়াঘি- 
মতের সহিত তুলনামূলক বিচার-_পৃঃ৩৩৮-৩৩৯ ; বৌদ্ধমতে ইন্দ্রিয় বা 
বিষয়েক্দিয়-সন্নিকর্ষ বা ব্যাপ্ডিনিশ্চয় ব! পরামর্শ প্রমাণ নহে--পৃঃ ৩৩৮ ; 
বৌদ্ধমতে প্রমাণ__পৃঃ ৩৩৯-৩৪০) বৌন্ধমতে জ্ঞাততারূপ পৃথক পদার্থ 
অস্বীকূত-_পৃঃ ৩৪১। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রত্যক্ষ ্ ৩৪৩-৩৭৩ 
বস্থবন্ধু কথিত প্রত্যক্ষলক্ষণ_-পৃঃ ৩৪৩৩৪৮; দ্বিনাগোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণ__ 
পৃঃ ৩৪৮-৩৫* ) দিঙ্নাগমতে কল্পন1-_পৃঃ ৩৫১; অপোর়পদের ব্যাখ্যা__ 
পৃঃ ৩৫১ দিছনাগীয় লক্ষণের সমালোচনা! ও শ্বমতের উল্লেখ_পৃঃ 
৩৫১; হুরিভদ্র ও পার্খবদেবরূৃত বাখ্যার দোষ-প্রদর্শন_ পৃঃ ৩৫৩৩৫৪ 3 
ধর্মকীন্তিসন্মত প্রত্যক্ষ লক্ষণ_-পৃঃ ৩৫৪; ধর্মকীত্তি-সম্মত কল্পনার স্বরূপ-_ 
পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬ ) শাস্তরক্ষিতোক্ত কল্পনার সহিত ধর্্বকীর্তি সম্মত কল্পনার 
পার্থক্য-_পৃ* ৩৫৯; প্রত্যক্ষের সামান্ত-লক্ষণ-_ পৃঃ ৩৫৯-৩৬১ ) প্রত্যক্ষের 
বিভাগ-প্রদর্শন-_পৃঃ ৩৩১) ইন্জরিয়জ্ঞান_ পৃঃ ৩৩১-৩৬২ $ মনোবিজ্ঞান__ 
পৃঃ ৩৩২-৩৬৪ ১ স্বসংবেদন- পৃঃ ৩৬৪,৩৬৬ ; যোগিজ্ঞান-_ পৃঃ ৩৬৬ 
চক্ষুরিজ্িয়ের অপ্রাপ্যকারিত্ব-বিচার-- ৩৬৭-৩৭৩ ; অপ্রাপ্যকারিত্বে দ্ি্নাগ- 
প্রদ্দশিত হেতু ও তাহার অযৌক্তিকতা-প্রদ্রশন-_পৃঃ ৩৭০-৩৭৩। 


বিষয় ষ্ঠ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

অনুমান রা রঃ ৩৭৪ -৪২৮ 
অনুমানের সামান্ত-লক্ষণ-পৃঃ ৩৭৪, ধর্মোত্বরের উক্তি ও তাহার 
সমালোচনা-_-পৃঃ ৩৭৫১ হুরিভদ্রহ্থরি-কথিত অনুমানের সামান্ত-লক্ষণ-_- 
পৃঃ ৩৭৫-৩৭৮ ) শব্ধপ্রামাণ্য বিষয়ে বৌদ্ধমতের উল্লেখ _পৃঃ ৩৭৭-৩৭৮ 
শবধ-প্রযাণ অনুমানে অন্তভূক্ত_এ বিষয়ে বৌদ্ধ ও বৈশেষিক মতের 
পার্থক্য--পৃঃ ৩৭৮; স্থার্থান্থমান_ পৃঃ ৩৭৯-৪১৯ ) হেতুনিরূপণ--পৃঃ 
৩৭৯৩৯৮ ; ধর্ধকীত্তি-প্রত্মশিত হেতু-লক্ষণ_ পৃঃ ৩৭৯-৩৮১, পাত্রস্বামি- 
কথিত হেতুর লক্ষণ -পৃঃ ৩৮৫-৩৮৯ ; দিনাগোক্ত হেতুলক্ষণের 
আলোচনা-_-পৃঃ ৩৯-৪০ ; সিদ্ধসেনের আপত্তি ও তাহার খগ্ডন--পৃঃ 
৩৯২-৩৯৮7 কার্য্যকারণভাব ও তাদাস্মোর দ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহ--পৃঃ ৩৯৮-৪ ০০) 
ব্যাপ্ডির শ্বরূপ--৪০*-৪০১; ম্বভাবহেতুক-অন্ুমানের স্থলে অন্বয্নব্যতিরেক- 
নিশ্ন্ব-পৃঃ ৪*১-৪০৩; উক্ত বিষয়ে ধর্মদোত্তরের মত-_পৃঃ ৪৯৩৪৪) 
স্বভাবহেতুর স্থলে সাধ্যছেতুর ব্যতিরেকনিশ্চন্ব_পৃঃ ৪০৪-৪৭ 7 কার্ধ্য- 
হেতুক অন্রমান_পৃঃ ৪০৭-৪৯৯) অনুপলব্ধি-লিঙ্গক অনুমান-_ পৃঃ ৪ *৯- 
৪১৯ ; কুমারিলভট্রমতে অন্থপলব্ধির ম্বরূপ-_পৃঃ ৪১০) ঈশ্বরসেন-কথিত 
অন্ুপলন্ধির স্বর্ষপ_ পৃঃ ৪১৭*-৪১১7 কুমারিল-মতের বিচার -প্ুঃ 
৪১১-৪১২ 7 পার্থসারথি মিশরের ব্যাখ্যা! - পৃঃ ৪১১-৪১৩ ; ধর্্বকীন্ভির মতে 
অনুপলব্ধির শ্বরপ ও তাহার ফল- পৃঃ ৪১৩-৪১৬ , তাহার মতে 
অন্ুপলব্ধির বিভাগ- পৃঃ ৪১৯-৪১৭ 7 তান্ুপলব্িহেতুতে অন্বপ-নিশ্চয়- 
প্রকার_পৃঃ ৪১৭-৪১৮) ন্বভাবাচুপলবিস্থলে ব্যতিরেক-নিশ্চয় _ পৃঃ 
৪১৮-৪১৯ ; পরার্থানুমান _9: ৪১৯ ৪২৮) দিষ্নাগমতে পরার্থানুমান-_. 
পৃঃ ৪২১, স্তায়মতে পরার্থান্ুমান পৃঃ ৪২১, উক্ত অনুমানে প্রতিজ্ঞাবাকোর 
নিপ্রয়োছনত্ব-স্থাপন--পৃঃ ৪২২-৪২৮$ ম্ভায়ভাঙ্যকারের মত ও তান্থার 
খণ্ডন-_পৃঃ ৪২৫-৪২৭) তয় মত ও উহার খঙুনে ধর্মকীত্তির 
দুক্তি-_-পৃঃ ৪২৭-৪২৮। 


ওঞ্ধহ্ন গল্বিজ্ছে 
সর্ববাস্তিবাদের পরিচয় 


প্রসিদ্ধি অনুসারে বৌদ্ধবা চারিভাগে বিভক্ত-_বৈভাঁষিক, সৌব্রান্তিক, 
যোগাচার ও মাধ্যমিক | ইহাদের মণ্যে বৈভাষিকবাদই মূল। কারণ, বৈভাষিক 
বাদ-সিদ্ধ পদার্থ গুলিব্ই আংশিক খণ্ডনে, অপরাপর মতগুলির সমুন্তব হইয়্াছে। 
স্বতরাং, আমর! প্রধানতঃ বৈভাধিকমতেরই ব্যাখ্যা করিব। 

অভিধন্মে অন্পরণ করিরাই বৈভাবিকগণ স্বমতসম্মত ধর্মগুলির ( অর্থাৎ 
পদার্থপমুহের ) উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা করিরাছেন। যাহা অনাশ্রব প্রজ্ঞা, 
তাহাকেই মুখ্যতঃ “অভিধশ্ন” বলা হয়। এই অভিধর্ম লাভে যাহারা সহায়ক 
হয় সেইগুলিকে৪ “আভদর্্*' নামে পরিভাধিত করা হইয়াছে১। অনাত্রব 
প্রজ্ভানন সহারকন্ূপে কাত্যারনীপুত্রবিবচিত “জ্ঞানপ্রস্থান” নামক শাস্ত্র এবং 
এ শান্েপ প্রক?ণ বলির প্রসিদ্ধ “প্রকত্রণপার্ষ”, “বিজ্ঞানকায়,” *ধর্মস্বন্ধ”, 
“প্রজ্ঞপ্তিশ্্”, “ধাতুকার” এবং “িঙ্গীতিপর্য্যাক্” এই ছন্বখানি গ্রস্থকেও “অভিধর্ম” 
নামেই পরিভাষিত কর| হইয়াছে । এই গ্রন্থগুলি সবই সংস্কতভাষার নিবদ্ধ । 
পুর্বোল্িথিত যট্প্রকণযুক্ত মূল “অভিধর্্” শ্রান্ত্র বর্তমানে লুপ্তপ্রায় হইয়। 
গিরাহে। পূর্বোক্ত “অভিবশ্ম* শাস্ত্রের অর্থ লইরা বন্থবন্ধু “অতিধর্মনকোশ” 


১। “গ্রঞ্জামলা সানুচর |ভিধশ্ন্তংপ্র প্তয়ে যাপি চ য় শান্খম 8" কোশম্থান ১, কা২॥ 

২। “অন্তে বাচক্ষতে শান্মমিতি আ্ঞানপ্রস্থানমূ। তন্ত শরীরতৃতন্ত ঘট পাদাঃ, প্রকরণ- 
গ।দে। বিচ্ছ(নকায়ে। ধশ্মপন্ধ: প্রজ্ঞপ্তিশান্্ং ধাতৃকায়ঃ সঙ্গীতিপধ্যায় ইতি ।......সান্কেতিকো 
হভিধণন্ম ইতুচাতে" ॥ কোশস্থান ১, কা ২, স্কুটার ॥ 

“জানপ্রস্থান”, “প্রকরণপ।দ” “বিজ্ঞানকা য়”, "ধরব", 'প্রন্তপ্তিশান্ত্", “ধাডুকায়” এবং 
“নঙ্গীতিপধা।য়” যথারুমে কাত্যায়নীপুত্র, স্ববিরবস্ুমিত্র, স্থবিরদেবশর্মী, শারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, 
ূর্ণ এবং স।বৌগিন কতক বিরচিত হইছিল । 


২ বৈভাষিক দর্শন 


নামে একথানি সংগ্রহ-গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন। এ “অভিধর্্মকোশে”র 
অনুসরণ করিয়াই আমরা বর্তমান গ্রন্থে বৈভাষিকমতের সমুপস্থাপন করিব। 
বৈভাষিকগণ সর্ধান্তিবা্দী বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং, প্রথমতঃ সর্বাস্তিত্ববাদেরই 
সামান্ততঃ ব্যাথ্যা করা যাইতেছে; পশ্চাৎ বিশেষতঃ, অর্থাৎ পৃথগ্ভাবে, 
প্রত্যেক বিভিন্ন ধর্মের নাম উল্লেখ করিয়া উহার ব্যাথ্যা কর! হইবে। উক্ত 
রীতি অনুমারেই আমাদের দেশে শাস্ত্রসমূহ বিরচিত হইয়াছিল এবং 
শান্তরপ্রণয়নের পক্ষে উহাই বৈজ্ঞানিক বা যুক্তিসম্মত রীতি । 

পৃথিবী, জল প্রভৃতি বাহ্‌ বসন্ত ও চিন্ত, চৈন্তাত্বক আভ্যন্তর বস্ত্র, এই দ্বিবিধ 
বস্তর বা ধর্মেরই ধাহারা অন্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহার! সর্বাস্তিত্ববাদী* । এই 
সর্বাস্তিত্বাদীরা আবার দ্বই সম্প্রদ্রায়ে বিভক্ত __ বৈভাষিক ও সৌত্রাস্তিক। 
সাধারণতঃ, সর্বাস্তিত্ববাদ বলিতে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক এই দ্ইটী মতকে 
বুঝাইয়া থাকে । 

উপনে বাহা বলা হইল ইহা ছাড়া আরও কিছু বিশেষ অর্থ “সর্বাস্তিবাদ” ৩ 
কথাটার মধো অন্তুনিহিত আছে বলিরাই আমরা মনে করি। কারণ, বাহা ও 
আভ্যন্তর এই দ্বিবিধ স্বন্ধ বা সমুদায় স্বীকার করিয়াও সৌত্রাস্তিকগণ বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ের নিকট “সর্বাস্তিবাদী” আখ্যায় প্রসিদ্ধ নহেন | উভারা “ক্ষণিকবাদী” 
বলিয়াই স্বসম্প্রদারের নিকট পরিচিত। 

বাহীরা' ধর্্মাত্রেরই অনাগত, বর্তমান ও অতীত এই ত্রিকালে অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন, তাহারাই বৌদ্ধসম্প্রদারেন মধ্যে “সর্ববান্তিবাদী” বা “সর্বণস্তিত্ববাদী” বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। ধর্ষের ত্রিকালান্তিত্রব্ূপ বিশেষ অর্থে ই “সর্বান্তিত্ববাদ” কাটার প্রাধান্ঠ 


»১। “তিশ্ার্ঘভোহশ্িন সমন্তপ্রবেশাৎ যো বাহয়োহগ্তেতাভিধশ্্রকে (শত । কে শস্বান ১, 

ক।২ং। 
“অহ্ধর্মো! জ্ঞানপ্রস্থানাদিরেতহ্য মদীয়ন্স শাস্ুহ্য আশ্রয়ভূতঃ | ততে| হামাদভিধশ্যীদ 

এতন্সদীয়ং শাস্ছং নির বৃষ্টন্‌ অর্থত উতাধিকৃতম্” ৷ ই, স্কুটার্থা। 

২। *তত্রমে যে সর্দদান্তিহবাদিনে। বাস্তাাস্তরঞ্চ বন্তৃভাপগচ্ছন্থি ভূতং ভোৌতিকঞ্চ চিঠ্ঠং 
চেত্ৃঞ্চ তাংক্তবৎ প্রতিক্রম | বেদাভ্তদশন ২, ২, ১৮, শারীরকভাষা | 

৩। “সর্লাস্তিবাদ" ও “সর্নাস্থিবাদ'' এই দ্রইটা কা একই অর্থে বাবঙত তইয়।ছে | 
কারণ, এ দুইটা কথাই প্রচলিত আছে । 


সর্ববাস্তিবাদের পরিচয় ৩ 


বা পরিভাষা বুঝিতে হইবে* ; বাহ্‌ ও আভ্যন্তর এই দ্বিবিধ সমুদায়ের অস্তিত্বে 
নহে। এই দ্বিবিধ সমুদ্রায় শ্বীকার করিয়াও সৌন্রাস্তিকগণ সর্বান্তিবাদী 
নহেন ; কারণ, তাহারা ধর্মের ত্রিকালান্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। স্থবিরগণ ও 
বৈভাধিক সম্প্রধায়, ইহারাই সর্বান্তিবার্দী। কারণ, এই ছুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই পদার্থের ত্রিকালাস্তিত্ব অভ্যুপগত আছে। বর্তমান গ্রন্থে আমরা স্থবির 
বা “থেরা” বার্দের আলোচনা! করিব না; বৈভাধষিকবাদেরই সংক্ষিপ্ত .আলোচন। 
করিব। 

সর্বাস্তিবাদীদের কেহ কেহ এই প্রকার মনে করিতেন যে, ধর্মের 
ত্রিক!লাস্তিত্ব আছে ইহা ঠিক; কিন্ত, তাহ! হহলেও ধর্মমমাত্রই ত্রিকানসং নহে । 
প্রত্বাৎপন্ন ধর্ম গুলি সবই সৎ, অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মেরই বর্তমানকালে সত্তা আছে; 
এবং অতীত ধন্বের মধো কেবল সেগুলিই সৎ হইবে যেগুলি এখন পর্য্স্তও 
নিজ নিজ ফল প্রদান করে নাই, পরন্ত ভবিষ্যতে ফল প্রদ্ধান করিবে । অনাগত 
ধন্ম এবং বাহার কারিত্র শেষ হইয়া! গিরাছে, অর্থাৎ যাহ। হইতে আর কোনও ফল 
পাওয়। বাইবে না, এমন অতীত ধর্মের অস্তিত্ব, অর্থাৎ সত্তা, নাই। এইরূপ 
মত ধাহার। পোষণ করিতেন তাহারা সব্বান্তিবাদী নহেন। বৌদ্ধগণ উক্ত 
মতের পোধকদগকে “বিভজ্যবাদী” ২ বলিতেন। কারণ, উহার। বিভাগ করিয়। 
ধর্মের ত্রিকালাস্তিত্ব মানিতেন; নিরবশেষে সকল ধর্মের ত্রিকালাস্তিত্ব উহার 
স্বীকাব করিতেন নাঁ। 

সর্ন্বান্তিবাদদীরা, অর্থাং বৈভাষিকগণ, ধর্মের ত্রিকালান্তিত্ব সমর্থন করিতে 
গিয়। প্রথমতঃ ইহাই বলপ্ষাছেন ষে, শ্থত্রে নিবিশেষে সকল ধর্মেরই ত্রিকালাস্তিত্ 
কথিত হইয়াছে । স্ৃতদাৎ হুত্রপ্রামাণ্যে প্রত্যেক ধর্মের ত্রিকালাস্তিত্ব সিদ্ধ আছে। 
সুত্রে এই প্রকার বল! হইয়াছে যে, অতীত এবং অন!গত অবস্থায়ও রূপ, অর্থাৎ 
ধর্ম, অনিত্য হয়; স্ৃতরাঁধ বর্তমান অবস্থায়ও যে উহা অনিত্য হইবে তাহা 
নিঃসন্দিগ্থ। বে আধ্যশ্রাবক এইরূপে ধর্শের ত্রৈকালিক অনিত্যত। দর্শন করেন 
তিনি অতীত ধর্বের অপেক্ষা রাখেন না; তিনি অনাগত ধর্মকে অভিনন্দিত 

১। “্তদক্ডিবাদাং সববাস্তিবাদী মতঃ। কোৌশস্থান ৫, ক। ২৫, “ক্ফুটাথা'। 

২1 যে হি প্রত্াৎপযস্ত অতীতৈকা ংশত্ত চাস্তিহম্‌, অনাগতন্ততীতৈকীংশন্ত চ নাস্তিতং মন্তস্ত 
তে বিভন্াবাদিন" ন সর্ণবপ্তিবাদিন,” | ঈ, ক1, রাখলকৃত ব্যাখা, পৃঃ ১৩৮। 


& বৈস্াষিক দর্শন 


করেন না এবং প্রত্যুতৎপন্ন ধর্মের নিরোধে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন । যদি 
অতীত ধর্ম বন্ততঃ অসৎ হইত, তাহা হইলে আর্ধ্যশ্রাবক তাহাতে অনপেক্ষা' বুদ্ধি 
করিতেন না। শশ্রশৃঙ্গকে অনপেক্ষিত বলিয়া বুঝিবার কোনও সার্থকতা৷ নাই। 
যেহেতু আর্ধ্যশ্রাবক অতীত ধর্মকে অনপেক্ষিত বলিয়া মনে করেন, তথন তিনি 
নিশ্চয়ই অতীত ধর্মের সত্ব! স্বীকার করেন বলিয়া বুঝিতে হইবে । আধ্যশ্রাবক 
যখন অনাগত ধর্মকে অনভিলধিত বলিয়া মনে করেন, তখন তিনি অনাগত 
ধর্মেরও অস্তিত্ব আছে বলিয়াই বুঝিয়াছেন ; অন্তথা, তাহাকে অনভিলধিত বলিয়' 
বুবিবার কোনও সার্থকতা থাকিতে পারেনা । আকাশকুস্থমে অনভিলধিতত্ব- 
বোধের কোনও সার্থকত। থাকিতে পারেন৷ । বেযাহাকে অসৎ বলিয়া বুঝে সে 
তাহাতে অভিলাষ বা অনভিলাষ করে না। বস্তবিশেষে অভিলধিতত্ববোধে 
অনিষ্টের আশঙ্কান্ শাস্ত্রে উহাকে অনভিলধিত বলা হইরা থাকে । স্থাতরাং 
অনাগত অধবাতেও ধর্মের অস্তিত্ব উক্ত স্ুত্রের অভপ্রেত বলিয়া মনে করিতে 
হইবে১। 

সুত্রবাক্যের দ্বারা যেমন ধর্মের ত্রিকালান্তিত্ব প্রমাণিত হ£, তেমন যুক্তির 
দ্বারাও বৌদ্ধসিদ্ধান্তন্ুুপারে ইহ। প্রমাণিত হর বে, ধন্মগুলি বর্তমান অধধধার ন্যায় 
অতীত এবং অনাগত অধ্বাতে ৪ সৎ। 

চাক্ষুযাদি বিজ্ঞান স্থলে ইহ1 প্রমাণিত আছে যে, এ বিজ্ঞনগুলি আলম্বন- 
প্রত্যকরূপে রূপাদি বিষয় এবং অধিপভি-প্রত্যররূপে চক্ষুঃপ্রন্থতি 
ইন্দ্রিয় গুলিকে অপেক্ষা করিন্না সমুৎপন্ন হইয়া থাকে | বোদ্ধসদ্ধান্তে অতীত ও 
অনাগত বিষয়েও মানসবিজ্ঞান স্বীকৃত হহয়াছে। সুতরাং এ মানস বিজ্ঞানে 
অতীত বা অনাগত রূপার্দি আলম্বনপ্রত্যর হইবে এবং মন হইবে অধিপতি- 
প্রন্যয়। এক্ষণে যদি অতীত বা অনাগত ধর্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করা বায়, 
তাহা হইলে কথিত মানসবিজ্ঞানের উপপত্তি হয় না। কারণ, প্রথমতঃ উহা 
নিরালগ্বন হইয়া পড়ে । কিন্তু, বিজ্ঞান কথনও নিরালম্বন হয় না । আগ, বৈভাষিক- 


১। “রূুপননিতামতীতানাগতন্ কঃ পুনন্বাদঃ প্রতুুপন্নগ্ত । এবংদর্শী ক্রতবানাধা- 
শ্রাবকোহতীতে জপেহনপেক্ষো ভবতি । অনাগত রূপং নাভিনন্দতি। প্রত্যুৎপন্ন্ত রূগত্ত 
নির্সেদে বিরাশায় নিরোধায় প্রতিপন্ন! ভবতি” । (সংযুক্তাগম ৩, ১৪) কোশশ্থান ৫, 
২৫ কা শ্ষুটাথা। 


সর্ধ্বান্তিবাদের পরিচয় ৫ 


মতে অতীতবিজ্ঞানকেই মন বলা হইয়াছে | স্মৃতরাৎ, অতীতবিজ্ঞানাত্মবক 
মন অসৎ হওয়ার মানসবিজ্ঞান অধিপতিরহিত অর্থাৎ নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। 
বিজ্ঞান কখনও নিনাশ্রয় হয় না। “মানসবিজ্ঞানৎ সালম্বনৎ বিজ্ঞানত্বাৎ, চাক্ষুষ- 
বিজ্ঞানবং” এই অনুমান এবং “মানসবিজ্ঞানৎ সাধিপতি বিজ্ঞানত্বাৎ, চাক্ষুষ- 
বিজ্ঞানবং”, এই অনুমানের দ্বারা ষথাক্রমে মানসবিজ্ঞানের সালম্বনত্ব এবং 
সাধিপতিত্ব প্রমাণিত আছে। উক্তপ্রকারে প্রমাণিত যে সালম্বনত্ব ও সাধিপতিত্ব 
তাহা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে যদি অতীত এবং অনাগত অধবায় ধর্মের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করা হয়' | সুতরাং, বর্তমান অধবার ন্তার অতীত এবং অনাগত 
অধবাতে ও ধর্মের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

প্রদশিত যুক্তিতে সকল ধর্মেই যদি ব্রিকালিক অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহ! 
হইলে ফলতঃ ধর্শমাত্রই নিত্য বা শাশ্বত হইয়া গেল এবং রাগাদি আস্ত্রবের প্রহাণ 
সম্ভব হইল না। বাহ! সন্বাখ্য এবং শাশ্বত তাহাকে জীব কখনই পরিহার 
করিতে পানিবে না। এই ভাবে রাগার্দি আশ্রবের পরিহার অসম্ভব হইলে 
প্রতিসংখ্যানিবোপ নিক্ষল হইয়। যাইবে এবং কাহারও আর নির্বাণ লাভ করা 
সম্ভব হইবে না। 

ইহার উষ্করে বৈভাধিকপক্ষ অবলম্বন করিয়া! ভদস্ত ধর্মত্রাতশ বলিয়াছেন -__ 


১। “বশ্নামনন্তরাতীতং বিঞ্জান* যদ্ধি তন্মন; ৷ যষ্ঠাএয়প্রসিদ্ধর্থ, ধাতবোহষ্টাদশ শ্মতা? ॥ 
কোশগ্থান ১, কা ১৭1 *ধামিতি নির্ধীরণে ষষ্ঠী । তেষামেব মধো নানাদিতার্থ: | 
অনন্তরগ্রহণ অন্যবিজ্ঞানবাবহিতনিবৃদ্যার্থম। যদ্ধি হহ্যানস্তরমন্যবিজ্ঞানীবাবহিতং তত তন্ত 
আ্র়ঃ। বাবহিতং তু ন তগ্তাশয়ঃ।........*-, অতীতগ্রহণং প্রত্াৎপন্ননি রাসার্থস্‌, 
মনে বিজ্ঞান হি আশ্বয়ি তগ্তামবন্থায়াং প্রত্ুংপন্ম্‌, অতন্তদতীতমিষ্যতে | তদেব চৈতদুচাতে 
ঠা শ্রয়প্রসিদ্ধার্থমিতি |” এ, স্ষটার্থ1। 

২। “ততে। বিজ্ঞানমেব ন নাদালম্বনাভাবাৎ” ।.........., সদালম্বনমেব মনোবিজ্ঞানম্‌ 
উপলঙ্ষিস্বভাবত্বাং চক্ষুধিজ্ঞানবত। বিদ্যমানস্বলক্ষণং শুভাশুভমতীতং কর্ম বিপক্তিকাল 
উৎপা্যমানফলত্বাৎ বর্তমানধশ্মবৎ। কোঁশস্থান ৫, কা ২৫, স্ফুটার্থা। তত্র যদি অতীতানাগতং 
ন সাং অত্ুম্মহাস'্মতে।, ভবিষ্যতি শখ্বচক্রবন্তী ইতি অতীতাজাতয়ো ধিজ্ঞানং নিরালম্বনমের 
স্যাং। ততণ্চ বিজ্ঞানমেব ন সাৎ আলম্বনাভ।বাৎ।” তত্বসংগ্রহ, ৫০৫ পৃঃ । 

৩। এঁতিহাসিকগণের মতে ইনি খ্রষ্টীয় ১ম শতকের লোক । ডাঃ বিনয়তাষ ভট্টাচীযা 
কৃত তত্বসংগ্রহের 'মুখবন্ধ', পৃঃ, 1৬] । 


ঙ বৈভাষিক দর্শন 


না, আমর! ধর্মের ব্রৈকালিক অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ধর্মমাত্রকেই যে নিত্য 
বা শাশ্বত বলিয়। স্বীকার করিয়াছি, তাহা নহে । সংস্কৃতধর্মের নিত্যতা আমর! 
স্বীকার করি নাই। এগুলিকে আমর! অনিত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছি এবং 
“রূপমনিত্যমতীতমনাগতৎ কঃ পুনর্বাদঃ প্রত্যুৎপন্নস্ত” ইত্যাদি হ্ত্রবাক্যের 
দ্বারাও সংস্কৃতধর্্ম গুলিকে অনিত্যই বল! হইয়াছে । যাহার উতৎপার্দ ও বিনাশ 
আছে, তাহাকেই সংস্কৃতধর্ম বলা হইয়াছে । জাতি, জরা এবং মরণই ধর্মের 
সংস্কৃতত্ব, অর্থাৎ জাতি, জরা ও মরণ সংস্কৃতধর্ম্মের লক্ষণ । কেবল ত্রিকালে অস্তিত্ব 
থাকিলেই যে ধর্ম শাশ্বত বা নিত্য হয়, তাহা নহে; পরন্ত, সৎ হইয়া যদি 
সংস্কাররহিত অর্থাৎ জাতি, জরা ও মরণ রহিত হয়, তাহা হইলে উহা! শাশ্বত বা 
নিতা হইবে, । সুতরাং ভ্রৈকালিক সত্তা থাকিলেও রাগাদিরূপ সাশ্রব সংস্কৃত- 
ধর্দের দর্শন ও ভাবন। মার্গের সাহায্যে পরিহাণ সম্ভব এবং রাগাদি প্রহাণের দ্বারা 
আধ্যপুদ্গলের নির্বাণপ্রাপ্তিও সম্ভব:হইবে | 


ভাবান্তাথাত্ববাদ 


ভদস্ত ধর্মত্রাত সংস্কতধর্ম্ম সম্বন্ধে এই প্রকার অভিমত পোষণ করিতেন বে, 
সংস্কৃতধর্ম গুলি ত্রিকালসৎ হইলেও উচ্থান্না একটা ভাব পনিত্যাগ কিয়! 'ভাবান্থু 
গ্রহণ করে, অর্থাৎ উহাদের ভাবের অন্যথা হয়খ ;) কিন দ্রব্যাংশেব কোনও 
পরিবর্তন হয় না। দ্রব্যাংশ কালত্রয়ে যাবৎ অপরিবর্টিতই গাকে | অবস্তাই 
সামগ্রীর ফল, দ্রব্যাংশ সামগ্রীর ফল নহেহ | এই মতে “ভাব” কগাটির দ্বার! 
আকৃতি এবং রূপার্দি গুণবিশেষ কথিত হইন্া-০হ | মুণীভৃত দ্রবাংশ 


১। “সস্পতলক্ষণযোগাদিত” | যল্াৎ নংদ্ভুতলক্ষণানি জাতাদীনি সতঙ্গারাণামর্থসপ!র।য় 
প্রবর্ন্ডে । অতন্বেবান শাহ্বতত্বং প্রতিক্ঞায়তে । কোশস্থান ৫, ক ২৫, স্ুটার্থা । 

২। “ভাবাম্তপাবাদী ভদন্ুধন্থৃত্রাত;” । পর্ঠিকা, পৃঃ ৫০৪) 

৩। ভাবান্যথাত্বং ভবতীতি। অতীতানাগত প্রতাৎপরন্ত ভাবগ্তান্যপাত ভবহীত খর্। 
নভ্রব্যান্তপাত্ন। ন রূপাদি স্বলক্ষণন্তান্তপাতমিতার্থ 1৮ কোশশ্থান ৫, কা! ২৬, শুটার্থা। 
“অবস্থাফলং সামগ্রাং ন দ্বাফলনিতি সিদ্ধান্ত | কোশস্ান ৫, ক! ২৭, স্ফুটার্থ | 

৪ | “ক: পুনাবন্সেনেষ্ট;? পবিশেষঃ যতোহতীতাগ্যভিধানক্জ।নপ্রপৃত্তিত | পঞ্জিকা, 
পর ৫০৪ | 


.. সর্বাাস্তিবাদের পরিচয় ৭ 


অভিন্ন হইলেও এই ভাবের পর্রিবর্তনেই উহাতে বিভিন্ন আকাবে জ্ঞান এবং 
বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রবর্তিত হইয়! থাকে । কোনও নূতন আকৃতি বা গুণের আবিঠাব 
হইলেই দ্রব্যকে উৎপন্ন এবং উহার তিরোভাবেই প্রব্যকে বিনষ্ট বল! হইয়া 
থাকে। এই ভাবাস্তরের আবির্ভাব বা তিরোভাব ছাড়া দ্রব্যাংশের বস্ততঃ 
কোনও উৎপাদ বা বিনাশ হয় না। স্বর্ণ হইতে যে বলয়, কুগুল, কেমুর 
প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তত হইয়! থাকে, ইহা আমর সর্বদাই দেখিতে পাই। 
ইহাতে সুবর্ণের যে পূর্ববর্তী পিগুাঁকৃতি, তাহ! তিরোহিত হইয়া যায় এবৎ নৃতন 
আকার গ্রহণ করিলে ত্র সুবর্ণকেই আমরা বলর অথবা! কুণুল বলিয়া বুঝি এবং এ 
এ নামে এগুলির ব্যবহার করি। উহাতে স্বর্ণরূপ দ্রব্যাংশ, পিগাকারেও বাহা 
ছিল, বলপ্ন ও কুগুলাদ্দি আকারেও তাহাই যথাবৎ থাকে ; কেবল আকারের 
পরিবর্তন হইতে দেখা যায়। এই আকৃতির পরিবর্তনেই একটী নূতন বলদ্প ঝা 
কুগডল হইল বলিয়া! আমরা মনে করি এবং অপরের নিকট এসকল নামে উহাদ্দিগকে 
বলিয়া থাকি । তগ্ধ হইতে যে দধি উৎপন্ন হয়, ইহা আমরা দেখি । ইহাতে 
পুর্বে ছুপ্ধেৰ যে রস ছিল, তাহা! তিরোহিত হইয়া যায় এবং অন্ত নবীন রসের 
আবির্ভাব হয়। এইবপ হইলেও মুলীভূত যে উপাদানদ্রব্য, তাহ? দুগ্ধ ও দধি 
উভয়ত্র একই থাকে । ছৃগ্ধকে দি করিতে হইলে আমনা দুগ্ধেন উপাদান ছাড় 
অন্ত কোনও উপাদান সংগ্রহ করি না। কেবল আস্বাদাদি বিবর্তনের নিমিত্ত 
উহাতে অম্নদ্রব্যের সংযোগ করি। স্বৃতরাৎ, স্বাদাণ্দর বৈষম্য থাকিলেও দগ্ধ ও 
দধিস্থলে উপাদানীভূত মূল দ্রব্যাংশের কোনও বৈষম্য থাকে না। অতএব, এই 
সকল দৃ্টান্তের দ্বারা ইহাই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, সংস্কৃতধরন্ম গুলির দ্রব্যাংশ, 
অর্থাৎ ধাতু, ত্রিকালসৎ এবং উহ্াদের বিভিন্ন ভাবগুলিব্র প্রতিনিয়ত পরিবর্তন 
হইতেছে । এ ভাবপরিবর্তনের ফলেই গুলিকে আমবা উৎপন্ন, বিনষ্ট বা অনাগত 
বলিরা মনে করি ও সেই সেই নামের দ্বারা বাবহার করি। এই মতটা ভদস্ত 
ধর্মত্রাত কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিল । ইহা সাংখ্যের পরিণামবাদের প্রায় অনুরূপ 
বলিয়াই মনে হয়* | কিন্তু, ধর্শত্রাত পরিণামবাদী হইলেও সাংখ্যসম্মত প্রধানাদি 
পদ্দার্থে আস্থাবান্‌ নহেন। বৈভাষিকসম্মত ত্রৈধাতুক পদ্ার্থেই ইনি বিশ্বাসী । 


১ । *সাংখ্যপক্ষে নিক্ষেপ্তবা "ইতি । কোশস্বীন ৫, ক ২৬. স্ফুটার্থায় উদ্ধত বশ্বন্ধুকৃত 
ভাষ্যাংশ। 


৮ বৈভাষিক দর্শন 


তবে সংস্কৃতধর্ম্ের উৎপাদবিনাশাদির ব্যাথ্যাতে ইনি সাংখ্যসম্মত পরিণামবাদের 
আশ্রয় লইয়াছেন ৰলিয়া কেহ কেহ মনে করেন । 
লক্ষণান্তাথা ত্ববাদ 

ভদস্ত ঘোষকও১ সংস্কৃতধর্ম্ের ত্রিকালাস্তিত্ব শ্বীকার করেন। যদিও 
আকাশ ও প্রতিসংখ্যানিরোধাদি শাশ্বত ধর্মেরও ত্রিকালাস্তিত্ব সংস্কৃতধর্মের স্তায় 
সমানভাবেই আছে ইহা! সত্য, তথাপি অন্যদিকে উক্ত উভয়বিধ ধর্মের বৈলক্ষণ্য 
আছে। কারণ, সংস্কতধর্মের লক্ষণাংশে অন্তথাভাব হব: আকাশাদি অসংস্কৃত 
ধর্মের তাহাও হয় না২। এই লক্ষণান্তথাত্ব থে সকল ধন্মেন আছে তাহাবা সংস্কৃত 
এবং উহ যাহাদের (অর্থাৎ যে সকল পদার্থের ) নাই সেগু£ল অসংস্থৃত বা নিত্য । 

লক্ষণান্তথাত্ববাদিগণের অভিপ্রার এই যে, সংস্কৃতপন্মের যে জাতি ( অর্থাৎ 
জন্ম), জরা ও মরণাদি লক্ষণগুলি, তাহানন সবগুলেই সর্দদা নিজ নিজ লক্ষো 
বিগ্কমান থাকে । অর্থাৎ, একটা স্ুবর্ণময় কুণুল বখন জন্মিল, তখনই উহা! উহার 
জরা ও মরণরূপ অপন লক্ষণগুলিকে সঙ্গে লইয়াই জন্মিল ; জরা বা ম্ণকে 
পরিহার করিয়া উহা! জন্মে নাঁ। এই সহাবন্ছত লক্গণ গুলির মধ্যে যখন যে 
লক্ষণটীর সমুদাচার হর, অর্থাৎ বখন যে লক্ষণটা আবি€ত হয়, তখন সেই 
লক্ষশানুসারে আমনা সংস্থৃতধন্্ধ লেকে উৎপন্ন, জরাগন্ত নল; বিনষ্ট বলিয়' মনে 
করি। কুগুলকে বখন আমলা উৎপন্ন বলিরা মনে কপি, তখন ৪ ই 2 গুলে জগ ও 
মরণ আছে ; কিন্ত, জাতিনপ লক্ষণটই লন্ববুন্ভিক অর্থাহ আবিছতি, ভব বা 
মরণরূপ লক্গশগুলি লব্ধুত্তিক নহে । এই লব্ববুনিক লক্গণানুস'নেই হু গুলবে 
জাত বলিয়া মনে করা হয় । আবাদ ঘখন মররণনূপ লণটী পৰ্বুণ্ুক হইলে, তখন 
জাতিরূপ লক্ষণটী থাকিলে, আমরা আর ভাত বলিরা মনে কপিল না) পণস্থ 
মৃত বলিয়াই মনে করিব2 | 

১। ধদ্তিতাসিকগণের মতে ই 
পৃ, 

২। লক্ষপান্তপাহনাদী ভনস্থঘোদক:। পর্চিবা, পৃঃ ৫১৪) 

৩। লঙ্ষষপান্পিকনা লঙ্গণরুঙিলাভাপেক্ষো ববহারত। কোশঙ্থান ত, কা ১৬ ক্ষার] । 
“ধর্মোহধ্বম্‌. প্রবর্কমানোগতীতোহভীতলঙ্ষণহু আগতগ্রতু রুগসশ।ভাাম বিযুক্ততে | 
এ, বন্গবন্ধুকৃত ভাস । 


ন পৃষ্ঘয় ১য় শতকের লোক | হুমা গুহ, মুদবন্ধ, 


সর্ধ্বাস্তিবার্দের পরিচয় ৯ 


এইরূপে সংস্কতধর্শে অতীতত্ব, বর্তমানত্ব ও অনাগতত্ব এই তিনটা লক্ষণ 
যুগপৎ বিদ্যমান হইলেও, কালবিশেষে লক্ষণবিশেষের বৃত্তিলাভ বা সমুদ্বাচার 
অনুসারেই কখনও উহা? অতীতত্ব ধর্মের দ্বারা পরিজ্ঞাত 'ও “অতীত” নামের 
দ্বারা কথিত হইবে । অতীতত্ব লক্ষণের সমুদ্রাচার অবস্থায় উক্ত ধর্মে অনাগতত্ব ও 
বর্তমানত্বরূপ লক্ষণদ্বয় বিষ্কমাঁন থাকিলেও, উহাদের সমুদাচার না থাকায় উক্ত দশার 
ধর্মটা বর্তমান বা অনাগতরূপে পরিজ্ঞাত বা তন্তং নামের দ্বারা ব্যবহৃত 
হইবে না। 

তদন্ত ধর্মত্রাতের মতে সুবর্ণপিগাদি সংস্কৃতধর্থে পুর্বে যে কুগুলাদি আকারটা 
ছিল ন, তাহ! কুগুলাদি স্ুবর্ণমস্ বস্তুতে নূতন করিধ। প্রবন্তিত হইল এবং তগ্ধে 
পৃর্ব্বে যে রসটী ছিল না৷ তাহা দ্রগ্ধবিকার দধিতে নূতনভবে আসিল। এই 
রূপে দ্রব্যাংশের অপরিবর্তনে ও প্রকারাংশের, অর্থাৎ আকার বা গুণের, অন্তথা- 
ভাবেই (অর্থাৎ উৎপাঁদ-বিনাশেই) এ মতের পরম তাৎপর্য বুনিতে হইবে। উক্ত 
মত হইতে ভদন্ত ঘে|ষকের মতে বিশেষ এই যে, এই মতে দ্রব্যাংশের সভায় তদীয় 
ভাবাংশেরও অন্যথাভাব, অর্থাৎ নূতন করিয়। স্থষ্টি বা বিনাশ, হয় নাঁ। ত্রৈকালিক 
সন্তাতে ভাবগুলিও তাহাদের আশ্রয়ীভৃত দ্রব্যাংশের সহিত অমান। পরস্থ, 
ত্রিকীলসৎ বে সংস্কতলক্ষণ গুলি, তাহাদের সমুদ চারের কাদাচিংকহবশতঃ সংস্কত- 
ধশ্মগুলি বিভন্নকালে বিভিন্নভাবে পরিজ্ঞাত ও বিভিন্ন ন'মেন দ্বানা বাবঙত হইয়। 
থাকে১।  প্রাঙ্ছু” নামক যে চিন্তবিপ্রযুক্ত ধন্ম, বৈভাষিকশ স্্রানুসংরে 
তাতাই প্রথমক্ষণে “সমন্বাগমা ও পরবর্তী ক্ষণে পিমুদাচাৰ” হইবে ।  বথাস্থানে 
আমব। “প্রাপ্ঠি” পর্'থ টার বিষষ্ধে আলে'চনা করিব । 


অন্থথান্যথিকত্ববাদ 
বুদ্ধদেব অন্যথান্যাথিকত্বশাদী২ | ইনিও অংস্থতধন্মেদ ভ্রিকালাস্তিত্ব স্বীকার 
করেন। ইনি বপিতে চাহিয়াছেন যে, বেমন একই স্ত্রীলে'ক কোনও লোককে 
অপেক্ষা করিয়া পত্রী, লোকবিশেষকে অপেক্ষা করিয়! মাতা এবং তৃতীয় 


১। “যণ] পুরুঘঃ একস্।ং প্রিচাং রক্তঃ বেণাস্ববিরক্ত এবমন|গতপ্রতুৎপন্নাৰপি বাছো)। 
অন্য হাতীতাদিলক্ষণবৃঠিলাভাপেক্ষো বাবহার ই।৩ পূর্বক [ডেদং" | পঞ্জিকা, পৃঃ ৫১১ 
২। এ্তিহাসিকগণের মতে ইনি খৃষ্টায় ২য় শতকের লোক । তত্বসংশ্রহ, মুখবন্ধ, পৃঃ 1.1] । 


১০ বৈভাষিক দর্শন 


কোন ব্যক্তিকে অপেক্ষা করিয়া ছুহিতা নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন ; তেমন 
একই ধর্খ বিভিন্ন ধর্মকে অপেক্ষা করিয়া অতীত, বর্তমান ও অনাগতরূপে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বিভিন্ন ব্যবহানের নিমিত্তগুলি পৃথক্‌ পৃথক হইলেও 
অতীতত্বাদিপ্রকারে ব্যবহথার্ধ্য ধর্শ্টী পৃথক পৃথক্‌ নহে১। একই ধর্ম, ভাব 
বা লক্ষণাংশের কোথাও প্রকারাস্তরতা-প্রাপ্ত না হইয়াই, আপেক্ষিক কারণের, 
অর্থাৎ অপেক্ষাকারণের, বিভিন্নতাবশতঃ অতীতত্ব,র অনাগতত্ব ও বর্তমানত্ব- 
প্রকারে ব্যবহারের বিষয় হয়। আমরা যে ঘটটাকে আজ বর্তমান বলিতেছি 
তাহাকেই পুর্বে আমর! অনাগত বলিতাম এবং পরে অতীত বলিব। স্থৃতরাৎ, 
দেখা যাইতেছে ষে, একই তত্বকে আমরা কালভেদে বর্তমানত্বাদিপ্রকারে 
ব্যবহার করি। সেই তত্ুটী যদ্দি সর্বকালীন না হইত, তাহ! হইলে তাহাকে 
আমরা অস্ত বর্তমান, অতীতে অনাগত এবং অনাগতে অতীত বলিয়া 
বুবিতাম না। বখন আমরা কোনও একটী ধর্ম সম্বন্ধে ইহা মনে করি যে, 
তাহার পূর্ববর্তী অনেকানেক বস্তু আছে বা ছিল, তখন আমর! তাহাকে অনাগত 
বলি। সেই বস্তটাকেই আবার আমরা অতীত বলি, যখন তাহার উত্তরকালে 
অনেক কিছু আছে বা ছিল বলিয়া মনে করি। আবার, সেই বস্তুটাকেই আমরা 
বর্তমান বলি, যখন আমরা ইহা মনে করি যে তাহার পুর্নেও অনেক কিছু 
ছিল বা আছে এবং তাহ!র পরেও অনেক কিছু আছে বা থাকিবে । এইভাবে 
বন্তগুলি সবই ত্রিকালসৎ। কেবল পুর্ধোস্ত আপেক্ষিকতাবশতঃ বর্বমানত্বাদি 
ব্যবহার হর ; বস্তর ভেদবশতঃ নহে২ ॥ 
অবন্থান্থথা ত্ববাদ 

ভদস্ত বন্থমিত্র অবস্থান্তথাত্ববাদ প্রচার করেন । ইনিও সংস্কৃতপর্শেরি 

ত্রিকালসন্থা স্বীকার করেন । পুর্বপ্রতধশিত বুদ্ধদেবের মতের ন্যায় এই মতেও 


শাাশিশশাটি 


১। ধন্ধোইধ্বহ বরৃমানত পূর্বাপরমপেক্ষান্যোন্ত উচাতে | যপেকা স্ীমাতা চোচতে 
ছুহিতা! চেতি” | পঞ্িকা, পৃ ৫৪ । 

২। “অন্য পুর্নীপরাপেক্ষে! বাবভার:, বল্য পূপবমেবাশ্ছি নাপর; 'সাহনাগতত, যসা 
পুর্বনন্তি অপরঞ্চ ন বর্ৃনানঠ, ঘপটাপরমেব ন পূর্ন সোহতী তে । পর্জিকা, পুচ ৫5৪ । 

৩। ধ্রতিহাসিকগণের নতানুসারে ইনি পৃষ্টীয় প্রথম শতকের লোক । তত্বসং গ্রহ, মুখবন্ধ, 
পৃঃ 7৬1 “অবস্থান্তথাতবাদী ভদ গুবস্বমিত্রঃ” 1 পঞ্চিকা, পৃঃ ৫৫৪ । 


সর্বাস্তিবাদের পরিচয় ১১ 


ধর্মের ভাব বা লক্ষণাংশের কোনও পরিবর্তন স্বীকৃত হয় নাই। ধর্মের 
দ্রব্যাংশে, ভাবাংশে বা লক্ষণাংশে কোনও প্রকারাস্তরতাই ইনি স্বীকার করেন 
নাই। কারিত্রঅংশের তারতম্যেই সংস্কৃতধর্মের বর্তমানত্বাদি প্রত্যয় 'ও ব্যবহার 
হয় বলিয়া ইনি মনে করিতেন১। যেমন কতকগুলি গুলিকা বাম হইতে 
দক্ষিণে তাহাদের অবস্থানদেশের তারতমো কেহ এককাঙ্কে পড়ে কেহ বা শতকান্কে 
পড়ে; এবং এখন যাহা শতকাস্কে আছে তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া এককাকঙ্কের 
স্থানে এবং এককাসঙ্ককে তাহার স্থানে স্থাপন করিলেই দেখা যায় যে, দ্রব্য, ভাব বা 
লক্ষণাংশের কোনও পরিবর্তন ব্যতিরেকেই পূর্বে বাহ! শতকাঙ্কে পড়িয়াছিল এক্ষণে 
তাহাই আবার এককান্কে এবং যাহা৷ এককান্কে ছিল তাহাই শতকাস্কে পড়িম্াছে ; 
তেমন সংস্কৃতধর্মগুলও এক্ষণে যাহা বর্ধমান অতীত বা অনাগত, কারিত্রের 
তারতম্যে তাহাই অনাগত, বর্তমান বা অতীত হইয়া! পড়ে । ইহাতে দ্রব্যাংশের, 
ভাবাংশের বা লক্ষণাংশের কোনও তারতম্যই আবশ্যক হন্ন নাঁ। স্থৃতরাৎ ধর্ম্মগুলি 
দ্বব্যাংশের ভাবাংশের ব! লক্ষণাংশের তারতম্য ব্যতিরেকেই কালত্রয়ে সন্তাবান্‌। 
একটা সংস্কতধর্্ব, যেমন চক্ষুরিন্দ্ির, তাহা যখন নিজ কারিত্রের সহিত যুক্ু থাকে, 
তখন আমনা তাহাকে বর্তমান বলি। এ চক্ষুরিক্ট্রিয়টাই যখন আবার নিজ কারিত্র 
পরিত্যাগ করিবে, তথন আমর! তাহাকেই অতীত বলিব এবং পূর্বে ধখন উহা! 
অপ্রাপ্তকানিত্র ছিল, তখন উহাঁকেই আমবা অনাগত বলিতাম* 1 ঘর্দি অনাগত 
বা অহীত ধর্ম অসং হইত, তাহা হইলে আমাদের অনাগতত্বা্দি ব্যবহারের কোনও 
বিষয়ই গাকিত না) এ ব্যবহার শশশৃঙ্গের ব্যবহারের সহিত সমান হইয়! বাইত। 
কিন্ত, অন্ীতহ্রাদিল বাবহারকে আমরা ভ্রান্ত বা অসৎসম্পর্ণ মনে করি না। 
স্লতগাং, প্র্ত্যেন সংকৃতধন্মই ত্রিকালসৎ। কাণিত্রেব মোগাবোগেই উহাতে 
'আমাদের বর্তমানত্ব অনাগতত্ব, 'ও অতীতত্বাদিৰপে বিভিন্ন ব্যবহার হইয়া 
থাকে। 


১। “কারিত্রেণ বিভাগে ধ্য়মধ্বনাং যং ভাকল্পতে" | তন্বসংগ্রহ, কা ১৭৯১ । শতৃতীয়ঃ 
শোভনো হধ্বানং কারিত্রেণ বাবাস্থতাঃ” । কোশগান ৫, কা ২৬। 


২। “কারিত্রেহবস্থিতো ভাবো বর্তমানগ্তত; প্রচুতোহতীতত্তদ প্রাপ্তেহনাগত ইতি”। 
পঞ্জিকা, পৃঃ ৫*৪। 


১২ বৈভাষিক দর্শন 


এই চারিটা মতের মধ্যে চতুর্থ মতটাকে, (এ মতটা অভিধর্্মকোশে তৃতীয় 
বলিয়া! পরিগৃহীত হইরাছে ) অর্থাৎ ভদস্ত বন্থুমিত্রের মতটীকে, আচার্য্য বস্ুবন্ধু 
অন্ত মত হইতে কথপ্চিং সমীচীন বলিয়াছেন । ধর্মত্রাত, ঘোষক ও বুদ্ধদেবের 
মতগুলির বিশেষ কোনও মর্যযাদা তিনি দেন নাই। 

প্রথম মতে দোষ এই যে, উহ! ফলতঃ সাংখ্যের পরিণামবাদই হইয়া গিয়াছে । 
স্থতরাং সাংখামতে যে দোষ আছে এ মতেও সেই দোষই থাকিবে । স্থৃবর্ণপিগ্ড 
তাহার পিগাঁকার পরিত্যাগ করে এবং কুগুলাদ্িরূপ অন্ত আকার গ্রহণ করে -- 
এই যাহা! দৃষ্টান্তরূপে বলা হইয়াছে, তাহাতে অবস্ঠই প্রশ্ন হইবে যে, পূর্ববাকার- 
পরিত্যাগ ও অন্তাকার-গ্রহণ কি ক্রমিক ঘটে অথব। যুগপৎ হইয়া থাকে? যদি 
বলা যায় যে'উহা ক্রমিক হয়, তাহা৷ হইলে দ্রব্যাংশেরও পূর্ববর্তী আকাররূপ 
ভাবাংশের ন্যাক্স তিরোধান স্বীকার করিতেই হইবে । কারণ, দ্রবা স্বভাব 
পরিত্যাগ করিরা থাকিতে পারে ন1। পূর্ববর্তী আকারের নাশ এবং আকারাস্তরের 
উৎপত্তি, এই উভর সমকালীন হইলেও পূর্বস্বভারের নাশবশতঃ দ্রব্যাংশের নাশ 
হইবেই। পূর্ববর্তী আকারের অপরিত্যাগে আকারান্তরের আবির্ভাব স্বীকার 
করিলে, উভর আকারে দ্রব্যটার প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে । যে সময়ে সুবর্ণে 
কুগুলাকারটী আমরা দেখিতে পাই, তখন আমরা উত্তাতে পূর্বের পিগাকার 
দেখিতে পাই না। 

কিন্তু, উপরিকথিত থণগুনকে আমরা সমীচীন বলিরা মনে করিতে পারিতেছি 
না। কারণ, ক্রমিক একই দ্রব্যে ভাবদ্বয়ের উৎপত্তি হইতে কোন ও বাধা নাই। 
স্যান্মতে উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছেদে জন্তদ্রব্যে গুন বা ক্রিরা অক্ীরৃত হইলেও 
উ ক্ষণে অন্দ্রব্যের সত্তা অস্বাকৃত হয় নাই, এবং স্থলবিশেষে দ্রব্যাংশের 
অবিনাশেও পাকের দ্বারা পুর্ববূপাদিন নাশ ও অন্যবূপাদ্দির উৎপত্তি স্বীকৃত 
হইরাছে। এইরপে দ্রব্যাংশের বিনাশ ব্যতরেকেও তাহাতে পূর্ববর্তী আকারের 
নাশ 'ও আকানাস্তরের উৎপন্তি হইতে পারে। 

বান্তবিকপক্ষে, সাংখ্যমতে স্ুবর্ণময় কুগুলাদি স্তূলে যাহ! স্বর্ণের পিগাবস্থায় 
ছিল না এমন কোনও অভিনব আকার লইর1 কুগুলের উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই । 
পরন্ত, স্বর্ণের পিগ্াবস্থান্বও কুগুলটা নিজ আঁকার লইযর়াই উহাতে সুশ্পাবন্থায় 
বিদ্কমান ছিল; সুক্মতার জন্য পিগাবস্থায় কুগুলাকার দৃষ্টিগোচর হর নাই। অনস্থর 


সর্ব্বাস্তিবাদের পরিচয় ১৩ 


ধ্ী কুগুলাকার যখন সুলতা প্রাপ্ত হইয়৷ আবির্ভূত হইল অর্থাৎ, উহার হুক্তাদোষ 
অপন্যত হইল, তখনই উহা আমাদের দর্শনযোগ্য হইল। এক একটা দ্রব্যের 
যুগপৎ অসংখ্য আকার থাকিলেও একটা আকারের সুলতা হইলে অপরাপর 
আকারগুলি বিদ্মান থাকিয়াই হুঙ্মুত। প্রাপ্ত হয়। স্ুতরাৎ, অনস্ত আকার 
থাকিলেও একটা দ্রব্যে যুগপৎ নানা আকার দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু, একই 
দ্রব্যে ষে যুগপৎ নানা আকার থাকে, তাহ] যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায় । 

ভদস্ত ধর্মত্রাতের মতে সুবর্ণমর কুগুলাদির স্থলে পিগাকারের বিনাশ এবং 
অভিনব আকারান্তরের উৎপত্তি স্বারূত হইয়াছে । স্থুতরাৎ, স্ুবর্ণপিণ্ড 'ও স্বর্ণময় 
কুগডল ইহাদে? দ্রব্যাথশের একত্ স্বীকৃত হইলেও ভাবাধশে একত্র না থাকার এই 
মতটা আদৌ সাংখ্যমতের অনুরূপই হয় নাই। অতএব, সাংখ্যমতেন্ন দোষ এই 
মতে প্রযুক্ত হইবে ন! বলিয়াই আমাদের মনে হয় । 

যশোমিত্র, কমলশাল প্রতি ব্াখ্যাতুগণ দন্ত ধর্মত্রাতের মতে নিম্নলিখিত 
ভাবে আপত্তি তুলিয়াছেন। পূর্বোক্ত সুবর্ণময় কুগুলের দৃষ্টান্ত অবলম্বনে ধর্্ত্রাত 
বলিয়াছেন যে, যেমন ম্বর্ণমর কুগুলস্থলে স্ুবর্ণবূপ দ্রব্যাংশের অন্থাভাব না 
হইলেও পূর্ববন্তী পিগাকারের পরিহার ও অভিনব কুগুলাকারের আবিঞাব হয়, 
তেমন দ্রব্যাংশের অন্তথাভাব ব্য'তরেকে সংস্কৃতধর্মগুলি তাহাদের অনাগতভাব 
পরিহার করিনা অভিনব বন্তমান ভাব গ্রহণ করে। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই 
যে, এই পরিবর্তন কি পুর্ন শ্বভাবের, অর্থাৎ অধ্বার, পরিত্যাগে হয়, 
অথবা অপরিত্য!গে হয় ধ'দ বলা বাধ বে __ পূর্ব স্বভাবের, অর্থাৎ অনাগতত্ব- 
অর্বার, পরিত্যাগে বর্তমানত্বঅধবার গ্রহণ হয়, তাহা হইলে দোষ এই যে, 
ড্রব্যাংশের ত্রিকালাস্তিত্ব থাকিল না। কারণ, অনাগতত্বঅধবার পরিত্যাগের 
উৎপত্তিক্ষণে তাহাতে বরমানতার্দি অপর অধবাগুলিও থাকিল নাঁ। অর্ধব- 
বিনিযু-ক্তভাবে দ্রব্যের সত্ত। দেখা যার না। আর যদি বলা যায় যে, পূর্ব 
্বভাবের, অর্থাৎ অনাগতত্বঅধবার, অপরিত্যাগেই উহা! বন্তমানত্বা্দি অব্বাস্তর গ্রহণ 
করে, তাহা হইলে অধ্ব।গুণির সাঙ্কর্য্য ঘটিয়া গেল। কারণ, অনাগতত্ব-অধ্ব 
থাকিতে থাকিতেই দ্রব্যে আবার বঙমানত্বরূপ অধ্বাস্তর আসিয়া উপস্থিত হইল । 


১। "পুর্বস্বভাবাপরিতণগেন বা পরিণামো। ভবেত, পরিতাগেন বা। ফছ্যপরিতাগেন 
তদাহ্ধবসন্বষ্যপ্রসঙ্গ:। অথ পাঁরত/]।গেন তদা সদান্তিতবিরোধ2 1” পিক, প: ৫৯৫1 


১৪ বৈভাবিক দর্শন 


কিন্তু, আমর! খগণ্ডনের প্রণালীটা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। কারণ, 
পূর্ববর্তী যে অনাগতত্বস্বভাব তাহার পরিত্যাগ এবং বর্তমানত্বস্বভাবের আবির্ভাব 
এই ছুইই সংস্কৃতধর্মে যুগপৎ হইতে পারে। স্থৃতরাং, পরিত্যাগকালেই অধবাস্তর 
গৃহীত হওয়ায় এক্ষণে আর সংস্কতধর্মগুলি অধ্ববিনিমুক্ত অবস্থায় থাকিল না । 
আরও কথা এই যে, রূপ ও রসাদি স্বভাবের পরিত্যাগেও ষে পৃথিব্যাদি দ্রব্যগুলি 
সৎ থাকিতে পারে, তাহা ন্তায়মতে উতৎপত্তিকালাবচ্ছেদে স্বীকুতই আছে। 
স্তরাং স্বভাববিশেষের পরিত্যাগেও দ্রব্যাংশের সত্ভতে কোনও বাধা নাই। 
অতএব, ম্বভাবের পরিহার হইলে দ্রব্যাংশও পরিহৃতই হইয়া যাইবে, ইহ 
ভঘন্ত ধর্মত্রাতকে বুঝান যাইবে না । 

দ্বতীয় কোটি, অর্থাৎ পূর্ববর্তী স্বভাবের পরিত্যাগ না করিয়াই সংস্কত 
ধর্ম গুলি অন্ত স্বভাব গ্রহণ করে, এই পক্ষ ধর্মত্রাত স্বীকারই করেন না। সুতরাং, 
দ্বিতীয় কোটির আশ্রর লইলে অধ্বসাহ্কর্ধ্য হইয়া যায়, এই প্রকার স্বকপোলকল্পিত 
দোঁষের উদ্ভাবনে ভদন্ত ধর্মত্রাতকে পরাজিত কর! সম্তব হইবে না। 

লক্ষণান্তথাত্ববাদের থগ্ডন করিতে গিরা কমলশীাল বলিয়াছেন যে, এই মতে 
অতীতত্ব, বতৃমানত্ব ও অনাগতত্ব এই অধ্বরূপ লক্ষণগুলির সাঙ্কর্ধয হইয়] 
পড়ে। কারণ, তিনি অনাগত থাকিতে থাকিতেই সংস্কৃতধর্ম্ে বর্তমানত্বাদি 
অন্ত অর্ধবাগুলির সমাবেশ স্বীকার করিয়াছেন । সুতরা একই সংস্কৃতধর্শে 
যুগপৎ সকল অধ্বাগুলি থাকায় উহাদের সাঙ্কর্্য হইল+ । 

এই আপত্তির বিরুদ্ধে স্বমত স্থাপন করিতে গিরা ভদন্ত ঘোষক বলিয়াছেন 
যে, সংস্কৃতধন্মে অর্বাগুলির ষে সাঙ্কর্ষ্য, অর্থাৎ যুগপৎ অবাস্থৃতি, আছে, তাহা! ত 
ঠিকই। তাহা হইলেও একই সংস্কতধর্ম্ যুগপৎ অধবত্রয়ের প্রতীতি বা ব্যবহার 
হইবে না| বর্তমানত্ব-অর্ধবার সমুদাচারকালে অনাগতত্ব প্রত্তি অপর অর্ববাগুলি 
কেবল সমন্থাগতই আছে । উহারা সমুদাচারে, অর্থাৎ লন্ধাবস্থায়, নাই | সমুদ্বাচার 
অবস্থা লইয়াই লক্ষণগুলির প্রতীতি বা ব্যবহার হইয়া! থাকে২। 

এই প্রকারে ভদস্ত ঘোষক স্বমতের সমর্থন করিয়াছেন বটে, কিন্ত তাহা 
সমীচীন হয নাই । কারণ, উহা! বৈভাষিক সিদ্ধান্তের বিরদ্ধ হইয়া গিয়াছে । 

১) “গ্থিভীয়ন্যাপি বাদিনোহয়ং সঙ্কর এব, সর্ববস্য সর্দলক্ষণযেগাৎ |” পঞ্রিকা, পৃঃ ৫১৫। 

১। অন্য হী তাদিলক্ষণনুতিলাভাপেক্ষে। বাবার ইতি পৃর্পকাস্ছেদঃ ॥ এ, পুঃ ৫০৪ 
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বৈভাধিকমতে অপর একটা ধর্ম সন্বন্ধেই অন্য একটা ধর্মের, প্রাপ্তি, অর্থাৎ 
সমুদ্রাচার (লাভ ) বা সমন্বাগম স্বীককত হইয়াছে । ধর্ম্ধর্মীর অভেদস্থলে প্রাপ্তি 
স্বীকৃত হয় নাই। পুরুষ রাগপ্রাণ্ত হইতে পারে; কারণ, রাগাদি ক্লেশ পুরুষ 
হইতে পৃথক বন্ত। ঘট কথনই কাঠিন্যম্বভাবের ছারা প্রাপ্ত বা সমন্বাগত 
হইতে পারে না। কারণ, কাণঠিন্তস্বভাবটী ঘট হইতে পৃথক বস্ত নহে। 
অনাগতত্বাদি স্বভাবগুলি আপন আপন ধরা হইতে পৃথক না হওয়ায় সংস্কৃত- 
ধর্মের পক্ষে উক্ত লক্ষণ ব' স্বভাব সম্বন্ধে প্রাপ্তি অর্থাৎ সমুদ্বাচার বা! সমন্বাগমের 
কথা উঠে ন1১। আর সংস্কৃতপদার্থের মধ্যে যাহা যাহা সবাখ্য, অর্থাৎ প্রাণি- 
সন্বন্ধী ধর্ম, ইন্দজ্রিযাদি বা রাগাদি ক্লেশ, তাহাদেরই প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি বৈভাষিক- 
শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে ; অসত্বাখ্য সংস্কতধর্ম্ের প্রাপ্তি ব অপ্রাপ্তি নিষিদ্ধ 
হইয়াছেং। ঘটটা কখনও লব্ধ বা সমন্বাগত হয় ন। এবং ঘট অপর কোন ধর্ম্মও লাভ 
করিতে পারে না। অপ্রাণী লন্ধা হয় না। অতএব, অনাগতত্বাদি অব্বাগুলির 
সমুদাচার বা! সমন্বাগমের দ্বারা কথত অধ্বসাঙ্কয্যের পরিহার সম্ভব হয় না। 
অন্তথাস্তথিকত্ববাদদের, অর্থাৎ বুদ্ধদ্বেবদেশিত মতের, খগ্নপ্রসঙ্গে উক্ত 
্রস্থকারগণ বলিয়াছেন যে, এঁ মতেও অধ্বাগুলির সাঙ্কর্য্য ছুনিবার হইয়া পড়ে। 
কারণ, তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী যে বর্তমান বা অতীত বস্ত, তাহাকে অবলম্বন 
করিয়। ধর্মে অনাগতত্বের প্রতীতি ও ব্যবহার হয়, উত্তরবর্তা যে বর্তমান বা 
অনাগত বস্ত, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অতীতত্বের প্রতীতি ব৷ ব্যবহার হয় এবং 
উত্তরবর্তী অনাগত ও পূর্ববর্তী অতীত বস্তকে অবলম্বন করিয়া ধর্মে বর্তমানত্বের 
ব্যবহার হয়। এইরূপ হইলে প্রথমতঃ দোষ এই যে, অনাগত বস্ততেও 
বর্তমানত্বের প্রতীতি বা ব্যবহার হইবে। কারণ, অনাগত অব্বার প্রথমক্ষণন্থ 
যে বস্তুটা, তাহার উত্তরকালবর্তী অপর একটা অনাগত বস্ত এবং তাহার পূর্ববর্তী 
অপর একটী বর্তমান বস্তকে অবশ্ঠই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। স্ুতরাৎ 


১। পুরুত্তর্ধাস্তরভূতরাগসমুদাচারাদ্‌ রক্ত উচাতেহবিরক্তণ্* সমম্বাগমমাত্রেণ। ন তু 
ধন্ঘসয লক্ষণসমুদ।চারে। লক্ষণসমন্থাগমো! বা! প্রাপ্তিলক্ষণো ইস্তি, অন্যত্বপ্রসঙ্গাল্পক্ষণসা প্রাপ্তি 
বদিতি ন ্গামাং দৃষ্টাস্তস্য দাষ্টন্তিকেন। পঞ্জিকা, পৃঃ ৫*৫। 

২। “ন হি অসত্বসংখ্যাতৈঃ কশ্চিৎ সমম্বাগম ইতি । কৌশস্থান ১, কা ৩৬, স্ফুটার্থাতে 
উদ্ধত ভাম্য। 


১৬ ২বনাবিক হর্ন 
উত্তরবর্তী অনাগত এবং পূর্ববর্তী বর্তমান এই ছইটীর অপেক্ষার অনাগত বস্ততেও 
ক্ষণবিশেষ-অবচ্ছেদে বর্তমানত্বের আপত্তি হইবেই। দ্বিতীয়তঃ, অতীত বস্ততেও 
বর্তমানত্বের আপত্তি হইবে । কারণ, প্রথম অতীত ক্ষণটা গ্রহণ করিলে আমরা 
দ্বেখিতে পাই বে, পর ক্ষণ্রে পূর্ববর্তী অতীত এবং উহার উত্তরবর্তী বর্তমান বা 
অনাগত বন্বস্তর আছে। অ'র, অতীত বস্ততে ক্ষণবিশেষঅবচ্ছেদে অনাগতত্বেরও 
আপত্তি হইবে । কারণ, এ অতীত ক্ষণটীর পুর্বকালে আমর! অতীত অন্য বস্তর 
সন্ধান পাই। সুতরাং, পূর্ববর্তী অতীত বস্ত লইয়া উহাতে অনাগতত্বের আপত্তি 
ছুনিবার হইয়া বাইতেছে। অবস্থান্থাত্ববাদে, অর্থাৎ ভর্দস্ত বস্থমিত্রের মতে, এত 
সহজ্ব ভাবে অপ্বসাহ্ধ্যের আপত্তি হইবে না। কারণ, তিনি কারিত্রের দ্বার 
অনাগতত্বা্দি অধ্বাগুলির ব্যবস্থা করিয়াছেন । যাহ! অপ্রাপ্ত-কারিত্র তাহ! অনাগত, 
যাহা কারিত্রযুক্ত তাহা বর্তমান এবং যাহা পরিহ্ৃত-কারিত্র তাহা অতীত। 
অনাগত অব্বার পূর্বসীমা না থাকায় যদিও উহা অনাদিপ্রসারিত, তথাপি 
তঘন্তর্বন্তী এমন একটা ক্ষণও পাওয়া ধাইবে না যাহাতে কারিত্রের যোগ আছে। 
অতএব, অনাগত অধ্বায় অবস্থিত বস্তরতে বর্তমানত্বের আপত্তি হইবে না এবং 
কারিত্রের যোগ না থাকার উহার ক্ষণগুলিতে কারিত্রের পরিহারও থাকিবে না। 
সুতরাং উহাতে অতীতত্বের আপত্তিও হইবে না। অতীত অর্দবার উত্তরসীমা না 
থাকায় যদিও এ অন্বার প্রসার অনস্ত, তথাপি অতীত বস্তরতে বর্তমানত্বের বা 
অনাগতত্বের আপন্তি হইবে না । কারণ, প্র অনাদি ক্ষণগুলির মধ্যে এমন একটা 
ক্ষণও নাই, যাহাতে কারিত্রের যোগ বা অপ্রাপ্তি আছে। স্ৃতরাৎ এই 
অবস্থান্তথাত্ববাদে অর্রবসাঙ্বধ্য হইবে ন'। 

সংস্কৃতধর্্মগুলি সমান ভাবে ত্রিকালসৎ হইলেও বস্থমিত্র যে কাবিত্রের 
ছারা তাহাতে অনাগতত্বাদি ব্যবহার ও প্রতীতির ব্যবস্থা! করিয়াছেন, ইহাতে 
অবশ্তই জিজ্ঞাসা হইবে যে, ব্যবস্থাপক কারিত্রটী কি, অর্থাৎ বন্ুমিত্র 
কাহাকে কারিত্র নামে অভিহিত করিতেছেন? বদি বলা যায় যে, সেই সেই 
সংস্কৃতধর্্সমূহের আপন আপন কাজগুলিই তাহাদের কারিত্র* | চক্ষুরিজ্জিয়- 


১1 “কিং পুনরত্র কারিত্রম্‌? যদি দর্ণনাদিলক্ষণে! বাপার: যা পঞ্চানাং চক্ষরাদীনাং 
দর্শনাদিকষ্‌, ঘতশ্চক্ষু; পগ্তি গ্রোহ' শশোতি আাণং জিগ্রতি জিহন। স্বাদয়ভীত্যাদি বিজ্ঞানস্যাপি 
বিজ্ঞাতৃত্ব বিজানাতীতি কথ! রূপাদীনা মিশ্দিয়গোচরত্ম্‌ 1" পঞিকা, পৃহ ৫০৬ | 
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রূপ সংস্কতধর্মের আপন কাজ হইতেছে দেখা । অতএব, এই যে দেখ! বা দর্শন, 
ইহাই হুইবে চস্ষুরিজ্রিয়ের কারিত্র। এই প্রণালীতেই অপরাপর ধর্দমগুলিরও 
কারিত্র বুঝিয়া লইতে হইবে । এই কারিত্রের যোগেই বন্ততে বর্তমানত্বের, 
ইহার বিয়োগেই অভীতত্বের এবং ইহার অপ্রান্তিতেই 'অনাগতত্বের প্রতীতি ও 
ব্যবহার হইবে। 


_ তাহা হইলেও পুর্ববপক্ষী বলিতেছেন যে, প্রদ্রণিত কারিত্রের দ্বারা অধবার 
প্রতীতি ও ব্যবহার যথাযথভাবে উপপন্ন হয় না। কারণ, তৎ-সভাগ, অর্থাৎ 
যাহা বিদ্কমান থাকিয়াও আপন কাজ করিতেছে না এমন বে চক্ষুরিক্জিয়,১ 
তাহাতে বর্তমানত্বের ব্যবহার ও প্রতীতি অনুপপন্ন হইয়া যাইবে। কারণ, 
বর্তমানত্বের ব্যবহার ও প্রতীতির নিয়ামক দর্শনরূপ কারিত্রের যোগ শ্রী তত-সভাগ 
চক্ষরিক্দিয়ে নাই; অথচ কারিত্রের অযোগেও উহাতে বর্তমানত্বের প্রতীতি ও 
ব্যবহার হইতেছে । 


ইহার উত্তরে অবস্থান্তথাত্ববাদী অবশ্তই বলিতে পারেন -- না, আমার মতে 
উক্ত দোষ হয় না। তৎ-সভাগ চক্ষুরিন্দ্রিয়টাতে যদিও দর্শনরূপ কারিত্রের যোগ 
নাই ইহা! সত্য, তথাপি উহা সামান্ততঃ কারিত্রশূন্ত নহে। কারণ, উহা 
তৎকালেও নিশ্তন্ধফল বা পুরুষকারফল প্রদান, অর্থাৎ আক্ষেপ, করিতেছে এবং 
উক্ত ফলের প্রতি সভাগহেতুরূপে অবস্থান করিয়! উক্ত নিস্তন্দমফলের প্রতিগ্রহও 
করিতেছে। এই যে ফলদান বা ফলপ্রতিগ্রহ, অর্থাৎ ফলাক্ষেপ বা 
হেতুরূপে অবস্থান, ইহাই কারিত্র। ধর্মগুলি এই কারিত্রের যোগে বর্তমান, 
বিয়োগে অতীত এবং অপ্রাপ্তিতে অনাগত হইবে। প্রদ্‌শিত চক্ষুরিক্রিয়ে উক্ত 
কারিত্রের যোগ থাকায় উহাতে বর্তমানত্বের ব্যবহার বা' প্রতীতির কোনও 
অনুপপত্তি নাই। 


এখন অবশ্যই আপত্তি হইবে যে, ফলদান বা! ফলপ্রতিগ্রহকে কারিত্র বলিলে 
এবং কারিত্রের দ্বারা অর্ধবব্যবস্থা। স্বীকার করিলে পূর্ব পূর্বব মতের ন্যায় এই 


১। “সিভাগন্তংসভাগোহপি শেষে। যে! ন স্বকর্ম্নকৃৎ |” যে!ন স্বকর্শকৎ স তংসভাগ ইতি 
সন্বন্ধবীয়ম্। কোশস্থান ১, কা ৩৭ ও ক্ছুটার্ঘ। 
২। "জননাৎ প্রধচ্ছৎ হেতুভাবেনাবস্থানাৎ সুহৃৎ চক্ুরর্তমানমুচ্যতে” । পর্িকা, পৃঃ ৫৬ 
ই 
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যতেও অধবসাক্ষর্য আসিয়া উপস্থিত হইবে । কারণ, বৈভাবিকমতে অতীত 
সভাগহেতুতে বা অতীত বিপাকহেতুতে ফলদান স্বীকৃত হইয়াছে। 

ইহার উত্তরে আমর। অবশ্তই বলিতে পারি যে, ফলদানরূপ কারিত্রের দ্বারা 
অধ্বব্যবস্থা নহে; পরস্ত, ফলপ্রতিগ্রহরূপ কারিত্রের দ্বারাই অবধ্বব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । ফলপ্রতিগ্রহ বলিতে ফলের আক্ষেপকে বুঝায় । এক্ষণে অতীত 
বভাগহেতু বা বিপাকহেতুতে বর্তমানত্বের আপত্তি, অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি, হইবে না । 
কারণ, এ হেতুগুলি বর্তমান অবস্থায় নিজ নিজ ফলের আক্ষেপ করে । আক্ষিণ্, 
অর্থাৎ উৎপন্ন, এ ফলগুলি ব্যবহিত থাকে । অতীত অবস্থায় উপনীত সভাগ ব! 
বিপাকহেতুগুলি বথাসমক্ষে এ পুর্ববোৎপন্ন ফলগুলি প্রদ্বানমাত্রহই করে*। স্তরাৎ, 
ফলাক্ষেপরূপ কারিত্র অতীত দশায় না থাকায় এক্ষণে আর অতীত হেতুতে 
বর্তমানত্ব-অধবার আপত্তি হইবে না। ফলাক্ষেপের যোগ বর্তমানত্তের, ফলাক্ষেপের 
পরিহার অতীতত্বের এবৎ ফলাক্ষেপের অপ্রান্তি অনাগতত্বের নিয়ামক হইবে । 

আচার্ধ্য সঙ্ঘভদ্র বলিয়াছেন যে, ফলাক্ষেপকশক্তিই এই স্থলে কারিত্র পদ্দের 
দ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে ; ফলজনন, অর্থাৎ ফলোৎপাদান্থুকুল ব্যাপার, নহে। 
ফলাক্ষেপকশ্ক্তি বর্তমানকালেই থাকে, অতীতকালে বা অনাগতকালে উহ! থাকে 
না। একবার যাহাতে এ শক্তির সম্ভাবনা আছে, তাহা অতীতকালে 
বা অনাগতকালে থাকিয়াও আপন ফল উৎপাদন করিতে পারে। সর্বদাই 
ফলোৎপত্তিকালে উক্ত শক্তির উপস্থিতি আবশ্তক নহে। এই মতে অতীত 
অবস্থারও সভাগাদিহেতুর দ্বারা ফলের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে । পূর্বোক্ত 
মতের ভার এই মতে, কোন কোন সভাগহেতু বা বিপাকহেতু বিদ্যমান 
অবস্থায় ব্যবধানে ফলোৎপাদন করির। অতীত অবস্থায় ফলপ্রদান করে, 
ইহ স্বীকৃত হর নাই। পরস্ত, এই মতে উহারাঁও অতীত অবস্থায়ই ফলোৎপাদন 
এবং ফলপ্রদ্দান করে বলিয়া মনে করা হইরাছে। সকল মতেই কিন্তু ফলাক্ষেপক- 
শক্তিটী সর্বত্রই বিদ্যমান দশায় স্বীকৃত হুইয়়াছে। এই ফলাক্ষেপকশক্তির যোগে 
বর্তমানত্ব, বিয়োগে অতীতত্ব এবং অপ্রাপ্তিতে অনাগতত্বের প্রতীতি ও ব্যবহার 

১। “বর্তমানাঃ ফলং পঞ্চ গৃহত্তি। ইতাবধারণম্‌। প্রতিগৃঞ্স্ীতি। আক্গিপন্তি 
হেতুতাবেন অবতিঠন্ত ইত্যর্থ:।...-." উৎপাচ্যানাবস্থায়মেব ফলং নিবর্যতে নান্ডদ1। 
কেবলত্ত ব্যবছিতং তৎফলমিতাবগন্তষ্যন্‌।' কোশস্থান ২, কা ৫৯, স্কুটার্ধ1। 
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হইবে। অনাগত বা! অতীত ধর্মে উক্ত শক্তির যোগ না থাকায়, এক্ষণে আর 
পূর্ব্বো্ত অধ্বসাঙ্কর্যের আপত্তি হইবে না। 

আচার্ধ্য বস্থুবন্ধু সংস্কৃতধর্ধের ত্রিকালান্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি 
পর্ববক্ত বনুমিত্রের মত খণ্ডন করিতে গিয়৷ বলিয়াছেন যে, সংস্কতধর্ের 
ত্রিকালান্তিত্ব শ্বীকার করিয়াও বস্থমিত্র ইহা কিন্ধপে বলিতে পারিলেন যে, 
ব্রিকালসৎ হইলেও সংস্কৃতধর্মগুলি সর্বদ। নিজ নিজ কারিত্র করে না, কদ্াচিংই 
উহা! করিয়া! থাকে? হেতু বা সমনস্তরাি অন্তান্ত প্রত্যয়ের অসমবধানবশতঃ 
কারিত্র না কর! সম্ভব ; কিন্তু, প্রত্যরান্তরের বিকলতা! বা অসমবধান বন্থমিত্রের 
মতে অসন্ভব। কারণ, তিনি এঁ সকল ধর্মের প্রত্যেকতঃ ত্রিকালাস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন। সকল পদার্থ ই বদি ব্রিকালসৎ হয়, তাহা! হইলে একটা পদার্থ 
অপর পদার্থের দ্বারা অসমবহিত হইতে পারে না। স্বতরাং, কারিত্রের 
কাদাচিৎকত্বের দ্বারা অধ্বব্যবস্থা নিতান্তই অসমীচীন। ধর্ম্মমাত্রই ত্রিকালসৎ 
হইলে প্রত্যেক ধর্মেই সর্বদ। কারিত্রের যোগ অবশ্থন্তাবী হইয়! পড়ে। 

আরও কথ! এই বে, পূর্বোক্ত ব্যাধ্যান্ুসারে কারিত্রের স্বর্বপ যাহাই হউক না৷ 
কেন, তাহাতেই এই আপত্তি হইবে যে, অর্বব্যবস্থ। করিতে গিয়। কারিত্রের যোগ, 
কারিত্রের পরিহার এবং কারিত্রের অপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে । ইহাতে 
ফলতঃ কারিত্রকে বর্তমান, অতীত এবং অনাগতই বল! হইয়াছে। এ স্থলে 
অবশ্থই জিজ্ঞাস! হইবে বে, কারিত্রের অববব্যবস্থ। কিরূপে উপপন্ন হইবে? 
উত্তরে যদি কারিত্রের কা-রত্রান্তর স্বীকার করা হয়, তাহ। হইলে অনবস্থ। হইবে। 

যদি বলা যায় __ কারিত্রে বর্তমানত্বার্দির প্রতীতি ও ব্যবস্থার কারিত্রের স্বরূপ- 
সত্ত।র দ্বারাই হইবে; অর্থাৎ, স্বরূপসত্তার যোগে কারিত্রে বর্তমানত্তের প্রতীতি 
ও ব্যবহার, স্বরূপসন্তার অপ্রাপ্তিতে উহাতে অনাগতত্তের প্রতাতি ও ব্যবহার এবং 
স্বরূপসত্তার পরিহারে উহাতে অতীতত্বের প্রতীতি ও ব্যবহার হইবে; আর 
অপরাপর সংস্কৃতধর্মে কারিত্রের দ্বার। বর্তমানত্বা্দি অব্বার প্রতীতি ও ব্যবহার 
হইবে। ইহার প্রতিবাদে আচার্য্য বস্থবন্ধু বলিবেন যে, পূর্বোক্ত সমাধান 
অসঙ্গত। কারিত্রে অর্ববার প্রতীতি ও ব্যবহারের নিমিত্ত যখন উহাতে স্বরূপসন্ত। 
স্বীকৃতই হুইল, তখন অপগাপর সংস্কৃতধর্দেও পৃথক পৃথক্‌ ম্বরূপসত্বা। স্বীকার 
করিয়াই তাহাদের দ্বার অববার প্রতীতি ও ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে এবং 


২ বৈভাষিক দর্পন 


সেইরূপ সমাধানই জমীচীন হইবে। বিনাশ, উংপাদ ও প্রাগভাবের দ্বারা 
দ্বরূপসত্তাতে অধবব্যবহার উপপার্িত হইবে ; অর্থাৎ বিনাশপ্রতিযোগিত্বের দ্বারা 
স্বরূপসতাতে অতীতত্বের প্রতীতি ও ব্যবহার, উৎপত্তি অর্থাৎ প্রথমক্ষণসন্বন্ধের 
দ্বারা উহাতে বর্তমানত্বের প্রতীতি ও ব্যবহার এবং প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বের দ্বারা 
উহাতে অনাগতত্বের প্রতীতি ও ব্যবহার ব্যবস্থাপিত হইবে। এই প্রণালীতেই 
যখন অব্বার প্রতীতি ও ব্যবহারের সকল সমস্তার সমাধান হইয় যায়, তখন 
কারিত্রের দ্বারা সংস্কৃতধর্ে অধ্বব্যবস্থা করিতে গিয়। নান! জটিলতার সম্মুথীন 
হওয়া অসমীচীন । 

যদি বলা যায় যে _ প্রদশিত প্রণালীতে স্বরূপসত্তার দ্বারা সংস্কৃতধর্মটে অর্ধব- 
ব্যবস্থা করিতে গেলে, উহা! সরল হয় ইহ] সত্য ; কিন্তু, তাহা করা সম্ভব নছে। 
কারণ উহাতে সংস্কৃতধর্্মগুলির ত্রিকালাস্তিত্ব-সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইবে। কারণ, 
অতীত ও অনাগত কালে ধর্মের স্বরূপসন্তার বিনাশ এবং প্রাগভাব কথিত 
হইয়াছে । যে ষে কালে যাহাতে শ্বরূপসত্ত। থাকিবে না সেই সেই কালে তাহা 
অন্তি, অর্থাৎ সৎ, হইতে পারে না ; অথচ, সংস্কৃতধর্মগুলিরও ত্রিকালান্তিত্ব-স্বীকার 
করা বে আবশ্তক, তাহা পুর্বে যুক্তির দ্বারা এবং হ্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। 

ইহার উত্তরে প্রতিবন্দী উপস্থাপন করিরা ( অর্থাৎ বিপরীতভাবে ) বলা! যায় 
যে, সংস্কৃতধর্খ্মগুলির ত্রিকালাস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কারিত্রের দ্বারা উহ্বাদের যে 
অধ্বনিয়ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা ও নানাপ্রকার অসামঞ্জস্তে পরিপূর্ণ । কারণ, 
প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, কারিত্রপগুলি সংস্কৃতধর্ম হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন ? 
যদি উহাদ্দিগকে ভিন্ন বলা! হয়, তাহা হইলে বৈভাষিক সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইবে। 
কারণ, স্বন্ধ বা ধাতুর বাহিরে কোনও সংস্কৃত পদার্থ বৈভাষিক সিদ্ধান্তে গৃহীত 
হয় নাই ; অথচ, ত্রিকালান্তিত্ববার্দীরা কারিত্র নামক একটী পৃথকৃপদার্থ স্বীকার 
করিতেছেন । অতএব, এই মতে স্বসিদ্ধান্তবিরোধ ছুনিবার হইয়া পড়ে। 
আর, যদি কারিত্রকে সংস্কৃতধন্ম হইতে অভিন্ন বল! বায়, তাহা হইলে ত্রিকালসৎ 
সংগ্কৃতধর্মের কারিত্রের দ্বারা ঘে অধবব্যবস্থা করা হুইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইবে 
না। কারণ, সংস্কতধর্্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায় & কারিত্রগুলিও নিজেরা ফলতঃ 
ত্রিকালসংই হইয়া গেল। সুতরাং ত্রিকালসৎ এ কারিত্রের বিয়োগাদি সম্ভব না 
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হওয়ায় উহাদের দ্বারা সংস্কতধর্ধের অত্ীতত্বার্দি প্রতীতি ও ব্যবহার উপপার্দিত 
হইবে না; এবং সর্ব কারিত্রের যোগ থাকায় অতীতত্বাদি দশাতেও বর্তমানত্বের 
প্রতীতি ও ব্যবহারের আপত্তি হইবে। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, হয় সংস্কৃত- 
ধর্মের ত্রিকালাস্তিত্ববাদ পরিহার করিতে হয়, নতুবা! অধ্বব্যবস্থা৷ জলাঞ্জলি দিতে 
হয়। ছুইটীকে সমানভাবে রক্ষা করা যায় না। 

বন্তুবন্ধু বলিতে চাহেন যে, ষদি একটার পরিহার অবশ্ঠন্তাবীই হয়, তাহা 
হইলে সর্বসম্মত অব্বার প্রতীতি 'ও ব্যবহারকে রাখিয়া, ষে ত্রিকালাস্তিত্ববাদ 
অন্ুভবসিদ্ধ নহে, তাহা পরিত্যাগই করাই সমীটীন। তাহা হইলে স্বদ্পপসত্তার 
দ্বারাই সংস্কৃতধর্ত্ে অন্ববার প্রতীতি ও ব্যবস্থা! উপপন্ন হইবে; এবং স্বরূপসত্াঁর 
নিজের অপবব্যবস্থা প্রাগভাব, উৎপার্দ ও বিনাশের দ্বারা হইবে। 

বন্বন্ধুর এই মতটী আপাতমনোরম হইলেও, ইহার খুব বেশী মুল্য আছে 
বলিয়া আমর। মনে করিতে পারি না। কারণ, তিনি যে অভাব পদার্থ স্বীকার করিয়া! 
স্বরূপসত্তাতে অতীতত্ব ও বর্তমানত্বের ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছেন, তাহা সমীচীন 
হয় নাই। কারণ, কোনও বৌদ্ধমতেই অভাবের পদার্থত্ব স্বীকৃত হয় নাই। 
সুতরাং, ইহ! বৌদ্ধসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হইয়! গিয়াছে । আরও জিজ্ঞান্ত এই যে, অধ্ব- 
ব্যবস্থাপকরূপে যে স্বরূপসত্তাটা স্বীকৃত হইয়াছে, উহ! কি স্বাশ্রয়ীভূত সংস্কৃতধর্্ম 
হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন ? যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্তবিরোধ হইবে। 
কারণ, স্বন্ধ বা! ধাতু হইতে পৃথক্‌ কোনও সংস্কৃত পদার্থ বৌদ্ধমতে স্বীকৃত হয় নাই। 
আর, যদ্দি অভিন্ন হয়, তবে উহার দ্বারা অবব্যবস্থা সম্ভব হইবে না। অভেদ 
থাকিলে ব্যবস্থাপা-ব্যবস্থাপক ভাব দ্বেথা যার না। ন্ুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, 
বন্থমিত্রাদ্দির মতের ন্াঁয় বন্তুবন্ধুর মতও সামঞ্জন্তহীন। অতএব, প্রচলিত 
বৈভাষিকমত বলিয়া আমরা সর্বাস্তিত্ববাদেরই আদর করিব। বন্ুবন্ধুর মতকে 
আমর! ঠিক ঠিক বৈভাধিকমত বলিয়া গ্রহণ করিব না। বন্গবন্ধু যে ষে 
পদ্ার্থগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল পদ্ার্কে আমরা সর্বাস্তিবাদের - 
সিদ্ধান্তানুসারেই বর্তমান গ্রন্থে গ্রশ্থণ করিব; অন্থা, উহা! বৈধ হইবে 
ন৷ বলিয়াই আমাদের ধারণা । 

এক্ষণে আমর! বিচার করিয়! দেখিব যে, সর্বাস্তিবাদদে সংস্কৃতধর্ধের প্রতীত্য- 
সমুৎপা্ সন্তব হয় কি না? ভদস্ত শ্রীলাত সৌত্রাস্তিক বলিয়াই আমাদের 
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বিশ্বাল। কারণ, তিনি সংস্কৃতধর্দের বিনাশ ম্বীকার করিয়াছেন । তীহার 
ব্যাখ্যানুঘারে পপ্রতি প্রতি ইত্যানাং বিনাশিনাৎ ধর্মান্তরৈঃ সহ উৎপাদঃ” এই রূপেই 
প্রভীত্যনমুৎপাদ কথাটার নির্ধচন হুইবে। 
সৌন্রান্তিকমতে ধর্ষের আগামী বা অতীত কালে সতত! স্বীকৃত হয় নাই।* 
উৎপত্তির পূর্বকালে যাহ নিতাস্তই অসৎ ছিল, এমন বস্তর যে ভাব, অর্থাৎ ক্ষণ- 
সম্বন্ধ, তাহাই বন্তর উৎপত্তি। এই ষে ভাব বা উৎপত্তি, ইহা! কোথায় আশ্রিত? 
উত্তরে এইরূপ বলা যায় না যে, ইহা! অনাগত ধর্মে সমাশ্রিত । কারণ, সৌত্রান্তিকমতে 
অনাগত ধর্ম অভাব অর্থাৎ অসদাত্বক ; এবং অসৎ কাহারও আশ্রয় হইতে পারে 
না। যদি বলা বায় যে, উহা? অর্থাৎ উৎপত্তি, সৎ বস্তৃতেই আশ্রিত, তাহা! হইলেও 
দোষ এই যে, উৎপত্তির দ্বার! যাহা৷ আত্মলান্ত করিয়াছে তাহাই সৎ। এই সৎ 
বন্ততে উৎপত্তি আশ্রিত হইলে ফলতঃ উৎপন্ন বস্তরই পুনরুৎপন্তি স্বীকার কর! 
হুইল। কারণ, যাহা উৎপত্তির দ্বারা পূর্বে সৎ হইয়াছে ইদানীং তাহার উৎপত্তি 
হুইল। ইহার উত্তরে সোত্রান্তিকমতের অনুকূলে আমরা বলিতে পারি __ না, 
উৎপত্তির দ্বার৷ আত্মলাভ করা সৎ হওয়া নহে; পরন্ত, অর্থক্রির়াকারী হওয়াই 
ধর্মের পক্ষে লৎ হওয়া । যাহা! অর্থক্রিয়াকারী তাহাই সং। এই অর্থক্রিয়াকারিত্ব ও 
উৎপত্তি এই উভয়ের সহিত ধর্গুলি একক্ষণেই সম্বদ্ধ । ম্ৃতরাং, উৎপত্তি সত্বস্ততে 
আশ্রিত হইলেও এক্ষণে আর উৎপন্নের পুনরুৎপত্তি স্বীকার করিতে হইল ন]। 
এইরূপে উৎপত্তি সম্ভব হইলেও সোত্রাস্তিকমতে; প্রতীত্যসমুতপাদ্দ সম্ভব 
হুইল না। কারণ, সমুৎপনধর্থের স্বীয় সমুৎপত্তির পৃর্কে হেতু বা প্রত্যয়ের সহিত 
প্রাপ্তি সম্ভব হইল না। উৎপত্তির পুর্বে উহা অসৎ ছিল; এবং অসৎ কোনও 
হেতু বা প্রত্যয়কে প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহার সমাধানে সোত্রাস্তিকমত্ের 
জন্ুকুলে আষরা বলিতে পারি বে, হেতু বা! প্রত্যয়ের প্রাপ্তি ও সমুৎপত্তি এই উভয় 
ক্রিয়ার লমানকালীনত্বপক্ষেই সৌত্রাস্তিকগণ ধর্্গুলিকে প্রতীত্যসমুৎপন্প বলেন ; 
প্রাপ্তির পূর্বকালীনতা! লইয়। নহে।* এককর্ুনিষ্পান্চ ক্রিয়াদ্বয়ের সমানকালীনতা 


১। “উৎপাদশ্চ নাম অতূত্ব! ভাবলক্ষপ: | সৌত্রান্তিকনয়েন উৎপত্তি ধশ্মাগাং তদানীমেব 
ভবতীতি” । কোশস্থান ৩, কা ২৮, শ্চুটার্ঘা | 

২। “ন চাসে৭ পূরধবমুৎপাদাৎ কশ্চিদস্তীতি সৌত্রান্তিকমতেন” । এ । 
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ঘৃষ্ধাইতেও “ল্যপ * প্রত্যন্ন প্রুক্ত হইয়। থাকে । মুখব্যাদান ও শন অর্থাৎ নি! 
এই ক্রিয়াম্্য়ের সমানকালীনত্ব ম্থলেই “মুখৎ ব্যাদায় শেতে* এইরূপ প্রয়োগ 
হইন্লা থাকে। সুতরাং, এক্ষণে ইহা আমর! বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সৌন্রাস্তিক- 
ঘ্নতে প্রতভীত্যসমুতপাদ্দের কোনও অন্ুপপত্তি নাই। বৈভাবিকমতের বস্ুবন্ধু 
প্রস্তুতি নব্যব্যাধ্যাতৃগণ ধর্মের অতীত ঘা অনাগত সত্তা স্বীকার করেন নাই। 
অতএব, ইহারাও সৌত্রান্তিক সম্প্রদাযণের যুক্তির আশ্রয়েই নিজ নিজ মতে 


প্রতীত্যসমুৎপার্দের উপপত্তি করিবেন । 
প্রাচীন বৈভাধিকমতে সংস্কৃতধর্ম্মেরও ত্রিকালাস্তিত্ব স্বীকার করা হুইয়াছে। 


এই মতে উৎপত্তির পূর্বেও বস্তর অস্তিত্ব থাকায় স্ব স্ব উৎপত্তির পূর্বেও ইহারা 
হেতু ও প্রত্যয়ের সহিত প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্ত, এই মতে সংস্কৃতধর্্বের 
উৎপত্তি ব্যাখা কর! নিতান্ত সহজ বা সরল হইবে না। কারণ, ষাহা। উৎপত্তির 
পূর্বেও সংই, তাহাতে “অনৃত্ব। ভাবঃ” রূপ উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যর্দি বলা 
বায় _- কেন? কেবল বৈভাষিকমতেই যে সংস্কতধর্মের ত্রিকালাস্তিত্ব স্বীকৃত 
আছে, তাহ। নহে; পরন্থ, সাংখ্যমতেও বস্তর ত্রিকালসত্তা স্বীকৃত হইয়াছে এবং 
ধপ্রকার ত্রিকালসৎ মহৎ প্রভৃতি বিকারগুলির উৎপাদ-বিনাশও এঁ মতে অস্বীকূত 
হয় নাই। অতএব, সাংখ্যমতের স্তায় এই মতেও সংস্কতধর্ম্ের উৎপাদ 
বা! বিনাশ অসম্ভব হইবে না। তাহা হইলেও পূর্ববপন্ষী বলিবেন যে, পূর্বের 
যাহা! বল! হইল, উহার দ্বারা তাহার প্রশ্নের কোনও সহুত্তর দেওয়া হয় নাই। 
লাংখ্যমতের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়াই বৈভাষিকগণ ক্ষান্ত হইয়াছেন; কিন্ত, 
তাহারা কোনও হেতু উপস্থাপিত করেন নাই। কেবল দৃষ্টান্তের দ্বারা বস্তসিদ্ধি হয় 
না। তুল্যযুক্তিতে সাংখ্যমতেও পূর্ববপক্ষীর আপত্তি রহিয়াছে । কারণ, পূর্ববপক্ষা 
মনে করেন যে ত্রিকালাস্তিত্বনিবন্ধন সাংখ্যমতেও ধর্মের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। 
ইহার উত্তরে যদি বলা যায় যে, পূর্ব হইতেই যাহা বি্ভমান তাহারও সময়বিশেষে 
আবির্ভাব এবং সময়বিশেষে তিরোভাব হয়, ইহা! আমরা দেখিতে পাই। এই 
সাময়িক আবির্ভাব এবং সাময়িক তিরোভাবই, ত্রিকালসৎ ধর্মের উৎপার্দ ও 
বিনাশ । পূর্ব হইতেই বিস্মান গ্রহনক্ষত্রাদি, মেঘার্দি আবর্ণের অপসারণে 
কখনও আবিভূতি এবং উহার অন্তরালে কদাচিৎ তিরোহিত হয়, ইহা আমাদের 
অন্ুভবস্দ্ধি ; অথচ, সকল সময়েই জমানভাবে গ্রহনক্ষত্রাদ্ির আকাশে 


২৪ বৈভাবিক দর্শন 


বিভমানতা আমরা স্বীকার করি। সুতরাং, ত্রিকালসৎ হইলেও সংস্কৃতধর্্ের 
উৎপত্তি ও বিনাশ অসম্ভব নহে। তাহা হইলেও আমরা বলিব যে, এই- 
রূপে উৎপত্তি ও বিনাশের ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। কারণ, ইহার দ্বারা পূর্ব্ব- 
সিদ্ধ বন্তর স্বীয় অবস্থার কোনও পরিবর্তন প্রমাণিত হইল না। স্বয়ং যথাবং 
অপরিবর্তিত থাকিয়াই আবরণের অপস্থতিতে আবির্ভূত এবং উহ্বার উপস্থিতিতে 
তিরোহিত হইল। টৈউবব্ন০ সংস্কতধর্্ের প্রতিক্ষণেই নিজ নিজ অবস্থার 
পরিবর্তন স্বীকৃত হইয়াছে। 

কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, দ্রব্যরূপ সংস্কৃতধর্মগুলি ভ্রিকালসৎ হইলেও 
তাহাতে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব নহে এবং ক্রিম হইলে 
বন্ততে কোনও না কোনও অবস্থার পরিবর্তন আসিবেই। স্তরাৎ, পুর্ববসিদ্ধ 
বস্তর যে এক জাতীয় নবীন ক্রিয়া, তাহাই তাহার উৎপত্তি এবং তৎকালে সংদ্রব্যেই 
অন্ত প্রকারের ষে ক্রিয়া, তাহা উহার বিনাশ। এই ক্তরিয়াগুলির ত্রিকালাস্তিত্ 
শ্বীকারের কোনও আবশ্তকতা নাই। এই ক্রিয়াগুলির দ্রব্যাংশ-পরিহারে 
বাহান্তিত্ব নাই। স্মৃতরাং, ক্রিয়াগুলি দ্রব্য হইতে একান্ততঃ পৃথক নহে। 
যাবদ্দ্রব্য-ভাবিত্ব ন! থাকায় এ ক্রিয়াগুলিকে একান্ততঃ দ্রব্যাপ্নকও বলা 
যাইবে না। সুতরাং, এই ভেদাভেদবাদ অবলম্বন করিয়াই ত্রিকালসৎ ধর্মের 
উৎপাদ ও বিনাশ ব্যাখ্যাত হইতে পারে, অন্তথা নহে । কিন্ত, সৌত্রাস্তিকমতে 
দ্রব্যে কোনও ক্রিয়া স্বীকার করা যাইবে না। কারণ, যাঁছ! একাস্ততঃ ক্ষণিক, 
তাহাতে ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব! বন্বন্ধুর মতেও সৌত্রান্তিকমতের স্ায়ই 
প্রতীত্যসমুৎপাদদ ব্যাথ্যাত হইবে । কারণ, তিনিও সংস্কৃতধর্মের ত্রিকালান্তিত্ 
স্বীকার করেন নাই। একাস্ততঃ-ক্ষণিকতাপক্ষেই তাহার স্বরস আছে+ ॥ 


১। “বিজ্ঞপ্তির গতির্নাশাৎ সংন্কতং ক্গণিকং বত” । কোশশ্বান ৪, কা ১। 


ভ্িতীন্স সন্ট্রিন্্হে 
স্কৃতধন্মের নিবপণ 


অভিধর্্শান্ত্রে প্রথমতঃ ধর্ঘম বা পদার্থগুলিকে সংস্কৃত ও 'অসংস্কৃত এই ছুই ভাগে 
বিভক্ত কর! হইয়াছে । যাহা হেতু ও প্রত্যয়ের দ্বার! নিশপন্ন সেই ধর্মগুলিকে 
( অর্থাৎ জন্তপদার্থগুলিকে ) সংস্কৃত, এবং যাহ হেতু বা প্রত্যয়ের দ্বার! নিষ্পন্ন 
নছে ( অর্ধাৎ নিত্য ) সেই ধর্বগুলিকে অসংন্ৃত নামে পরিভাষিত কর! হইয়াছে। 

পদার্থের সামান্তবিভাগে সংস্কৃতধর্ম্ের প্রথমতঃ উল্লেখ থাকিলেও অসংস্কৃত 
ধর্মগুলির নিরূপণের পরেই আমর সংস্কৃতধর্মের নিরূপণ করিব। কারণ, সংস্কৃত- 
ধর্মের অপেক্ষায় অসংস্ৃতধর্মগুলি সংখ্যাতেও অল্প এবং উহাদের জটিলতাও কম। 
সুতরাৎ, হুচীকটাহন্তায়ে প্রথমে অসংস্কৃতধর্ষেরেই নিরূপণ করা যাইতেছে । 


আকাশ 

বৈভাবিকশান্ত্রে অসংস্কৃতধর্মগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে__ 
আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। এই যে তিনপ্রকার 
অসংশ্কৃতধর্্ের কথা বল! হইল, ইহারা সকলেই অনান্্রব অর্থাৎ নির্দোষ১ | 
“সাম্্ব” কথাটা বৌদ্ধশান্ে “নিগৃঢ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অগ্রে সংস্কৃতধর্থের 
নিরূপণপ্রসঙ্গে আমরা উক্ত কথাটার তাৎপর্য্যার্থ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা 
করিব। তখন আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিব যে, কিরূপ গুার্থে 
অভিধর্মশান্ত্রে অনাম্ব কথাটা ব্যবহৃত হইয়াছে । এক্ষণে আমরা সাধারণভাবে 
নির্দোষ এই অথেই অনাম্ব কথাটাকে গ্রহণ করিলাম। 
॥ কেবল উক্ত তিনপ্রকার অসংস্কৃতধর্মহ যে অভিধর্মশান্ত্াসারে অনাঅব 


১। “অনাশ্রব। মা্গসত্যং ভ্রিবিধঞ্চাপাসংস্কৃতং। 
আকাশং ছ্বৌ নিরোধ ৮” ॥ কোশস্থান ১, কা ৫ 


২৬ বৈভাষিক দর্শন 


নামে পরিভাষিত হইবে তাহা নহে; পরস্ত, বৌদ্ধশান্ত্রে "মার্গসত্য* নামে যে 
সকল পদার্থ কীন্তিত হইয়াছে, তাহারাও অনাম্ব পদার্থ বলিয়াই স্বীকৃত আছে। 
কিন্তু, অনাম্রবকক্ষাতে প্রবিষ্ট মার্গসত্য অসংস্কৃতবক্ষায় প্রবিষ্ট নহে। প্রথমোক্ত 
সংস্কৃতবিভাগে প্রবিষ্ট পদার্থগুলিকে সাশ্রব ও অনাম্্ব এইরূপে ছুইভাগে 
বিভক্ত কর! হইয়াছে । সংস্কৃতধর্ম গুলির মধ্যে একমাত্র মার্গসত্যই অনাশ্ব এবং 
অবশিষ্ট সমুদায় সংস্কৃতধর্শই লাশ্রব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন । 

সুতরাং, বৈভাষিকসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া আমরা নিয্বোক্ষপ্রকারেও 
পদার্থের প্রাথমিক বিভাগ করিতে পারি। পদার্থ বা ধর্ম ছুই প্রকার _- 
অনাত্রব ও সাম্ব। আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও 
মার্গসত্য ইহারা অনাশ্রবধন্্ম । আর, হেতু ও প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন অবশিষ্ট যত 
পদ্বার্থ আছে, তাহারা সকলেই সাম্বধর্ম্ম | 

উক্ত অনাশ্বধন্মগুলিকে আমরা আবার ছুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি-- 
অসংস্কত এবং সংস্কত। আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এই 
তিনটী মাত্র পদার্থই বৈভাধিকশাস্তরান্ুসারে অসংস্কৃত বা নিত্য বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল পদার্থ ই এই মতে সংস্কৃত বা অনিত্য বলিয়! পরিগণিত 
হইয়াছে । এই মতে ধর্দ্গুলি অনিত্য হইলেই ষে সাম্রব হইয়া যাইবে, তাহা 
নহে; পরন্ধ, অনিত্য বা সংস্কৃত হইলেও মার্গসত্যকে এই মতে অনান্রবকক্ষায় 
পরিগণিত করা হইয়াছে । মার্গসত্য ভিন্ন অবশিষ্ট সকল সংস্কৃতধর্্ধই যে সাম্রব- 
কক্ষার প্রবেশিত হইয়াছে, তাহা আমর! পূর্বেই জানিয়াছি। 

ইহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হুইবে থে, সৌত্রান্তিকমতে আকাশাদি 
অসংস্কতধর্্ম গুলির দ্রব্যসত্ত। স্বীকৃত হয় নাই। সোত্রাস্তিকগণ নিত্য পদার্থ স্বীকার 
করেন নাই। ইহার! পদার্থমাত্রেরই নিতান্ত ক্ষপিকত্বে বিশ্বাসীং | কিন্তু, আমর! 
[বশেবভাঁতোে বৈভাষিকমতান্ুসারেই পদার্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
অতএব, আমরা অসংস্কৃতধশ্ম গুলিরও বিশেষভাবে আলোচনা করিব। বাৎসী- 





১। “সংস্কৃতা মার্গবজিতাঃ সাবা”: । কোশন্বান ১, কা ৪। 
২। “ন রূপাদিভাঃ পঞ্চভ্যোহসংস্কতং ভাষান্তরমত্তি অতে। নাসংস্কতং ভ্রব্যাস্তরমিতি 
সৌত্রান্তিকাঃ” | কোশস্থান ২, কা ৫৫, স্ছুটার্থা। 


জসংস্কতবর্ষোর জিযাপণ ২৭ 


পুত্রীয়গণ যে নিত্য ধর্ম সর্বথা অন্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে । তাহার! নিত্য 
পদার্থবরূপে আকাশ, প্রতিসংধ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের দ্রব্যসত্ত| 
স্বীকার না! করিলেও, নির্ব্বাণকে তীহার! নিত্য এবং ভ্ব্সৎ বলিয়! স্বীকার 
করিয়াছেন ।১ ৃ 

এক্ষণে, অসংস্কৃতধর্ম্বের বিশেষভাবে নিরূপণপ্রসঙ্গে আকাশের নিরূপণ করা 
যাইতেছে । যাহা অবকাশ প্রদান করে, অথবা বাহার অন্তরে পদার্থ সমূহ বিকাশ 
লাভ করে, (অর্থাৎ যাহাকে আশ্রর করিয়াই অন্ঠান্ট ভাবগুলি আত্মলাভ করে) 
এইপ্রকার অর্থে আকাশ পদটা নিষ্পন্ন হইয়াছেং | উক্ত নির্বচন অনুসারে 
অবকাশম্বভাব ধর্ম বা! পদার্থ ই আকাশ কথার অর্থ, ইহ বৃঝা যাইতেছে । 

যাহ] হ্বয়ং অন্য ধর্মকে আবরণ করিবে না এবং নিজেও অন্য ধর্মের দ্বারা 
আবৃত হইবে না, এইরূপ হইলেই তাহা অবকাশম্বভাব হইতে পারে ; যেমন 
পৃথিবী । ইহা! ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত । আকাশ ছাড়া অন্ত কোনও অনাবরণ- 
স্বভাব ধর্ম না থাকায় অন্বয়ী দৃষ্টাস্ত সম্ভব হয় নাৎ। যাহ অন্যকে আবরণ করে 
না, এইমাত্র বলিলে অনাবরণত্বটী আলোকে ব্যভিচারী হইয়া যায়। কারণ, 
আলোকে এ প্রকার অনাবরণত্ব আছে ; অথচ, উহাতে অবকাশম্বভাবত্ব নাই। 
সুতরাং, যাহা! নিজে অন্তের দ্বারা আবৃত হয় না, এই অংশটাও অনাবরণত্বশরীরে 
প্রবিষ্ট থাকিবে । এক্ষণে আর প্র প্রকার অনাবরণত্বটী অবকাশম্বভাবত্বের ব্যভিচারী 
হয় না। কারণ, আলোক অন্টের দ্বারা আবৃত হয় বলিয়া উহাতে অনাবরণত্ব- 
রূপ লিঙ্গটা নাই। সাধ্যরহিত স্থানে লিঙ্গ াঁকিলেই উহ! সাধ্যের ব্যভিচারী 
হইয়া ষায়। আলোক যে অবকাশস্বভাব ধর্ম নছে, তাহা আমরা অনায়াসেই 
ঘুঝিতে পারি । কারণ, অন্ধকারেও ধর্মগুলি স্বস্থানে বাব অবস্থিত থাকে। 
আলোক অবকাশাত্মক ধর্ম হইলে, অন্ধকারে অবকাশ না থাকায় ধর্মগুলির. 


১) “কেচিদেকমেবাসংদ্কতং নির্ববাণমিত্যাহযথা। বাংলীপুত্রীয়া$” । কোশন্থান ১, ক 
৪, স্কুটার্ঘা। 

২। “অবকাশং দদাতীত্যাকাশমিতি নির্বচনম্‌। ভূশমসাস্তঃ কাশন্তে ভাব! ইত্যাকাশ- 
মিত্যপরে” । কোশস্থান ১, ক ৫, স্কুটার্থা। 

৩। “ঘোইন্যান্‌ ধর্মীন্‌ নাবৃণোতি অন্যেরব! নাত্রিয়তে তদনাবরণচ্ছভাবমাকাঁশঃ। 
তদপ্রত্যঙ্ষবিধয়ত্থাৎ অনাবৃত্যা অনুমীয়তে” ৷ কোশস্থান ১, কা ৫, শ্টার্থ।। 
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অবস্থানই অসম্ভব হুইয়! পড়িত। যাহা স্বয়ং অন্তের দ্বারা আবৃত হয় না, এই 
মাত্রকে অনাবরণ বলিলেও এইরূপ -অনাবরণত্ব অবকাশম্বভাবত্বের সাধক 
হইবে না। কারণ, অন্ধকারে উহ! অবকাশম্বভাবত্বের ব্যভিচারী হইয়া যাইবে। 
অর্থাৎ, অন্ধকার নিজে অন্তের দ্বারা আবৃত হয় না; সুতরাং পুর্বপ্রদশিত 
অনাবরণত্ব উহাতে আছে ; অথচ, অবকাশস্বভাবত্ব উহাতে নাই । অন্ধকার যে 
অবকাশন্বভাব নহে ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। অন্ধকারকে অবকাশম্বভাব 
বলিলে অন্ধকারশুন্ত স্থানে অবকাশ না থাকায় বস্তর অবস্থান সম্ভব হইবে না; 
অথচ, অন্ধকাররহিত যে আলোকিত স্থান, তাহাতেও ঘটপটাদি বস্তর অবস্থান 
দেখা ষায়। সুতরাং অন্ধকার কখনই অবকাশস্ব %াব হইতে পারে না। 

যদি আপত্তি করা যায় __ “অন্ঠানাবরকত্তে সতি অন্তানাবৃতত্ব বূপ 
অনাবরপত্বটা ষে আকাশে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কিপ্রকারে বুঝ। যাইবে? আকাশে 
উহ্থা পুর্ব্ব হইতে প্রসিদ্ধ না হইলে এ লিঙ্গে পক্ষধর্ম্মতা-নিশ্চয় সম্ভব হইবে না। 
আর, তাহা না হইলে, এঁ লিঙ্গের দ্বারা আকাশের অবকাশদান-স্বভাবতারও 
অনুমান করা যাইবে না। সুতরাং, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, পুর্ব 
প্রদশ্িত অনাবরণাত্মকত্বরূপ লিঙ্গের দ্বারা আকাশের অবকাশস্বভাবত্ব প্রমাণিত 
হইয়া যায়? 

তাহা! হইলেও উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, আকাশ যে অনাবব্লণাতুক, 
তাহা প্রসিদ্ধই আছে। কারণ, ধাহারা আকাশনামক দ্রব্যান্তর স্বীকার করিয়াছেন 
তাহারা সকলেই উহাকে অনাবরণস্বভাবও বলিয়াছেন। স্ততরাধ, আকাশের 
অনাবরণাত্মকত৷ অপ্রসিদ্ধ নছে। 

যাহার! আকাশ নামক দ্রব্যান্তর স্বীকার করেন: না, তাহাদের নিকট অবশ্ঠ 
“অনাবরণত্ব* লিঙ্গের বারা আকাশের অবকাশম্বভাবতাও প্রমাণিত করা যাইবে না। 
কারণ, পক্ষ ও লিঙ্গ এই ছুইকেই তাহারা অপ্রসিদ্ধ বলিবেন। অন্মান কখনই 
অপ্রসিদ্ধপক্ষক বা অপ্রসিদ্ধলিঙ্গক হইতে পারে না। 

এইবূপ হইলেও আমর! সকলকেই আকাশ মানিতে বাধ্য করিতে পারিব, 
বদি তাহারা যুক্তির প্রামাণ্য স্বীকার করেন এবং তত্বাভিলাধী হন। ইহা আমর! 
সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, আকারযুক্ত ঘটপটাদি যে কোনও 
বন্ত বখন নিজ দেশে অবস্থান করে, তখন এর দ্বেশটা অপর কোনও 
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সাকার বস্তর দ্বারা আক্রান্ত থাকে না। এই অভিজ্ঞতার দ্বারা 
ইহাই প্রমাণিত হইয়া যাঁয় যে, সাকার বস্তর দেশাবস্থানে ফাক 
অত্যাবস্তক। এই ষে অপেক্ষিত ফাক নামক ধর্টা, লোকে সাধারণতঃ ইহাকে 
শূন্য ব৷ অভাব বলিয়াই মনে করে। কিন্তু, ইহা' অভাবাত্মক হইতে পারে না । 
কারণ, অভাব অনুপাখ্য বলিয়। উহা! কোনও কার্য্যেরই সহায়ক হইতে পারে ন!। 
কোনও প্রকারের সামর্থযই নাই ; অথচ, কার্য্যবিশেষে সহায়তা করে _- ইহা পরম্পর 
বিরুদ্ধ উক্তি । যদ্দিও গ্তায়াদিমতে অভাব সঘন্ত, তথাপি উক্ত ফাক অভাবাত্মক 
হইতে পারে না। কারণ, অভাব সপ্রতিযোগিক পদার্থ, কিন্তু, ফাককে কেহই 
সপ্রতিযোগিক বলিয়া মনে করেন না। তাহা ছাড়া ফাঁককে ধাহার। অভাবাত্মক 
ধর্ম মনে করিয়া সপ্রতিযোগিক বলিবেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! কর। বাইতে পারে 
যে, ঘটপটাদি বিভিন্ন সাকার বস্তর স্থানদাতা যে ফাঁক নামক অভাব, তাহা 
এক অথবা ভিন্ন ভিন্ন। যদি এক হয়, তাহ! হুইলে প্র ফাক নামক অভাবের 
বিভূত্ব স্বীকার করিতে হয়। অতএব, ঘটকালেও ঘটাবস্থানদেশে পটের স্থান- 
দাতা ফাক বিগ্মান খাকিবে। কারণ, বিভূত্ব ও অপশ্যতি, ইহার! পরম্পরবিরুদ্ধ 
ধর্শ। এরূপ ফীক থাকিলে ঘটকালেই ঘটদেশে পটের থাকিবার উপযোগী 
ঘে ফাক, তাহ। অবশ্যই স্বীকার্য্য হইয়। পড়ে । কিন্তু, এ কালে এঁ দেশে পটের 
স্থান আছে, ইহ! কেহ মনে কণেন না। 

যদি বলা যায় যে, এ অবস্থার এ স্থানে পটের বসিবার উপযোগী ফাক নামক 
অভ।বটা থাকিলেও, পটের অবস্থানের বিরোধী যে পটাতিরিক্ত সাকার বস্ত, 
তাহা অবস্থিত থাকার পট থাকিবে না; তাহা হইলেও উত্তরে আমরা বলিব যে, 
পুর্বপন্মীর উক্তি সমীচীন হর নাই। কারণ, তিনি পটাতিরিক্ত ষে কোনও 
সাকার বস্ত্র স্থানবিশেষে অবস্থানকে সেইন্কানে পটের অবস্থানের বিরোধী 
বলিয়াছেন ; কিন্ত, কি অবস্থা ঘটাইয়া বিরোধ করে, তাহা তিনি 
বলেন নাই। যেমন বকর্তৃপ্রভৃতি কারকগুলি কোনও না কোনও ব্যাপার 
করিয়াই নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে, তেমন যাহা বিরোধ করিবে তাহাও, 
কোনও ন1! কোনও ব্যাপার সম্পাদন করিয়াই উহ! করিবে ; অন্তথা। বিরোধীই 
হইবে না। ব্যাপারাতিরিক্ত বস্তমাত্রই ব্যাপারসম্পাদনের দ্বারা আনুকূল্য বা 
প্রাতিকূপ্য করির থকে । ঘটাদি ধর্ম যদি স্থাক্রাস্ত দেশে ম্বাতিরি্ত সাকার 
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ধর্ঘের অবস্থানে বিরোধ করে, তাহ! হইলে উহা, হয় ফাকের অপসারণের দ্বার! 
বিরোধ করিবে, না হয় উহা! ফাককে নিজের দ্বারা অবচ্ছিন্ন করিয়া, অর্থাৎ 
বিলক্ষণভাবে সংযুক্ত করিয়া, বিরোধ করিবে। ফাণাককে অভাব বলিলে 
এ প্রকারে বিরোধ কর! সম্ভব হয় না। কারণ, অতাবকে অপসারিতও করা যায় না, 
সংযুক্তও কর! যায় না। কিন্তু, আকাশকে ভাবপদার্থ বলিয়! স্বীকার করিলে, এ 
সমন্তা আর থাকে না । কারণ, বিত্বৃত্ব(নবন্ধন আকাশের অপস্যতি সম্ভব না হইলেও 
অবচ্ছেদ সম্ভব হইবে । ঘট আকাশে স্বাবচ্ছেদ সম্পাদন করিয়। শ্বাতিরিক্ত 
সাকার দ্রবোর স্বদেশে অবস্থানে বাধা দের। মুতরাং, যতক্ষণ এ দেশে 
ঘট বসিয়া থাকিবে, ততক্ষণ আর এ দেশে অন্তের স্থানসন্কুলান হইবে না। 
আকাশকে অভাবাত্মক বলিয়া নান! বলিলে পূর্বকথিত দোষ ত থাকিলই; 
অধিকন্ত, গৌরব হইল। অতএব, আকাশকে নানা অভাবাত্মক বলা 
যায় না। 

আলোকময় দেশে উপস্থিত ঘট যেমন স্বস্থান হইতে আলোককে অপসারণ 
করিয়াই ম্বদ্দেশে অবস্থান করে, ঘট কিন্তু সেইরূপ আকাশকে সরাইয়া দিয়া নিজ 
দেশে অবস্থান করে না। প্রথমতঃ, আকাশ বিভু হওয়ায় উহার অপসারণ সম্ভব 
হয় না; দ্বিতীরতঃ, আকাশকে সরাহইয়। দেওয়ার অর্থ হইবে নিন্রের অবকাশকেই 
সরাইয়। দেওয়া । এরূপ হইলে অবকাশ ন৷ থাকায় ঘটের নিজ দেশে 
অবস্থানই অসম্ভব হুইয়্া পড়িবে । সুতরাং, ঘটপটাদি সাকার দ্রব্যগুলি ম্ব স্ব 
দেশে আসিরা উপস্থিত হইলেও শ্রী দেশে আকাশদ্রব্টটী পূর্বের মতই 
থাকিয়া গেল। অতএব, আকাশ অল্পের দ্বারাও আবৃত হয় না। এ 
দেশাবচ্ছেদে ঘটসংযোগ হওয়ার জন্য, এ দেশের আকাশে আর অন্ঠের অবকাশ 
হইবে না। এই কারণেই নির্সের অবকাশ ন! থাকায়, তংকালে এ দেশে পটাদি 
সাকার বস্তগুলি আর থাকিবার স্থান পায় না। 


প্রতিসংখ্যানিরোধ 
তগবান্‌ বুদ্ধ চারিপ্রকার আধ্যপত্যের উপদেশ করিয়াছেন। ছুঃখসত্য, 
সমুদয়সত্য, নিরোধসত্য ও মার্গসত্য | ইছাদের মধ্যে তৃতীয়টার, অর্থাৎ নিরোধ- 
সত্যের, সম্বন্ধে আমরা সম্প্রতি আলোচন! করিতেছি । 


জসং7 : লিকাপণ * ৩১ 
নিরোধসত্য সাধারণতঃ তিনপ্রকার __ প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখাঁ 
নিরোধ ও অনিত্যতানিরোধ। ইহাদের মধ্যে তৃতীয়টা, অর্থাৎ অনিত্যতাঁ- 
নিরোধটী, আর্ধ্যসত্যের মধ্যে পরিগণিত নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কারণ, 
অনান্রবধর্ম্ের পরিগণনায় প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের উল্লেখই 
পাওয়। যায় ।১ 
“নিরোধ” কথাটার দ্বারা সাধারণতঃ আমরা অভাবনূপ অর্থই বুঝিয়! থাকি। 
ঘটের নিরোধ বলিলে আমর! ঘটের বিনাশ বৃঝিয়া থাকি। “নদীর প্রবাহ 
নিরুদ্ধ হইয়া গেল এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে আমরা সাধারণতঃ ইহাই 
বুঝি যে, পূর্ব হইতে ভ্রলের যে প্রবাহটী বিগ্যষান ছিল, বর্তমানে তাহ! 
আর নাই, অর্থাৎ প্রচলিত জলপ্রবাহটী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্ত, 
আমাদের আলোচ্য নিরোধ অভাবাত্মক নহে । বৌদ্ধমতে, অর্থাৎ বৈভাষিকমতে, 
অভাবকে অসৎ বা অলীক বলিয়াই মান! হইয়াছে এবং নিরোধকে বল! হইন্বাছে 
আর্ধ্যসত্য ৷ নির্বাণার্থী পুদ্গলকে প্রতিসংখ্যানিরোধ লাভ করিতে হইবে। 
বিশেষতঃ, বৈভাধিকমতে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধকে অসংস্কৃত- 
ধর্মের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে; অর্থাৎ, উক্ত নিরোধন্বয়কে বৈভাষিকমতে 
নিত্যপদার্থদূপে গ্রহণ কর! হুইয়াছে। স্তুতরাধ প্রতিসংখ্যানিরোধ বা 
অগ্রতিসংখ্যানিরোধকে বৈভাধিকমতানুসারে আমর! অভাবাত্মক বলিতে পারি না; 
উহ্৷ একপ্রকার নিত্য ধাতু বা নিত্য দ্রব্যং | 
“প্রতিসংধ্যরা প্রাপ্যো নিরোধঠ” এইপ্রকার বুাুৎপত্তিতে “প্রতিসংখ্যানিরোধ” 
পদটা নিষ্পন্ন হইয়াছে । অতএব বুঝ! যাইতেছে যে, যে নিরোধ প্রতিসংখ্যার 
দ্বার! পাওয়া যায়, তাহাই প্রতিসংখ্যানিনোধ হইবে । ম্মুতরাং, উক্ত নিরোধের 
জানে প্রতিসংখ্যার জ্ঞান আপেক্ষিত থাকায়, আমরা প্রথমে সংক্ষেপে 


১1 “অনান্রব। মাগনতাং ত্রিবিধঞ্চ।পাসংস্কৃতম্‌।। আকাশং দ্বে! নিরোধো চ তত্রাকাশমনা- 
বৃতি;'॥ কোশস্থান ১, ক ৫। | 

২। "ভ্রধাস্ন প্রতিসংখানিরেধঃ সভাচতুষ্টকনির্দেশনিপিন্টত্বাং মার্ঁলত)বিদিতি 
বৈভাবিকাঃ” । কোশন্থান ১, কা ৬, শ্ছুটার্থ!। 
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৩২ * বৈভাষিক দর্শন 


প্রতিসংখ্যার নিরূপণ করিতেছি। প্প্রতিসংখ্যা” কথাটা টা 
ছুংখসত্যাদ্দিবিষয়ক অনাশ্রবপ্রজাকে প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত প্রধুক্ত হইয়া 
থাকে । 

পুক্রুষ বা পুর্গল সাধারণতঃ ছুই প্রকার _- রাগবহুল এবং বিতর্কবনহুল। 
রাগবুল পুদ্্গল অশ্তভভাবনা এবং বিতর্কবন্থল পুদ্গল আনাপনস্থৃতির, 
অর্থাৎ প্রাণায়ামের, দ্বারা ভাবনামার্গে প্রবেশ করিতে পারেন*। মার্গে প্রবেশ 
করিতে না পারিলে অনাস্রবপ্রজ্ঞ। বা প্রতিসংখ্যা লাভ হইবে না । 

শরীরের অশ্ুচিতা দেখিয়া তাহাকে শ্মশাননিক্ষিপ্ত শব বলিয়া মনে করিতে 
হইবে। এই ভাবটাতে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে তবে উহা অসুঁভভাবন৷ 
হইবে। ইহা অলোভম্বভাবং | যিনি এই ভাবনাতে স্থিতিলাভ করিতে 
পারিবেন, তিনি যোগে নবদীক্ষিত হইবেন । বৌদ্ধশান্ত্রে তাহাকে “আদিকগ্মিক” 
নামে অভিহিত করা৷ হইয়াছে। 

ধাহার৷ উক্ত অগুভভাবন! বা অধিকারভেদে প্রাণায়ামের ছ্বার| স্বন্ব চিত্ত 
ধাতুকে উপশাস্ত করিতে পারিবেন, তাহাদের প্রযত্রান্ুলারে তাহারা স্বহ্যুপস্থান 
লাভ করিতে সমর্থ হইবেন*। অশাশ্তচিত্তে স্থৃত্ুপস্থান আসে না। 

শরীর, বেদন! ও চিত্তের স্বলক্ষণতা! ও সামান্তলক্ষণতা পরীক্ষা করিতে করিতে 
ষথাকালে স্বৃত্যুপন্থান লাভ হয়" | প্রথমতঃ, এই পরীক্ষা শ্রুতমর্ী হইবে, অর্থাৎ 
প্রথমতঃ সচ্ছাস্ত্রানুসারে কারাদির স্বলক্ষণতা ও সামান্তলক্ষণতা পরীক্ষা করিবে। 
পরে সমর্থক যুক্তির দ্বারা এঁ পরীক্ষাকে দৃঢ় করিবে । এই পরীক্ষা দূটীভৃত 
হইলে ভাবনার দ্বারা পরীক্ষিত বিষয়ে সমাহিত হইবে। এই ত্রিবিধ পরীক্ষাই 
ক্রমানুসারে করিতে হইবে। প্রথমতঃ, শরীর অবলম্বনে, পরে বেদনা! অবলম্বনে, 
পশ্চাৎ চিন্ত অবলম্বনে, সর্বশেষে ক্লেশ অবলম্বনে এই পরীক্ষা করিবে । এই 


শি শি স্পা শি 


১। “তত্র রাখবহলোহসতভাবনয়াবতর়তি বিতর্মবহুলশ্চানাপানশ্ত।” । কোশস্বান ৬, 
ক। ৯», রাহুলকুত বাধ্য! । 

২। অলোতে! দশছুঃ কামদুগ্ঠলন্ব। নৃজাহশুভা” । কোশস্কান ৬, কা ১১। 

৩। “যোগে নবদীক্ষিত আদিকপ্সিক উচাতে” | কোশস্কান ৬, ক1 ১*, রাহলকৃত বাখা। 

৪ | “নিষ্পন্শশমথস্যেব শ্বত্যুপস্থানভাবন1" । কোঁশস্বান ৬, কা ১৪। 

৫। “কায়বিচ্িতধর্মাপাং ছিলক্ষণপরীক্ষণ1ং”" । এ । 


অসংস্কতধর্দের নিক্পপণ ৩৩ 


ত্রিবিধ পরীক্ষাকে বথাক্রমে শ্রুতময়ী, চিন্তাময়ী ও ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা বলা 
হইয়া থাকে১। 

ইহার ফলে পুদ্গল দ্ধর্থস্বত্যুপন্থান” লাভ করিয়া থাকেন। এই ধর্শ- 
স্বত্যুপন্থানে স্থিতিমান্‌ পুরুষ সমস্ত ধর্মকে ( অর্থাৎ বন্তকে ) অনিত্যরূপে, ছুখ- 
রূপে, শূন্তরূপে ও অনাত্মরূপে দেখিতে থাকেনং । 

এই ধশ্বস্ৃত্যুপন্থানের পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ফলে পুরুষ “কুশলমুল” লাভ 
করিয়া থাকে । এই কুশলমূলকেই বৌদ্ধশান্ত্রে “উত্মগত* নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে।ৎ ধর্মস্তৃত্যুপত্থানের ফলীভূত এই কুশলমুল বা উন্মগতই যথা 
সময়ে চতুবিবধ আধ্যসত্যকে আলম্বন করিয়! পুরুষের নিকট উপস্থিত হর। 
বৌদ্বশান্ত্রে হঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ এই চারিটাকে আর্ধ্যসত্য নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে। উক্ত আর্ধ্যসত্য চতু্টয়ের প্রত্যেকটী সত্য আবার চতুর্ধা বিভক্ত 
আছে। সুতরাং, আর্ধ্যসত্যবিষয়ক দৃষ্টিগুলি প্রত্যেকে চত্ুর্ধা' বিভক্ত হইবে । 
দুঃখদৃষ্টি চতুবিবধ __ ধর্শে ছুঃখতাদৃষ্টি, ধরে শৃন্টতাদৃষ্টি, ধর্দে অনিত্যতাদৃহি ও 
ধর্মে অনাত্মকতাদৃষ্টি। লমুদয়দৃষ্টি চত্ুবিবর __ সমুদয়ৃষ্টি, প্রভবদৃষ্টি, হেতুদৃষ্টি ও 
প্রত্যয়দৃষ্টি। নিরোধদৃষ্টি চতুধ্বিধ __ নিরোধতাদৃষ্টি, শাস্ততাদৃষ্টি, প্রণীততাদৃষ্টি ও 
নিঃসরণতারৃষ্টি । মার্গদৃষ্টি চতুধ্বিধ -_ মার্গতাদৃষ্টি, স্যাষ্যতাদৃষ্টি, প্রতিপত্রাদৃষ্টি ও 
নৈর্যাণিকতাদৃষ্টি ।* পূর্বোক্ত ধর্শস্থত্যুপস্থানের ফলে পুক্রষ এই ষোড়শ আকারে 
কুশলমূল লাভ করিতে পারে। 

এই কুশ্বলমুল ব৷ উদ্মগত ক্রমে মৃ্র,মধ্য ও তীব্ররূপে বদ্ধিত হইতে থাকে । 


১। প্রজ্ঞা শ্রুতা।পিনয়ী। কোঁশস্থান ৬, কা ১৫। সা চ প্রজ্ঞ। শ্রুতময়ী চিন্তামতরী 
ভাবনাময়ী চ। রাহলকৃতব্যাথা। ৷ 

২। স ধর্শন্বত্ুপস্থানে সমস্তালঘ্নে স্থিতঃ। তানেৰ .পগ্ঠতানিতাছুংখশুন্তনিরাস্তঃ॥ 
এ, ক ১৬। 

৩। ধর্থন্বত্ুপস্থানাভ্যাসেন ক্রমশঃ কুশলমুলমুংপদ্যতে । তদেবোন্মগতমিত্যুচাতে ৷ 
এ, ক] ১৭, রহুল্কৃতব্যাখ্য! | 

৪1 ছুঃখদৃষ্টিং-_ছুঃখমনিত্যং শুন্যমনাত্কম্‌। সমুদয়দৃত্ি_সমুদয়ত,। প্রভবহ হেতু, 
প্রত্যয় | নিরে ধদৃষ্টিং--নিরোধঃ, শাস্তং, প্রণীতং, নিঃনরণম্‌। মার্শবৃ্িং মা্গং, জার: 
প্রতিপত্তি, নৈধাণিকম্‌। কোশস্থান ৬, কা ১৭, রাহুলকৃতব্যাখ্য| ৷ 

৩ 


৩%% “বা।বক দর্শন 


প্রকর্ষের প্রান্তগত হইলে এ উন্মগতই “যুদ্ধান” নামে অভিহিত হয়। সুতরাং, 
মুর্ধীনও ফলতঃ চতুধিধ আর্ধ্যসত্যগোচর এবং পূর্বোক্ত যোড়শপ্রকারই । এই 
ুর্ধান বখন অধিষান্্রতায় পৌছে, তখন উহাকে "ক্ষাস্তি” নামে অভিহিত করা হয়। 
নিরতিশয় রোচষানতাই “ক্ষাস্তি” শব্দের অর্থ। এই ক্ষাস্তি যখন প্রকর্ষের প্রাস্ত- 
সীমায় আসে, তখন উহ্থাকে “অগ্রধর্ম” বলা হইয়া! থাকে। 

অতএব, পূর্বোক্ত কুশলমূল ফলত: চারিভাগে বিভক্ত হইল -__ উন্মগত, 
সুর্ধান, ক্ষান্তি ও অগ্রধর্্ম। এইগুলি সবই ধর্মস্থত্যুপত্থানেরই প্রকারভেদ । এই 
কুশলমুলচতুষ্টরকে বৌদ্ধশান্ত্রে “নির্করষভাগীয়” নামে অভিহিত কর! হইয়াছে।* 
স্ত্রীও পুকুব উভদ্জেই সমানভাবে এই সকল অনান্রব প্রজ্ঞায় অধিকারী ।* 
এই বে নির্বেধভাগীয়, ইহা৷ সমাধি ব্যতিরেকে লাভ করা যায় না। 

এই প্রণালীতে ক্রমে চতুবিধ আর্ধ্যসত্যে ধর্মজ্ঞান ও ধর্মক্ষাস্থি, অন্বয়জ্ঞান ও 
অন্বরক্ষান্তি আনিয় উপস্থিত হয়। কামধাতুগত ছুঃখসত্যািবিষয়ক অনিত্যতাদির 
বিনিশ্চয়কে ধর্জ্ঞান বলা হয়, এবং রূপ বা আরপ্য ধাতুসম্বন্ী ছুঃখাধিসত্য 
অবলম্বনে ষে অনিত্যতাদিধর্মের জ্ঞান হয়, তাহ'কে অন্বয়জ্ঞ/ন বল৷ হয় । ধর্জ্ঞান 
ও অন্বরজ্ঞান এই দুইটা পৃথক্‌ সংজ্ঞা কেবল দ্ুঃখসত্যাদির ধাতুগত ভেদবশতঃ 
হুইয়াছে ;৩ জ্ঞানের আকারগত ভেদ ইহাতে নাই । দ্ঃখসত্যে ধর্শক্ষান্তিরও যাহ! 
আকার, এঁ সত্যে অন্বযক্ষান্তিরও তাহাই আকার। কামধাত্রগত দুঃখসত্য আলগ্বন 
হইলে তাহাকে ধর্ক্ষান্তি বলা হর) আর রূপ বা অ'রূপ্য ধাক$গত ছুঃখসত্য 
আলম্বন হইলে তাহাকে অন্বরক্ষান্তি বলে। সমুদয়াদিসত্য সম্বন্ধেও ধর্থন্ত'ন বা 
অন্বযজ্ঞান পূর্বোক্ত প্রণালীতেই, অর্থাৎ ধাতুভেদেই, ভিন্ন হইবে; আকারে 
উহাদের কে;ন তেদ নাই। 

আরও ছুই প্রকারের জ্ঞান অভিধন্থশান্্রে উল্লধিত আছে __ ক্ষয়ভ্ান ও 
অনুৎপাদজ্ঞান । আর্ধ্যপুদ্গল বজ্োপষ সমাধির অনন্তর ইহা! লাভ করিয়! থাকেন | 
“আমি দুঃখ প্রন্থতি আর্ধ্যসত্যগুলি যথাধণভাবে জানিয়াছি; সুতরাং, আমার 
জাতি, অর্থাৎ জন্মপরম্পরা, ক্ষীণ হইয়। গিক্লাছে” এইক্প আকার লইয়া প্রথমে 

১ এবং নির্ব্েধভাগীয়ং চতুধ] তাবনাময়ম্‌। কোশশ্বান ৬, কাঁ২*। 

২। অগ্রধর্দান হয়াশ্রয়ান লভতেঙঙ্গনা । ই, কা ২১। 

৩। ধর্মসংখ্যস্য গোর: কামছুখোদ্যহয়স্য তৃর্ঘছুংখাদিগোচর; | কোশস্থান ৭, ক। ৩। 


অসংস্কতধর্থোর নিরূপণ ৬০ 


কষয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পরে, “অন্ত কিছু এমন অবশিষ্ট নাই যাহা আমি প্রত্যক্ষতঃ 
জানিতে পারি নাই এবং অবশিষ্ঈ এমন কোন ক্লেশও নাই যাহা! আমার পক্ষে 
প্রহাতব্য” এইরূপ আকার লইন্ব। অন্ুৎপাদজ্তান উপস্থিত হয়। এই হ্ষয়ন্ঞান 'ও 
অন্ুৎপাদজ্ঞানকেই “বোধি” নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । 


চতুর্িবধ আর্ধ্যসত্যবিবয়ক যে ধর্জ্ঞান ব| অন্বজ্ঞান, তাহা! বদ্দি সমাধিজ্জ না 
হুইয়! শ্রুতিময় হয়, অর্থাৎ শান্ত্রবিচারজ হয়, অথব। চিস্তাময়, অর্থাৎ যুক্তিনিধ্যান- 
জনিত হর, তাহা হইলে এ ধর্শজ্ঞান ব| অন্বয়জ্ঞানকে বোদ্ধশান্ত্রে “মোক্ষভাগীয়, 
নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে । পুদগল নির্কেধভাগীয় লাভের পুর্ব্বেই মোক্ষ- 
ভাগীয় লাভ করেন। 

পুর্ব্বোক্ত নির্কেধভাগীয়ের অন্তর্গত ষোড়শ জ্ঞানের মধ্যে, অর্থাৎ ছু:থে ধর্ক্ষান্তি 
হইতে আরম্ভ করিয়া মার্গসত্যে অন্বয়জ্ঞান পর্ধ্স্ত ষোড়শটী জ্ঞানের মধ্যে, 
মার্গে অন্বপজ্ঞানকে বাদ দিয়া অন্য পঞ্চদশ জ্ঞানকে, অর্থাৎ হুঃখে ধর্্জ্ঞানজ 
ক্ষাম্তি হইতে আরম্ভ করিয়া মার্গে অন্বরজ্ঞানক্ষান্তি পর্য্যস্ত এই পনেরটিকে, 
বৌদ্ধশান্ত্রে “দর্শনমার্গ নামে অভিহিত করা হইয়াছে; আর অবশিষ্টকে 
“আনন্তর্য্যমার্গ” বল! হইয়াছে । আনন্র্য্য উপস্থিত হইলে ক্লেশক্ষয় অবশ্থন্তাবী ৷ 
নিজকাধ্য ক্রেশক্ষয়ে অস্তরায়রহিত বলিয়া উহাকে আনস্তর্য্যমার্গ বল! 
হইয়াছে । আর জ্ঞানগুলিকে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত ধর্শজ্ঞান ও অন্বয়ক্তানকে, 
“বিমুক্তিমার্গ* বলা হইন্নাছে। এই বিমুক্তিমার্গের দ্বারা বিসংযোগের প্রাপ্তি হয়, 
অর্থাৎ বিমুক্কিমার্গের সাহায্যে পুদ্গল প্রতিসংখ্যানিরোধ প্রাপ্ত হন। আনন্তর্যয- 
মার্গের সাহাযো ফেন ক্লেশচৌরকে নিফ্াসিত করা হয়, আর বিমুক্তিমার্গের 
স্বারা যেন বিসংষোগ কপাটের অর্গল পড়ে। পূর্বোক্ত প্রতিসংখ্যানিরোধ বা 
ক্লেশপ্রহাণকেই বৌদ্ধশান্্ে “অসংস্কৃতবিমুক্তি” নামে অভিহিত করা হইয়াছে।১ 
এই অসংস্কতবিমুক্তি বা! প্রতিসংখ্যানিরোধকে তিনভাগে বিভক্ত কর! 
হইয়াছে -- প্রহাণধাতু, বিরাঁগধাতু এবং নিরোধধাতু । রাগবিনাশ, অর্থাৎ 
রাগবিসংযোগকে, বিরাগধাতু, অন্তান্ত ক্লেশের বিনাশকে, অর্থাৎ বিসংষোগকে, 


১। ক্রেশানাং প্রহাণং প্রতিসংখ্যানিরোধঃ অসংগ্কৃত। বিমুক্তিরচ্যুতে । কোশস্থান ৬, কা 
৭৬, রাহুলকৃতব)াখা]। 


৩ বৈস্তাষিক দর্শন 
প্রহাণধাতু এবং রূপার্দির বিনাশকে, অর্থাৎ বিসংযোগকে, নিরোধধাতু বলা 
হুইয়াছে।* 

আমরা পূর্কেই প্রতিসংখ্যানিরোধের স্বরূপবর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্ত 
প্রতিসংখ্যার জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রতিসংখ্য!নিরোধের স্বরূপজ্ঞান হইতে পারে না মনে 
করিয়াই আমরা এপর্য্্ত প্রতিসংখ্যাসম্বন্ধেই আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। 
কিন্ত, ইহাতেও প্রতিসংখ/যানিরোধের স্বরূপজ্ঞান বা স্বরূপনিরূপণ অনায়াসে হইবে 
না। কারণ, বৈভাষিকসম্মত “প্রাপ্তি” নামক পদার্থের জ্ঞান বা! নিরূপণ উহাতে 
বেশ অপেক্ষিত আছে। কিন্ত, এই প্রাপ্তি নামক পদার্থ টাও নিরোধপদার্থের 
মতই ছুর্ববোধ্য । যাহা হউক, এক্ষণে আমরা প্রাপ্তিকে ত্যাগ করিয়াই দুর্বোধ্য 
প্রতিসংখ্যানিরোধের বর্ণনায় প্রবুত্ত হইতেছি । * 

অভিধর্থগ্রন্থে “প্রতিসংখ্যানিরোধো যো বিসংযোগঃ পৃথক পৃথকৃ** এই 

কারিকাংশের দ্বারা বিসংযোগকে প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং “উৎপাদ্ধাত্যন্তবিদ্রোইন্তে। 
নিরোধোহপ্রতিসংখ্যয়া”* এই অবশিষ্ট কারিকাংশের দ্বারা উৎপত্তির অত্যান্ত 
বিস্তৃত নিরোধকে অপ্রতিসংখ্যযনিরোধ বলা হইয়াছে । কারিকাস্থ “বিসংযোগ:" 
পদটির ব্যাথ্যা করিতে গিয়! যশোমিত্র বলিক্াছেন __ “বিসংযুক্তি ধিসংযোগ: 
ক্লেশবিসংযুক্তিলক্ষণঃ”* । এই ব্যাখ্যার দ্বারা বিসংষোগ পদার্থ টা যে সংযোগের 
অভাব হুইবে না; পরন্ত, যাহা সংবোগকে বাধ! দিতে পারে, উহা! সেইবপ একটা 
ভাব-স্ত হইবে, তাহা আমলা! পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারি ন:। কারণ, নিষেধ 
অর্থেও “বি” উপসর্গের গ্যোতকতা আছে। কিন্ত, তাহারই “সংযোগগ্রব্যসংযোগ- 
প্রাপ্তিনিয়তরোধভূতো বা যো ধর্বঃ স প্রতিসংখ্যানিরোধঃ** এই অগ্রিম পংক্কির 
দ্বারা আমর! কোনও ক্রমে ইহা বুঝিলেও বুঝিতে পারি যে, এমন একটি প্রতিরোধ 


১। অসংস্কত1 বিমুক্তিপ্রয়ো! ধাতব: প্রহাণধাতু:, বিরাগধাতুঃ নিরোধধাতশ্চ । ত্র 
রাগবিনাশ এব বিরাগধাতুঃ । অগ্তেযাং ব্রেশানাং প্রহাণং প্রহাণধাড়িঃ। রাপানাস্্বাদীনাং 
বিনাশো! নিরোধধাতুঃ। কোশস্থান ৬, ক! ৭৮, ব্যাথা! । পু 

২। কোশম্থান ১, কা ঙ। 

৩। ধ। 

৪ | এ শ্ছুটার্ঘা। 

৫1 এ। 


অসংস্কতধর্মের নিরূপণ ৬৭ 


ব। বাধকে, অর্থাৎ কপাটকে, প্রতিসংখ্যানিরোধ বল! হইয়াছে, যাহ! উপস্থিত 
হইলে আর কপাটের (বাঁধের) বহির্দেশস্থ বস্ত ভিতরে আসিয়। অন্তন্থ বস্তর সহিত 
মিলিত হইতে পারে না। যদিও রোধপদটা সাধারণতঃ ভাববিহিত ঘ্ঞ্প্রত্যয়ের 
দ্বার। নিম্পন্ন হওরায় উহ! প্রতিক্রিয়ারূপ অর্থই প্রকাশ করে, তথাপি প্ররুতস্থলে 
উহ প্রতিরোধক, অর্থাৎ যাহা! রোধ ব! প্রতিক্রিয়া করে -_ এইরূপ অর্থে ই অস্ত্যর্থক 
প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন বলিয়া গৃহীত হইবে ; অন্তথা আমরা বাঁধ বা কপাটরূপ 
অর্থে উহাকে পাইব না; অথচ “রোধ কথ! হইতে আমাদের এরূপ অর্থই গ্রহণ 
করিতে হইবে । কারণ, অগ্রে এইরূপ বল! হইয়াছে যে, যেমন দুই জন লোক 
থাকিলে, একজন চোরকে নিষ্কাসিত করে এবং অপর ব্যক্তি কপাট বন্ধ করিয়া 
দেয়, তেমন আনন্তর্ধ্য ও বিমুক্কি এই ছুইটা মার্গের প্রথমটা ক্লেশচোরকে নিষফফাসিত 
করে এবৎ অপরটী বিসংযোগপ্রার্তি্প কপাট বন্ধ করিয়া! ঘেয়।” নুতরাৎ যাহা 
সংযোগপ্রাপ্তির রোধক তাহাকেই “বিসংবোগ” ব। “সংযোগ প্রাপ্তির নিরতরোধ" বলা 
হইয়াছে । ন্ুতরাং, বুঝিতে হইবে ষে, প্রক্ৃতস্থলে প্রতিঘাত রোধ নহে; পরম্ধ, 
প্রতিঘাতকই রোধ । 

উক্ত ব্যাখ্যানুসারে “সংযোগদ্রব্যসংযোগপ্রাপ্তিনিয়তরোধভূতো। বাঁ যো! ধর্্মঃ স 
প্রতিসংখ্যানিরোধঃ” এই লক্ষণবাক্যের নিম্নকধিতরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। 
সংযোগদ্রব্যের যে সংযোগপ্রাপ্তি, তাহাকে প্রতিনিয়তভাবে যে ধর্ম (অর্থাৎ, যে 
বন্ত) প্রতিরোধ করে, সেই ধর্ম বা বস্তই বৈভাধিকমতে প্রতিসংখ্যানিরোধ 
হইবে। ুতরাং, বৈভাবিকমতে ঈধৃশ প্রতিসংখ্যানিরোধ অভাবাত্মক নহে। 
কারণ, নিঃস্বরূপ অভাবের দ্বারা কোনও কিছুরই প্রতিরোধ হইতে পারে না। প্রতি- 
সংখ্যানিরোধ একটা অর্থক্রিয়াকারী ধাতু এবং ইহা! চতুরবিধ আধ্যসত্যের অন্ততম | 

যশোমিত্র এই প্রতিসংখ্যানিরোধকে একটী আবরণন্বরূপ বলিয়াছেন । 
এই আবরণ উপস্থাপিত হইলে পুদ্বগলের আর ক্রেশপ্রান্তি হয় না । ইহার দ্বারাও 
এই নিরোধ যে ভাবাত্বক ধর্ম, তাহ! আমরা বুঝিতে পারি। অভাবের দ্বারা 
আবরণ হইতে পারে না। 


১। হযথ! ছ্বাভ্যামেকেন চৌরে। নিষ্কান্ততে ছ্বিতীয়েন তদপ্রবেশার় কপাটং পিধীয়তে 
এবমানন্তধামার্গেণ ক্রেশচৌরে। নিষ্কান্ততে তৎপ্রাপ্ডিচ্ছেদতঃ, বিমুক্তিমার্গে চ বিসংযোগ- 
প্রাপ্তিকপাটং পিধীয়তে বর্তমানীকরণতঃ । কোশস্থান ৬, কা ৩০. শ্ষুটার্থ)। 


৩৮ বৈভাবিক দর্শন 


যদিও “সংযোগত্রব্যের ষে সংষোগপ্রাপ্তি” ইহার .স্থলে “সংযোগত্রব্যের ষে 
প্রাপ্তি” তাহার ।সক্তঙানে প্রতিরোধক ধর্মকে প্রতিসংখ্যানিরোধ বলিলেও সংযোগ- 
দ্রব্যের প্রাপ্তির যাহা নি্তভাবে প্রতিরোধকারী ধর্ম, তাহাকে আমরা প্রতিপৎখ্যা- 
নিরোধ বলিয়া! বুঝিতে পারিতাম ইহা সত্য, তথাপি নিরোধের বিসংযোগ- 
লক্ষণত্বের অনুরোধেই লক্ষণবাক্যে "সংযোগপ্রাপ্ডি” পদটীর প্রয়োগ হইয়াছে। 
“বিসংষোগ* পদটীর অর্থ করিতে গিয়া যশোমিত্র বলিয়াছেন যে, সংযোগপ্রাপ্তির 
নিয়তভাবে প্রতিরোধক ধর্মই বিসংযোগ | সুতরাং, পর্য্যবসিত লক্ষণবাক্যটার 
“সংযোগদ্রব্াপ্রান্তি (বাঁ সংযোগ )-নিয়ুতরোধভূত"” এইরূপ আকার না৷ হইয়। 
“সংযোগদ্রব্যসংযোগপ্রাপ্তিনিয়তরোধভূত” এইরূপ আকার হইয়াছে । 

আমাদের মনে হয় যে, “সংযোগদ্রব্যসংযোগনিয়তরোধভূতো ধর্ম: প্রতিসংখ্যা- 
নিরোধ: এইমাত্র বলিলে লক্ষণটী অসন্ভবদোষে দুষ্ট হইয়া যায়। কারণ, 
আনন্তর্য্যমার্গের দ্বারা সংযোগদ্রব্যের নিষ্কাসন হইলেও বিমুক্কিমার্গের দ্বারা এ 
সংযোগদ্রব্যের এমন কোনও প্রতিরোধক উপস্থাপিত হয় না, যাহা উহার 
সংযোগের সামান্তিতঃ বিদ্ব উৎপাদন করে। কারণ, নিষ্ধাসিত এর সংযোগত্রব্য 
অতীত বর্তমান বা প্রত্যুৎপন্নাবস্থার যে কোনও অবস্থায় কোথাও অবশ্যই 
সংযুক্ত থাকিবে । “সংযোগদ্রব্যসংযোগপ্রাপ্তিনিয়তবোধভূতো যো ধর্থয” এইবপে 
বাক্যটীর প্রয়োগ হইলে আর উক্ত দোষ হয় না। কারণ, বৈভাফিকমতে প্রার্থিটা 
সত্বাখ্য ধর্্দ। উহা! পুদ্গলেই স্বাভাবিক । পুদ্গলাতিরিক্ত বের প্রাপ্তি হয় না। 
পুদ্গল বদি আনন্তর্য্যমার্গাবলম্বনে সংযোগদ্রব্যকে নি্ষাসিত করিরা বিমুক্তিমার্গের 
অনুসরণ করে, তাহা হইলে এ নিষ্কাসিত সংযোগদ্র ব্য, আর সংযোগ, অর্থাৎ 
প্রাপ্তি হয় না, যদিও বা উন! অন্তত্র সংযুক্ত হয়। ধর্মের প্রাপ্সি সাক্ষাৎ হয় না; 
পরস্থ, সংশ্লেষের দ্বারাই হইয়া থাকে । এই কারণে “সংবোগদ্রব্যপ্রাপ্থিনিয়ত- 
রোধভূতো| যো! ধর্ম: এইরূপ না বলিয়া “সংযোগদ্রব্যসংযোগপ্রা শ্তিনিয়তরোধভূতো! 
যে! ধর্মঃ এইরূপ বল! হইয়াছে । 


এক্ষণে আমর পূর্বোক্ত লক্ষণবাক্যন্থ “সংযোগন্্রব্য* পদটীর তাৎপর্য্যার্থ বিবৃত 
করিব; অন্যথা, লক্ষণটাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যাইবে না। সুতরাং, 
আমর! নির্বচনমুখে এ পদের ব্যাখ্যা করিতেছি । “সংযোগণপদটা ভাববাচ্য 
এবং অধিকরণবাচ্য এই ছই বাচ্যেই নিশ্পুক্ন হইতে পারে। প্রথমপক্ষে 
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"সংযোগ” কথাটার অর্থ হইবে ঘোগ। এইরূপ হইলে “সংযোগায় দ্রব্যাণি” এই 
বিগ্রহ হইতে নিষ্পন্ন “সংযোগপ্রব্য* পদটার অর্থ হইবে সেই দ্রব্য, অর্থাৎ ধর্মমগুলি, 
যাহারা সংযোগের, অর্থাৎ ক্লেশাদি আশ্রবযোগের, কারণ । আর, দ্বিতীয়পক্ষে 
সেই দ্রব্য বা ধন্মগুলিই হইবে সংযোগ, যাহাতে ক্রেশাদি আন্মবগুলি অঙ্ুশরিত, 
অর্থাৎ কার্য্যকরী, হয় এবং এই পক্ষে কর্খধারয়সমাসের” দ্বারা “সংযোগপ্রব্য* এই 
পদটি নিষ্পন্ন হইবে। উক্ত দ্বিবিধ বাৎপত্তির যে কোন ব্যুৎপত্তিই গৃহীত হউক না 
কেন, “সংযোগত্রব্য” পদটার সাশ্রবদ্রব্যই অর্থ হইবে । ভগবান্‌ বুদ্ধ সাশ্রবদ্রব্যকেই 
পুদ্গলরূপ বলীবর্দের বন্ধনন্তন্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । সুতরাং, বন্ধনের 
নিমিত্ত বা স্তস্তস্থনীয় হওয়ায় সাল্ব যে ধর্ম, তাহাই “সংযোগত্রব্” পদটার অর্থ 
হইবে । অতএব, এই ব্যাথ্যানুসারে ইহাই আমর! বুবিতেছি বে, ষেযে ধর্ম্মগুলি 
সাম্বদ্রব্যেত্র সংযোগ প্রাপ্তির পক্ষে নিয়তভাবে প্রতিরোধকারী, সেই ধর্ম গুলিকেই 
বৈভাবিকশান্থে “প্রতিসংখ্যানিরোধ” নামে অভিহিত করা হইয়াছে । 

আকাশাদি অসংশ্কত দ্রবা, অর্থাৎ ধর্মগুল, সংম্রব হয় না। অসংস্কৃত 
দ্রব্যে ক্লেশাদি আ'মবের অন্থশয়ন বা সমুদাচার হয় না। অতএব, প্রগুলি 
সাঅবদ্রবযব্ূপে পপ্গিগৃহীত হইবে না। জংস্কতধর্ধের মধ্যেও মার্শসত্য প্রন্ৃতি 
এমন কতকগুলি ধর্থ আছে, যাহাতে কোনও কর্লেশ বা আশ্রব বুত্তিলাভ 
করিতে পারে না। সংস্কতের মধ্যে আবার যে ধর্ম গুলি অনুংপ্তিধর্মা ( সাম্রবই 
হউক বা অনাশ্রথই হউক) তাহাদের নিরোধকে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ বল! 
হইন্াছে। স্মতরাং, ইহাই বৃঝা বাইতেছে যে, অভীত, প্রত্যুৎপন্ন বা উৎপত্তির 
যে আত্রবধুক সংস্কতদ্রব্, তাহাদের সংযেগপ্রাপ্তি। নিম়ত প্রতিবোধকারী 
ধর্দকে প্রতিসংখ্যানিরোধ বলে। অতএব, ইহাই আমরা বুঝিতেছি যে, 
অসংস্কতধর্থের,। অনাম্ন। সংস্কতধর্থের ও সাম্বব-অনাম্রব-নিবিশেষে অনুৎপত্তিবর্্ 
সংক্কতদ্রব্যে? প্রতিসংখ্যানিরোধ হয় না। যাহ! উংপন্ন হইয়া অভীত অধ্ব! 
প্রাপ্প হইয়াছে তাহা!কে অতীত, যাহ! উৎপন্ন 'হইয়। বর্তমান অধ্বাকে প্রাপ্ত 
হইয়াছে তাহাকে প্রত্যুৎপন্ন এবং যাছা উৎপন্ন হয় নাই অথচ নিশ্চন্সই উৎপর 

১। লংঘুক্তিযোগঃ । সংঘোগাক্স গ্রধাণি সংযোগহবাাপি। সংপ্রদূজ্জান্তে তেবু উতি ব; 


সংযোগাঃ, সংযোগাশ্চ তে দ্রবাণি চেভি সংযোগত্রয্যাণি । সাম্রবহব। নীতি হাবছুকং ভতবতি। 
কোশস্বান ১, ক1 ৬, স্ফুটার্ঘ।। 


৪৬ বৈভাবক দর্শন 


হইবে, তাহাকে উৎপতিধর্থা বল। হইয়াছে । আর, যাহা উৎপন্ন হয় নাই এবং 
অগ্রে কখনও উৎপন্ন হইবে না, তাহাকে অনুৎপত্তিধর্্! বল! হইয়াছে । এই 
অনুৎপতিধন্মা সংস্কৃতদ্রব্যের যে নিরোধ, তাহাকেই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ বল৷ 
হইয়াছে । যথাস্থানে আমরা ইহার আলোচনা করিব। প্রতিসংখ্যানিরোধের 
বিশেষ পরিচয়ের জন্ত এইস্ানে সাধারণভাবে অপ্রতিসংখ্যানিরোধের উল্লেখ 
করা হইল । 

পূর্বোক্ত প্রতিসংখ্যানিরোধ বৈভাষিক মতান্ুসারে ভাবভূত ধর্ম এবং ধাতু। 
এই যে নিরোধ, ইহা হেতু বা! প্রতায়ের দ্বারা উৎপাদ্ধ নহে; পরন্ত, ইহা 
অসংস্কৃত. অর্থাৎ অন্ুৎপাদ্য, এবং সর্বদ1 বর্তমান-অধবপ্রাপ্ত। অনভীততা বা 
অনুৎপত্তিধর্মতা ইহাতে নাই ; এবং উৎপত্তি নাই বলিয়া ইহাকে প্রত্যুৎপন্নও 
বলা যায় না। প্রতিসংখ্যানিরোধ অসংস্ৃত বলিয়া উহার আর নিরোধ হম্ব না। 
ফলতঃ উহা! নিত্য ধর্ম হইল ।+ 

প্রতিসংখ্যানিরোধের কোনও সভ!গহেতু নাই । কারণ, জন্ঠ ধর্মের, অর্থাৎ 
সংস্কৃত বস্তরই, সভাগহেতু থাকা সম্ভব। প্রতিসংখ্যানিরোধ অসংস্কতধর্্ম | 
প্রতিসংখ্যানিরোধ নিত্য বলিয়া যেমন ইহার কোনও সভাগহেতু নাই, তেমন 
ইহা নিজেও অন্ত কোন সংস্কৃতধর্মের সভাগহেতু হয় না। সংস্কতধন্মই অন্ত 
কোনও সংস্কৃতধর্ম্ের সভাগহেতু হইতে পারে। অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও 
অনিত্যতানিরোধ নামতঃ নিরোধ হইলেও প্রতিসংখ্যানিরোধের সহিত 
টহাদ্দের কোনও সাদৃশ্ত নাই। সুতরাং, প্রন্তিসংখ্যানিরোধ একটা মপ্রতিসদৃশ 
বা অসভাগ অসংস্কৃতধর্্খব ।* প্রতিসংখ্যানিরোধ হ্/'রবৈশেষিকাদিসম্মত আভাব 
পদার্থের মত সপ্রতিযোগিক ধর্ম নহে ; পরস্থ, ইহ] ঘটপটাদি পদার্থের মতই 
নিশ্রতিযোগিক | আনন্তর্য্যমার্ের সাহায্যে যেমন যেমন ক্লেশের প্রহাণ বা 
নিক্কাসন হইবে, তেমন তেমন বিমুক্কিমার্গের দ্বারা প্রতিসংখ্যানিরোধের প্রাপ্তি 


১। নিতাঃ খপু প্রতিসংধানিরোধ: 1 কোশম্বান ১, কা ৯, স্চুটার্ঘ]। 

২। নিত্য: খলু প্রতিসংখ্যানিরোধঃ | তন্ত কিং সভ্ভাগতেতুন! প্রয়োজন নিত সতা1গতেতুয়- 
লভাগঃ | নাস্ি সতাগকেতুরম্যেতাসভাগো বহুত্রীহিসমাস: | ন|সৌ। কল্তচিদিতি। নাসে 
প্রতিসংখ্যানিরোধঃ কম্তচিদন্্ ধর্ম্ত সভাগতেতুরিত্যধিকৃতম্‌। কিং কারণম্‌, সংস্কৃত এবেতি 
সত][গহেতুরিষকৃতে । এ । 


অসংক্কতধর্মের নিরূপণ ৪১ 


হুইবে। প্রতিসংখ্যানিরোধের প্রাপ্তি হইলে আর জাতীয় ক্লেশের সমন্বাগম 
বা প্রাপ্তি হইবে না । 

আচার্য্য বস্থবন্থু “পৃথক্‌ পৃথক্‌* এই কারিকাংশের দ্বারা প্রতিসংখ্যানিরোধের 
নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ক্লেশের প্রতিরোধক প্রতিসংখ্যানিরোধও 
ভিন্ন ভিন্নই হইবে । অন্থা, ঘঃখে ধর্মজ্ঞানের দ্বার! প্রতিসংখ্যানিরোধের প্রাপ্ড 
হইলে আর কোনও ক্লেশের সমন্বাগমের উপায় না] থাকায় সমুদয়াদিতে ধর্্মাদি 
জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না, এবং প্রতিসংখ্যানিরোধের বাধ পণ রুদ্ধ করিয়! 
থাকায় সমুদয়াদিবিষয়ক ধর্জ্ঞানক্ষাস্তি ও স্বগ্রহাতব্য ক্লেশের নিষ্কাসনে অসমর্থ ই 
হইয়া পড়িবে । প্রতিসংখ্যানিরোধের সংখ্যাভেদ্দ স্বীকার করিলে, অর্থাৎ 
ব্যক্তিগত ভেদ স্বীকার করিলে, আর উক্ত দোষ হয় না। কারণ, দুঃখে ধর্ম 
স্তানের দ্বারা ষে প্রত্িসংখ্যানিরোধ-ব্যক্তিটার প্রান্ত বাঁ সমন্বাগম হইয়াছে, 
তাহা সমুদয়ধর্মঙ্ঞানক্ষান্থির দ্বারা প্রহাতব্যক্লেশের পক্ষে প্রতিরোধক না হওয়ায় এ 
নিরোধকালেও সমুদয়ক্ষাস্তিবাধ্য ক্লেশের বহিনিষ্কাসন এবং ভজ্জাতীয় 
ক্লেশাস্তরের সমন্বাগম সম্ভব হওয়ার, সমুদর়ক্ষাস্তি এবং সমুদয়ধর্্রজ্ঞান সপ্রয়োজজনই 
£ইল । 

প্রতিসংখ্যানিরোধ সবাধ্য ধর্শ নহে । যাহা শরীরেজ্রিয়াদির উপচয্নাপচয়ে 
উপচিত বা অপণ্িত হয়, তাহাকে “সন্থাখ্য” বলা হইসশাছে।২ প্রতিসংখ্যানিরোধ 
অসংস্বতধশ্ম বলয় উহ্বান উপচয় বা অপচয় সম্ভব হয় না। সুতরাং ইহ! 
বৌদ্ধধর্শনানুসাবে অসঙ্থাধাই হইবে । অসন্বাখা হইলেও বৈভার্ষকমতে 
প্রতিসংখ্যানিরোধের প্রাপ্তি স্বীকৃত আছে ।* 
১7 অন্তথ। বচ্যেক ইতার্থ; | সর্ববরেশনিরো ধসাক্ষাংক্রিয়েতি | সমুদয়াদিদশনভাবনাহেক- 
প্রেশনিরোধপ্রাপ্তিরিতার্থ; | শেষর্রেশপ্রতিপক্ষতবনাবৈয়র্থামিতি । শেবরেশসমুঘয়াদিদর্শন- 
ভাবনাপ্রহাতবা নক প্রতিপক্ষম|গেোতপাদনং নিক্তয়োহছনমিতার্থ:। কোশশ্বান ১, ক ৬. 
স্কুটার: । 

২। চগ্ষুয়াদয়: সন্বসংখাতা:, কেশাদয়ে। রূগীজ্িয়সন্বন্ধাঃ সব্বসংখ্াতা এব বেদিতবাযাঃ | 
তদদুখ্রাকোপতাতপরিপামান্থবধানাং । তগাহি রগীজ্িয়োপঘাতাৎ পালিতাদিবিকারঃ 
কেশাদীনাং দৃশ্কতে, রসায়নোপঘে!গেন চানুগ্রহাৎ পালিতাদিপ্রতাপতিরিতি । কোশস্থান ২, 


ক! ৩৬, স্কুটার্থ। ৷ 
»। প্রতিসংখা প্রতিসংখানিরো ধয়োয়সম্বসংখ্যাতয়োরপি প্রাপ্ত প্রাণী ভবত:। ই। 


৪২ বৈভাষিক দর্শন 


পুর্বকথিত নিরোধের কোন রূপ, অর্থাৎ কোনও বিশেষ নীলপীতাদি বর্ণ 
বা সংস্থান নাই। আরূপ্যধাতুতেও নিরোধের প্রাপ্তি হয়। সুতরাং, উহাতে 
বপ থাকিতে পারে না। নিরোধ অরূপ হইলেও উহা আকাশের স্তায় বিভব 
হইবে না বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কারণ, বিভুর প্র।প্তি সম্ভব হয় না। 
স্থতরাং প্রাপ্তি আছে বলিয়া নিরোধের অবিভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। 
অবিভূত্ববশতঃ যদি নিরোধের কোনও আশ্রয় বা আবার স্বীকার করিতে হয়, 
তাহা হইলে অপ্রাপ্ত অবস্থায় উহ! আকাশেই আশ্রিত হইবে । প্রাপ্তাবস্থায় পুদ্গল 
বা মনকেও নিবোধের আশ্রয় বলা যাইতে পারে । একজ্াতীয় ক্লেশের প্রতিরোধী 
নিরোধও পুদ্গলভেদে পৃথক্‌ পৃথকৃই হইবে ; অন্তথী, এক পুদগলের নিরোধপ্র'প্তি 
হইলে অন্ত পুদ্গলের এজাতীয় নিরোবের প্রপ্তি অসম্ভব হইয়া] পড়িবে । 

আমরা পূর্বে ইহা! বলিয়াছি যে, প্রতিসংখ্যা বলিতে বিমুক্তমার্গকে বুঝায় এবং 
দর্শনাত্মক বিমুক্তিমার্গের সাহায্যেই পুদ্গল প্রতিসংখ্যানিরোধের দ্বারা সমন্থাগত 
হয়। উক্ত দর্শন সর্বথ! নির্ব্বিচিকিৎস, অর্থ/ৎ নিঃসন্দিপ্ক, এবং উহার দ্বারা লভ্য 
বলিক়াই আলোচ্য নিরৌোধকে প্রতিসংখ্যানিরোধ নামে অভিহিত কর! হইয়'ছে। 

বশোমিত্র “দ্বঃখাদীনামার্্যসত্যানাৎ যৎ প্রতিস'খ্যানং প্রজ্ঞবিশেষস্তেন 
প্রজ্ঞাবিশেষেণ প্রাপ্তে। নিরোধ ইতি প্রতিসংপ্যানিরোধঃ” এই ভাম্যপংক্কি উদ্ধৃত 
করিয়। “প্রজ্ঞ'বিশেষ” এই কথ।টীর অর্থরূপে আনন্ত্মামার্গকে, অর্থ'ৎ ক্ষাস্তিকে, 
গ্রহণ করিয়াছেন ।১ “প্রজ্ঞাবিশেষ” কথাটীর বশোমিত্রকথিত ব্যাখা সঙ্গত 
হয় নাই বলিয়াই আমাদের মনে হর) কারণ, অগ্রে যষ্টকোশস্থানের ব্যাথ্যা 
ইহা বলা হইবে বে, প্রজ্ঞ'স্বভাব হইলেও আনন্থর্যযমার্থ, বা ক্ষাস্তি, সর্ধথ। 
নির্ব্বিচিকিৎস নছে __ উহার দ্বারা ক্রেশের প্রহাণ বা নিষফাসনই হর; উহার ম্বারা 
নিরোধপ্রাপ্তি হয় না। বিমুক্তিমার্গ, অর্থাৎ ছুঃখসত্যে, ধর বা অন্বয়জ্ঞানই সর্বথ| 
নির্বিচিকিৎস এবং উহার দ্বারাই নিরোদের প্রাপ্তি হয় | 


১। প্রজ্ঞাবিশেষ ইতি বিশেষগ্রহশং ক্রেশপ্রহাণা নসৃষ্যমার্গপ্রজাগ্রতণার্থধ। কোশস্থান ১, 
ক ৬, স্ফুটার্থা। 

২। বিমৃক্তিমার্গেপ চ বিসংযোগপ্রাপ্তিকপাটং পিধীয়তে |: | যদি পুনঃ স্থিতীয়েন 
পহ বিসংযোগপ্রাপ্তিরুৎপদ্যেত প্রহীপবিচিকিৎসং জ্ঞানং তত্রেবালম্বনে নে ৎপন্নং সাত ॥ "5 
তত্র হি ছুথে ধর্মজ্ঞানক্ষান্তি; সবিচিকিংসৈব বর্ততে । কোশস্ান ৬, ক1 ৩০, শ্ছুটার্থ। ॥ 


অসংস্কৃতঘর্দোর নিরাপণ ৪০ 
প্রতিসংখ্যানি 

নিরোধ অভাবাত্মক্ক নহে এবং বৈভাঁষিকমতে উহ! যে একপ্রকার প্রতিরোধ- 
কারী ধর্ম বা ধাতু, ইহা! আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। সুতরাং, আমাদের আলোচ্য 
নিরোধও অভাবাত্মক নহে; পরস্থ, উহ! একটা ধর্ম বা ধাতু । “ন প্রতিসংখ্যয়! 
প্রাপ্যো নিরোধঃ অপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ* এইরূপ বুৎপত্তি করিলে পূর্বোক্ত 
গ্রতিসংখ্যার দ্বার! যাহাকে পাওয়া! যায় না, এমন নিরোধই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ 
হইবে। এইমাত্র বলিলে প্রতিসংখ্যানিরোধে লক্ষণের অব্যাপ্তি না হইলেও 
অনিত্যতানিরোধে অতিব্যাপ্তি থাকিয়়াই যাইবে । কারণ, অনিত্যতানিরোধের 
প্রাপ্তিও প্রতিসংখ্যার দ্বার! হয় না।। এই কারণেই লক্ষণবাকো “উৎপাদাত্যস্ত- 
বিস্বঃ” পদটার প্রয়োগ কর! হইয়াছে । যাহা সংস্কৃতধর্ষ্ের উৎপত্তির আত্যস্তিক- 
ভাবে প্রতিরোধ করে, অথচ প্র্তসংখ্যার দ্বার! প্রাপ্য নছে, এমন নিরোধই 
অপ্রতিসংখ্যানিবোধ হইবে। এক্ষণে আর অনিত্যতানিবোধে লক্ষণের অতিব্যা্ি 
হইবে না।১ কারণ, অনিত্যতানিবোধ উৎপত্তি প্রতিরোধক নহে) পরন্ধ, 
উহ। সংস্কতধর্শে ব স্থিতিরই প্রতিরোধক | উক্ত প্রতিরোধ বা নিরোধ থাকার 
জন্যই সংস্কৃতধর্্ম গুলি স্থিতিলাভ করিতে পারে না; উৎপত্তির পরক্ষণেই 
অতীতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আর, এই অনিত্যতানিবোধ স্বীকৃত হওয়াতেই বৈভাবিক- 
মতেও সংস্কতধর্্মগুলি সবই ক্ষণিক বলিরা গৃহীত হইয়াছে । “সংস্কৃতধর্থের 
উৎপত্তির আত্যন্তিকভাবে প্রতিরোধক যে নিরোধ* এইন্ুপ না বলিয়! ইছার 
স্থলে প্যাহা সংস্বতধর্ের উৎপত্তিত্র প্রতিরোধক এবং প্রতিসংখ্যার দ্বারা প্রাপ্য 
নহে, তাহাই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ” এইন্প বলিলে অসংজ্ঞিকতাতে অথব! 
নিরোধসমাপত্তিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। এ অতিব্যাপ্তির পরিহারার্ধে ই 

লক্ষণবাক্যে “আত্যন্তিকভাবে" এই কথাটার প্রয়োগ হইয়াছে ।২ 
বৈভাষিকশান্ত্রে প্রাণীর আবাসন্থান বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে । তাহাতে 


১। উৎপাদগ্রহশমনিভাতানিরোধবুঙ্গাসার্থম অনিভাতানিরোধো! হি ধর্স্থিতেরতান্ত- 
বিশ্বো ন ধর্পোৎপাদন্ঠ | কোশস্বান ১, কা. ৬, শ্কুটার্থা। 

২। অতান্তগ্রহলমসংজিনিরোধসমপত্তাসংজ্িবাদাসার্থধ। তানি হি অনাগতানাং 
চি্চৈততানামৃৎপাদবিদ্বেো! ন ত্বতান্বদ । তাবংকালিকত্বা হদ্বিস্বভাহম্ত । এ । 


8৪ বৈভাষিক দর্শন 


কামধাতু বা কামলোক, রূপধাতু বা রূপলোক এবং আব্মপ্যধাতু বা আরূপ্যলোক __ 
এই তিন ভাগে লোকধাতুর প্রধান বিভাগ করা হইয়াছে । রূপধাতৃতে প্রথম 
দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ এই চারিটা ধ্যানভূমির উল্লেখ আছে। অর্থাৎ, এ এ 
স্থানে জাত প্ুদ্গল প্রযত্ব ব্যতিরেকে কেবল লোকপ্রান্তির জন্ঠই স্বাভাবিকভাবে 
এ এধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । চতুর্থধ্যানভূমিস্থ পুদ্গলেরা, অর্থাৎ সত্বাবাসস্থ 
পুদ্গলেরা, “অসংক্ঞকসত্” নামে আখ্যাত হইয়'ছেন। এ অসংজ্ঞিকসত্বদের যে 
ভূমিলাভ্জ একটা স্বাভাবিক অবস্থা, যাহ! থাকার জন্ত উহার এ লোকে অবস্থান 
কালে আর আগামী সাশ্রবধর্শের ছারা আক্রান্ত হন না, সেই অবস্থাবিশেষের 
নাম “অসংক্ঞকতা*। এই অসংক্ঞিকতারূপ অবস্থাও সংস্কৃতধর্ম্ের উৎপত্তির 
প্রতিরোধক এবং প্রতিসংখ্যার দ্বারা প্রাপ্য নহে । স্ৃতরাৎ এ অসংজ্ঞিকতাতে 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। অতএব, যাহাতে এঁ অতিব্যাপ্তি না হয়, সেইজন্য 
লক্ষশবাক্যে “আত্যস্তিকভাবে” এই কথাটা প্রযুক্ত হইয়াছে । এক্ষণে আর উক্ত 
অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, এ অসংজ্ঞিকতা সাময়িকভাবেই, অর্থাৎ এ লোকে 
অবস্থিতিকালেই, আগামী সাজববধর্শের উৎপৰ্তির প্রতিরোধক হয়; সর্বদ 
হয় না। স্থতরাৎ, উহা! সংস্কতধর্ম্বের উৎপত্তির আত্যস্তিকভাবে প্রতিরোধক 
নহে। 

উক্ত অসংক্তিকতা নামক অবস্থার অনুরূপই একটা অবস্থা আছে, যাহা কাম- 
ধাতুস্থ কোন কোন ধ্যানপরায়ণ মনুষ্য নিজের প্রবন্ধের দ্বারাই লাভ করেন ; স্থান- 
বিশেষ লাভ করার জন্য নহে। প্র প্রকার ধ্যানাবস্থাবিশেষের নাম “অসংক্তিক- 
নিরোধসমাপত্ি” । এই সমাপত্তিও মাময়িকভাবে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যযস্ত ধ্যান 
থাকে ততক্ষণ পর্য্যস্ত, আগামী সাঅবধর্শের উৎপত্তির প্রতিরোধ করিয়া থাকে। 
সুতরাং, “আত্যস্তিকত্বপ্্প বিশেষণটী না দেওয়া! হইলে এই ধ্যানাবস্থাবিশেষেও 
অপ্রতিসংখ্যানিরোধলক্ষণের অতিব্যা্ডি হইয়া যাইবে। বিশেষণটা দেওয়া 
হইলে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে নাঁ। কারণ, এ ধ্যানাবস্থা সাময়িক- 
ভাবে সংস্কতধর্ম্মের উৎপাদের প্রতিরোধক হইলেও উহ! অত্যস্থতঃ প্রতিরোধক 
হয় না। পুদ্রগল ধ্যানভঙ্গে পুনরায় নূতন নূতন সাঅবধর্্ম প্রাপ্ত হইতে থাকেন । 

অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এই পদটার অল্তরূপ ব্যুৎপত্তিও সম্ভব হইতে পারে। 
“ন প্রতিসংখ্যা অপ্রতিসংখ্যা, তয়! প্রাপ্যো নিরোধঃ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধতশ -_ 


অসংকৃতধর্দের নিরূপণ 8৫ 


এই প্রকার ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিলে, যাহা প্রতিসংখ্যা নহে এমন যে প্রত্যয়বৈকল্য, 
অর্থাৎ সামগ্রীর বিকলতা, তাহার দ্বার! প্রাপ্য ষে নিরোধ, তাহাই অপ্রতিসংখ্যা- 
নিরোধ বলিরা গৃহীত হইবে *। পূর্বের ব্যাখ্যার সহিত এই ব্যাথার এইমাত্রই 
বৈষম্য আছে যে, পূর্বের ব্যাখ্যায় “নিরোধের প্রাপ্তি প্রতিসংখ্যার দ্বার। হয় না” 
এই মাত্রই বল! হইয়াছে ; কিন্ত, কোন উপায়ে তাহার প্রাপ্তি হইতে পারে, তাহ! 
বল। হয় নাই; আর এই ব্যাখ্যাতে “অপ্রতিসংখ্যা* পদের দ্বার! প্রত্যয়বৈকল্যরূপ 
উপায়ের কথ! বলা হইয়াছে, যাহার দ্বারা উক্ত নিরোধকে পাওয়া যাইতে 
পারে। কিন্ত, এই দ্বিতীর ব্যাখ্যাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, প্রত্যয়বৈকল্য 
বলিতে আমরা অনাগত সংস্কতধর্শের যে উৎপাদক সামগ্রী, তাহার অভাবকে বুঝি । 
অভাব এমন বস্ত নহে যাহ! কোন কিছুর প্রাপ্তির উপায় হইতে পারে ।২ এক্ষণে 
আমর! অপ্রতিসংখ্যানিরোধ পদটার তৃতীয় প্রকার বাৃৎপত্তি আলোচন1 করিতেছি। 
“ন প্রতিসংখ্যানিরোধঃ অপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ” _- এইরূপ ব্যুৎপত্তি শ্বীকার করিলে, 
যাহ] প্রতিসংখ্যানিরোধ নহে এমন যে নিরোধ তাহাকেই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ 
এই কথাটার অর্থরূপে পাওয়া যাইবে ৩ও। এইমাত্র বলিলেও অনিত্যতানিরোধে 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে । কারণ, অনিত্যতানিরোধও প্রতিসংখ্যা 
নিরোধ হইতে ভিন্নই । স্থুতরাং, “যাহা প্রতিসংখা। নিরোধ হইতে ভিন্ন হইয়া 
অনিত্যতানিরোধ হুইতেও ভিন্নই হয়, এমন ষে নিরোধ তাহাই অপ্রতিসংখ্যনিরোধ” 
এই প্রণালীতে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অনিত্যতানিরোধ এই দ্বিবিধ নিরোধের 
পৃথক্‌ পৃণক্‌ ভেদ নিবেশ করিয়াই অপ্রতিসংখ্যানিরোধের লক্ষণ করিতে হইবে। 
শেষ পনিরোধ” কপাটীকে বাদ দিয়া “যাহা প্রতিসংখ্যানিরোধ নহে এবং যাহ 
অনিত্যতানিরোধও নহে এমন যে ধর্ম বা বস্ত, তাহাই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ 
এইভাবে লক্ষণবাক্যের প্রয়োগ করিলে, উক্ত বাক্যপ্রতিপাগ্থ লক্ষণটা অতিব্যাঞ্ডি- 


১। অথব। পধু[দাসে, গ্রতিসংখ্যায়। যদস্তৎ প্রত'য়বৈকলাং স। অপ্রতিসংখা, তর। প্রাপ্যে। 
নিরোধ; অপ্রতিসংধানিরোধ:। কোশস্থান; ১, ক। ৬, স্ফুটার্থ। । 


২। অধুক্তমেতং। প্রতায়বৈকল্যং হি অভাবঃ কখমত(বেন স নিরোধ প্রাপ্ত 
ইতি । এ । 


৩1 অধব। অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ইতি ন প্রতিসংখ্যানিরোধ:; অআপ্রতিসংখ্যানিয়োধ: | 
প্রতিলংখানিরোধাদন্কত্বমাত্রমূচাতে । এ । 


৪৬ বৈভাবিক ঘর্শন 


কোষে হট হইয়া! বাইবে। সুতরাং লক্ষণবাক্যে তৃতীয় পনিরোধ” কথাটা প্রযুক্ত 
হইয়াছে। আমরা এ অতিব্যাপ্তি অনায়াসেই বুঝিতে পারি। কারণ, ঘটাত্মক 
যে ধর্মটা, তাহ! প্রতিসংখ্যানিরোধও নহে এবং তাহা৷ অনিত্যতানিরোধও নহে । 
অতএব, আমর। উক্ত দ্বিবিধ নিরোধ হইতে ভিন্ন বস্তরূপে ঘটকেও অবশ্তই গ্রহণ 


করিতে পারি। ৃ 
এইভাবে আমরা প্রতিসংখ্যানিরোধের এবং অনিত্যতানিরোধেরও লক্ষণ 


করিতে পারি। যাহ! অপ্রতিসংখ্যানিরোধও নহে এবং যাহা অনিত্যতানিরোধও 
নহে, অথচ নিরোধ, তাহাই প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং যাহা! প্রতিসংখ্যানিরোধ নহে 
এবং অপ্রতিসংখ্যানিরোধও নহে, অথচ নিরোধ, তাহাই অনিত্যতানিরোধ হইবে । 

এই প্রণালীর লক্ষণগুলি ইতরব্যাবর্তকরূপে নির্দোষ হইলেও এইজাতীয় 
লক্ষণের দ্বার। যথাযথভাবে বস্তর, অর্থাৎ লক্ষ্যের, স্বরূপপরিচয় হয় না। কারণ, 
মান্গুষ সাধারণতঃ তাহার অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে কাধ্যকারিতার দ্বারাই পরিচনন লাভ 
করে এবং কার্যকারিতা না জানিলে বস্তকে ঠিক ঠিক জানিতে পারিল না 
বলিয়াই মনে করে। সুতরাং বে নিরোধ সাম্ববস্তর প্রান্তিকে নিয়তভাবে প্রতি- 
রোধ করে এবং অনাস্্বপ্রজ্ঞার সাহায্যে মানুষ বাহাকে প্রাপ্ত হয়, তাহাই 
প্রতিসংখ্যানিরোধ । প্রতিসংখ্যার দ্বারা প্রাপ্য বলিয়াই ইহাকে প্রতিসংখ্যা- 
নিরোধ বলা হয় । অতীত, প্রত্যুৎপন্ন বা উৎপক্তিধর্মা বস্তরই প্রাপ্তি হইতে 
পারে; অনুৎপত্তিধন্া বস্তর আদে৷ উৎপত্তি হর না] বলিয়া তাহার প্রাপ্তিও সম্ভব 
হয় না। আনন্তর্য্যমার্গের ছার" ক্লেশের নিঞফাসনের পরে বিষু-ক্তমার্গের সাহায্যে 
এই নিরোধের প্রাপ্তি হয়। স্থৃতরাধ আমরা ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, 
প্রতিসংখ্যানিরোধ পদার্থটা বৈভাধিকমতানুসারে প্রথমতঃ সাঅবধন্মেরই 
নিরোধ ; মার্গসত্যাদিকূপ অনাশ্রব সংস্কতধর্ের ষে নিরোধ, তাহা প্রতিসংখ্যা- 
নিরোধ হইবে না। অনাজবধশ্ম কখনও প্রহাতব্য হর না। আর, আমর! 
ইহাও বুঝিতেছি যে, উক্ত নিরোধ অনুৎপততিধর্্] বস্তর সন্বন্বী হয় না। সুতরাং, 
প্রতিসংখ্যানিরোধের ইহাই প্রকৃষ্ট পরিচয় হইতেছে যে, অতীত, প্রত্যুৎপন্ন অথবা 
উৎপত্তিধন্থা স:জ্বববস্তর প্রাপ্তির প্রতি আত্যস্তিক বিস্বকারী নিরোঁধই প্রতিসংখ্যা. 
নিরোধ এবং বিষু:ক্তমা্গরূপ অন!ম্রবগ্রজ্ঞার দ্বারাই উহার প্রাপ্তি হয়। 

উৎপত্তির অত্যন্ত বিস্বকারী যে নিরোধ, তাহাই অপ্রতিসংখ্যানিরোঁধ | 


জসংদ্ৃতধর্মের নিরূপণ £ 


অতীত, প্রত্যুৎপন্ন বা উৎপত্তিধর্শ! যে বস্তগুলি, তাহাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়ের 
উৎপত্তি হইয়! গিয়াছে এবং তৃতীয়েরও আগামীকালে উৎপত্তি হইবেই। 
স্থতরাং, উহাদের উৎপত্তি আত্যস্তিক শাবে বিদ্বিত হইতে পারে না। যে বস্তর 
উৎপত্তি আদে হইবেই না, এমন সংস্কৃতধর্্বের উৎপত্তিই আত্যস্তিকভাবে বিশ্মগ্রস্ত 
হয়। অসংস্কৃতধর্মের উৎপত্তি কল্পনায়ও আসে না। স্থতরাং, ইহাই অপ্রতিলংখ্যা- 
নিরোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় যে, অনুৎপত্তিধর্খ সংস্কৃতবস্তর (উহ! সাম্রব বা অনাশ্ত্র 
যাহাই হউক না! কেন) উৎপত্তির প্রতি আত্যস্তিকভাবে বিদ্বকারী নিরোধই 
অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ।১ আর সংস্কৃতধর্ম্বের স্থিতির অত্যন্বিত্কারী নিরোধই 
অনিত্যতানিরোধ হইবে । 

আমর! এক্ষণে ছই একটা দৃষ্টান্থের দ্বারা উক্ত অপ্রতিসংখ্যানিরোধের বিবরণ 
প্রদান করিতেছি। ইহাতে অপ্রতিসংখ্যানিরোধের স্রূপজ্ঞানে অধিকতর 
সহায়তা করিবে। যে সুশ্পক্ষণে কোনও একটী পুদ্গলের মন এবং চক্ষুরিজ্ররিয় 
একটা বিশেষ রূপব্যক্কির সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, সেই ক্ষণটাতে উক্ত পুদুগলের 
উক্ত রূপব্যক্তিবিষয়ে একটামাত্র চাক্ষৃষবিজ্ঞানই উৎপন্ন হয়; উক্তক্ষণে তাহার 
আর অপর কোনও বিজ্ঞান হর না। অবকাশ থাকে না বলিয়াই একসন্তানে 
একক্ষণে একাধিক বিজ্ঞান সমুতপন্ন হইতে পারে না। ইহা বৈভাষিক সিদ্ধাস্ত 
যে, একটা বিজ্ঞানব্য ক্তর দ্বার! সমাক্রান্তক্ষণে অন্ুৎপত্তিধশ্মী অপরাপর বিজ্ঞানের 
যে অনুতপত্তি তাহা অপ্রতিসংখ্যানিরোধের ফল। 

কোনও একটা বিজ্ঞানের উৎপ ততক্ষণে উক্ত বিজ্তানব্যক্তর অবিষয় অতীতবূপ 
ব৷ প্রশ্টব্যাদিধশ্্ম অবলম্বনে অপর চাক্ষুষার্দিবিজ্ছানের অনুৎপত্তির কারণ এই যে, 
উক্ত বিষয়গুলি অতীত অধ্ধাকে প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং চাক্ষুষাদি বিজ্ঞানের 
বর্তমান ধর্মই আলগ্বন হয়। সআুতর।ং, আলম্বনপ্রত্যয়ের বিকলতাবশত:ঃই উক্তক্ষণে 
অন্তরূপার্দিবিষয়ে অপর কোন চাক্ষুষাদিবিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে না।২ উক্ত 
১।  অনাগতানাং ধর্মাণ[মুৎপাদস্তাত্যন্তং বিস্বোহতান্তবিদ্বোহতান্তনিরতরোধঃ অন্কং ইতি 
অগ্রতিসংখ্যানিরোধ: | কোশস্থান ১, কা ৬"্্ার্থা। 

২। মহি তে পঞ্চ বিজ্ঞানকায়। অতীতং বিষয়ং স্বালম্বনমপি শক্ত গ্রহীতুং 
বর্তমানালম্বনত্বাং পঞ্চানাং বিজ্ঞানকায়ানাম্‌।-".-...":.:"". স তেষামপ্রতিসংখ্ানিরে।ধঃ 
প্রত্যয়বৈকলাযাৎ গাপাতে । আলম্বনপ্রতায়বৈকলাৎ। এঁ। 


৪৮ বৈভাষিক দর্শন 


বিজ্ঞানব্যক্কির বর্তমানক্ষণে বর্তমান অধ্বাকে প্রাপ্ত যে রস বা! প্রশ্ব্যাদিরূপ অপরাপর 
আলম্বন, তদ্বিবয়েও উক্তক্ষণে অপর কোনও ম্পার্শনাদবিবিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না। 
উক্ত বিষয়গুলি বিদ্যমান থাকিলেও সমনস্তত্রপ্রত্যয়ের বিকলতাবশতঃই উক্তক্ষণে 
্পাশ ধরি উৎপত্তি হইতে পারে না । বাস্তবিকপক্ষে যে চাক্ষুষ বিজ্ঞানটা 
উক্তক্ষণে সমুতপন্ন হইয়াছে, তাহার অব্যবহিতপূর্বববর্তী এবং তৎসস্তানপতিত 
বিজ্ঞানব্যক্তিই উহার সমনন্ততরপ্রত্যয় হইবে । উহা, অর্থ'ৎ সমনস্তরপ্রত্যায়টা, অগ্রে 
একটামাত্র চাক্ষ্ষবিজ্ঞানকেই উৎপন্ন হইবার নিমিত্ত অবকাশ প্রদান করিবে। 
স্ৃতরাৎ ইহা বুঝা গেল যে, সমনন্তনরপ্রত্যয়ের বৈকলাবশতঃই বর্তমান প্রব্যোদি 
আলম্বনেও অন্ত কোন ম্পার্শনার্বিবিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিবে না।* অতএব 
বৈভাবিকসিদ্ধাস্তান্ুসারে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, উত্তক্ষণে অপ্রতিসংখ্য- 
নিরোধই অনুৎপত্তিধর্্া বিজ্ঞানগুলির সমুৎপন্ততে আত্যস্তিকভাবে বিয্সথষ্ট 
করিয়াছে এবং তজ্জন্তই অন্ত বিজ্ঞানগুলি সমুতপন্ন হইতে পারে নাই। 

বৈভাষিকমতে ইহাও সিদ্ধান্তিত আছে যে, যাহার! ক্ষান্তিলাভী অর্থাৎ 
ষে সকল পুদ্গল ধর্মজ্ঞানক্ষাস্ত্যাদিরূপ আনস্তর্য্যম!্গে অভ্যস্ত, অথব। মোত- 
আপন্ন যে আধ্য পুদ্গলং তিনি ষদি মৃছ্‌ইন্দ্রির় হন, তাহা হইলে তাহাকে 
পশ্রদ্ধানুসারী” আর বদি তীক্ষ-ইন্দ্রির হন, তাহা হইলে তাহাকে প্ধর্্মানুসারী” 
বলা হয়| 

শরদ্ধানুসারী ব! ধর্্মানুসারী আর্ধ্য পুদ্গল যদি ভাবনাহেয় সাম্রব ধর্ম গুলিকে 

১। সমনন্তরপ্রত্যক্নবৈকল্যাদিতাপরে । সমনন্তর প্রত্যয়ে! হি তদানীং চিহচৈভুলক্ষশ: 
একক্তৈব তন্ত নীলবিজ্ঞানগ্ত উৎপত অবকাশং দদাতি নেহরেবাং নীলান্তরাদিবিজ্ঞানানাম্‌ || 
কোশন্থান ১, ক ৬, ক্ফুটার্থা । 

২। যিনি পঞ্চরণক্ষণাস্্ক দর্ণননার্গে বিচরণ করন, তিনিই আাপুর্গল। নিম্নলিখিত 
পঞ্চদশক্ষণকে দর্ণনমার্গ বল! হইরাছে_হরঃথে ধন্বগ্ছানক্ষান্তি (১) দুঃখে ধশ্প্তান (২) দুঃখে 
অহয়ত।নক্ষান্তি (2) দুঃখে অনয়জ্ঞন (3) সমুদয়ে ধন্মপ্ানক্ষা তি (৫) সমুদয়ে ধশ্ক্ঞ।ন (৬) সমুদয়ে 
অনয়জ্ঞানক্ষান্তি (৭) সমুদয়ে অন্বকঞ্ঞজন (৮) নিরোধে ধর্শপ্রানক্ষন্তি (৯) নিরোধে ধশ্মঞান 
(১০) নিরোধে অন্রজ্ঞানক্ষত্তি (১১) নিরোধে অন্থরজ্ঞান (১১) সার্গে ধর্শমগ্রানক্ষান্তি 
(১৩) মার্গে ধর্শজ্ঞান (১3) মার্গে অনয়ঙ্ঞানক্ষান্তি | 

৩। “অনৃষ্টর্ঠে দৃহ্ষান্তত্র পঞ্চদপক্ষপাঃ | নৃচৃতীক্ষেক্তিকৌ তেবু প্রদ্ধাধন্মান্থুলারিণেই । 
কোশস্থান ৬, কা ২৮-২৯॥ 


অসংস্কতধর্মের নিরূপণ ৪৯. 


পরিত্যাগ ন। করিয়! থাকেন, তাহা হইলে এ দ্বিবিধ আধ্যপুদ্গলকেই “ম্রোত- 
আপন” নামে অভিহিত কর হইয়া থাকে ।*» ইহারা নির্বাণনদীর স্রোতে, 
প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়! ইহাদিগকে “ন্রোত-আপন্ন” বলা হয়। 

পূর্বোক্ত ক্ষাস্তিলাভী এবং ম্লোতআপন্ন আর্ধ্যপুদ্গলসমূহের আর 
অপায়গতি হর না, অর্থাৎ ইহার্দের আর আগামিকালে প্রেত বা তির্য্যক্‌ প্রভৃতি 
যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয় না। এইযে অনুৎপত্তিধশ্মী অপায়গতি, ইহার 
উৎপত্তির অত্যন্ত বিস্বকারী নিরোধকে বৈভাষিকমতান্ুসারে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ 
বলা হয়।* যদিও উক্ত অপায়গতিরূপ ধর্মগুলি সাব হওয়ায় প্রহাতব্য ধর্ম; 
অতএব, পূর্বোক্ত দর্শনমার্গ থাকায় প্রহাণানস্তর উহাদের প্রতিসংখ্যানিরোধই 
কল্পিতপ্রায় হইতে পারে ইহা সত্য; তথাপি উক্ত নিরোধ প্রতিসংখ্যানিরোধ 
হইবে না। কারণ, উৎপত্তির বিদ্রকারী নিরোধকে কখনও প্রতিসংখ্যানিরোধ 
বলা যায় না; প্রাপ্তির বিরোধী হইলেই তাহা প্রতিসংখ্যানিরোধ নামে আখাত 
হইবে। সুতরাৎ, প্রদশ্রিত নিরোধ অপ্রতিসংখ্যানিরোধ নামেই অভিহিত হইবে। 

পুর্বে যে আমরা প্রত্যয়ের বৈকলাবশতঃ অপ্রতিসংখ্যানিরোধের প্রাপ্তির 
কথা! বলিয়াছি, তাহা যশোমিত্র অস্বীকার করিয়াছেন ।ৎ কারণ, প্রত্যয়ের 
অভাবরূপ যে প্রত্যয়বৈকল্য, বৈভাষিকমতে তাহার প্রাপকত্ স্বীকৃত হইতে পানে 
না। পূর্বোক্ত ধর্ম গুলির অনুৎপত্তিধশ্তাই জানাইরা দিতেছে যে, উহাদের উৎপাদ 
অত্যস্ত বিদ্রিত। অতএব, উৎপাদের আত্যস্তিক বিদ্বকারী যে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, 
তাহার প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন কারণে হইয়া থাকে । যেমন পুর্ববোক্ক- 
শ্থলে দর্শনমার্গের প্রাপ্তিৰ ফলে উহার প্রাপ্তি হইয়াছে, এইপ্রকারে অন্ান্তস্থলেও 


১। অহীনভাবনাহেয়ে! ফলাছ্য প্রতিপন্কৌ । ছখমফলং স্বোতআপন্রফলন্‌। কোশশ্বান 
৬, কা ২৮-২৯। 

২1 অপ্তিসংখ্যানিরোধমেবাভিসন্ধায় পোতআ পন্রং পুদ্গলমধিচতা উক্ত ভগবতা, 
নিরুদ্ধ। অস্ত নরকতিয।ঞ্ঃ প্রেতা ইতি । তদেবংজাতীয়কানামনাগতধন্ম্াণ।ং প্রতায়বৈকলাং 
পরতিসংখামস্তরেণ উতপাদণ্/ শিয়তরোধভূতে। যো ধণ্ম; সোইপ্রতিসংখানিরোধ ইতুচাতে । 
কোশস্থান ১, ক] ৬, স্ফুটার্ঘা। 

৩। ন প্রত্যয়বৈকলামা ত্রাদতান্তং তদনূৎপত্তিরুপপন্যতে । পুনস্তজ্জাতীর প্রতায়সা ব্রিধো 
ভদুৎপতিপ্রসঙ্গাৎ | এ । 

৪ 


৫০ বৈস্ভাষিক দর্শন 


অপ্রতিসংখ্যানিরোধের প্রাপককে নিজ প্রজ্ঞান্ুসারে বুঝিয়া লইতে হইবে। 
ফল কথা এই যে, যে নিরোধটী আগামিধর্ম্ের উৎপাদের অত্যন্ত বিদ্বকারী, তাহা 
স্থলবিশেষে প্রতিসংখ্যার দ্বারা প্রাপা হইলেও উহা প্রতিসংখ্যানিরোধ হইবে 
না; পরন্ত, অপ্রতিসংখ্যানিরোধই হুইবে। প্রতিসংখ্যার দ্বারা প্রাপ্য হইলেই 
তাহ! প্রতিসংখ্যানিরোধ হইবে, এইরূপ বুঝিলে বৈভাষিকমতানুসারে উহ! ভ্রম 
₹ইবে। অতীত, প্রত্যুৎপন্ন অথবা উৎপত্তিধন্মী সাশ্রবধর্ম্ের যে নিষ্কাসনপূর্ববক 
নিরোধ, যাহার ফলে এগুলির আর প্রাপ্তি হইবে না, তাহাই প্রতিসংখ্যানিরোধ । 
এই নিরোধের প্রাপ্তি প্রতিসংখ্যা ব্যতিরেকে হয় না _ ইহাই “প্রতিসংখ্যানিরোধ" 
এই নামটার দ্বারা সচিত হইয়াছে । 

অন্ুুৎপত্তিধর্ম্মা যে অনাম্রব সংস্কৃতধর্খ, স্বলবিশেষে তাহাদেরও অপ্রতিসংখ্যা- 
নিরোধ বৈভাষিকসিদ্ধান্তে হ্বীরূত হইয়াছে । অনাগামী আর্ধ্যপুদ্গলগণের 
হধ্যে কেহ কেহ ষে ভূমিলাভ কবেন সেই ভূমিতেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন) 
তাহাদের উর্ধ উদ্ধ ভূম্যন্তরপ্রাপ্তি আবশ্তক হয় না। এই যে অপ্রাপ্ত উদ্ধভূমি- 
গুলি, ইহারা অনাশ্রবধর্ম বলিয়াই শাস্ত্রে কীন্ভিত হইয়াছে । উক্ত অনাগামী 
আর্ধ্যপুদ্গলগণ অপ্রতিসংখ্যানিরোধ প্রাপ্ত হন বলিয়াই আগামী উদ্ধভূমিগুলি 
আর তাহারা লাভ করিতে পারেন না১। 

অর্থাৎ, পুর্বে আমরা যে শআোঁতআপনের কথা বলিয়াছি, সেই নির্ববাণগঙ্গার 
প্রবাহস্থ পুরুষই অনাগামী অবস্থা লাভ করেন, যখন তিনি সর্দবিধ ক্রেশকে; অর্থাৎ 
দৃষ্টিহেয় ও তাবনাহেয়, এই দ্বিধ ক্রেশকে, ত্যাগ করিতে সমর্থ হন এবং 
কামাদি ধাতৃতে বিরক্ত থাকেন। প্ররক্গীণর্রেশ উঁ পুদ্গলকে শ্াস্ত্ান্রসারে 
“অনাগামী” সংজ্ঞায় অভিহিত কর হয়। এই অনাগামী সংন্জ্রায় অভিহিত 
পুদগলগুলিকে আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে :--“অস্থরাপরিনির্বায়ী”, 
“ভিপপন্ভগরনিব্বারী” “সাভিসংস্কারপরিনির্বায়ী”,  “অনভিসংস্ক'রপরিনির্বায়ী” 


১। “দ ষগ! অনুৎপধিধর্দাণামনাশ্রবসা 'গুভানাম্” | কোশস্বান ১, কা ৬, বশ্ুবন্ধুৃত 
ভাস্তু (স্ফুটার্থায় উদ্ধত)। তদ যণ] ফ়্ভূমিকানাগামাধানান্রধানভূমিকানাং শঙ্কা” 
সারিমার্গাণামেকশ্থিন সম্থুখীভৃতে শেষাণাং পঞ্জানামপ্রতিস*খানিরোধো লাভে । নতু 
প্রতিসংখ্যানিরোধোইনান্্ব্বাংৎ। নহি নির্দেষং  প্রভাণার্থ। ভবতি। কোশস্বান ১, 
ক1৬। 


অসংস্কতধর্মের নিরূপণ ৫১ 


ও “উদ্ধসোতা”। ইহাদের মধ্যে ধিনি অন্তরাপরিনির্ববায়ী নামে অভিহিত, তিনি 
অন্তরাভবলোকেই নবীর পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন; অপর কোন ভূমির লাভ 
তাহার পক্ষে আবশ্যক হয় না। এ অন্থুৎপত্তিধর্্ম! অনান্্ব ভূষিগুলি তাহার পক্ষে 
আর উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ, অপরাপর ঁ সকল ভূমির অপ্রতিসংখ্যা- 
নিরোধ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অস্তরাপরিনির্ববারী আর্ধ্যপুদ্গল যদিও পূর্বোক্ত 
দর্শনমার্গরূপ প্রতিসংখ্যার সাহায্যেই উক্ত ভূমিনিরোধ প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা সত্য, 
তথাপি শর নিরোধকে আমরা প্রতিসংখ্যানিরোধ বলিতে পারি না। কারণ, 
প্রথমতঃ উহা সাশ্রবধর্মের নিরোধ নহে । দ্বিতীয়তঃ উহা! অনুৎপত্তিধর্্মা যে অগ্রিম 
ভূমিগুলি, তাহাদের নিরোধ । অতএব, প্রতিসংখ্যার দ্বারা প্রাপ্ত হইলেও উহা! 
অপ্রতিসংখ্যানিরোধই হইবে । 

ধিনি কামধাতুতে আনাগাম্যফল প্রাপ্ত হইয় পুনরায় অন্তরাভবপুর্ববক এ কাম- 
ধাতুতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং & দ্বিতীয় জন্মেই পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হন, তাহাকে 
উপপদ্যপরিনির্ববায়ী সংজ্ঞায় অভহিত কর] হইয়াছে । ইনিও অন্ঠান্ত আগামী 
উদ্ধোর্ধভূমির অপ্রতিসংখ্যানিরোধ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি কামধাতুতে 
আনাগাম্য লাভ করিয়া পুনর্ধ'র কামধাতুতে জন্মিয়া প্রয়াণে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরে, 
পরিনির্বাণ লাভ করেন, তাহাকে সাভিসংস্কারপরিনির্বায়ী সংজ্ঞায় অভিহিত 
করা হইয়াছে। ইনিও আগামী উদ্ধোদ্ধভূমির অপ্রতিসংখ্যানিরোধ প্রাপ্ত 
হইর] থাকেন। যিনি কামধাতুতে আনাগাম্য প্রাপ্ত হইয়া প্রযত্বান্তর ব্যতিরেকেই 
ত্র কামধাতুতেই নির্বণলাভ করেন, তাহাকে অনভিসংস্কারপরিনির্বায়ী 
সংজ্ঞায় পরিভাষিত করা হইয়াছে । ইনিও তূম্যন্তর সম্বন্ধে অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ 
প্রাপ্ত হন। ঘিনি রূপ বা আরূপাধাতুতে আনাগামা প্রাপ্ত হইয়া আর কামধাতুতে 
ফিরিয়া আসেন না; পরন্থ, উদ্দোর্ধলোক প্রাপ্ত হইয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন, 
তাহাকে উদ্ধআ্োতা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই উদ্ধন্রোতাদের 
তৎকালে অন্ত সকল ভূমির অপ্রতিসংখ্যানিরোধের প্রাপ্তি হয় না। 

উক্ত উদ্ধশোতোগণ প্রথমতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত -_ “অকনিষফগ” ও “ভবাগ্রগণ। 
ধাহীরা অকনি্ক পর্যন্ত উদ্ধ 'উদ্ধ লোকগুলি পরিভ্রমণ করিয়া পরে নির্বাণ 
প্রাপ্ত হন, তাহাদিগকে অকনিষ্ষগ নামে এবং যাহারা শেষ উর্ধতূমি ভবাগ্র 
লাভ করিয়া তর ভবাগ্রেই নির্বাণ লাভ করেন, তাহাদিগকে ভবাগ্রগ সংজ্ঞায় 


৫২ বৈস্তাষিক দর্শন 


অভিহিত করা হইয়াছে । এই ভবাগ্রগগণ আর কোনও উর্ধভৃমিরই অপ্রতি- 
সংখ্যানিরোধ প্রাপ্ত হন না। কারণ, ইহারা সকল ভূমিই প্রাণ্ড হইয়া পরে 
সর্বোর্ধভূমি ষে ভবাগ্র, তাহাতে নির্বাণ লাভ করেন। 

রূপধাতুস্থ পুদগল অন্তরাপরিনির্বায়ী বা উপপদ্ঘপরিনির্বামী হুইতে পারেন। 
ধিনি রূপধাতুতে আনাগাম্য ফল লাভ করিয়া অন্তরাভবে পরিনির্ববাণ প্রাপ্ত হন, 
তিনি প্রথম ও যিনি প্র রূপধাতুতে আনাগাম্য ফল লাত করিয়া পুনরায় অন্তরাভব- 
পূর্বক কামধাতু বা রূপধাতুতে জন্মিয়া এ জন্মেই নির্বাণলাভ করেন, তিনি 
দ্বিতীয়। যিনি কামধাতুতে আনাগাম্য ফল প্রাপ্ত হন, তিনি আর অন্য ধাতুতে 
জন্মিবেন না। তিনি হয় অন্তরাভবে, না হয় পুনরায় কামধাতুতে, প্রত্যাবৃত্ 
হইয়া নির্ববাণপ্রাপ্ত হইবেন। 


রূপস্বন্ধ 


অনাশবধন্মের, অর্থাৎ তত্ব (বা পদার্থের ) নিরূপণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। 
সম্প্রতি আমরা সাশ্্রবধর্মের নিরূপণ করিব। পদার্থ ছুই প্রকার -- সাম্রব ও 
অনাশ্রব। প্রথমতঃ বৈভাষিকশান্ত্রে, অর্থাৎ অভিধর্শকোশে, উক্তরূপে পদার্থের 
বিবেচন বা প্রবিচয় আরন্ধ হইয়াছে, । ব্থুবন্ধু স্বোপজ্ঞ ভাষ্যগ্রন্থে উক্ত 
বিভাগকেই পদার্থের সংক্ষিপ্তবিভাগ বা “সমাসনির্দেশ* বলিয়াছেন । পদার্থগুলি 
হয় সাশ্রব হইবে, না! হয় অনাম্ব হইবে । জগতে এমন কোনও ধর্ম নাই, যাহা! 
উক্ত বিভাগদ্বয়ের কোনও বিভাগেই অন্তর্ডক্ত হইবে না+। কারণ, সাঅবত্ব ও 
অনাশতবত্ব ইহারা পরম্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় তৃতীয় পক্ষ সম্ভব হয় না। সুতরাং, 
প্রদ্দশিত বিভাগে নানতাদোষ নাই । 

আমর! বৌদ্ধসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া অন্ত প্রণালীতে ও পদ্দার্থগুলিকে দুই ভাগে 
বিভক্ত করিতে পারি। পদার্থ দ্বিবিধ -_₹ “সংস্কৃত” ও “অসংস্কৃতণঃ | যে ধর্ম্মগুলি 
হেতু বা প্রত্যয়ের দ্বারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা সংস্কৃত নামে" এবং যে ধর্্মগুলি হেতু 
বা প্রত্যয়ের দ্বারা সমুত্পন্ন নহে তাহারা অসংস্কৃত নামে অভিহিত হই! থাকে । 
অতএব, ইহ! বুঝা যাইতেছে যে, যে ধর্মমগুলি সহেতুক বৈভাষিকশান্ত্রে সেই 
পদ্ার্থগুলিকে সংস্কৃত বলা হইয়াছে । মার্গসত্য ভিন্ন জগতে অবশিই যত সংশ্কৃতধ শব 
আছে, সেই ধর্মগুলি সবই সাশ্রব নামে অভিহিত হইবে*। অসংস্কৃতধর্শ্ব 


১। সান্্বান।ন্রবা ধন্মী '***. । কোশস্থান ১. কা ৪। 
এব সর্বধশ্মাণাং সমাসনির্দেণত। এ, স্চুটার্থা। 
৩। এতাবন্তে ধশ্মা যত সান্ববাশ্চানাশ্ববাশ্চ । নৈতত্বাতিরিক্তা ধর্মাঃ সস্তি। খ। 
৪। অগ্ভেহপি সমসনিদেশাঃ সন্তি, সংস্কৃতাসংস্কৃতাঃ, রূপারপিণ:, সনিদর্শনানিদর্শনা 
ইতোবমাদয়ঃ। 2 
€) হেতুগত্যয়জনিতা। বূপাদয়ঃ সংস্থত।;। ৷ 
সংস্কত। মার্গবঞ্জিতা; সাশ্রবাঃ। কোশস্থান ১, ক ৪। 


শও 
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(অর্থাৎ বৈভাধিকশান্ত্রে নিত্য বলিয়া! স্বীকৃত যে, আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ 
ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এই তিনটা পদার্থ, ইহারা) কখনও সাশ্রব হয় না। 
সংস্কৃত (অর্থাৎ সহেতুক ) হইলেও বৌদ্ধশাস্ত্রে যে সকল পদার্থকে মার্গসত্য 
নামে অভিহিত কর! হইয়াছে, তাহার! সাশ্বব নামে কথিত হইবে না। অতএব, 
ইহ! বুঝা যাইতেছে যে, মার্গসত্য এবং নিত্যপদার্থ ছাড়া অবশিষ্ট যত পদার্থ 
আছে, তাহারা সকলেই সাম্ব নামক বিভাগে অন্ততূক্তি হইবে। 

এক্ষণে আমাদিগকে প্রথমে সাত্রব পদটীর অর্থ নিরূপণ করিতে হইবে । অন্যথা, 
ষে উদ্দেশ্তে এর্ূপে পদার্থের বিভাগ করা হইয়াছে, আমরা তাহা! বৃঝিতে পারিব 
না। অভিধর্্বশাস্ত্রে “আম্রব”, “অনুশয়”, “ক্রেশ* ও “উপাদান* এই সংজ্ঞাগুলি 
প্রায় একার্থক বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে । এই সংজ্ঞাগুলির অর্থের যে সামান্ত প্রভেদ 
আছে, তাহ! পরে ব্যক্ত হইবে । রাগ, প্রতিঘ অর্থাৎ দ্বেষ, মান, অবিষ্া, দৃষ্টি 
ও বিমতি এইরূপে ছয় ভাগে অন্ুশয়গুলিকে বিভক্ত করা হইয়াছে১। সুতরাৎ, 
এই ছয় প্রকারের চৈন্তাত্মক ধর্মই আশ্রব বা ক্লেশ হইবে। মার্গসত্য ভিন্ন 
ষত সংস্কৃতধর্ম আছে, তাহাদের প্রত্যেকটাই উক্ত আত্রব বা ক্লেশের দ্বারা সাশ্রব 
বাকিষ্ট। বিমতি বপিতে বিচিকিংসা ব! সংশ্রয়কে বুঝায় | পঞ্চম অনুশয় যে 
দৃষ্টি, তাহাকে নিয়োক্তরূপে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে __ স- 
কায়দৃষ্টি, অন্তপগ্রাহদৃষ্টি, মিথ্যাদ্টি, দৃষ্টিপরামর্শ ও শীলব্রতপরামর্শ । রূপাদি পঞ্চস্বন্ধে 
আত্মত্ব বা আশ্রীয়ত্বদৃষ্টিকে:সৎকায়দৃষ্টি এবং সকল-'পদার্থকে ফ্রুব বলিয়! মনে করা, 
অথবা সকল পদার্থকে বিনাশী বলিয়া মনে করাকে, অস্তগ্রাহদষ্টি নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে। কর্ম বা কৃকর্মের কোনও ফল নাই, এইব্ূপ মনে করাকে 
মিথ্যাদৃষ্টি বলা হইয়াছে । হীনোচ্চদৃষ্টিকে দৃষ্টিপরামর্শ এবং অহেতুকে হেতু 
বলিব, অমার্গকে মার্গ বলিয়া! মনে করাকে শীলবতপরামর্শ নামে পরিভাষিত 
করা হইয়াছে । আহীক্য প্রভৃতি দশ প্রকারের পর্য্যবস্থানকেও শানে আশ্রব 
নামে পরিভাষিত করা হইয়াছে? । স্বতরাং, শাস্তে রাগ, প্রতিঘ, মান, অবিষ্া, 

১। বডরাগঃ প্রতিধক্তখ1! মানোহবিদ্যা দৃষ্টিশ্চ বিমতিঃ | কোশগ্বান ৫, কা, ১। 

২। দৃষ্টয়ত পঞ্চ সংকারমিথ্যান্তগ্রাতদৃষ্টর়£ দৃষ্টি দলব্রতপরামর্শে | কোশস্থান ৫, কা ৩। 

৩। আহীকামনপত্রাপাসীর্া! মাৎস্যমুদ্ধতিঃ | কৌর্ত্ান্তানমিদ্ধকানি পর্যাবস্থ (নমষ্টধা। 
ক্রোধে বক্ষশ্চ | কোশস্কান ৫, কা ৪৭। 


রূপত্কন্ধ ৫৫ 


দৃষ্টি ও বিমতি এই ছয় প্রকারের অনুশয় ও আহ্ীক্য প্রভৃতি দশ প্রকারের পর্য্য- 
বন্থান, সমষ্টিতে এই ষোলটা ধর্মকে আশ্রব নামে পরিভাধিত কর! হইয়াছে । 
অতএব, ইহ! বুঝা! গেল যে, মার্গসত্য ভিন্ন সকল সংকস্কতধর্ম্মই উক্ত আল্রবের দ্বারা 
সান্সব হইয়া থাকে । 

আমর! পুর্বোক্ত প্রবন্ধের দ্বার আশ্রব পটার অর্থ জানিয়াছি। কিন্ত, 
এখনও আমরা ইহা! পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারি নাই যে, কি কারণে সংস্কৃত- 
ধর্ম গুলিকে সাত্রব নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । যদ্দি বল! যায় যে, কোনও 
না কোনও মস্বের সহিত সম্প্রয়োগ, অর্থাৎ সমকালীন স্থিতি, আছে 
বলিয়াই সংস্কৃতপর্ম গুলিকে সাশ্রব বল! হইয়াছে; তাহা হইলেও আমরা বলিতে 
বাধ্য হইব যে, উক্ত ব্যাখ্যা বৈভাধষিকসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হইবে। কারণ, 
বৈভাষিকশাস্ত্রে চিন্ত ও চৈ এই ঢই প্রকার ধর্মেই পরস্পন্ন সম্প্রযুক্ততা স্বীকৃত 
হইয়াছে । সুতরাং, রূপ হইলে কেবল চিত্ত ও চৈত্ত এই ছুই প্রকার ধর্মই সাত্বব 
হইবে১ ; ভূত ও ভৌতিকার্দ ধর্মগুলি সাশ্বব হইবে না । কারণ, উহারা আত্রব- 
সম্প্রযুক্ত বলিয়! বৌদ্ধশান্ত্রে কথিত হয় নাই। কিন্তু, সিদ্ধান্তে চিন্ত বা চৈত্তের 
ন্ঠার় ভূত বা ভৌতিকাদি ধর্্মগুলিকেও সাস্রবই বল! হইয়াছে । সুতরাং 
অব্যাপ্তিদদোষে দুষ্ট হওয়ায় সাশ্রব পদটার পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাটিকে আমরা শ্রদ্ধার 
সহিত গ্রহণ করিতে পারিব না। 

যদ বলা যায় যে _- বৈভাষিকশাস্ত্রের পারিভাষিক সম্প্রযুক্ততাকে এইস্থলে 
সম্প্রয়োগ বলা হয় নাই; পরস্ত, যৌগপদ্যমাত্রকেই সম্প্রয়োগ বলা হইয়াছে । 
এক্ষণে আর ভূত বা ভৌতিকাদি বস্তণ সাশ্রবত্বে কোন বাধা থাকিল না । কারণ, 
উত্তধর্্মগুলি স্ব বা পরসস্তানগত কোনও না কোনও রাগার্দি আত্রবের সহিত 
সমকালীন হুইবেই __ তাহা। হইলেও, আমর! বলিব যে, উক্ত ব্যাখ্যা সমীচীন 
হয় নাই। কারণ, এপ হইলে নিরোধসত্যাদদিবূপ অসংস্কৃতধর্ম গুলিও সাশ্রব 
হইয়া! যাইবে । কারণ, উক্ত ধর্্মগুলিও, কোনও না কোনও আশ্্বের সহিত 
সমকালীন হুইয়াই যাইবে । 

যদি বলা যায় যে, যে ধর্মগুলি আত্রবের সহিত উৎপন্ন, অর্থাৎ যে ধর্মগুলি 
১1 হছ্যান্রবসম্প্রয়োগৎ ক্রিষ্টা এব চিত্রচৈত্তাঃ সাম্রবাঃ স্থার্নান্তে। কোশস্থান ১, 
ক ৪, স্চুটার্থ। ৷ 


৫৬ বৈভ্াষিক দর্শন 


আন্রবের সহিত সমানদেশে সমুৎপন্ন হয়, তাহ.রাই সংশ্রব; তাহা হইলেও 
এরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হইবে না। কারণ, উক্ত ব্যাখ্যান্ুসারে সত্বসংখ্যাত বে 
পাঁচ প্রকারের উপাদানস্বন্ধ ( অর্থাৎ প্রাণী বলিতে যে এক একটা ধর্্মসস্তান বুঝায়, 
তথঘস্তর্গত যে কপ বা! বিজ্ঞানাগ্াত্মক সন্তানী ), তাহারাই সাত্রব হইবে । কারণ, 
উপাদানস্বন্ধে অস্ততূ-ক্ত সন্তানীগুলিই রাগাদি আশ্রবের সহিত সমানদেশে সমুত- 
পন্ন হইয়া থাকে । যাহারা উক্ত সন্তানের অন্তর্গত নহে, এইরূপ রূপাদি বাহ 
ধর্ম্মগুলি আর সাম্রব হইবে না১। কারণ, বাহাস্থ যে নীলাদিক্ষণসস্তান, তাহাতে 
সস্তানীরূপে রাগাদি আশ্রবগুলি সমন্ুপ্রবিষ্ট থাকে না। কিন্তু, সিদ্ধান্তে বাহ 
সন্তানকেও সাম্রব বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে । আর, যাদৃশ সত্বসংখ্যাত- 
সন্তানে রাগাদি আত্রবগুলি লন্ববৃত্তিক নহে, এইরূপ বোধিসত্বসন্তানের সন্তানীরাও 
প্রোক্ত ব্যাথ্যান্থসারে সাশ্রব বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না। কারণ, উক্ত সম্তানে 
রাগাদি আঅবের বৃত্তি, বা' প্রাপ্তি, না থাক'য় এ সন্তানাস্তর্গত যে রূপাদিক্ষণাত্মক 
সন্তানীগুলি, তাহার আঅবের সহিত সমানদেশে সমুৎপন্ন হয় নাই। কিন্ত, 
সিদ্ধান্তে বোধিসব্বের শরীরকেও সাম্ব বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে । মার্গসত্য 
ছাড়া নিব্বশেষে অপরাপর সকল সংস্কৃতধর্মকেই যে সাঅব নামে পরিভাষিত 
করা হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। স্রতরাধ অবাপ্ডিদোষে দুষ্ট 
হওয়ায় উক্ত ব্যাধ্যায় আমাদের সমাদর নাই । 
ষদ্দি বলা যায় ষে__ যাহারা মাহুবের আশ্রর, তাহারাই বৈভাধিকম 

সাশ্রব হইবে । এই আশ্রবাশ্রত্বরূপ সাঅবত্বকে বুদ্ধিস্থ করিয়াই বৈভাষিকশান্ত্ে 
সংস্কৃতধর্ম গুলিকে, সাম্্রব নামে পরিভাষিত করা হইয়াছে _- তাহা হইলেও 
আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, সাশ্বত্বের প্রদশিত প্রকারের নিরূপণ সিদ্ধাস্থানুসারী 
হয় নাই। কারণ, প্ররূপ হইলে চক্ষুনাদি-ইন্দ্রিয়াআ্বক আয়তনগুলি, সান্রব 
হইবে ; নীলপীতাদি ক্ষণগুলি আর সাম্ত্রব হইবে না*। রাগার্দি আন্মবগুলিকে 


১। অথান্রবসহোৎপাদ্দাং একন্তাং সম্ভতৌ)। সমুদাচরৎক্লেশম্তয সব্বন্ত বথাসস্ভবং 
পঞ্চোপাদানন্বন্ধ।: সাশ্রব(ঃ হ্যঃ নাসমুদাচরংর্রেশন্ত, নাপি বাহা। ধন্মাঃ । কোশশ্বান ১, ক ৪, 
শ্চুটার্থ। 

২। অপান্ববাণ(” ঘ আপ্রয়ান্তে সাশ্ববা ইতি বড়েবারতনানি আধথ্াম্িকানি সান্ববাঃ 
সঃ। এ। 


রাপক্ষন্ধ ৫৭ 


বৈভাষিকশান্ত্রে ইন্জিয়াশ্রিতই বল! হইয়াছে । যে ইন্জ্রিয়ের আধিপত্যে যে বিল্ঞান- 
ক্ষণটী সমুৎপন্ন হয় এবং যে চৈত্তক্ষণটী এ বিজ্ঞানক্ষণের সহভূ হইবে, তাহারা 
উভয়ে সেই ইন্জ্রিয়ে আশ্রিত থাকে বলিয়া বৈভাষিকগণ মনে করিতেন । স্থৃতরাং, 
নীলাদিক্ষণাত্বক সংস্কতধর্ম্ে অব্যান্তি হওয়ায়, আমরা! সান্রবত্বের পূর্বোক্ত 
নিরূপণকে সমীচীন বলিয়। গ্রহণ করিতে পারিলাম না। 

কেহ কেহ রাগারদি আশ্রবের আলম্বন বা বিষয় হয় বলিয়াই সংস্কৃতধর্্ম গুলিকে 
সাম্ব বলিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং, এইমতে রাগার্দি আম্রবের আলম্বনত্বই 
সাঅবত্ব হইবে। এই ব্যাখ্যা আর অব্যাপ্ডিদোষে দুষ্ট হইবে না। কারণ, সব্ব- 
সংখ্যাতই হউক বা অসত্বসংখ্য।তই হউক, সকল সংস্কৃতধর্্মই কাহারও না! কাহারও 
আশ্রবের আলম্বন. হইবেই । এই ব্যাখ্যাকেও আমরা অভিনন্দিত করিতে 
পারিতেছি না। কারণ, ইহা অতিব্যান্ডিদোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে নিরোধ 
ব৷ মার্গারিসত্যগুলিকে অনান্বই বল! হইয়াছে । প্রদশিত ব্যাখ্যাম্থসারে উহারাও 
সাশ্রবই হইয়া যাইতেছে । কারণ, এ সকল সত্যস্বন্ধেও সবগণ রাগাদিমান্‌ হইয়া 
থাকেন। ই্টকে ইষ্ট বুঝিয়া অভিলাষ করা বা বিপরীতভাবে অনিষ্ট বুঝিয়া! ভ্বেষ 
করা অস্বাভাবিক নহে১। 

আচার্য্য বন্থুবন্ধু সাম্্রবপদটার ব্যাথা! করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, রাগা্গি ! 
আঅবগুলি যাহাতে অনুশয়িত হয়, অর্থ'ৎ পুষ্টি বা প্রতিষ্ঠা, লাভ করে, তাহাই 
সাম্্ব। মার্গসত্য ভিন্ন চিত্তচৈন্ত বা ভূতভৌতিকরূপ ষে ধর্্মগুলি, তাহাতেই 
রাগাদি আশ্রবসমূহ পরিপুষ্ট হইয়! থাকে । আমরা স্বসস্তানস্থ চিত্তক্ষণে অন্ুরক্ত 
হওয়ার ফলেই অনিষ্টাশঙ্কায় পরসস্তানস্থ চিত্তক্ষণে বিদ্বিষ্ট হইয়া! থাকি। এই 
প্রণালীতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেকটা সংস্কৃতধর্মই আশ্রবের 
পরিপোষণ করে। মার্গসত্য ব প্রতিসংখ্যানিরোধাদি অসংস্কৃতধর্থ্ে রাগা্ছি 
আম্রবগুলি প্রতিষ্ঠালাভ করে না। মার্গসত্যে অনুরক্ত পুদ্গল বিঘেষাদ্দির 
পরিহারই করিয়া থাকেন; তিনি অন্তর বিদ্বি হন না। স্ৃতরাধ, আশ্মবগুলি 
উহাতে পরিপুষ্টি ব৷ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। অতএব, আশ্মবের 
পরিপোষক না হওয়ায় উক্ত মার্গসত্যাদি ধর্্মগুলি সাম্রব হইবে 

১। অধ আশ্রবাণামালম্বনানি সাশ্রবাণি, নিরৌধমার্গসতামপি সাশ্্বং প্রার্থোভি। 
কোশস্থান ১, ক। ৪, স্ফুটাথ।। 


৫৮ বৈভাষিক দর্শন 


না১। প্রতিপক্ষের উদয় না হইলে নিরোধসত্য সন্মুধীভূত হয় না। অতএব, 
নিরোধসত্যে রাগাদি আশ্রবের প্রতিষ্ঠার কথ! উঠে না । আকাশ অনাবরণম্বভাব 
হওয়ায় উহাও আশ্রবের পরিপোষক হয় না । সুতরাৎ, ইহ] দেখা যাইতেছে যে, 
প্রদ্দশিত প্রণালীতে আমরা যদি সাশ্রব কথাটার ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে আর 
অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি দোষ হয় না। অতএব, আশ্রবপরিপোষকত্বই প্ররুতস্থলে 
সাশ্রবত্ব এবং এই পরিপোষকত্বকে অবলম্বন করিয়াই বৈভাষিকশান্ত্রে মার্গসত্য ভিন্ন 
সংস্কৃতধর্ম গুলিকে সাশ্রব নামে পরিভাবিত করা হইয়াছে । 

কেহ কেহ সাম্্ব কথাটার নিম্নোক্ত প্রকার ব্যাখ্যা করিতেন __ আশ্রবগুলি 
বাহাতে অনুশর্িত হয় (অর্থাৎ অনুগুণ বা অনুকূল হয়), তাহাই সাম্্রব। 
রাগাদির দ্বারা অভিষ্যন্দিত কর্মের ফলরূপেই চিন্তচৈন্ত বা ভূতভৌতিকাদি 
সংস্কৃতধর্মগুলি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । এই ব্যাধ্যানুসারে “স্ব্জন্কর্্ম জন্যত্ব”্ই 
হইবে সাম্সবত্ব। এইরূপ সাশ্বত্বটা আছে বলিয়াই সংস্কৃতধর্মগুলিকে সাশ্রব 
বল! হইয়াছে । ত্রিশরণগ্রহণ কত্ান ফলেই পুদ্‌গল মার্গসত্যে প্রবন্িত হুন 
রাগাদির ফলে নহে । সুতরাং, রাগাদিজন্ত যে কর্ম, তজ্জন্তত্ব না থাকায় সংস্কৃত 
হইলেও, অর্থাৎ জাতি, জরা ও মরণাদ্দিগযোগ থাকিলেও, মার্গসত্যগুলি সাশ্রব 
হইবে না: এবং জন্তত্ব, অর্থাৎ উক্ত সংস্কৃতত্ব, না থাকায় অসংস্কতধর্্ব গুলি ও সাম্্রব 
নামে পরিভাষিত হইবে নাং । 

আমাদিগকে এখানে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, পদার্থের, (বা ধর্মের) 
ৰে সাশ্ববত্ধ ও অনাশ্রবত্ধ এই ভ্ুহটা ধর্মের দ্বারা বিভাগ করা হইয়াছে, 
তাহাতে সাম্ববত্ব, অর্থাৎ আশ্মব, এবং অনাস্্রবত্ব, অর্থ'ৎ আশ্রবাভাব, এই ছুইটা ধরব 
বিভাগের অন্তর্গত হইয়াছে অথব। বিভাগের বহির্ভত হইগা গিয়াছে । উহারা যদি 
বিভাগের বহির্ভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রদশিত বিভাগ ন্যন্তাদোষে ছষ্ 
হইয়! বাইবে । আর, বদি উহারা বিভাগের অন্তর্গত হইর] থাকে, তাহ! হইলে উক্ত 


স্পেল পাশা শীশীশিসপী পিসি 


১। “আন্ববান্টেক বশ্মাং সমনুশেরতে” | কোশস্থান ১, কা ৪7; স্ফুটার্থধত তান্ু। 
অনুশেরতে পুষ্টিং লভন্তে গুতিঠাং লভন্ঘে ইত)! ব1। কোশস্্ান ১, কা ৪, স্কুটার্থ!। 

২। অপরে ব্যাচক্ষতে থা অন্ুশেরতে মমারমাহার ইতি পথ্যোহমু গুণীতবতীত্যর্থ: তথ! 
র।গাদয়োহপি তেবু ধর্দেবু অন্রশেরতে অন্ুগুটীভবন্থীত্যর্থ; ৷ রাগাতিস্ন্দিতকণ্ম নির্বঠিত। £ 
সান্রব ধন্ম | এ । 


রূপক্কদ্ধ ৫৯ 


বিভাগম্বয়ের কোন বিভাগে অস্ততুক্তি হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে দেখিতে 
হইবে। 

আমরা পুর্বে ইহা জানিতে পারিয়াছি যে, রাগাদিরূপ যে অনুশয় বা ক্লেশগুলি, 
তাহাদ্িগকেই শাস্ত্রে আশ্রব নামে পরিভাধিত করা হইয়াছে । উহার, অর্থাৎ 
অনুশয় বা ক্লেশগুলি, উৎপত্তিমান; অতএব, উহার! সংস্কৃতই হইবে । উহাদের 
এক একটাকে অবলম্বন করিয়া অপরাপর আশ্্বগুলি পরিপুষ্ট হয়। সুতরাং, আম্মব- 
পরিপোষকত্ব, অর্থাৎ পরিপোষকত্ব সম্বন্ধে আমবব্, থাকায় উহারাও, অর্থাৎ 
রাগাদি ক্লেশগুলিও, সাস্রব বিভাগেরই অস্তর্ক্ত হইবে । আত্মদষ্টি রূপ যে আত্মব, 
তাহাকে অবলম্বন করিয়া অপর আম্রব যে রাগদ্ধেষাদি, তাহারা পরিপুষ্ট হয় । 
অল্লান্ত আশ্রবেরও এই প্রণালীতেই আশ্রবপরিপোষকত্ব বুঝিতে হইবে। 
আত্বাভাবরূপ যে অনাত্রবত্থ, তাহ। দ্রবাসং না হওয়ায় বিভাগের অন্তরূক্তি ন। 
হইলেও ক্ষতি হইবে না। 

অনাস্্রবত্থটী যদি দ্রব্যসৎ ন1 হয়, তাহা হইলে শ্রীপ্রকান অসং ধর্মের দ্বারা! 
সদ্ভূত যে অসংস্কৃতধর্্নগুলি, তাহাদের কি প্রকারে বিভাগ হইতে পারে ? দ্রব্যসৎ 
না হইলেও উহা! প্রজ্ঞপ্রিসৎ হইয়াছে । শাস্ত্রে উহার উল্লেখ আছে। সুতরাং, 
বিভাগ শান্ত্রবিরদহ্ধ হয় নাই। অতএব, এক্ষণে ইহা! আমরা পরিষ্কারভাবে 
বুঝিতে পারিলাম ষে, রাগাদি আম্ববগুলি সাশ্রব বিভাগের অন্তর্গত হওয়ায় এবং 
“নাঅবতট। দ্রব্যসৎ না হওয়ায় প্রদ্রপ্িত বিভাগ নুযুনতাদ্দিদোষে দুষ্ট 
হয় নাই। ্‌ 

শাস্ত্রে সাম্রব সংস্কৃতধর্ম গুলিকে “উপাদানস্বন্ধ” নামে পরিভাষিত করা 
হইয়াছে । সাম্রবধর্ধ গুলির উৎপত্তি ক্লেশমূলক | এই কারণে, ইহাদিগকে উপাদান- 
স্বন্ধ বল! হইয়াছে১। যে সকল ধর্ম “সত্বসংখ্যাত/”, তাহাদিগকেই ত উপাদানস্ন্ধ 
নামে অভিহিত করা উচিত। কারণ, প্রাণীর মধ্যে পরিগণিত স্বন্ধগুলিই উপাদানা- 
ভিষ্যন্দিত কর্মের ফলরূপে সমুতপন্ন হইয়া থাকে । অসত্বসংখ্যাত যে সংস্কৃতধর্- 
গুলি, অর্থাৎ নীলবর্ণাদিরূপ বাহাধর্্মগুলি, উহারা সংস্কৃত ( অর্থাৎ হেতুপ্রতায়- 
সমু ) হইলেও উপাদান বা! ক্লেশ হইতে সমুতপর নহে । স্থৃতরাং, যাবৎ সাশ্রব 
ধর্ম গুলিকে কেমন করিয়া উপাানস্বন্ধ নামে অভিহিত কর। যাইতে পারে ? 


ঙ* বতা।বক দর্শন 
আমরা ইহার উত্তরে বলিতে পারি যে, শাস্ত্রে সত্বসংখ্যাতধর্শের স্তায় অসব্বসংখ্যাত 
সংস্কৃতধর্ম্মগুলিকেও ক্লেশমূলকই বলা হইয়াছে । ন্ুুতরাং, সকল সংস্কৃতধর্ণ্ম গুলিই 
ষে উপাদানস্বন্ধ হইবে, ইহাতে কোনও অন্ুপপত্তি নাই*। বুদ্ধের শরীরও 
উপাদদানস্বন্ধ নামে অভিহিত হইবে। কারণ, এ শরীরও পূর্বসস্তানগত ক্লেশের 
ফলরূপেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।২ 

যেমন প্তৃণসম্ভৃত অগ্নি” এই বিগ্রহে মধ্যস্থিত “সম্ভৃত” পদটার লোপ করিল 
প্তৃণাগ্রি” এইরূপ সমাসটা হয়, তেমন “উপাদানসন্তৃত স্বন্ধ” এইরূপ বিগ্রহে “সম্ভৃত" 
পদ্দটার লোপ করিয়া! “উপাদানস্বন্বশরূপ সমাসটী হইতে পারে । অথবা, যেমন 
“পুষ্পের হেতু যে বৃক্ষ” এইরূপ বিগ্রহে মধাস্থিত “হেতুস্পদটার লোপ করিয়া “পুষ্প 
বৃক্ষ" এই সমাসটা হয়, তেমন “উপাদানের হেতু যে স্বন্ধণ, এইরূপ বিগ্রহে “হেতু” 
পদটার লোপ করিয়া “উপাদানস্কন্ধ” এই সমাসটা সাধু হইতে পারে*। প্রথম 
সমাসে উপাদানকে কারণ এবং স্বন্ধকে কার্্যরূপে পাওয়া যাইবে এবং দ্বিতীয় সমাসে 
বিপরীতভাবে উপাদানকে কার্য ও স্বন্ধকে কারণরূপে পাওয়া যাইবে। কেহ 
কেহ আবার মধ্যস্থ পদের লোপ ন? করিয়াই, “উপাদানের স্কন্ধ” এইপ্রকার বিগ্রহে 
ষষ্টাসমাসে “উপাদানস্বন্ধ” পদটার ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন । এই সমাসেও অর্থ 
পুর্বে স্যায়ই হইবে । 

বৌদ্ধশাস্ত্র পর্ববোক্ত সাশ্রবধর্মগুলিকে “সরণ”, “ছুঃখ্। “সমুদয়” “লোক”, 
“দৃষটিস্থান” এবং “ভব” এই সকল সংজ্ঞার দ্বারাও অভিহিত কর! হইয়াছে* । যেমন 
রণ বা যুদ্ধে নিজের ও অপরের অনি্ হয়, তেমন সাশবধর্মের দ্বারাও অনিষ্ট 
হইয়। থাকে । এই কারণে, ইহাদিগকে, অর্থাৎ সাশ্রবধর্মগুলিকে, সরণ নাষে 


১। যেসত্বসংখাতাশ্ত উপাদানন্বন্ধাঃ ব্রেশাভিষ্যন্দিতকম্মহেতুকত্বাৎ । বাহাদ্ক ভাবা; 
কথমুপাদানন্বনক্ধ।1;? তেহপি উপাদাননিররততী কর্সকং লোকবৈচিত্রামিতি সিদ্ধাাৎ। 
কোশস্বান ১, কা ৮ শ্ফুটার্থা । 

২1 অর্ংস্বদ্বা। অপি পারসান্তানিকোপাদানবিধেয়া: বিক্রিয়াপাদনাং। এ । 

৩। উপাদানসন্ভৃতা: স্বন্ধ! উপাদানস্কন্কাঃ | মধাপদলোপাং | বধ! তৃপসন্থৃতোহশ্িন্বশাগি: | 
এী। 

£। উপাদানানাং সম্ভব! হেতবে! ব! স্বন্ধ। উপাদানন্বদ্ধাং পুষ্পফলবৃক্ষবৎ । এ । 

«| সরণ| অপি ছুঃখং সমুদরে! লোকে] দৃষ্টি্থানং ভবশ্চ তে । কোশপ্বান ১, ক1৮। 


রূপক ৬১ 


অভিহিত করা হইয়াছে১। আ্যপু্রগলের প্রতিকূলতা! করে বলিয়। ইহা'দিগকে 
দুঃখ নামে অভিহিত করা হুইয়াছে। প্রতিকূলবেদনীয় বন্তকেই ছুঃখ বলা 
হয়। উক্ত সাশ্রবধর্ণগুলি হইতে দুঃখের উদয় হয়। এই কারণে ইহার্দিগকে 
সমুদয় বলা হইয়াছে। বিনাশপ্রাণ্ত হর বলিয়া! সাশ্রবধন্মগুলিকে লোক নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে । এই যে উপাদানস্বন্ধরূপ সাশ্রবধর্ম গুলি, ইহাদের মধ্যে 
কোনও কোনও ধর্মকে আমরা আত্ম! বলিয়! মনে করি এবং যখন যে ধর্মকে আমর! 
আত্ম! বলিয়া! মনে করি, তখন অন্ঠান্ সান্ববধর্ম গুলিকে আমরা আবার আত্মীয়, 
অর্থাৎ আত্মসন্বন্বী, বলিয়া বৃঝি। এই কারণে শাস্ত্রে সাশ্রবধর্ম গুলিকে দৃষ্টিস্থান 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে । অভিধর্মশাস্ত্রে উৎপত্তি হয় বলিয়া এইগুলিকে 
ভব সংজ্ঞায় পরিভাষিত কর! হইয়াছে । 

যদি পূর্বোক্ত কারণেই সাশ্রবধন্মগুলিকে ছুঃখাদি সংজ্ঞায় অভিহিত করা 
হইয়া থাকে, তাহ! হইলে মার্গসত্যরূপ যে অনাম্্ব সংস্কৃতধর্শম গুলি, তাহাদিগকে ও 
ত্র সকল নামে, অর্থাৎ ছুঃখপ্রভৃতি নামে, অভিহিত করা উচিত। কারণ, 
মার্গসত্যেরও সংস্কারহঃখতা আছে । মার্গসত্যও সমনস্তরপ্রত্যররূপে দুঃখের 
সৃষ্টি করে ।*, সুতরাং, উহারা পূর্ববোস্ত অর্থে সমুদয় নামেও অভিহিত হইতে 
পারে। উহারা বিনাশী বলিয়া লোক এবং উপত্তিমান্‌ বলিয়া ভব নামেও 
উল্লিখিত হইতে পারে । আমরা ইহার সমাধানে বলিব যে, পূর্ববকথিত ছুঃখাদি 
সংজ্ঞাগুলি ষে কেবল যোগার্থ অবলম্বন করিয়াই অর্থের অভিধান করে তাহা নহে; 
পরস্ত, উহার! বূট়িবৃত্তির দ্বারাও স্ব স্ব অর্থে প্রযুক্ত হয়।* আমরা এক্ষণে আর 


১। রুণা হি কেশা আস্্পরবাবাধনাৎ। যে হি আঘগ্রানং পরাংশ্চ বাবাধস্তে তে রণ! 
যুন্ধানীতার্ধ: | তখৈব চ বেশ রণ! উচসস্তে। কোশস্থান ১, ক1৮, ক্ফুটার্থা 

১। লুঙ্সাত ইতি লোকঃ। লুঙ্্যতে বিনগ্ঠতীত্ার্থ;ঃ। লুজিরিহ গৃহীতে। ন লোকিঃ। 
৷ 

৩। মার্শসভামপি হি সংক্কারছুঃখতয়। ছুংখম। সননন্তর প্রতায়ভাবেন চাশ্মাৎ সাম্রবং 
বন্ধ সমুদেতি পুঞজাতে চ দৃ্টশ্চ তদলম্বতে ভবতি চ তছুৎপদ্যত ইতার্থ;। এ । 

৪। কটিধাপেক্ষতে শকবৃতিং। ঘে চ ধম্মাঃ সংক্কারছুংগতয়া আঘ্াণাং প্রতিকূল। 
দুঃখানিরোধিনঃ তছুৎপাদকা: এসিম্ধা; দৃষ্িপুষ্টিজনিকাঃ অনাদিমতি চ সংসারে বিনগ্ন্তি ভব 
তেঘেবামী দুঃখাদয় অ।ধোঃ সঞ্জেতিত। ন মার্গসতো | উ। 


৬২ বৈভাষিক র্শন 


মার্গসত্যরূপ অনাত্রব্ধর্্মগুলিকে ছ্ুঃখাদি নাষে অভিহিত করিতে পারি না। 
কারণ, এ সকল নামের, বা সংজ্ঞার, যে রূ়িবৃত্তি, অর্থাৎ পরিভাবা, তাহ! 
মার্গসত্যা্দি অনাশ্রবধর্ম্নে নাই । সাশ্রবধর্মনকেই এ সকল সংজ্ঞায় পরিভাধিত করা 
হইল়্াছে। 

অভিধর্ম্মশাস্ত্রে সাত্রবধর্শের অভিধানের নিমিত্ত যে সকল বিভিন্ন পারিভাষিক 
সংজ্ঞা উল্লিখিত হইয়াছে, পুর্বে আমর! তৎসম্বদ্ধে সংক্ষিগত আলোচনা করিয়াছি। 
এক্ষণে আমরা অভিধর্ধশাস্ত্রে সাম্রব ও অনাশ্রব এই ছুই প্রকারের সংস্কতধর্শের 
সামান্ততঃ বোধক যে সকল সংজ্ঞ। উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা করিতেছি। 

আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এই তিন প্রকারের পদার্থ 
ভিন্ন জগতে আর যত পদার্থ, ব৷ ধর্ম, আছে (অর্থাৎ রূপ হইতে আরম্ত করিয়া 
মার্গসত্য পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ ই), তাহারা অভিধর্্মশাস্ত্রে সংস্কৃত নামে অভিহিত 
হইয়াছে। পরম্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়াই উহ্াদিগকে 
সংস্কত নাষে পরিভাধিত করা হইক্সাছে। বৈভাষিকসিদ্ধান্তে, অথবা বৌদ্ধ 
সিদ্ধান্তে, নীলাদিপরমাণুক্ষণগুলির একক উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই; পরন্ধ, 
উহ্থারা ( অর্থাৎ যথাসম্ভব কতকগুলি পরমাণুক্ষণ ) সন্নিবেশবিশেষে মিলিত হইয়া 
একসঙ্গেই, অর্থাৎ যুগপৎই, সমুৎপন্ন হইল থাকে ।* উক্তরূপে পরম্পরসাপেক্ষ- 
ভাবে সমুৎপন্ন হয় বলিয়াই উহ্বা্বিগকে সংস্কৃত বলা হয়। শাস্ত্রে উক্ত কারণেই 
&ঁ সকল পদার্থকে স্বন্ধ নামেও অভিহিত কর! হইয়াছে । 

শাস্ত্রে উক্ত রূপাদি মার্গসত্যান্ত সংস্কৃতধর্ম্মগুলিকে “অধবা” (অধ্বন্‌) নামেও 
অভিহিত করা হইয়াছে । সাধারণভাবে, অর্থাৎ লোকত:, অধ্বাপদটা পথরূপ 
অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । উক্ত পথ একা! গ্রাম পর্য্যন্ত চলিয়া! গিয়াছিল, উহা 
গ্রাম পর্য্যস্ত গিয়াছে এবং উহ] ভবিষ্যতে গ্রাম পর্য্যস্ত ধাইবে, এইভাবে অতীত, 
বরঙমান 'ও ভবিষ্যতংরূপ কালত্রয়ের সম্বন্বী করিয়া আমরা অদবা শবের প্রয়োগ 
করিয়া থাকি । এই যে কালত্রয়সন্বন্ধ, ইহা! সংস্কতধর্ম্মেও আছে। সংস্কৃতধর্্ম গুলি 
অতীত হইয়! যায়, বর্তমানও হয় এবং আগামীও হইয়া থাকে । এইভাবে 

১) “ন বৈ পরমাপুরূপমেকং পৃথগ্ভৃতমর্তি' । কোশস্থান, ১, কা ১5; শ্ছুটার্থোদ্ধ ত তাস । 
পৃথগ্ভূত মসঙ্গাতাবস্থমিত্যর্থ: ৷ তাণুগ্‌ নাস্তি। সঙ্ঘাতন্থং নিত্যং তবতি । এ শ্কুটার্থা। 


রূপস্কন্ধ “£ ৬৩ 
গুণযোগ থাকায় সংস্কৃতধর্ম গুলিকে শাস্ত্রে অধবা নামে পরিভাধিত করা 
হুইয়াছে। 

বৌদ্ধশান্ত্রে উক্ত সংস্কৃতধর্ম্মগুলিকে “কথাবস্ত” নামেও অভিহিত কর! হ্ইয়াছে। 
অভিধর্বশাস্ত্রে বাক, অর্থাৎ ব্পাত্মক শব্ধকে, কথা নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে । প্রকৃতস্থলে বন্তপদটী বিষয়রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । সুতরাং, 
কথাবস্ত্রপদটা হইতে আমরা কথার বিষয়রূপ অর্থ প্রাপ্ত হইতেছি। সংস্কৃতধর্শ- 
গুলি কথার বিষয় হয়, অর্থাৎ ভাষার দ্বারা রূপাদি ধর্মগুলির ব্যবহার হয় বলিয়া 
উহার্দিগকে কথাবস্ত সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে ।২ যদিও সাক্ষান্তাবে 
নামই বাগাত্মক কথার বিষয় হয়, তথাপি অপরাপর ধর্্গুলি আবার নামের 
বিষয় হওয়ায় সাক্ষাৎ ও পরম্পরা এই ছুই ভাবের অন্ততরভাবে সংস্কৃতধর্মব- 
গুলির প্রত্যেক ধর্মই কথার বিষয় হইয়া থাকে। অধ্বাত্মক কথার, অর্থাৎ 
অধবন্‌ পদটীর অর্থরূপে, আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যং এই কালত্রয়কে 
পাই। উক্ত কালত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় আকাশাদি অসংস্কৃতধর্্মগুলি 
তাহার বিষয়, অর্থাৎ অধ্বন্‌ পদের অর্থ, হইতে পারে না। উক্ত কারণেই 
অসংস্কতধর্্মগুলিকে কথাবস্ত নামে অভিহিত করা! যায় না। 

শাস্ত্রে উক্ত সংস্কৃতধর্ম্মগুলকে আবার “সনিঃসার* সংজ্ঞায়ও অভিহিত করা 
হইয়াছে । উহাদের নির্বাণ হয়, অর্থাৎ মুক্তিদশায় উক্ত সংস্কৃতধর্্মগুলিকে 
নিঃশেষে অপসারিত করা হয়; এই কারণে উহার্দিগকে সনিঃসার নামে 
অভিহিত করা হুইয়াছে। নির্বাণে মার্গসত্যও পরিহৃত হয়। সুতরাং, উহাও 
সনিঃসার হইবে। 

শাস্ত্রে “সবস্তক” পদটাও সংস্কৃতধর্মের সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই স্থলে 
“বন্ত* শব্দটা হেতুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । বস্ত, অর্থাৎ হেতু, (বা কারণ) 


পপ পেস তত 


১1 লোকে প্রসিদ্ধমধ্বানমপেক্ষ্যায়মধ্বা বাখাত:। তথাহি লোকে কথ্যত 
অয়মধৰ! গ্রামং গতঃ অয়মধ্ব! গচ্ছতি অয়মধ্ব| গমিষ্ৃতীতি ! এবমিহাপি গতোহ্ধ্বা যোইতীতঃ, 
চ্ছতি ফে বর্তমান:, গমিষ্ঠুতি যোহনাগতঃ ইতি | কোশস্থান ১, কা ৮, শ্চুটার্থ। । 

২। কথ] বাক্যং বর্ণায্ক: শব ইত্যর্থঃ। তন্যা বন্ত নাম বিষয় ইত্যর্থ১। এ । 

৩। অসংদ্কতং কম্মান্ন কথাবন্থত্বেনাক্তম্‌? অধ্বপতিতন্ত নাম্মোইনধ্বপতিতেন সহ 
জর্থযোগাৎ। এ। 


৬৪ * বৈস্াষিক দর্শন 
যাহার আছে এইরূপ অর্থে পরিনিষ্পন্ন সবস্তকপদটী জন্তমাত্রের বোধক হুইয়াছে। 
স্থতরাং, অন্ত হওয়ায় সংস্কতধর্থগুলিকে সবস্তক নামে অভিহিত কর! 
হইয়াছে। 

লকারপ-নির্ববাণকে প্রতিপাদন করাই অভিধ্শাস্ত্রের পরম তাৎপর্য্য ৷ এইজন্তই 
সাম্বত্ব ও অনাশ্রবত্ব প্রকারে পদার্থের বিভাগ করা হ্ইয়াছে। ইহার দ্বারা, 
অর্থাৎ উক্ত বিভাগের দ্বারা, মোক্ষার্থীর পক্ষে কোন পদার্থ হেয় এবং কোন পদার্থ 
উপাদেয়, তাহা সংক্ষেপতঃ কথিত হইয়াছে । যে ধর্ম্গুলি সাম্্ব তাহারা 
পরিত্যাজ্য এবং যে ধর্গুলি অনাজরব তাহারা উপাদেয় হইবে। 

অভিধর্শান্ত্রে সংস্কৃতধর্্মগুলিকে নিয়োক্ত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা! হইয়াছে__ 
“বপস্ন্ধ”, “বেদনাস্কন্ধ” “সংজ্ঞা স্বন্ব”, “সংস্কা রস্বন্ধ” ও “বিজ্ঞানস্বন্ধ" ১। সাশ্রব ও 
অনাস্ব এই ছুই প্রকারের সংস্কৃতধর্্বই উক্ত বিভাগের অন্ততুক্তি হইয়াছে । উহাদের 
মধ্যে মার্গসত্য ভিন্ন অবশিষ্ট সকল ধর্মই সাম্্ব বলিয়া পরিগণিত হইবে। 
অভিধর্্শাস্ত্রে উল্লিখিত ক্রমান্ুসারেই স্বন্ধগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে । পুর্ব পর্ব 
স্কব্ধগুলিকে উত্তরোত্তর স্বন্ধ অপেক্ষায় সবল মনে করিয়াই বথাক্রমে উহাদের নির্দেশ 
করা হইয়াছে ১। স্ুলতম বা অধিকতম উদার বলিয়াই সর্বপ্রথমে রূপস্ন্ধের 
এবং ুশ্ষ্পতম বলির সর্বশেষে বিজ্ঞানস্কন্ধের নির্দেশ হইয়াছে । বৈভাষিকমতে 
উক্ত স্কন্ধগুলির বুত্ত্রমনির্দেশ অনভিপ্রেত । অনেকে রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা 
ইত্যাদি ক্রমে স্কন্ধের নির্দেশ করিয়া থাকেন । এ প্রকারের নির্দেশকে আমরা 
সমীচীন মনে করিতে পারি না| কারণ, উহাতে বিনা প্ররোজনে শাস্থীর ত্রমের 
উল্লজ্বন করা হইয়াছে । সংশস্ক. তধর্্ম গুলের নিঃসঙ্গস্থিতি নাই ? উহ্বার। কতক গুলিতে 
মিলিয়া, অর্থাৎ এক একট। দলে গুক্ছাকারেই, থাকে । এই কারণেই উহ্াদ্দিগকে 
্বন্ধ্ূপে বিভক্ত করা হইয়াছে ৩ও। সংস্ক তধর্শ গুলির পুর্বোক্ত প্রকারে অবস্থানই 
ৰে স্বভাব, তাহাই স্বপ্ধ পদটা; দ্বার! বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। 

এই স্থানেই সংস্কতধর্্ব গুলির সামান্ততঃ নিরূপণ পরিসমাপ্ত হইল। এক্ষণে 
উহাদের বিশেষতঃ নিরূপণ করা! বাহতেছে। পৃর্বোক্ত বিভাগে গ্ধপস্ধন্ধই 

১। তে পুনঃ সংগ্কত! ধর রূপাদিম্বন্ষপঞ্চকম্‌। কোশন্থান ১, কা ৭। 

১। ক্রমঃ পুন: যধৌদারিকসংক্রেশভাজনা চ্যর্থধাহুতঃ । কোশস্থান ১, কা ২২। 

৩। রাগ্ভায়হারগোতাধাঃ ম্বক্ধায়নথাতবং। কোশন্বান ১, কা *০। 


স্থান পাইয়াছে এবং পদার্থ বা! ধর্শরূপে উহাই স্থলতম | অতএব, নি শে 
দপদ্বন্ধই প্রথমে গৃহীত হইল। 

বৈভাষিকশান্ত্রে রূপস্বন্ধ বলিতে নিয়োক্ত পঞ্চদশপ্রকার ধর্মকে বৃঝায়। 
চক্ষুরিজ্িয়। রসনেজ্দিয়, শ্রবণেন্ত্রি়,। স্বাণেন্দ্িয় ও ত্বগিন্দ্ির়, এই পীচপ্রকার 
ইন্জিযব। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও প্রষ্টব্য এই পাঁচপ্রকার অর্থ, অর্থাৎ জেয় বস্ত, এবং 
পাঁচ প্রকার অবিজ্ঞপ্তি -_ সমষ্টিতে উক্ত পঞ্চদশপ্রকার ধর্মকে বৈভাবিকশান্ত্রে 
রূপন্থন্ধ নামে অভিহিত করা হইয়াছে১। 

বৈভাধিকমতে ভূতবিকার গোলকগুলিকেই ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত কর! 
হইয়াছে । এইমতে ইন্দ্রিয় গুলিও প্রত্যক্ষের বিষয়। ত্বগি্জরিয়ের দ্বার! চক্ষুরাঙ্দি 
ইন্্িয়গুলিকে' প্রত্যক্ষভাবেই জানা যাঁয়। বৈভাধিকসিদ্ধাস্থে চক্ষুরিজ্িয়ের 
ঘবার! গ্রহণধোগ্য যে ধর্শগুলি, তাহাদিগকে “রূপ” সংজ্ঞায় পরিভাষিত কর! 
হইয়াছে । বৈশেষিকশান্ত্রে যেমন কেবল নীলপীতাদ্ি বর্ণগুলিকেই রূপ বল৷ 
হইয়াছে, বৈভাধিকমতে কিন্তু তেমনভাবে কেবল বর্ণমাত্রকেই রূপ বল! হয় নাই । 
এইমতে নীলপীতাদ্ি বর্ণগুলিকেও রূপ বলা হইয়াছে ; এবং হ্বন্বত্বদীর্ঘত্বার্দি যে 
আকরুতিগুলি, উহাদ্দিগকেও রূপ নাষে অভিহিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ 
বৈশেষিকমতের পরিমাণগুলিকেও বৈভাষিকমতে রূপই বল হইয়াছে । বৈশেবিক- 
মতে বর্ণ বা পরিমাণ যেমন দ্রব্যাত্মক পদার্থ নহে __ পরস্থ, ত্রব্যাশ্রিত গুণাত্বক ; 
বৈভাষিকমতে কিন্তু এ্রগুলিকে তেমনভাবে দ্রব্যাশিত ব৷ গুপাজ্মকপদার্থ বলিয়া 
স্বীকার করা হয় নাই। উক্তমতে ধগুলির প্রত্যেকটাকেই একএকটী পৃথক 
দ্রব্য বলিয়! স্বীকার কর! হইয়াছে । 

নীল, লোহিত, পীত ও অবদাত, অর্থাৎ শুত্র, এই চারিপ্রকার প্রধান বর্ণ; 
মেত্ব, বাম্প, রজঃ, মিহিকা, ছায়া, আতপ, আলোক এবং তমঃ এই আটগ্রকার 
অপ্রধান বর্ণ) দীর্ঘতব, স্বত্ব, বর্তূলত্ব, পরিষাওল্য, উন্নতি, অবনতি, সাত ও 
বিসাত এই আটপ্রকার সংস্থান; বৈভাবিকশান্ত্রে মিলিতভাবে উক্ত বিংশতি- 
প্রকার ধর্মকে রূপ নামে পরিভাধিত কর! হইয়াছে *। 
৯] রলাং পক্ষ পক্চাবিজপিরের চ কোশস্থান ১, কা৯। 

২। বৈভাধিক] হি ক্রবতে ভৃতবিকারবিশেষ। এব ইঞ্জিরাশীতি । &, স্ছুটার্ঘ।। 
৩। রূপং দ্বিধ! বিংশতিধা' ....। কোশস্থান ১, কা ১০। 


৬ বৈভাবিক দর্শন 


এই যে বর্ণ ও সংস্থান লইয়া বিংশতিপ্রকার রূপের কথা! বল! হইল, ইহাতে 
আমর! তিনটা বিভাগ দেখিতে পাই। প্রথমটা, অর্থাৎ নীলাঘি, কেবল বর্ণাত্মক ; 
তৃতীয়টা, অর্থাৎ দীর্ঘত্বাি, কেবল সংস্থানাত্বক এবং দ্িতীয়টী বর্ণ ও 
সংস্থানাত্মক। ইহাতে অবশ্ঠই প্রশ্ন হইবে যে, ছিতীয় বিভাগটার পৃথগ্ভাৰে 
উল্লেখের প্রয়োজন কি? কারণ, উহ! প্রথম ও তৃতীয়ের ভ্বার! চরিতার্থ হইয়া 
গিয়াছে । মেঘাদিতে নীলবর্ণ এবং দীর্ঘত্বাদিরূপ সংস্থানের সমাবেশ আছে ; 
সুতরাং, উহারা নীলবর্ণ ও দীর্ঘত্বাদি সংস্থানেরই অন্তর্ভস্ত হইবে। বৈভাষিকগণ 
ইহার উত্তরে বলিবেন ষে, তৃতীয় বিভাগের অন্বর্গত যে ্বীর্ঘত্বাদি সংশ্থানগুলি, 
তাহার! কার়বিজ্ঞপ্তিবপ ধর্থ, অর্থাৎ উহারা কায়িক সংস্থানবিশেষাত্মক 
এক প্রকার ক্রিয়। ১ । উহার! দীর্ঘাদি নানা আকারে আকারিত হইয়। থাকে। 
একটা লোক পদব্রজে কিছু দুর চলিয়া গেল এ কায়িকক্রিয়াকে আমরা দীর্ঘ 
বলিয়া মনে করি; এইরূপ চক্রাকারে আবর্তন করিলে এঁ ক্রিয়াকে আমন! 
বর্তুল বলিয়া বুঝি। স্ৃতরাং, কারিকক্রিয়াগুলিও ফলত; দীর্ঘাদি আকার 
বিশিষ্টই হইয়া থাকে। বৈভাবিকশান্ত্রে উক্ত গমনাদিরূপ ক্রিয়াগুলিকে 
“কায়বিজ্ঞপ্তি' নাষে অভিহিত করা হইয়্াছে। বৈশেষিকের ক্রিয়ার ধারণ! 
হইতে বৈভাষিকের ক্রিয়ার ধারণাকে সম্পূর্ণ পৃথক করিতে হইবে । বৈশেষিক- 
মতে ক্রিয়ার আশ্রয়র্ূপ দ্রব্যকে পৃথক এবং স্থায়ী বলিয়। স্বীকার করা 
হইয়াছে । এমতে পৃথক আশ্রয় এবং উহার স্থায়িত্ব স্বীকৃত থাকায় ক্রিয়া নামক 
পৃথকৃ একটী পদার্থ স্বীকার করা সম্ভব হুইয়াছে। বৈভাধিকমতে প্রতিক্ষণ 
পরিপানী স্বভাবের ধর্মকে ক্ষণিক বলিয়! শ্বীকার ক্র! হইয়াছে এবং ক্রিয়ার আধার- 
রূপে কোনও পৃথক্‌ দ্রব্যাত্মক পদার্থ স্বীকার করা হয় নাই | স্ৃতরাং, এইমতে 
প্রতীরমান দীর্ঘত্বাদি আকারগুলিকেই ফলতঃ লৌকিকভাবে ক্রিয়া! বল! হইয়াছে । 
ধ্মগুলি প্রতিক্ষণপরিণামী হইলে তাহাতে কোনও পৃথক্‌ ক্রিয়। সম্ভব হইতে পারে 
না। এই যে কায়বিজ্ঞপ্তিরপ দীর্ঘতবাদি সংস্থানগুলি, ইহার! রূপদর্শন ব্যতিরেকেই 


১। কারবিজ্ঞপ্তিষ্বতাব ইতি। কারবিদ্ঞপ্তি হি কদাচিদ্‌ দীর্ঘা কদাচিদ্‌ হৃন্। কদাচিছ 
যাবছিসাতেতি । কীদুণী। পুনঃ সা অবগত্বব্যা? তদালম্বনচি্তসমুখাপিতং হৎ কায়কর্ণ। 
কেশস্বান ১, ক ১০, শ্ুটার্থা | 
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চক্ষুর ছারা গৃহীত হইয়। থাকে ১। আমরা যে কোনও পথচলাকে দীর্ঘ বলিয। 
দেখি; এ দেখার সহিত কোনও বর্ণগ্রহণ, অর্থাৎ রূপদর্শন, সহভূত থাকে ন1। 
অর্থাৎ কোনও লোকের শরীরকেও আমরা দীর্ঘ বলিয়া! দেখি এবং সে যখন 
কোনও পথাবশেষে গমন করে, তখন এ গমনকেও আমর! দীর্ঘ বলিয়াই মনে 
করি। এই যে ছুইটা দীর্ঘতদর্শন, ইহাদের প্রথম দীর্ঘতবদর্শনে, অর্থাৎ শরীরদন্বন্ধী 
দীর্ঘত্বের গ্রহণে, নীলাদিবর্ণে দর্শন সহভূত থাকে । আমর্বা একসঙ্গেই শরীরের 
বর্ণ ও তাহার দীর্ঘ দর্শন করিয়! থাকি। কিন্তু, আমর] যখন এ লোকটার গমনকে 
দীর্ঘ বলিয্।। মনে করি, তখন উহাতে কোনও বর্ণের দর্শন যুক্ত থাকে না। এই 
যে কায়বিজ্ঞপ্ডিস্বভাবের সংস্থানগুলি, ইহার্দিগকে পৃথগভাবে বুঝাইবার নিমিত্বই 
তৃতীয় বিভাগে দীর্ঘত্বাদি সংস্থানগুলি কীর্তিত হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্রিত্বভাব 
ব্যতিরেকেও যে দীর্ঘত্বাদিরূপ সংস্থান আছে, তাহা জানাইবার নিমিত্তই দ্বিতীয় 
বিভাগে মেঘ, বাম্প, মিহিকা, রজঃ, ছায়৷ ও তমঃ ইহাদের পৃথগ্ভাবে গ্রহণ কর! 
হইয়াছে । কিন্তু, এই সকল বস্তর দীর্ঘত্বাদি সংস্থানগুলি আদৌ বিজ্ঞপ্তিম্বভাবের 
নহে। আমর! এ সংস্থানগুলিকে ক্রিয়া বলিয়া বুঝিনা । আর, আমরা বখন 
উহাদের দবীর্ঘত্বাদ্দি আকারগুলিকে দেখিয়া থাকি তখন এ সংস্থানদর্শনের সহিত 
মিলিতভাবে কোনও ন! কোনও বর্ণের দর্শন থ।কিবেই। অর্থাৎ, এঁ স:ল স্থলে 
বর্ণ ও আকার, এই দ্বিবিধ আলম্বনেই একটা চাক্ষুষবিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। বিভিন্ন 
আলম্বনে পৃথক্পৃথগ্ভাবে ধুগপৎ বিজ্ঞানদ্বয় উৎপন্ন হয় বলিয়৷ মনে করিলে উহা 
সিদ্ধান্ত বিরোধী হইবে। বৈভাধিকমতে যুগপৎ বিজ্ঞানদ্বয়ের উৎপত্তি অস্বীকৃত 
আছে । যদি কোনও সন্তানে ছুইটী চিত্তের, অর্থাৎ বিজ্ঞানের, যুগপৎ উৎপত্তি 
স্বীকার কর! যার, তাহা হইলে এঁ ছুইটার মধ্যেও পরম্পর সমনস্তরপ্রত্যয়তা 
অবশ্টই স্বীকার করিতে হয়। কারণ, এ টার প্রত্যেকেই পরম্পর পরস্পরের 


১। বৈভাষিকাণ।ময়মতিপ্রায়ঃ_ নীলাদিগ্রহণমাতপালোকগ্রহণ* বা সংস্থাননিরপেক্ষং 
প্রবর্ততে ; কায়বিজ্ঞপ্তিগ্রহণস্ত বর্ণ নিরপেক্ষং পরিশিষ্টরপারতন গ্রহণস্ত বর্ণন-স্থানাপেক্ষং পরবর্তিতে । 
কোশস্থান ১, ক! ১০, স্ফুটার্থ1 

২। সমনত্তর প্রত্যয়! হি তদানীং চিত্তচৈত্তলক্ষণঃ একগ্ৈব তন্ত নীলবিজ্ঞানন্ত উৎপত্বে। 
অবকাশং দদ|তি। নেতরেষ।ং নীলান্তরাদিবিজ্ঞানানাং যুগ্রপছিজ্ঞানো ৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। কোশস্থান 
১' কা ৬, স্ুটার্থা। 


৬৮ বৈস্তাবিক দর্শন 


লমনত্তর, অর্থাৎ অন্তররহিত, হুইক্াছে। শাস্ত্রে পূর্ববর্তী ও ব্যবধানরহিত, অর্থাৎ 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী, যে চিত্তক্ষণ, তাহাকেই পরবর্তী চিত্তক্ষণের প্রতি সমনস্তর- 
প্রত্যয় নামে অভিস্থিত কর! হইয়াছে । উক্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ব্যাহত হুয় বলিয়াই 
বৌদ্ধমতে যুগপৎ চিত্তত্বয়ের উৎপত্তি স্বীকৃত হইতে পারে ন]। 

পুর্ববকথিত ষে বর্ণদর্শনসাপেক্ষদর্শনের বিষরীভূত সংগ্থানগুলি, উহ্ার্দিগকে 
পৃথ্থগ্ভাবে বুঝাইবার নিমিত্তই, অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তিস্বভাবের সংস্থান হইতেও যে অন্ত 
প্রকারের দীর্ঘত্বাদি সংস্থান আছে -_ ইহা! জানাইবার নিমিত্তই, দ্বিতীয় বিভাগে 
মেঘ, বাম্প প্রভৃতির পৃথক্‌ উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা এই বিভাগে 
ষে আতপ ও আলোকের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহার ছারা বর্ণাআ্বক ব্ধপও 
যে স্থলবিশেষে সংস্থানদর্শননিরপেক্ষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাই জানাইয়া 
দেওয়! হইয়াছে । এইস্থলে আতপ পদের দ্বার! সুর্যের প্রকাশ এবং আলোক 
পদের দ্বার! ্গিগ্ধপ্রকাশ, অর্থাৎ চন্দ্রের প্রকাশকে, বল! হইস্কাছে১। আমর ষে 
আতপ ও আলোক দেখিয়া থাকি, ইহাতে কেবল বর্ণ ইআলম্বন হয় ; দীর্ত্বা্ছি 
কোনও সংস্থান ইহার আলম্বন হয়.না। : এ্ীসকলস্থলে আমরা কোনও আকার ন। 
দেখিয়াই বর্ণ দেখিয়া থাকি। অন্তর সকলস্থলেই বর্ণবিজ্ঞানে সংস্থান আলম্কিত 
হইয়া থাকে । আমরা ষে চিত্রাদিতে বর্ণ দেখি, তাহাতে আকার বা সংস্থান 
'অবশ্তই দেখিয়া থাকি, অর্থাৎ এ্রসকলস্থলে প্রত্যেকটী চাক্ষুষ বিজ্ঞানই বর্ণ ও 
সংস্কান এই উভয়কে আলম্বন করিয়া থাকে । 

বর্ণ ও সংস্থানের বিজ্ঞানে ষে প্রদশিতরূপ বৈচিত্র্য আছে, ইহ জানাইবান 
নিষিত্তই শান্ত্রে বিংশতিপ্রকার রূপগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখান 
হইয়াছে । যে ধর্শখুলিকে লোকতঃ পৃথিবী, অল, তেজ ও বায়ু নাষে অভিহ্থিত 
করা হর, তাহাদাও পূর্বোক্ত রূপি অন্তর্গত হইবে । কারণ, উক্ত ধর্ম গুলিও 
বর্ণ এবং দীর্ঘবাদি সংস্থানাত্মক পরমাণুর সমষ্টিবূপই । পুথিবীর ন্যায় জল এবং 
তেজেও যে বর্ণ এবং আকার ব। সংস্থান আছে, ইহা আমরা সকলেই বুঝি । 
অতএব, পৃথিবীর স্ায় অল এবং তেজ ও যে বর্ণ ও সংস্থানপরমাণুর সমষ্টিভূত, 
তাহ! নিঃসন্দিগ্ঠই আছে । আমর! বাসর কোনও বর্ণ বা কোনও আকার দেখিতে 

১। আতপ: উক্প্রকাশঃ শর্যন্ত, আলোক£ গঈতভগ্রকাশ ইলো2 । কোশস্থান ১, ক ১৭, 
রাছলবতবাধ্য। ৷ 
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পাই না। সুতরাং, এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে যে, বাযুধর্মটা রূপের 
অন্তর্গত হইবে কিনা? যদি না হয়, তাহা হইলে উহা গঞ্চস্স্ধের বহিতূতি 
হইয়া যাইবে। এইরূপ হইলে সংস্কতধর্থ্ের যে স্বন্ধরূপে বিভাগ করা হইয়াছে, 
তাহ! ন্যনতাদোষে ছুষ্ট হইয়া যাইবে। 

সাঙ্কৃতায়ন রাহুল উক্ত প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া! তদীয় বৃতিগ্রন্থে' 
বলিয়াছেন যে, বায়ুও রূপেরই অন্তর্গত হইবে । কারণ, আমরা বায়ুর কৃষ্ণবর্প ও 
চক্রাকার দেখিতে পাই১। কুষ্ণবর্ণ লইয়! বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় __ ইহা! আমরা নিজ 
অভিজ্ঞতায় পাই নাই এবং কেহ ষে প্র প্রকার বায়ুকে দেখিয়াছে ইহাও আমাদের 
কর্ণে অগ্ভাবধি আসে নাই । সুতরাং, আমর! অত সহজে বায়ুকে কৃষ্ণবর্ণাত্মক 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি ন।। বায়ুর বর্ণাত্বকতাসম্বন্ধে যশোমিত্রও কোন 
পরিষ্কার কথা বলেন নাই। আর, বায়ু যে রূপের অন্তর্গত হইবে, প্র বিষয়ে তিনি 
ত্দীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থে কোনও আলোচনাই করেন নাই। অথচ, বৈভাষিকসিদ্ধাস্তে 
বায়ু যে রূপের অন্তর্গত, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ। বায়ুর যে বর্রৃলত্বা্দিসংস্থান আছে, 
আমরা তাহ কতকটা নিজ অভিজ্ঞতায় বলিতে পারি। আমরা! অনেক সময় ইহা 
দ্বেখিতে পাই যে, ঘুর্ণীৰাত্যায় আকাশমার্গে তৃণাদি উৎক্ষিপ্ত হয় এবং তাহাতে 
বাষুর চক্রত্বরূপ সংস্থান দৃষ্টিগোচর হইতেছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। অবশ্ত, 
স্থলে বাত্যার আকারের প্রত্যক্ষ সর্ববাদিসম্মত হইবে না! নৈয়ায়িক বলিবেন 
যে আমর! এস্থলে শৃন্তস্থ তৃণাদির আবর্তনক্রিয়ার প্রত্যক্ষ করিয়৷ বায়ুর এ'জাতীয় 
ক্রিয়ার অন্ুমানই করি; উহা বায়ুর নিজন্ব সংস্থান বা আকার নহে এবং 
উহা প্রত্যঙ্গতঃ জ্ঞাত হয় না। কোনও কোনও নৈয়ায়িকের মতে বানর 
প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয় নাই। বৈভাবিকমতে উহা প্রত্যক্ষগ্ঞান এবং বর্ধুলত্বরূপ 
সংস্থানই উহার বিষয়। ধর্মের ক্ষণিকতবাদে সংস্থানাতিরিক্র ক্রিয়াপদার্থ স্বীকৃত 
হইতে পারে না। প্রতিক্ষণে অবিরলক্রমে যদি শ্বসমানজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের 
উৎপত্তি এবং পূর্ব পূর্ব ধর্মের বিনাশ হয়, তাহা হইলে আমর! ইহা৷ মনে করি যে, 
একটাই ধর্ম্ম চলিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে কোনও ধর্মহি চলিয়। 


১। বাযুধাতুরপি পৃথিব্যাদিবদ্বর্ণসংস্থানরূপঃ। অতএব লোকে কৃকো বারুঃ চত্রন্ধপে! 
বায়ুরিতি ব্যবহারঃ। কোশস্থান ১, ক1 ১৩, রাহুলকৃতব্যাখ্যা । 


৭৬ বৈভাবিক দর্শন 


বেড়ার না" । আমরা বখন এই প্রণালীতে গতিপ্রত্যক্ষের উপপত্তি করিতে পারি, 
তখন পথঘার্ধাত্তর বলিয়৷ গতির কল্পন। কর! নিশ্রয়োজন ; সুতরাং, গৌরব স্বীকার 
করা সমীচীন হইবে না। বদি পদ্বার্থগুলি বান্তবিকপক্ষে ক্ষণিক হয়, তাহা 
হইলেই উক্ত প্রণালীতে আমর! গতিগ্রতীতির উপপত্তি করিতে পারি। অন্তথা, 
পূর্ব পূর্ব ধর গুলি স্য স্ব স্থানে স্থায়িভাবে বিদ্যমান থাকায় উত্তরোত্তর ক্ষণে শ্বসমান- 
আতীয় ধর্ঘান্তরের অবিরলক্রমে উৎপত্তি হইলেও, উহার দ্বারা গতিপ্রতীতির 
উপপত্তি হইবে না। সুতরাং, ইহা দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম গুলির ক্ষণিকত্বের উপরই 
গতি অস্বীকার করিবার মূল নিহিত আছে। বৈশেধিকাদিমতে ধর্মের স্যাত্রিত্ 
ক্বীকার করান গতিকে পদার্থান্তর বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। অন্তথা, 
এ সকলমতেও গতি অস্বীকৃতই হইয়া যাইত। অতএব, বৌদ্ধদার্শনিকগণ যদ্দি 
গতির সংস্থানরূপতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই পদার্থের 
ক্ষপিকত্ে প্রমাণের উপন্তাস করিতে হইবে । অগ্রে আমর! ধর্মের ক্ষণিকত্সন্বন্ধে 
সবিস্তার আলোচনা করিব। এইস্থানে বৈভাষিকমতানুসারে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করিলাম। উক্তমতে আকাশাদি অসংস্কৃতধর্মের নিত্যত্ইই স্বীকৃত হইয়াছে । 
স্তরাং, বৈভাবিকমতে ধর্মাত্রের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তিত নহে। এই কারণে, 
আকাশাদি ধর্মে ব্যভিচারী হওয়ায় সবকে লিঙ্গ করির়া ধর্খমাত্রের অনিত্যত্ব, অর্থাৎ 
ক্ষণিকত্ব, অনুমান কর! সম্ভবপর হইবে না। অর্থাৎ, সর্ববং ক্ষণিকং সন্ধা প্রদ্ীপবং 
__ এইকপ স্াক়প্রয়োগ এইমতে সম্ভব হইবে না| কারণ, আকাশাদি অসংস্কৃতধর্ে 
ক্ষণিকত্ব না থাকার উক্ত অনুমান বাধদোষে দুষ্ট এবং ক্ষণিকত্বশুন্তঠ আকাশে 
সত্ব থাকায় উহা! ক্ষণিকত্বের ব্যভিচারী হইয়া! গিয়াছে । স্ৃতত্াং, এই মতে ভিন্ন 
ভিন্ন ধর্্বকে পক্ষ করিয়াই ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গের দ্বার! সংস্কৃতধরন্্ে ক্ষণিকত্বের অনুষান 
করিতে হইবে । এইস্থানে আমরা পৃথিব্যাদিপদার্থ লইয়। আলোচনা করিতেছি। 
নুতরাং, আমরা প্রথমতঃ তাহাদেরই ক্ষণিকত্বে অনুমানের উপগ্ভাস করিব। 
পৃথিব্যার্থীনি ভৃতানি ক্ষণিকানি রূপত্বাৎ প্রদ্দীপবৎ -_ এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা 


১। ক্ষণিকানাং নাত্তি দেশান্তরগদনং যতৈব উংপতিস্তত্রৈধ বিনাশঃ, তেনৈবমূচাতে 
দেশাস্তরোৎপাদনন্বতাব। ভূতশ্োতসঃ উঈড়না ক্ষণিকত্বাৎ প্রদীপবংৎ। কোশস্থান ১, কা ১২, 
্ুটার্ঘা । 


রূপত্্ধ ৭১ 


ক্ষণিকত্বের অনুমান করা যায়।* প্রর্দীপশিখাতে ইহ দেখ! গিয়াছে যে, রাপাত্বক 
হইলে তাহ। ক্ষণিক হয়, অর্থাৎ রূপত্ব থাকিলে তাহাতে ক্ষণিকত্ব থাকে । সুতরাং 
প্রদীপের শিখার স্ায়ই রূপত্ব থাকায় পৃথিব্যাদিভৃতসমূছেও ক্ষণিকত্ব থাকিবে। 
বৈভাধিকমতে “দ্ধিতীয়ক্ষশবৃত্তিধবংসপ্রতিযোগিত্বকে” ক্ষণিকত্ব বল! বাইবে না। 
কারণ, সর্বাস্তিত্ববাদে ধর্মের নিরম্বয়বিনাশ স্বীকৃত নাই । এইমতে অতীত এবং 
আগামী বস্তরও সত্ত| স্বীকৃত হইয়াছে । সুতরাং, বৈভাষিকমতে পস্বাধিকরণ- 
ক্ষপত্বব/পকপরিণামবত্বস্ই ক্ষণিকত্ব হইবে । কোনও বস্ত যদি অপরিণামী অবস্থায় 
একগ্ষশমাত্রও স্থায়ী হয়, তাহা! হইলে তাহার পরিণাম আর স্বাধিকরণক্ষণত্বের 
ব্যাপক হইবে না। এইমতে নীলাদ্ি পরমাণুগুলির অনাদিত্ব স্বীকৃত থাকায় 
উহাদের অধিকরণরূপে আমর! এমন একটা ক্ষণও পাইব না, যে ক্ষণে উহাদের 
কোনও পরিণাম হয় নাই। কিন্ত, বস্তগুলির সাদিত্ব স্বীকার করিলে তীয় 
পরিপাষে শ্বাধিকরণক্ষণত্বের ব্যাপকত্ব থাকিতে পারে না। কারণ, প্রন্বপ হইলে 
বন্তর অধিকরণীভূত ঘে প্রপম ক্ষণটী, তাহাতে তাহার নিজের কোনও পরিণাম না 
হওয়ায় এ পরিণাম আর স্বাধিকরণক্ষণকত্বের ব্যাপক হইল না। আর, বন্তর 
অনাদিত্বপক্ষে তাহার অধিকরণীভূত ক্ষণগুলির কোনও ক্ষণকেই প্রথমক্ষণ বলিয়া 
গ্রহণ করা ধাইবে না। কারণ, সেইক্ষণের পূর্বক্ষণেও বস্তটী সেইক্ষণের ন্যায়ই 
বিগ্ধমন ছিল। আকাশাদিরূপ ষে নিত্য ধর্ম্মগুলি, তাহারা অপরিণামী হওয়ায় 
উহ্বাতে উক্ত ক্ষণিকত্বের লক্ষণ অতিব্যপ্ত হইবে না। বন্তগুলি প্রতিক্ষণে 
অবিরলভাবে সমানাকারে পরিণামপ্রাপ্ত হয় বলিয়াই উহাদিগকে আমরা স্থায়ী 
বলিয়৷ মনে করি। কোনও একটা বৈছ্যতিক আলোককে যদি ক্ষশব্যবধান না 
রাখিয়া একই স্থানে পুনঃ পুনঃ নির্বাপিত ও প্রজ্বলিত কর! যায়, তাহা হইলে 
কিছুক্ষণ ধরিয়া একটা আলো! জলিতেছে বলিয়াই আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং, 
আমরা এক্ষণে ইহা! বেশ বুঝিতে পরিলাম যে, লোকব্যবহারে পৃথিবী, অল, তেক্গ ও 
বাস্তু বলিয়া যাহারা পরিচিত, ' তাহারাও বর্ণ বা সংস্থানাত্মক হওয়ায় বৈভাবিক- 
মতানুসারে রূপেই অন্ততুক্তি হইয়াছে। 

পৃথিবী খরস্বভাব, অর্থাৎ কঠিন। জল ন্েহস্বভাব, অর্থাৎ চূর্ণাকৃত বস্তর 
১1 ক্ষণিকানি চ তৃতানি রূপত্বাৎ প্রদীপবৎ। প্রদীপশ্চ ক্ষণিকঃ প্রসিদ্ধ ইত্যু্াহরণম্‌। 
কোশস্থান ১, ক! ১২, স্ফুটার্থ!। 


২ খাব দর্শন 


পিগতামম্পানকারী। তেজ উক্ণতাম্বতাব এবং বায়ু ঈরণস্বভাব, অর্থাৎ 
গমনশীল। কঠিনম্বভাব হওয়ার পৃথিবী সন্ধারক। ন্ষেহম্বভাব, অর্থাৎ আর্তন্বভাব, 
হওয়ার জল সংগ্রাহক। উষ্ণতাম্বভাববশতঃ তেজ পাচক এবং গতিশ্বভাব 
হওয়ায় বায়ু প্রসর্পক। উক্ত চারিটী ধর্মকে বৈভাষিকশান্ত্রে “ধাতু” এবং 
“মস্থাভৃত” সংজ্ঞায় পরিভাধিত করা হইয়াছে । 

আমরা এক্ষণে ইহা! স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলাম যে, বৈভাষিকমতে রূপ 
বলিতে নীলপীতাদি বর্ণ ও হম্ত্বদীর্ধঘত্বাদি পরিমাণকে বুঝায়। বৈভাধিক- 
শাস্ত্রে উক্ত পরিমাণ গুলিকেই “সংস্থান” নামে পরিভাধিত করা হইয়াছে । যে সকল 
ধর্ম পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু বলিয়! লোক প্রসিদ্ধ সেইধর্্মগুলিই উক্তমতানুসারে 
রূপ বলিয়! পরিগৃহীত হইবে। কারণ, পূর্বোক্ত বিচারের দ্বারা উক্ত ধর্মমগুলির 
বর্ণ ও সংস্থানাত্মকতা! প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

বৈভাধিকশাস্ত্রে বর্ণ ও সংস্থানাত্মক বস্তগুলিই আবার ধাতু এবং মহাভৃত 
সংজ্ঞায়ও অভিহিত হইয়া থাকে । ইহার অভিপ্রায় এই যে, বর্ণ ও সংস্থানরূপে 
পৃথিবী ও জলাদির একই সংজ্ঞা রূপ। অর্থাৎ, রূপ এই একটা মাত্র সংজ্ঞার 
দ্বারাই মিলিতভাবে পৃথিবী এবং জলাদ্িরূপ ধর্মগুলি অভিহিত হইয়৷ থাকে। 
কারণ, উহারা! প্রত্যেকেই বর্ণ ও সংস্থানাম্বক ধর্ম । উহাদিগকেই আবার পৃথক্‌- 
পৃথগৃভাবে বুঝাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রে “পৃথিবীধাতু”, “জলধাতু” “তেজোধাতু” ও 
“বায়ুধাতু* এইরূপ ধাত্বস্তসংন্ঞ! কীপ্ডিত হইয়াছে । উহারা, অর্থাৎ ধাতস্তসংজ্ঞা গুলি, 
ব্ণ্ব বা সংস্থানতব-প্রকারে অর্থের উপস্থাপন করে না ; পর, কাঠিস্া দি র্্পুরস্কারেই 
বর্ণ ও সংস্থানাত্বক পদার্থগুলির পৃথকৃপৃথগ্ভাবে অভিধান করে । পৃথিবীধাতু 
এই পদ্টী কঠিনম্বভাব বর্ণ ও সংস্থানগুলিকেই কেবল উপস্থাপিত করে -__ উহার 
দ্বারা আর্ন্বভাব বর্ণ ও সংস্থানগুলি অভিহিত হয় না। জলধাতু বা! অপৃধাতু এই 
পদটী কেবল আর্স্বভাব বর্ণ ও সংস্থানগুলিরই সমুপস্থাপন করে __ উহা 
কঠিনাদিত্বভাব বর্ণ ও সংস্থানগুলির অভিধান করে না। তেজোধাতু এই পদটা 


১। পৃথিবীধাতুরপ তেজোবারুধাতবঃ | কোশস্থান ১, ক! ১২। ধাতুগ্রহণং বর্ণসংস্বানাত্মক- 
পৃথিব্যাদিনিরাসার্ধম। কাঠিম্ঠাদিম্বলক্ষণং চক্ষুরাহ্যপাদায়ন্থপঞ্চ দধতীতি ধাতবঃ। 
এ, ক্কুটার্ঘ। ৷ 


রূপস্বন্ ৭6 


কেবল উষ্ণছ্বভাব বর্ণ ও সংস্কানগুলিরই অভিধান করে -__ উহা ঘআর 
অন্ত স্বভাবের বর্ণ ও সংশ্থানগুলির সমুপস্থাপন করে লা। বাযুধাতু এই 
পরদটী কেবল ঈরণম্বতাব বর্ণ ও সংস্থানগুলিরই অভিধান করে -_ ্বভাবাস্তরের 
বর্ণ ও সংস্থানগুলিকে উহ1 উপস্থাপিত করে না। উক্ত বর্ণ ও সংস্থানাত্বক 
ধর্ম বা বন্তগুলির যে কাঠিন্তাদিকপ ভিন্ন ভিন্ন ' ম্বলক্ষণ আছে, হহা 
জানাইবার নামন্তই উক্ত ধর্মগুলিকে আবার পৃথিবীধাতুপ্রভৃতি বিভিন্ন নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে । শাস্ত্রে ই ধর্ম গুলিকেই পুনরায় মহাভৃত বা! ভূত 
নামেও অভিহিত ব! পরিভাষিত কর! হইয়াছে । সন্ধারণপ্রভৃতি বৃত্তিগুলি 
উহ্থাদের দ্বারা সমুডুত হয়। এই কারণে উহাদিগকে ভূত নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে । উহ্থাদের রচনা অতিবিশাল 7 এই কারণে উহাদিগকে মহাভৃত 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে ১। পৃথিবীতে ষে অপরাপন্ন বস্তগুলি ধৃত আছে, 
ইহা আমরা সকলেই জানি। সক্ঞপ্রত্ৃতি চর্ণদ্ব্যগুলি জলসংযোগে সংগৃহীত, 
অর্থাৎ পিীভূত, হইয়া থাকে. এই যে সংগ্রাহিকা বৃত্বি, ইহা জলের দ্বারা 
সমুভ্ূত হয়। এই কারণে জলকে ভূত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 
তেজের দ্বারা বস্তর পাক হয়, ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি । তাপের ফলে যে 
কাচ আম পাকে, অন্নব্যঞ্ননাদির পাক যে অগ্নিসংযোগের ফলেই হইয়া থাকে, 
জঠরামির সাহায্যেই ষে তৃক্ত ও পীতবস্ত পরিপাকপ্রাপ্ত হয়, ইহা! আমাদের অজ্ঞাত 
নাই। এই যে পাণকবৃত্বি, ইহা তেজ হইতে সমড্ভূত হয় :বলিয়াই তেজকে 
ভূত নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । বায়ুর সাহায্যে ষে অপরাপর বস্ত 
পরিচালিত বা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহাও আমর! জানি । বায়ু সবেগে প্রবাহিত হইলে 
বৃক্ষের শাখাপত্রাদি যে ইতস্ততঃ সধালিত হইতে থাকে, আমাদের শরীর যে প্রাণ 
বায়ুর সাহায্যে বধ্ধিত হয়, ইহা আমাদের জানাই আছে। এই যে প্রসর্পণ বা 
ব্যহনবৃত্তি, ইহা বাছু হইতে সমুদ্ভুত হয় বলিয়াই শাস্ত্রে উহাকে ভূত নামে 
অভিহিত কর! হইয়াছে। এইসকল বিভিন্ন বৃত্তির উন্তাবক যে তৃতগুলি, 
ইহাদের বিশালতার নিমিন্ই ইহা্দিগকে মহাভূত সংজ্ঞায় :অভিহিত করা 


৯ 


১। তৈ মরহাডৃতৈরুঠুত। বক্তা বৃডিঃ হৃত্যাদদিকা যেধুতে ইমে ততুঙুতবৃ্যরঃ পৃথিব্যপ,- 
তেজোবাযুদ্ষদ্ধাঃ। এষাং মহাডুন্তানাং মহাসম্সিবেশত্বাৎ মহারচনত্বাৎ। কোশস্থান ১, ক ১২, 
শষুটার্থা। 


৭৪ বৈভাবিক ছর্শন 


হইয়াছে । শীস্ত্রকারগণ একই বর্ণ ও সংস্থানাত্মকধর্্মকে বিভিন্ন তৃষ্টিভঙ্গীতে 
রূপ, ধাতু ও ভূত এই সকল বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয্নাছেন। 

আমর ব্যাবহারিক জগতে ষে সকল বিভিন্ন ধর্মকে পৃথিবী বা জলাদি ধাতু 
বলিয়া যনে করি, তাহারা কেহই একজাতীয় ধাতুমাত্রের সমষ্টি নহে । অর্থাৎ, 
জলীয়াদি ভিন্নজাতীয় পরমাণুর সংমিশ্রণ নাই, এমন কোনও পাখিব পরমাণুর 
লমত্রিক্ূপ পৃথিবীধাতুকে আমর! ব্যাবহারিক জগতে পাইব না। আমর! যদি 
পাধিব ধাতুর দৃষ্টান্তরূপে একখানি প্রস্তর গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমরা বিচারে 
দেখিতে পাইব যে, উহাতে জল, তেজ ও বায়ুধাতুর সংমিশ্রণ আছে। অন্ান্ত' 
ধর্মকে ধারণ করিবার সামর্থ্য থাকায় উহ! পৃথিবী হইবে। এ্রস্থলে পািব 
পরমাণুগ্ুলি সংগৃহীত থাকায় উহাতে জলপরমাণুর মিশ্রণ স্বীকার করিতে হইবে । 
পাকের ফলে উহ! প্রস্তরত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং, উহাতে তৈজস পরমাণুরও 
সংশ্লেষ আছে। ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে; কাজেই উহাতে বায়বীয় পরমাণুর 
সংমিশ্রণও মানিতে হইবে। এই প্রণালীতে বিচার করিম্নাই জল প্রভৃতি অন্তান্ত 
ধাতুতেও অপরাপর ধাতুর সংযোগ বুঝিয়া লইতে হইবে ১। 

পূর্ব্বে আমরা ব্নপস্কন্ধের পরিগণনায় পঞ্চপ্রকার ইন্দ্রির, রূপশব্বাদি পঞ্চ- 
প্রকার অর্থ এবং পঞ্চপ্রকার অবিজ্ঞপ্তি __ মিলিতভাবে উক্ত পঞ্চদশপ্রকার 
ধর্মের উল্লেখ করিয়াছি | ইহাতে দাধারণতঃ ইহাই মনে হুইবে যে, ইন্দ্রিয়গুলি 
পদ্বার্থতঃ রূপাত্মক নহে, উহার! ভিন্নজাতীয় ধর্ম | কারণ, উক্ত পরিগণনার 
রূপের উল্লেখ সত্বেও পৃথকৃভাবে আবার ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে। ইন্দিয়গুলি 
বদি রূপেরই অন্তর্গত হয়, হাহা! হইলে উহাদের পৃথকৃ*উল্লেখ সমীচীন হয় ন1। 

আমরা ইহার সমাধানে বলিব যে, রূপ .হইতে চস্ষুরাদি ইন্দ্রিদুগুলি পৃথক্‌ 
পদ্দার্থ নহে। উহারা বর্ণ ও সংস্থানাজ্মক বলিয়া রূপেই অন্তভূক্তি আছে। 
বৈভাধিকশান্ত্রে বর্ণ ও সংস্থনিকেই রূপ নামে পরিভাষিত করা হইয়াছে । 
অভিধর্শবকোশেও চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়গুলিকে (মন ব্যতীত) রূপপ্রসাদ, অর্থাৎ 
রূপম্বভাবই, বলা হইয়াছে। এইরূপ হইলেও পৃথগ্ভাবে জানার প্রয়োজন 
আছে বলিয়াই গ্রন্থকার ইন্দ্রিয় নামে উহাঘের পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ণ ও 
১1 উপলাদিকে হি পৃথিবী্রযো সংগ্রহপতিব্যহনদর্শনাচ্ছেষাণাং জলতেজো বাঢুনামত্িত্বমনু- 
সীয়তে । কোশস্থান ১, ক1 ১২, স্ুটার্থ। 


রূপস্কন্ধ ৭৫ 


সংস্থানাত্মক হইলেও ঘটপটাদি ধর্ম হইতে চক্ষুরাদি ইন্জিয়গুলির বৈশিষ্ট্য আছে। 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রি়গুলি চাক্ষুষাদি বিজ্তানের আশ্রয় হয় এবং উহাদের নামে “চাক্ষুষ- 
বিজ্ঞান” এইভাবে বিজ্ঞানের ব্যবহার হ্ইয়! থাকে । এইভাবে বিশেষ 
পরিজ্ঞান্র নিমিত্তই বূপস্কন্ধে উহার!| পৃথক্‌ উল্লিখিত হইয়াছে। ধর্রূপে উহার! 
রূপ হইতে পৃথগ জাতীয় নহে। 

বৈভাবিকশান্ত্রে বর্ণ ও সংস্থানাত্মক পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থগুলিকে রূপ না 
অভিহিত কর! হইয়াছে । যশোমিত্র এই নামটার তাৎপর্য্যার্থের বর্ণন! করিতে গিষ্া 
যাছ। বলিরাছেন, প্রয়োজনবোধে নিয়ে আমর! তাহার মর্খার্থ প্রদর্শন করিতেছি _ 


প্রূপ্যতে বাধ্যত ইতি রূপম্‌” এইরূপ বু[ৎপত্তিতে পরূপ” পদটী পরিনিষ্পন্ন 
হইয়াছে । উক্ত ব্যুৎপত্তি অনুসারে যাহা বাধনার, অর্থাৎ ছুঃখের, দ্বারা পীড়িত হয়, 
তাহাকেই রূপ বলা হইয়াছে । অভিধর্শাস্ত্রে উক্ত অর্থকে একটা দৃষ্টাস্তের 
দ্বারা নিয়োক্ত প্রকারে বুঝান হইয়াছে । কোনও একটা সকাম ব্যক্তির কামনার 
বিষয়ীভূত বন্ত যদি সমৃদ্ধ ব! সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শল্যাহত 
পুরুষগণের ন্যায় ছুঃখের দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে । এইরূপে দুঃখের দ্বার! পীড়িভ 
ছয় বলিয়াই বর্ণ ও সংস্থানাস্মক ধর্ম গুলিকে রূপ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 

উক্ত ব্যাখ্যাতে যদি আপত্তি কর! বায় যে, দৃষ্টান্ত ও দাষ্টান্তিকের মধ্যে সত 
না থ|/কায় উক্ত ব্যাখ্যা সমীচীন হইতে পারে ন1। উক্ত স্থলে একটী চেতন 
বন্তকে দৃষ্ট/্ত করিয়া অচেতন বস্তগুলিকে তাহার সহিত তুলিত করা হইয়াছে। 
বৈষম্য থাকায় উক্ত উভয়ের উপমানোপমেয়ভাব নাই। যদিও সচেতন বস্তটী 
নিজ কাম্যবিষয়ের অসম্পত্তিতে বাস্তবিকপক্ষেই ছুঃখপীড়িত হইতে পারে ইহা 
সত্য; তথাপি অচেতন বস্ত যে ঘটপটাদি, তাহার! এভাবে বাধনার দ্বার! পীড়া গ্রস্ত 
হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত ব্যাখ্যায় ঘটপটাদি ধর্্মগুলি আর রূপ সংজ্ঞায় 
কথিত হইতে পারিল না; অথচ, শাস্ত্রে এ সকল ধর্মকেও রূপই বল! হইয়াছে । 


এই আপত্তির সমাধান করিতে গিয়। ম্বোপজ্ঞ তাষ্যকার বনুবন্ধু বলিয়াছেন যে, 
বঙ্দিও সচেতন ধর্ম গুলির স্তায় অচেতন ধর্ম গুলি সত্যসত্যই ছুঃখের দ্বার পীড়িত 
হয় না ইহা বার্থ; তথাপি পরিণামী হওয়ায় অচেতন বস্তগুলিও বিরুত হয় ; 


১ রূপ্যতে শব্দে! বাধনার্থ এব পরিচ্ছিচ্যতে । কফোশস্থান ১, ক1 ১৩, স্ুটার্থ।। 


৭৬ বৈস্াবিক ঘর্শন, 


এই কারণে, উহ্ারাও রূপ হইবে ।১ সংস্কৃতধর্ম গুলি যে প্রতিক্ষণপরিণামী, 
বৈভাবিকমতে ইহা সিদ্ধাত্তিতই আছে। আরও কথা! এই যে, “তন্ত কাময়ানস্ত 
ছন্দজাতন্ত কাম! ন সমৃধ্যস্তে, শল্যবিদ্ধ ইব রূপ্যতে” এই বাকাস্থ “রূপ্যতে” কথাটী 
“বিকার প্রাপ্ত হয়” এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইলে আর দৃষ্টান্ত ও দাষ্টণস্তিকের মধ্যে 
বৈষম্যের প্রশ্ন উঠে না। কারণ, চেতন বস্তর মতই সমানভাবে অচেতন বন্তগুলিও 
বিকারপ্রাপ্ড হইয়া থাকে । 

কেহ কেহ আবার “রূপয়তি স্বদেশে পরস্ত উৎপত্তিং প্রতিহস্তি* এইরূপ 
বাৎপত্তিতে রূপ পদটীর সাধন করেন । ইহাতে যাহা নিজদেশে অপরকে উৎপন্ন 
হইতে দেয় না, তাহাই রূপ নামে কথিত হইবে ।২ বর্ণ ও সংস্থানাত্মক ধর্্গুলি 
স্বোৎপত্তিক্ষণে নিজস্থানে অপর বস্তকে আসিতে দের না। একটা ঘট যখন 
সেইস্থানে থাকে, তখন যে সেইস্থানে অপর বন্তর জায়গা হয় না, ইহা আমরা 
সকলেই জানি । বর্ণ ও সংস্থানাত্মক ধর্ম গুলি পরপ্রতিঘাতী হয় বলিয়াই শাস্ত্রে 
উহ্বাদ্দিগকে রূপ নামে অভিহিত করা] কর! হইয়াছে । বৈভাষিকশাস্ত্রে এই 
প্রকার ধর্ম গুলিকে “সপ্রতিঘ” নামেও অভিহিত কর৷ হইয়াছে । 

উক্ত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যদি নিয়োক্তরূপে আপত্তি করা যায় যে, প্রতিঘাতকারী 
বা সপ্রতিঘ ধর্মই বদি রূপ হয়, তাহ! হইলে নীলাদি পরমাণুক্ষণগুলি প্রত্যেকতঃ 
রূপ নামে অভিহিত হইবে না । কারণ, নিরবয়ব হওয়ায় উহার প্রত্যেকতঃ 
অন্ত কাহাকেও প্রতিঘাত করিতে সমর্থ হয় না।* পূর্বের ব্যাখ্যাতেও পরমাণু 
সম্বন্ধে এই আপত্তি প্রুক্ত হইবে। কারণ, নিরবরূব হওয়ায় পরমাণুগুলি 
পরিণামী বা বিকারী হইতে পারে নলা। ছুগ্ধা্দিরপ যে সকল ধর্ম সবিকার 
বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা প্রত্যেকেই সাবয়ব। স্থতরাং বিকারিত্বের 
ব্যাপক যে সাবয়বত্ব, তাহার অন্থপলব্ধিঝপ লিঙ্গের দ্বারা নীলাদি পরমাণুক্ষণের 


১ পরুপন্ত কখং বাধাতে ? বিপরিণাযোৎপাদেন” । কোশন্থান ১, 1 ১, স্কুটার্থাধত ভাস্। 

২। “থাচ ইহার্ধে সতি শল্াবিদ্ধ ইব রপ্যত ইত্যত্রাপি যদি বিক্রিয়ত উত্যর্থে| গৃহৃতে 
হতর[মর্ো যুক্ঞাতে" | এ। 

৩ “প্রতিঘাত ইতি । স্বদেশে পরস্সোৎপত্তিপ্রতিবন্ধ১” | খএী। 

৪। জ্রবাপরমাপুরপং ন রূপং প্রাপ্রোতি । কম্মাং? অরূপণাৎ নিরবরবন্ধে সতি 
অরপণাদিত্যর্থ: | কোশস্থান ১, ক! ১৩, শ্কুটার্থা 


রূপক | ণ 


অবিকারিতই প্রমাণিত হইয়া যাইবে ।১ সুতরাং, প্রথম ব্যাখ্যানুসারেও 
প্রত্যেকতঃ পরমাগুগুলিকে রূপ নামে অভিহিত কর! যাইবে ন!। 

তাহা হইলেও বন্থুবন্ধু উত্তরে বক্চিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষীর। তত্বের সম্যগ্রূপে 
ভাতা নহেন বলিয়াই প্রর্ণশিতরূপ আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন ; অন্যথা, 
তাহারা ন্ূপ আপত্তি করিতেন না। কারণ, বদি অসঙ্ঘাতস্থ কোনও পরমাণু- 
ব্যক্তি থাকিত, তাহা হইলেই তাহার সম্বন্ধে অপ্রতিতত্ব বা অবিকারিত্বের কথা 
উঠিত। কিন্তু, জগতে বাস্তবিকপক্ষে এমন একটাও পরমাণুক্ষণ নাই, যাহ! 
অসজ্বাতস্থ এবং একাকী ।২ সঙ্ঘাতস্থ হইয়া থাকাই পরমাণুর স্বভাব। এইরূপ 
স্বভাব থাকাতেই পরমাণুগুলি প্রত্যেকেই সবিকার এবং সপ্রতিঘ হইয়াই আছে। 
অতএব, উহাদের প্রত্যেকটাতে ও রূপ-সংজ্ঞা বথাযথভাবেই প্রযুক্ত হইবে। 

আমরা পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তি হইতে রূপ পটার যেবূপ অর্থ পাইয়াছি, তাহাতে 
অতীত এবং অনাগত অবস্থার নীলার্দি পরমাণুক্ষণগুপণি আর রূপ নামে 
অভিহিত হইবে না। বৈভাষিকমতে অত্ীতাদি অবস্থায়ও ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছে এবং ইহ! আমর সর্বাস্তিবাদের ব্যাখ্যায় জানিয়াছি। অতীত ব! অপাগত 
অধবাত্বক যে ক্ষগুলি, তাহার! সেই সেই অব্বায় সঙ্ঘাতস্থ হইলেও, এঁ অবস্থায় 
উহ্থারা বিরৃত ব! সপ্রতিঘ হয় না।২ বর্তমান অ্বাতেই পরমাণুক্ষণগুলি বিকৃত 
হয় এবং স্বদেশে ধন্াস্তরের প্রতিঘাত করে, অধ্বাস্তরে নহে। 

বনুবন্ধু ইহার সমাধানে বলিয়াছেন যে, যদিও অর্তীত ও অনাগত অধ্বপ্রাপ্ত 
পরষাণুক্ষণগুলি বিকারী ও সপ্রতিঘ হয় ন| ইহ! সত্য, তপাপি উহারা উহাদের 
বর্তমান মধ্বায় বিকারী ও সপ্রতিঘ হইম্বাছিল; অতএব, দশাবিশেষে বিকারিত্ব ও 
সপ্রতিঘত্ব থাকায় উহারাও রূপ নামে অভিহিত হইবে ।* অতীতাদি 
ক্রিয়ার অ্ীতার্দি সম্বন্ধ লইয়াও ষে কারকশন্দের বন্তমানকালে প্রয়োগ হয়, 


১। পক্ষঘয়েহপি এত 1ছমুপপ্তত্তম। বাধনারূপণে প্রতিঘাত্তরূপণে চ জ্রধাপরমাণু 
গিরবয়বত্বান্ন শকাতে রূপয়িতুম্‌। কোশস্থান ১, ক? ১৩, ক্ষুটার্থা। 

২। “ন বৈ পরমাণুরূপমেকং পৃথগ-ভৃতমন্তি | এ, শ্চুটার্ধাধৃতভাস্ক। 

৩। *জতীতানাগতমদেশত্বাক্স রূপ্যতে ন বাধতে নাপি প্রতিহন্থতে" । এ্। 

৪1 তদপি রূপিতমিতাতীতবাধনা প্রতিঘা তা খেন, রূপরিষ্বমীণমিত্যানুৎপতিধশ্কমনাগতষ্‌. 
তেনৈবার্ধঘবয়েদ । কোশস্থান ১, কা ১৩, প্চুটার্ঘ।। 


৭৮" বৈস্তাবিক ছর্শন 


ইহা! আমর লোকেও দেখিতে পাই । আমাদের বাড়ীতে একটা পাচক ক্রান্ধণ 
আছেন। তিনি যখন পাককার্যে নিযুক্ত নাই, এমন সময় একটা বন্ধু আসিয়া এ 
লোকটার সম্বন্ধে পরিচয় জানিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে আমর! 
ইহাই বলি যে”ইনি আমাদের পাচক*। যে কালে আমরা উহার পাচকত্বের 
কথা বলিলাম, ঠিক সেই নির্দিষ্ট কালে কিন্তু তিনি পাককাধ্য করিতেছেন 
না; অথচ, আমরা সেই কালেই তাহাকে পাচক নামে অভিহিত করিলাম । কিন্ত, 
এই অবস্থায়ও আগন্তক বন্ধুটী এইন্প আপত্তি করিলেন না যে, এক্ষণে ত ইনি 
পাককাধ্য করিতেছেন না, তথাপি আপনারা কি করিয়া এক্ষণে ইহাকে পাচক 
বলিলেন? কারণ এই ষে, অতীত ব। আগামী পাকক্রিয়ার অতীত বা আগামী 
সম্বন্ধ লইয়্াই এক্ষণে ইহাকে পাচক বলা হইয়াছে, ইহা তিনি জ্ঞাত আছেন 
এবং তিনি নিজেও প্রয়োজনানুসার উক্তপ্রকারেই সংজ্ঞার নির্দেশ করেন। 
সুতরাং, অতীতাদিবিকারিত্ব বা সপ্রতিঘত্বের দ্বারাও অতীতাদি পরমাণুক্ষণে 
বর্তমানকালীন রূপ নামের প্রয়োগে কোনও বাধা নাই। 

পুর্ববোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বদি এইপ্রকার আপত্তি কর! যায় যে, বিকারিত্ব বা 
সপ্রতিঘত্ব থাকার জন্তই যদি বর্ণ ও সংস্থানাত্মক ধর্মগুলি রূপ নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে, তাহ! হইলে অবিজ্ঞপ্তির্প পদার্থ আর রূপ হইবে না। কারণ, 
শাস্ত্রে অবিজ্ঞপ্তিকে অবিকারী ও অপ্রতিঘাতী বলিয়াই মানিয়া লওয়া হইয়াছে।* 
অবিজ্ঞপ্তি যে বর্ণ ও সংস্থানাত্রক ধর্মেই অন্তভুক্ত আছে, ইহা! আমর! পরে 
'অবিজ্ঞপ্তির ব্যাখ্যা হইতে জানিতে পারিব। 

উক্ত আপত্তির সমাধানে কেহ কেহ এইরূপ "বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত 
প্রকার আপত্তি সমীচীন হয় না। কারণ, অবিজ্তপ্তিধর্মগুলিও সবিকার হওয়ার 
রূপ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য । প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা অকিজ্ঞপ্রিপর্মের 
বিকৃতি প্রমাণিত ন। হইলেও অন্গমানের বর! উহারও সবিকারতা। প্রমাণিত হয় ।ৎ 
বৃক্ষ এবং তর্দীয় ছায়াস্থলে ইহ! আমরা দেখিতে পাই যে, ছায়ার সমুখাপক যে 


১। অবিজ্ঞপ্তি স্তহি রূপং ন প্রাপ্রোতি ? কশ্তাৎ অপ্রতিতত্বাং। অপ্রতিধত্বেন হি সান 
বাধ্যতে নাপি প্রতিহন্চতে । কোশস্বান, ১, কা ১৩, স্ফুটার্খ।। ূ 

২। সাপি বিজ্ঞপ্তিকপণাদিতি বিস্তর । বিজ্ঞপ্তিরবিজ্ঞপ্তিসমুখাপিকা, তশ্যাঃ সপ্রতিঘার! 
রূপণাদবিজ্ঞপ্তিরপি রূপাতে । যথা] ছায়।সমুখ।পকন্ বৃক্ষন্ত প্রচলনাচ্ছার! প্রচলতি তন্বং। এ । 


রূপসা গ৯ 
বৃক্ষ তাহ! প্রকম্পিত হইলে তৎসমুখাপ্য যে ছায়া, তাহাও প্রকম্পিত হইতে 
থাকে । এই যে বৃক্ষ ওছায়ার দৃষ্াত্ত, ইহার ছ্বার! এইরূপ নিয়ম প্রমাণিত হইয়া 
বাইতেছে যে, যাহা, যাহ। হইতে সমুখাপিত হয়, তাহ] সমুখাপকের বিকারে স্বন্নংও 
বিকৃত হইয়। যায়। এইকূপ হইলে অবিজ্ঞপ্তির্মগুলিকেও অবশ্তই বিকারী 
বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, প্র অবিজ্ঞপ্তির সমুখাপক যে বিজ্ঞপ্তি- 
ধর্মগুলি তাহারা সবিকার। অন্ুমানটা নিয়োক্ত আকারে প্রযুক্ত হইবে-- 
অবিজ্ঞপ্তিধর্ম গুলিও সবিকারই হইবে, যেহেতু উহারা সবিকার ধর্ম হইতেই 
সমুখ্খাপিত হুইয়৷ থাকে । যেমন বৃক্ষের ছায়া ।১ স্ৃতবা উক্ত অনুমানের ছারা 
সবিকার বলিয়। প্রমাণিত থাকায় অবিজ্ঞপ্তিৎর্্মও রূপ সংজ্ঞার অভিহিত হইবে। 
বন্ুবন্ধুপ্রভৃতি অনেকানেক আচাধ্য প্রদশিত সমাধানকে সিদ্ধান্তবিরোধী 
বলিয়। মনে করিতেন। কারণ, অবিজ্ঞপ্তি ধর্ম গুলিকে অবিকারী বলিয়াই স্বীকার 
করা হইয়াছে । উহার উ্খাপক বিজ্ঞপ্তির বিকারেও তছ্থাপ্য অবিজ্তপ্তেকে 
শাস্ত্রে অবিক্কৃতই বল! হইয়াছে । স্মুতরাং, পূর্বোক্ত অন্থমান সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ 
হওয়ায় উহা! প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে ন1।* 
, যাহার! অবিজ্ঞপ্তিও বিকৃত হয় বলিয়া মনে করিতেন, তীহারা শ্বমতসমর্থনে 
বলিয়াছেন যে, কোনও অবস্থাতেই অবিজ্ঞপ্তিধর্মগুলি বিকৃত হয় না, এইরূপ 
ভাৎপর্ষ্যে শাস্ত্রে অবিজ্ঞপ্তিকে অবিকারী বলা হয় নাই; পরন্থ, উহার সমৃখ্খাপক 
বিজ্ঞপ্তির বিকার ন]| হইলে অন্যভাবে অবিজ্ঞপ্তি বিকৃত হয় না, এইরূপ তাৎপর্যেই 
'অবিজ্ঞপ্তিকে অবিকারী বলা হইয়াছে । অন্যথা, অর্থাৎ কোনও অবস্থাতেই, 
অবিজ্ঞপিধর্ম গুলি বিকারপ্রাপ্ত হয় না, ইহাই যদি শাস্ত্রের অভিমত হয়, তাহা! হইলে, 
সমুখখাপক বিজ্ঞপ্তির মৃদু মধ্য ও অধিমাত্রতায় তৎসমুখাপা অবিজ্ঞপ্তির মূ মধ্য ও 
অধিমান্ত্রতারূপ যে শাস্ত্রকথিত পরিণাম, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া যাইত।ৎ যদি 


১। ম্বসমুখ।পকবিকারানুবিধায়িনী অবিজ্ঞপ্তিঃ সমুখাপ্যত্ব।ৎ বৃক্ষচ্ছায়াবদ্দিতি। কোশন্থান 
১, কা ১৩, প্চুটার্থা | 

২। সেরং পূর্বভুাপগমবিরোধিনী প্রতিজ্ঞা। অভুযাপগতো হি বিজ্ঞপ্বিবিকারেং 
'অবিজ্ঞপ্তেরবিকারঃ। এ । 

৩। অত্র কশ্চিং ন অবিকারাদিতি ন সমগেতছুক্তমিতি দুষয়তি। বিক্রিয়ত এবাবিজ্ঞপ্তি 
ধিজ্ঞপ্তিবিকায়ে সতি। মৃদৃমধ।ধিমাত্রত্বে হি বিঞ্রণ্ডেঃ সৃছ্মধ্যাধিমাত্রতা। ভবত-বিজ্ঞপ্তে- 
রিতি। এ। 


৮৯ _ খতাবিক ঘর্জন 
সমুদ্খাপক বিজ্ঞপ্তির. মৃহৃতায় তংসমুখাপ্য অবিজ্ঞপ্তির মৃদৃতা আসে, তাহা হইলে 
ফলতঃ ইহাই স্বীকার কর! হইল যে, সমুখখাপকের অবস্থান্থুসারে সমুখ্খাপ্য অবিজ্ঞপ্তি 
অবস্থাস্তরতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই অবস্থাস্তরতাই বিকার। স্ুতরাং, সবিকার 
হওয়ার অবিজ্ঞপ্তিধর্গুলিও রূপ নামেই অভিহিত হইবে। 

আচার্য বন্থবন্ধু এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বলিয়াছেন যে পূর্ববপক্ষিগণ শাস্ত্রের 
মর্্ার্থ অবধারণ করিতে পারেন নাই। তন্নিমিত্ত তীছার! কুব্যাখ্যার আশ্রয়ে 
জ্বনগণকে মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শাস্ত্রে ইহাই বল! হইয়াছে যে, 
বিজ্ঞপ্তির মৃহ মধ্য ও অধিমাত্রতায় অবিজ্ঞপ্তিগুলিও মৃদু মধ্য ও অধিমাত্রতা লইয়া! 
সমুৎপন্ন হয়। উহার দ্বারা পুর্বোৎপন্ন অবিজ্ঞপ্তির অবস্থাস্তরতার কথা বল! হয় 
নাই। পুর্বোৎপন্ন বস্তর যে অন্থাভাবপ্রাপ্তি, তাহাকেই বিকার নামে অভিহিত 
করা হয়।১ সুতরাং শাস্ত্রে অবিজ্ঞপ্তিকে সবিকার বলিয়া উল্লিখিত করা হয় 
নাই ; পরম্ত, বিপরীতভাবে উহ্াদিগকে অবিকারীই বলা -হুইয়াছে। 

প্র্বপিত ব্যাখ্যাগুলির একটাও নির্দোষ হয় নাই। অতএব, পূর্বেক্ত প্রশ্নই 
থাকির়! গেল যে, অবিজ্ঞপ্তিধর্মগুলি কেমন করিয়া রূপ নামে অভিহিত হইতে 
পারে? কেহ কেহ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন ষে, অবিজ্ঞপ্তিগুলি নিজের! সবিকার 
না হইলেও, উহাদের আশ্রত্ন বাঁ অধিকরণ মে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টর, তাহারা 
বিকারী বলিয়াই তদাশ্রিত অবি্ঞপ্তিগুলিকে রূপ নামে অভিহিত করা 
হইগাছে।২ 

ইহার বিরুদ্ধে যদি আপত্তি করা যাঁর যে, অবিজ্ঞপ্রিধর্্ম গুলি নিজেরা বিকারী ব৷ 
লপ্রতিঘ না হইলেও যদি তাহাদের আশ্ররী হত পৃথিবীপ্রস্থতি তৃতগুলির 
সবিকারত্ব ও সপ্রতিঘত্বের দ্বারা তদাশ্রিত অবিজ্ঞপ্রিগুলি ব্ূপ সংজ্ঞায় অভি- 
ধানের যোগ্য হয়, তাহা হইলে তুল্য কারণে বিজ্ঞানগুলিও রূপ নামে অতিধানের 
যোগ্য হইবে? কারি, এ বিজ্ঞানের আশ্রয় যে চক্ষ্রাদি ইন্ত্রি়গুলি, তাহারাও 
বাস্তবিকপক্ষেই সবিকার এবং সপ্রতিঘ ।৩ 


১। তদেতদঘুক্তং কম্মাং? উৎপত্তিরেব অবিজ্ঞপ্ডেরেবং ভবতি মৃছুমধ্যাধিমা্রতা ব1। 
ন তু বিকারঃ। উৎপন্নস্ত হি ধর্ন্ত পুনরন্তথোৎপাদ্নং বিকার:। তন্চ রাপণমত্িপ্রেতস্‌ 
কোশস্থান ১, কা ১৩, শ্কুটার্থা। 

২। আশ্রযভৃতরপণাদিত্যপরে ইতি বৃদ্ধাচাধাবনুবনধুঃ | এ । 

৩1 চক্কুরাস্ঠা শ্রয়পণাৎ তথ্িজ্ঞাননামপি রাপদ্বপ্রস্গং | এ । 


নাপদ্ষন্ধ ৮১ 


এইরূপ হইলেও আচাঁধ্য বন্বন্ধুর পূর্বোক্ত £সমাধানের সমর্থন করিতে 
গিয়া কোনও কোনও বুদ্ধাচার্ধ্য বলিয়াছেন যে, উক্তপ্রকার আপত্তি সমীচীন 
হয় নাই; কারণ, দৃষ্টান্ত ও দাষ্টাস্তিকের মধ্যে বৈষম্য আছে । ইহার অভিপ্রায় 
এই যে, বস্ত্রতঃই ছায়া যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে অথবা মণিপ্রভা যেমন 
মণিকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তেমনভাবে যাহা যাহার ওপশ্লেষিক আশ্রয় 
হুইবে, তাহার সবিকারত্ব বা! সপ্রতিঘত্বেই তদাশিত বন্তগুলি রূপ নামে 
অভিধানের যোগ্য হইবে। যাহা যাহার ওঁপগ্লেষিক আশ্রয় হইবে না, তাহার 
সবিকারত্ব বা সপ্রতিঘত্বে আশ্রিতের রূপ নামে অভিধানের যোগ্যত৷ 
থাকিবে না। পৃথিব্যার্দি ভূতচতুষ্টয় অবিজ্ঞপ্তিগুলির ওপশ্লেষিক আশ্রয়। 
উক্তভূতনিচয়ের সহিত উপত্রিষ্ট, অর্থাৎ সংযুক্ত, হুইয়াই অবিজ্ঞপ্তিগুলি বিষ্যমান 
থাকে । কিন্তু বিজ্ঞানগুলি উপপ্রিষ্ট হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে আশ্রিত হয় না । 
চক্ষুরাদি ইন্জরিয়ের সাহায্যে এবং চক্ষুরাদি ইন্্রিয়ের নামে বিজ্ঞানগুলি সমুৎপন্ন এবং 
ব্যবহৃত হয় বলিয়াই উক্ত বিজ্ঞানগুলিকে ইন্দ্রিয়াশ্রিত বল! হইয়াছে । স্মৃতরাং, 
ৃষটা্ত যে অবিজ্ঞপ্তিগুলি, তাহাদের সহিত দাষ্টণান্তিক যোবজ্ঞানগুলি, তাহারা 
সমান হয় নাই। অতএব, পূর্ববপক্ষীর আপত্তিকে সমীচীন বল! যায় না। 

আমরা উক্ত সমাধানকেও সর্বাংশে গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, উহাতে 
কিছুটা সিদ্ধাস্তবিরুদ্ধ কথ। আছে। উত্তরবাদী বৃক্ষকে ছায়ার এবং মণিকে প্রভার 
ওপগ্লেষিক আশ্রর বলিয়াছেন। কিন্তু, বৈভাষিকমতে উহ! স্বীকৃত হয় নাই। 
বৈভাষিকমতে ছায়া বর্ণপরমাণুর সমষ্টিরপ -- অর্থাৎ বৈভাবিকমতে একপ্রকার 
বর্মীত্মক পরমাণুর ষে সঙ্ঘাত বা সমষ্টি, তাহাই ছায়া । বুক্ষ ছায়ার কারণ হইলেও 
উহ ছায়ার ওপগ্লেষিক আশ্রয় নহে। পরন্থ, যে পৃথিব্যাদি ভূতচত্ষ্ট্ঘ মিলিত 
হইয়। ছায়ার আকার ধারণ করিম্াছে, সেই ভূতচতুষ্টননই ছায়ার ওপশ্লেষিক আশ্রয় 
হইবে। ন্ুুতরাৎ ব্যাখ্যাতে বুক্ষকে ছায়ার ওঁপশ্লেষিক আশ্রয় বলিয়া উল্লেখ করায় 
এঁ ব্যাখ্যা বৈভাষিকসম্মত হইতে পারে না। প্রভাত্মক যে একপ্রকার 
বর্পপরমাণু, তাহাদের সঙ্ঘতকেই বৈভাষিকমতে মণিপ্রভা বল! হইয়াছে । 
উক্ত প্রভ। উপগ্লেষতঃ, অর্থাৎ সংযোগসন্বম্বে, মণিতে আশ্রিত নহে । পরস্ত, ষে ষে 


(১) বিষমোহয়মুপন্যাল ইতি বৃন্ধীচা ধ্যবস্থবদ্ধুদেণীয়ঃ কশ্চিৎ পরিহরতি । অবিঞ্প্তি স্তর্ধাতি 
বিদ্তরঃ | ছায়া বৃক্ষমুপনিষ্টাশ্রিত্য বর্ততে | প্রভাপি মণিং তখৈব । ক্যেশস্থান ১, কা, ১৩ স্ছুটার্ঘা। 


২ বৈভাবিক কর্শন 
ভূতচতুইয় মিলিত হইরা প্রভারূপে পরিণত হইয়াছে, সেই ভৃতচত্ুষ্ট়ই প্রভার 
ওপশ্লেষিক আশ্রয় হইবে। ব্যাথ্যাকার মণিকে প্রভার গওঁপশ্লেষিক আশ্রয় 
বলিয়াছেন। সুতরাং, উক্ত ব্যাখ্য। বৈভাষিকসম্মত হইবে না, । অবিজ্ঞপ্তির 
পক্ষে মহাভৃতচ তুষ্টরই উহার ওপক্লেবিক আশ্রর হইবে । ওপগ্লেষিক আশ্রর ষে 
উক্ত পৃথিব্যাদদি মহাভূতগুলি, তাহার! বিকারী এবং সপ্রতিঘ হওয়ায় তদাশ্রিত 
অবিজ্ঞপ্তিও রূপ নামে অভিহিত হইবে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিন্গুলি সবিকার 
হইলেও বিজ্ঞানগুলি ত্র সকল ইঞ্জিয়ে উপশ্লেষতঃ আশ্রিত না হওয়ায় উহার! 
( অর্থাৎ বিজ্ঞানগুলি ) রূপ নামে অভিহিত হইবে না। 

আরও কথা এই যে, অবিজ্ঞপ্তির আশ্রয় যে মহাভৃতগুলি এবং বিজ্ঞানের 
আশ্রয় ষে ইন্দ্রিরগুলি, ইহ!দের মধ্যেও প্রভেদ থাকার, অবিজ্ঞপ্তি রূপ নামে 
অভিহিত হইলেও বিজ্ঞান রূপ নামে অভিহিত হইবে না। উভয়ের মধ্যে 
প্রভেদ এই যে, ষাহ। ষাহা' অবিজ্ঞপ্তির আশ্রয় হয়, তাহাদের সকলগুলিই সবিকার 
এবং সপ্রতিঘ। কিন্তু, বিজ্ঞানের যাহারা আশ্রয়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
সবিকার ও“সপ্রতিঘ হইলেও সকলগুলি ্ররূপ হয় নাই। চাঙ্ষুযাদিবিজ্ঞানের 
আশ্রয় যে চক্কুরাদি ইন্দ্িয়গুলি, তাহারা সবকার এবং সপ্রতিঘ হইলেও 
মনোবিজ্ঞানের আশ্রয় যে মনোরপ ইন্দ্রিয়, তাহা! সবিকার এবং সপ্রতিঘ নছে। 
স্থতরাৎ, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, যে ধর্গুলি স্বয়ং সবিকার বা সপ্রতিঘ, 
এবং যাহাদের সকল আশ্রয় সবিকার ব! সপ্রতিঘ, এই দ্বিবিধ ধর্মের অন্যতরত্বই 
রূপ নামের দ্বারা অভিধানের নিয়ামক হইবে । নিয়ামক অন্যতরত্বটী অবিজ্ঞপ্তি 
ও অন্ঠান্ত বর্ণসংস্থানাত্বক ধর্মে থাকায় তাহার। রূপ নামে অভিহিত হইবে। 
বিজ্ঞানাদিধর্থে নিয়ামক অন্যতরত্বটী নাই; অতএব, উহারা রূপ নামে 
অভিহিত হইবে ন!। 

রূপস্ন্ধের অন্তর্গত ইন্দ্রিয় ও রূপের নিরূপণ পূর্বে পরিসমাণ্ড হইয়াছে। 
সম্প্রতি অবশি্ শব্ধাদি ধর্ম গুলির যথাক্রমে নিরূপণ করা যাইতেছে । 
বৈশেষেকের শব ও বৈভাষিকের শব ন্ব্ূপতঃ একই পদার্থ। অর্থাৎ 


(১) নৈতদ্বৈতাধিকমনতং, বৈতাধিকমতং তু ছায়] বর্পরমাণুঃ শ্বভৃতচতুষমা প্রিত্য বর্ততে । 
প্রভাপি মণিং তখৈব। উৎপহ্থিনিমিত্রমাত্র তানি তেষাং নোপনিষ্টানীতি ভাবঃ | 
কোশস্থান ১, ক ১৩, স্ফুটা ৫ । 


রাপক্কন্ধ ৮৩ 


শ্রবণেন্দ্িয়ের দ্বার! গ্রহণ হয়, অন্ত ইন্জরিয়ের দ্বারা গ্রহণ হয় না, এই অংশ লইয়া 
উক্ত মতয়ের মধ্যে কোন বৈষম্য নাই। এইরূপে সমতা থাকিলেও অন্তাংশে 
অতদ্বয়ের সমতা নাই । বৈশেষিকমতে শব্দকে গুণপদার্থে অন্তভূক্ত করা হইয়াছে । 
বৈভাষিকমতে গুণাত্মক কোনও পারিভাষিক ধর্ম আদৌ স্বীকৃতই হয় নাই। 
স্থৃতরাং বৈভাষিকসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া আমর! শর্ধকে গুণ খলিতে পারি না। 
আমরা বৈভাষিকমতে শব্ধকে ভৌতিক ধর্ম বলিতে পারি। এই মতে ঘটপটাদি 
ধর্মগুলির গ্ভায় শব্ও এ+জাতীয় পরমাণুরই সঙ্বাত বা সমষ্টিবূপ*। 1বশেষ 
এই যে, ঘটপটাদি ধর্মমগুলি বর্ণাত্বক ও সংস্থানাত্মক পরমাণুগুলির সঙ্ঘাতবিশেষ; 
আর শব, অন্প্রকার পরমাণুর সমষ্টিরপ, উহা বর্ণপরমাণুর সমষ্টি নহে। 
পরমাণুসঞ্যযাত্মক হওয়ায় শবাও ঘটপটাদির স্তায় সপ্রতিঘই হইবে। এই 
দিক্‌ দরিয়া বিবেচন। করিলে আমরা শবকে দ্রব্যাত্মক পদার্থই বলিতে পারি। 
আমরা যদিও বর্ণন্বক্ূপতা৷ লইয়া বৈভাষিকমতে শব্ষকে রূপ নামে অভিহিত 
করিতে পারি না ইহ। সত্য, তথাপি আমরা সপ্রতিঘত্বস্বরূপতা লইয়া! শব্দকে রূপ 
নামে অভিহিত করিতে পারি। অর্থ|ৎ যে সকল ধর্ম রূপস্থন্ধে অন্তভূক্ত হইয়াছে, 
বর্ণ বা সংস্থানত্বরূপস্বভাবে তাহার! সকলেই রূপাত্মক না হইলেও সবিকারিত্ব 
বা সপ্রতিঘত্বরূপম্বভাবে উহার সকলেই রূপ নামে পরিভাষিত হইবে । এই 
কারণেই উহার! রূপস্ন্ধে অন্ততূক্ত আছে। এইভাবে তুলন] করিয়া বৈশেষিকের 
পদার্থের সহিত বৈভাষিকের পদার্থের সাম্য ও বৈষম্য বুঝিতে হইবে। 

এইমতে সাধারণভাবে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্ত্বকে শব্দের সামান্ঠলক্ষণ বলা 
যাইবে না। একপ্রকার অবিজ্ঞপ্তযাত্বক শব্দ এই মতে স্বীকৃত আছে। কিন্ত, 
শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাদের প্রত্যক্ষ এইমতে স্বীকৃত হয় নাই। অতএব, 
অবিজ্ঞপ্ডিবূপ শবে অব্যাপ্তি হওয়ায় শ্রবণেক্দ্রিয়গ্রাহাত্বকে শব্দের সামান্তলক্ষণরূপে 
গ্রহণ করা যাইবে না। বৈশেষিকের ন্যায় ইহারা জাতিরূপ পদার্থ স্বীকার 
করেন নাই। স্ুতরাধ, শ্রবণেন্দরিয়গ্রাহজাতিমন্ত্কেও এইমতে শবের সামান্ত- 
লক্ষণ বলা যাইবে না। অতএব, অনায়াসে শবধের কোনও সামান্তলক্ষণ কর৷ 
এইমতে সম্ভব হইবে না। “রূপ, রস, গন্ধ ওস্পর্ণ -_ এতচ্চতু্য়ভিন্নত্বে সতি 


(১) সঞ্চিত দশরূপিণঃ। কোশস্থান ১ কাং৩৫। পরমাণুসঞ্চয়ন্ভাব। দশৈবেত্যর্থ; | 
এ, শ্কুটার্থ।। 


৮৪ বৈভাষিক দর্শন 


ভৌতিকত্বকে আমরা বৈভাষিকমতে শব্দের সামান্তলক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারি। ভিন্নত্বাস্ত বিশেষণের দ্বারা রূপাদিতে অতিব্যাপ্তির বারণ হইবে এবং 
ভৌতিকত্বরূপ বিশেষ্যাংশের দ্বারা বিজ্ঞানাদ্িতে অতিব্যাণ্ডির নিরাস হইবে । 
সাধারণ শব্দে এবং অবিজ্ঞপ্তিকূপ শব্ষে এই লক্ষণের সমন্বয় হইবে । কারণ, 
উভয়বিধ শব্দেই রূপার্দিভিন্নত্ব এবং ভৌতিকত্ব আছে । 

ইদ্রানীং বৈভাধিকমতানুসারে শব্ধের বিভাগ করা যাইতেছে । অভিধর্- 
কোশে শব্দকে অষ্টধা বিভক্ত করা হইয়াছে । শব্ধ প্রথমতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত-_ 
সত্বাখ্যশবধ ও অসত্বাখ্যশব্ধ । বিজ্ঞপ্তিম্বভাবের যে শব, অর্থাৎ যে সকল শব 
শুনিয়া! তাহাদের সাক্ষাৎ কারণরূপে আমরা কোন প্রাণীর ধারণ! করিতে পারি, 
শাস্ত্রে তাহার্দিগকেই সত্বাখ্য শব বলা হুইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিত্বভাবের 
শব্ধ ভিন্ন যে শব, তাহাকে অসত্বাখ্য শব্খ নামে অভিহিত করা হইয়াছে । 
অবিজ্ঞপ্তাত্মক শবগুলি দ্বিতীয় বিভাগে অন্তভূক্ত থাকিবে । উক্ত সত্বাখ্য শব 
আবার দ্ুই ভাগে বিভক্ত-_উপাত্বমহাভূতহেতুক ও অন্ুপাত্তমহাভূতহেতুক । 
অসত্বাখ্য শবও উক্ত প্রকারেই ছুইভাগে বিভক্ত হইবে । এক্ষণে আমর! 
ফলতঃ চারিপ্রকার শব্দ পাইলাম। ত্রইপ্রকার সব্বাখ্য শব ও ছুইপ্রকার 
অসব্বাখ্য শব । ইন্দ্রিয়াবিনির্ভাগী অর্থাৎ ইন্জ্রিয়ের সঙ্গে বিষুক্ত হয় না এরূপ এবং 
প্রত্যুৎপনন, অর্থাৎ শুন্য পৃথিব্যাদিভূতগুলিকে, উপাত্তমহাভূত নামে পরিভাষিত করা 
হইয়াছে* | যাহারা এইরূপ নহে এমন বৃক্ষপ্রভৃতি ভূতগুলিকে অন্ুপাত্ত- 
মহাভৃত বলা হইয়াছে। প্রাণার হস্তপদাদির দ্বারা সমুৎ্পন্ন যে শব, তাহাই 
উপাতমহাভূতহেতুক হইবে । আর বৃক্ষ বা বাযুপ্রতৃতির দ্বারা সমু্পন্ন যে শব 
তাহা অন্ুপাত্তমহাভূতহেতুক নামে অভিহিত হইবে*। মনুষ্যাদি প্রাণীর যে 


(১) রূপিণো নব ভৌতিকাঃ। কোশস্থান ১, কা ৩৫। চক্ষুরাদীনি পঞ্চ উন্িয়াণি রাপাদয়ঃ 
পঞ্চ তেঘাং বিষয়াশ্চেতি দশ ধাতবো ভৌতিকা: | এ, রাহলরৃত ব্যাধ্যা 1 

(১) শক্দোংষুধ! ভবে | কোশন্থান ১, ক। ১*। 

(১) সত্বাথো বাগ্বিজ্ঞপ্িশবোহসন্ব।খ্যোইল্ঃ | এ, প্চুটার্থ]। 

(৪) উপাত্মহাতৃতহেতুক ইতি । প্রতুাৎপন্নানীন্জরিয়াবিনির্ভাগীনি ভৃতাম্থাপাত্তানি অস্ঠান্তন্- 
পাতানি। এ। 

(৫) বথ! হম্তপক ইতি । যণ? বায়ুষনম্পতিশব্। ইতি । এ । 
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অবিদ্ঞপ্তি্প শব, তাহা! উপাত্তমহাভৃতহেতুক হইবে । এক্ষণে আমাদিগকে 
দেখিতে হইবে যে, বিজ্ঞপ্িশ কিরূপে অন্ুপাত্মহাতৃতহেতুক হইতে 
পারে। বৌদ্ধশান্ত্রে ইহা! স্বীকৃত আছে যে, যোগীরা৷ যোগপ্রভাবে একপ্রকার 
স্ষ্টি করেন, যাহ! দেখিতে গ্রাণীরই মত। কিন্তু, তাহাদের নিজস্ব কোনও ইন্দ্রিয় 
থাকে না। নির্মাতা যে যোগী, তাহার অভিপ্রায় অনুসারে উক্ত নির্মিতেরা 
কাজ করে। নির্মাতা যাহা বলেন নির্মিতেরা তাহাই বলে। নির্ষ্িতের ষে 
হস্তশব্দ ও বাগাদিশব্দগুলি, তাহা বিজ্ঞপ্ডিম্বভাবের । নির্শিতের ইন্দ্রিয় না 
থাকায় উক্তশব্ধ অন্ুপাত্তমহাভূতহেতুক হইবে” । এই যে চারি প্রকার শব, 
ইহারা মনৌজ্ঞর ও অমনোজ্ঞ ভেদে অষ্টপ্রকারে বিভক্ত হইয়! থাকে। 

শবের নিরূপণ সংক্ষেপে পরিসমাণ্ড হইল। এক্ষণে সংক্ষেপে ত্রমপ্রাপ্ত 
রসের নিরূপণ করা যাইতেছে । রসনেক্িয়জন্থাপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বকে আমর! 
রসের সামান্যলক্ষণ বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি না। যে রসব্যক্তিটাকে কোনও 
প্রাণীই আস্বাদন করে নাই, তাহাতে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে । রসের এমন 
কোনও বাধ্যতা নাই যে, তাহাকে রসনা ইন্ছ্িয়ের শরণাপন্ন হইতেই হইবে ।» 
স্থতরাং জগতে এমন কতকগুলি রসব্যক্তি থাক! সম্ভব, যাহা কোনও প্রাণীরই 
আম্বাদ্ধনের বিষয় হয় নাই। যাহা কোন দিনই কোনও নির্দিষ্ট কার্য্যের 
উৎপন্তিতে সাহায্য করে নাই, করিলে হত করিতে পারিত, তাহাতেও যেমন 
্যায়বৈশেষিকাদিমতে নির্দিষ্ট কোনও কার্যের যোগ্যতা স্বীকৃত - হইয়াছে, বৌদ্ধমতে 
তেমনভাবের যোগ্যতা স্বীকৃত হয় নাই। এইমতে ষে ধর্্মটী বাস্তবিকপক্ষেই 
ষেকার্য্যের উৎপত্তিতে সাহায্য করিয়াছে, কেবল সেই ধর্মেই সেই কার্ষের যোগ্যতা 
স্বীকৃত হইয়াছে। করিলে করিতে পারিত -__. এইরূপ সম্ভতাবনামূলক যোগ্যতার 
ধারণাকে ইহারা সমাদর করেন নাই। ক্ষণিকত্বের নিরূপণে এই সম্বন্ধে বৌদ্ধমতের 
সবিস্তার আলোচনা! হইবে । সুতরাং, রসনেক্দ্রিয়জ্থপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বকে পরিত্যাগ 


(১) বাহ্যোইপি হি নির্শিতো। মনুষ্যাকার়ো। হস্তবাকৃশব্দং কুর্ধযাৎ। স চানুপাত্তমহীতৃত- 
হেতুকদ্ঘভাষোইবগন্তব্য ইন্জরিয়বিনির্ভাগবর্তিত্বাৎ। স চ মামুষীমপি বাচং নির্াতৃবশান্তাযেত | 
বক্ষ্যতি হি 

একন্ত ভাষমাণস্য ভীষস্তে সর্ব্বনির্িতাঃ। 
একন্ত তুকীসৃতন্ত সর্বে তৃফীভবস্তি হি ॥ কোশস্বান ১, কা ১*, ক্ষুটার্থা। 


৮৬ / বৈভাবিক ধর্শন 


করিয়া যদি রসনেন্ত্িয়জন্থপ্রত্যক্ষস্বরপযোগ্যতাকে রসের সামান্তলক্ষণ বলা 
যায়, তাহা হইলেও পূর্বোক্ত অব্যান্তিদোষ থাকিয়াই াইবে। কারণ, যে রস- 
ব্যক্তিটা প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ বিষয় হয় নাই, বৌদ্ধমতে তাহাতে প্রত্যেক্ষের ্বরূপ- 
ষোগ্যতাও থাকিবে না। এইমতে সামান্য বা জাতি স্বীকৃত হয় নাই; সুতরাং, 
রাসন-প্রত্যক্ষে সিদ্ধ বলিয়া যে রসত্ব জাতিকে রসের সামান্তলক্ষণ করিব, তাহাও 
সম্ভব হইবে না। অতএব, এইমতে নিয়োক্ত প্রণালীতেই রসের সামান্তালক্ষণ 
করিতে হইবে। “রূপ, শব্দ, গন্ধ ও শ্পরষ্টব্য অর্থাৎ স্পর্শ, এতচ্চতু্টয্ভিন্নত্বে সতি 
ভৌতিকত্ব'ই রসের সামান্তলক্ষণ হইবে। ভিন্নত্বাস্ত বিশ্েষণের দ্বারা শব্ধাদিতে 
এবং ভোৌতিকত্বরূপ বিশেষ্যাংশের দ্বারা বিজ্ঞানাদিতে অতিব্যাপ্তি নিরন্ত হইল । 
কারণ, শব্দাদ্দিতে শব্দাদিচতুষ্টয-ভিন্নত্রটা নাই এবং বিজ্ঞানা্দিতে ভৌতিকত্ 
ধন্মটী নাই। এক্ষণে আর অপ্রত্যক্ষ রসে পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, 
উহ! শব্দাদিচতুষ্টয্ব হইতে ভিন্নও হইয়াছে এবং ভৌতিক ও হইয়াছে । 

বৈশেষিকমতের রসের স্বরূপ হইতে «এইমতে রসের ন্বরূপ অন্তপ্রকার 
* হইবে । বৈশেষিকমতে রস-পদার্থ পরমাণুস্বভাব নহে, উহা দ্রব্যাশিত একপ্রকার 
গুণ। উক্তমতে মাধূর্য্যার্দি রসগুলি পৃথিবী ও জলে সমবায়সম্বন্ধে থাকে । 
পৃথিবী ও জল রসের আধার । তদাশ্রিত এবং রসনাগ্রাহা একপ্রকার গুণই 
রস হইবে | বৈভাষিকমতে রস-পদার্৫থ একজাতীয় পরমাণুর সমষ্টি । সুতরাং, 
ধর মতে উহ! দ্রব্যাম্মক পদার্থ। উক্ত রসনামক পরমাণুগুলি বর্ণ, সংস্থান ও 
শব্বপরমাণু হইতে বিলক্ষণ-স্বভাবযুক্ত | অন্যান্য পরমাণুর ন্যায়, অর্থা* বর্ণাদি 
পরমাণুর ন্যায়, রসপরমাণুও সবিকার এবং সপ্রতিঘ। এইরূপ অর্থাৎ সবিকার্‌ 
ও সপ্রতিঘ বলিয়া রস৪ রূপেই অস্তভুক্ত হইবে। একারণেই ইহার্দিগকে 
রূপস্থন্ধে অন্ততুক্ত কনা হইয়াছে । বৈশেধিকমতের ন্যায় বৈভাষিকমতে৪ রস 
পদার্থ ছয় ভাগে বিভক্ত আছে-_মপুর, অগ্ন, লবণ, কটু অর্থাৎ ঝাল, কষায় ও 
তিক্ত । রস প্রধানত: প্রদণিত ছয় ভাগে বিভক্ত হটলেও অপ্রধানভাবে উহ্থারা 
অনস্তবিভাগে বিভক্ত আছে। উক্ত রসপরমাণুগুলির বিভিন্নপ্রকার মিশ্রণে 
নান। প্রকারের বিভিন্ন রস:সমুৎপন্ন হইয়! থাকে । 

এইমতে গন্ধও একপ্রকার পরমাণুর সমষ্টি। এই পরমাণুগুলিও 
অপরাপর পরমাণু হইতে বিলক্ষণ। এইমতে রূপ, রস, শব ও শ্পরষ্টব্য এই যে 
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ধর্্মচতুষটয়,_এততিন্নত্বে সতি ভোৌতিকত্বই গন্ধের সামান্তলক্ষণ হইবে। ষে 
গন্ধব্যক্তিটা কোনও প্রাণীরই ঘ্বাণজপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই, সেই গন্ধব্যক্তিতে 
অব্যাপ্ত হইবে বলিয়! প্রাণেক্জিয়জন্থপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বকে গন্ধের সামান্ঠালক্ষণ বলা 
যাইবে না। গন্ধ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত __ সুগন্ধ ও ছুর্গন্ধ। উৎকট ও 
মনুখকটভেদে প্রত্যেকে ছুইপ্রকার হওয়ায় এক্ষণে ফলতঃ উহারা চারিভাগে 
বিতক্ত হইয়া গেল--ছুইপ্রকার সুগন্ধ:ও ছুই প্রকার দুর্গন্ধ । 

বৈভাষিকমতে একপ্রকারে সঞ্চিতপরমাণুর সমষ্টিকে শ্পষ্টব্য নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে । ইহ দ্রব্যাত্ক পদার্থ ; বৈশেষিকের ন্তায় গুণাত্মক পদার্থ 
নহে। ত্বগিক্জরিয়জন্থপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বকে শ্পরষ্টব্যের সামান্তলক্ষণ বল! যাইবে না। 
কারণ, বাস্তবিকপক্ষে যে শ্পরটবযধর্শটীি কোনও প্রাণীরই প্রত্যক্ষে আসে নাই, 
তাহাতে উক্ত লক্ষণ 'অব্যাণ্ড হইয়া যাইবে । পৃর্বোক্ত প্রণালীর অনুসরণ করিয়া 
ূপ, শব, রস ও গন্ধ__এতচ্চতুষ্ট্ভিন্নত্বে সতি ভৌতিকত্ব'কে ও শ্ষ্টব্যের সামান্য- 
লক্ষণরূপে গ্রহণ করা যাইবে না। কারণ, উহ কর্কশত্ব বা! কাঠিন্যাদি শ্রষ্টব্যে 
অব্যাণ্ড হইয়া যাইবে । উপাদায় অর্থাৎ ভূতপ্রকূতির সাহাযো সমুৎপন্ন ষে 
ম্পর্শাদি ধর্মগুলি, তাহার্দিগকেই বৈভাধিকশাস্ত্রে ভৌতিক সংজ্ঞায় অভিহিত 
করা হইয়াছে। পৃথিব্যাদিভূতের স্বলক্ষণধর্্ম যে কাঠিন্তাদি, তাহাদিগকে 
ভৌতিক নামে উল্লিখিত কর! হয় নাই। স্থৃতরাং, ভৌতিকত্বরূপ বিশেষ্যাংশটা 
কাঠিন্ঠাদিরূপ শ্পষ্টব্যধর্থে না থাকায় উহাতে উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হইবে না। 
পরে যে পাথিবস্পর্শাদ্ি একাদ্শপ্রকার শ্প্রষ্টব্যের কথা বলা হইবে, 
তদন্যতমত্বকেই অনন্তগত্যা স্পর্টব্যের সামান্লক্ষণ বলিয্বা স্বীকার করিতে 
হইবে। উক্ত শ্পষ্টব্য একাদশ বিভাগে বিভক্ত আছে-_পাখিবম্পর্শ, 
জলীয়ম্পর্শ, তৈজসম্পর্শ, বায়বীয়ম্পর্শ এই চারি প্রকার স্পর্শ, এবং মৃ্ত্ব, 
কর্কশত্ব, গুরুত্ব, লঘুত্ব, শীতত্ব, বৃতুক্ষা ও পিপাসা এই সাতটা; স্ৃতরাৎ, 
সমন্িতে শ্পরষ্টব্যধর্খ্ণ একাদশপ্রকার হইল । 

পৃথিব্যাদি ভূতগুলির একটা বিশেষ সন্গিবেশের ফলে তাহাদের এমন একটা 
অবস্থা আসে, যে অবস্থাবিশেষের সহিত কায়েক্িয়ের সংম্পর্শ হইলে আমরা 
তাপের আবশ্তকতা মনে করি। প্র যে অবস্থাবিশেষ তাহারই নাম শীতত্ব। 
বৃতুক্ষা। বা জিঘংস! বলিতে সাধারণতঃ ভোজনের ইচ্ছাকে বুঝায় । ইহা এক 
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প্রকার চৈতসিক বা চৈতাত্মক ধর্্ম। ইহা কখনও রূপস্বস্ধাস্তরগত যে শ্পরশ্টব্য 
ধর্ম, তাহাতে অন্তরূক্ত হইতে পারে না। স্থতরাং, এই স্থলে বৃতুক্ষা বলিতে 
ইস্ছাই বুঝিতে হইবে যে, প্রাণিদেহে উদরের অভ্যস্তরভাগে পৃথিবীধাতুর 
একপ্রকার সাময়িক পরিণাম হয়, যাহার সহিত কায়েন্রিয়ের সংস্পর্শ হইলে 
প্রাণিগণের ভোজনে ইচ্ছা হয়। প্রীযে উদনরাভ্যন্তরস্থ ভৌতিক পরিণামবিশেষ, 
বৃভুক্ষার কারণ বলিয়া তাহাকেই এই স্থলে বুভুক্ষা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 
কারণে ষে কার্ধ্যবোধক পদের ও্পচারিক প্রয়োগ হয়, ইহা আমরা শাস্ত্রের 
অনুসন্ধানে জানিতে পারি। শাস্ত্রে বৃদ্ধের জন্মকে সুখ বলা হইয়াছে । সুখ 
চৈতসিক ধর্ম, আর জন্ম হইল কায়িক ধর্ম; স্থতরাং, জন্ম ও সুখ মুখ্যতঃ এক 
হইতে পারে না। এইপ্রকার ভেদসত্বেও বুদ্ধের অন্মকেই শান্ত্রে সুখ বল৷ 
হইয়াছে। নানাপ্রকারের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সলাভের নিমিত্তই বুদ্ধভগবান্‌ 
জন্মিয়া থাকেন। সুতরাং অভ্যদ্য় ও নিঃশ্রেয়সরূপ সুখের সহায়ক বলিয়াই 
বুদ্ধের জন্মকে উপচরিতভাবে স্থথ বলা হইয়াছে । ইহা কার্ধবোধক পর্দের 
কারণে ওপচারিক প্রয়োগ ! এইপ্রকার শ্প্রষ্টব্যধর্ম্ের অন্তর্গত পিপাসাকেও 
একপ্রকার শারীরিক পরিণাম বলিয়াই বুঝিতে হইবে, পানবিষয়ক ইচ্ছা 
বলিয়া নহে। প্রকার চৈতসিক ধর্ম কখনই শ্পষ্টব্য ধর্মের অন্তভূকক্ত 
হইতে পারে ন।। যাদ্শ কান্মক পরিণামের সহিত কায়েক্ছ্িয়ের সংস্পর্শ হইলে 
প্রাণিগণ পান করিতে অভিলাবী হয়, সেই ষে আভ্যন্তরিক কায়িক পরিণাম- 
বিশেষ, তাহাই এই স্থলে পিপাসা পদে কথিত হইয়াছে। 

বৌদ্ধশান্ত্রাহ্থসারে ভৌতিক কথাটার অর্থে প্রায়ই আমর! প্রমাদগ্রন্ত হইয়া 
পড়ি। এই প্রমাদের হাত হইতে রক্ষা! পাইবার নিমিত্ত প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি । পূর্বের মালোচনা হইতে ইহা আমরা জানিতে 
পারিয়াছি যে, লোকব্যবহারে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু নাষে যাহা 
আমাদের নিতাস্তই পরিচিত আছে, তত্বতঃ-উহ্ারা সকলেইঞ্জ্ণ ও সংস্থানরূপ। 
বর্ণ ও সংস্থান কাহাকে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বর্ণ ও সংস্বান বলিতে বোদ্ধসিদ্ধান্তে 
কি বুঝায়, তাহ আমরা পুর্ববে জানিয়াছি। এইভাবে পৃথিব্যাদির বর্ণ 'ও সংস্থান- 
রূপতারূপ তব্বের প্রতিপাদ্ন করিয়া আবার পৃথিবীকে কঠিনম্বভাব, জলকে 
্িশ্ত্বভাঁব, তেজকে উষ্ণন্বভাব ও বায়ুকে ঈরণস্বভাব বল! হুইয়াছে। এই 
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প্রকারে ছইভাবে বলার তাৎপর্ধ্য এই যে, বর্ণ বা সংস্থানাত্মক হইলেও পৃথিবীর 
উহ শ্বভাব বা শ্বলক্ষণ নহে । কারণ, পৃথিবীর ন্যায় জলও বর্ণ বা সংস্থানাত্মক | 
এইরূপ অলাদিসম্বন্ধেও বর্ণ ব! সংস্থানকে উহাদের নিজ নিজ স্বভাব বা স্বলক্ষণ 
বল! যাইবে না; কারণ, উহ! পৃথিব্যা্ি বায়ুপর্য্যস্ত সকলগুলি ধর্মেরই সাধারণ 
স্বভাব বা সামাগ্ঠলক্ষণ। নীলত্ব বা গীতত্বও পৃথিবীর স্বভাব হইতে পারে ন1। ; 
কারণ, পৃথিবীমাত্রই নীল বা পীত নহে । যে পৃথিবীটা বর্তমানে নীল, পরক্ষণেই 
পাকবশে উহা! পীত বা রক্তাকারে পরিণত হইয়া যাইতে পারে । এইভাবে 
বিচার করিলে সংস্থানকেও আমর পৃথিব্যাদি প্রত্যেকের নিঅম্বভাব ব৷ শ্বলক্ষণ 
বলিতে পারি না । কারণ, পৃথিবী হইতে ভিন্ন যে জলাদিরূপ ধর্ম গুলি, উহাদেরও 
সংস্থান আছে। আরও কথা৷ এই ষে, কোনও একট! বিশেষ সংস্থানকে আমর! 
পৃথিবীর বা! জলের স্বভাব বা শ্বলক্ষণ বলিতে পারি না। কারণ, পৃথিব্যস্তর ও 
জলা্ঘস্তরের অন্যপ্রকার সংস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ হইলেও আমরা 
ব্যবহারে যাহাকে পৃথিবী ব! জলাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকি, বিশ্লেষণ 
করিলে বর্ণ ও সংস্থান ছাড়া অন্য.কিছু উহাদের মধ্যে আমরা পাই না। এই 
কারণেই তন্বতঃ উহাদ্দিগকে বর্ণ ও সংস্থানাত্মক বল! হইয়াছে । কতকগুলি 
পরমাণু একত্র সঞ্চিত হইলেই উহার! বর্ণ ও সংস্থানে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইয়া যায়৷ 
স্বলক্ষণ ন1 হওয়ায় পৃথিব্যার্দির পক্ষে এ যে বর্ণ ও সংস্থান, উহারা আগন্তক বা 
উপাদায়ম্বপ। এই যে উপাদায়স্বরূপ ধর্মগুলি, ইহার্দিগকেই বৈভাষিকমতে 
ভোৌতিকত্ব নামে অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়৷ আমরা বুঝিয়াছি। পৃথিব্যাদির 
পক্ষে বর্ণ ও সংস্থান উপাদায়স্বরূপ হইলেও এমন কোনও পৃথিবী বা জলাদি আমরা 
পাইব না, যাহাতে ত্র রকম একটা ন! একটা বর্ণ বা সংস্থানাত্মক আগন্তক স্বরূপ 
নাই। স্বলক্ষণ নহে বলিয়াই উ্ইগুলিকে আগন্তকলক্ষণ বা উপাদায়স্বরূপ বলা 
হইয়াছে । কোনও কালে বা দেশে এমনও পৃথিবী আছে, যাহাতে কোনও 
বর্ণ বা সংস্থান নাই। এই তাৎপর্য বর্ণ ও সংস্থানকে পৃপিবীর আগন্ধকম্বভাব 
বল! হয় নাই। 

উক্ত বর্ণ ও সংস্থান ব্যতিরেকেও পৃথিবীপ্রভৃতির অন্ট ম্বরূপও আছে যেষন 
পৃথিবীর কাঠিন্ত, জলের স্লিগ্বতা, তেজের উষ্ণতা ও বায়ুর ঈরণ ব। গতি। উক্ত- 
ধর্মগুলি প্রত্যেকতঃ পৃথিব্যাদির স্বলক্ষণ। পৃথিবীভিন্ন অগ্যত্র কাঠিন্ত নাই; 
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প্রত্যেক পৃথিবীতে কাঠিন্ত আছে। অতএব, উহা! পৃথিবীর স্বলক্ষণ বা অনাগন্তক 
ধর্ম । জলাদিসন্বন্ধেও এই প্রণালীতেই শ্নিগ্ঠতাদির স্বালক্ষণ্য বুঝিতে হইবে। উক্ত 
স্বলক্ষণধর্মগুলি শাস্ত্রে ভৌতিকত্ব নামে পরিভাষিত হয় নাই। ইহার্দিগকে 
অভোৌতিক বল যাইতে পারে । রূপের ন্যায় শব, রস, গন্ধ ও স্পর্শ ইহারাও 
আগন্তক ধর্ম বলিয়া ভৌতিক সংজ্ঞায় পরিভাষিত হইবে। উপাদায় কথাটা 
বৌদ্ধশান্ত্রে আগন্তুক বা কার্ধযরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 

এক্ষণে রূপস্বন্ধের অন্তর্গত অবিজ্ঞপ্তিৰ নিরূপণ করা যাইতেছে । চতুর্থ 
কোশস্থ'নে কর্ম্মনিদ্দেশে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈভাষিকশাস্ত্রে কর্্মকে 
প্রথমতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে _- চেতনা ও চেতনারূত। মানস 
কর্মকে চেতনা এবং বাচিক ও কায়িক কর্মগুলিকে চেতনাঁরৃত বলা হইয়াছে। 
সুতরাং, বৈভাষিকমতেে মানস, বাচিক ও কারক এই তিন প্রকার কর্ম স্বীকৃত 
হইয়াছে বলিয়। বুঝিতে হইবে ১। 

আমি ইহা এইপ্রকারে করিব এইরূপ মানসসঙ্কল্লাতআক যে চেতনা, 
তাহার ফলে বাক্কর্্ম বা কায়কর্মের উৎপত্তি হয়। এই কারণেই বাককর্্ম ও 
কায়কর্্মকে চেতনাকৃত বলা হইয়াছে | মনের দ্বারা সমুখা'পিত হয় বলিয়া 
পূর্বোক্ত সঙ্কল্পগুলকে মানস, স্বভাবতঃ বাগান্মক অর্থাৎ পনি বা বর্ণাআ্বক বলির 
দ্বিতীয়প্রকান কর্মাকে বাকৃকর্্ম এবং শরীরে আশ্রিত বলিয়া তৃতীয় প্রকার 
কর্কে কারকন্্ম নামে অভিভিত করা হইন্বাছে ২। মানস এবং বাককর্ম্ম যে 
গতি বা! ম্পন্দাত্বক নহে, তাহ! অনায়াসেই বুঝা যায় । কারণ, ইহা আমি কৰিব 
অথবা “আমি এইরূপ হইব” এইরূপ সঙ্কল্প গুলিকে মানস কর্ম'এবং ধ্বনি বা! বর্ণকে 
বলা হইয়াছে বাকৃবর্্ম। সঙ্কল্প বা বাক্‌ যে স্পন্দাগ্রক নছে, ইহ! সর্ববাদিসম্মত | 
অনেকানেক তীর্থকরগণ কায়কর্্মকে ম্পন্দাকআ্বক বলিতে পারেন; বৈশেধিকাদি 
শাস্ত্রের সিদ্ধাস্থান্ুসারে শারীরিক ক্রিয়াকে কারকর্্ম বলতে হইবে । 


শা শিস 


(১) কশ্মক্গং লোকবৈচিত্রং চেতনা তৎরুতঞ্চ তং । চেতনা মানসং কর্ম তজ্জে বাক্কায়- 
কন ॥ কোশস্থান ৪, কা ১। 

(২) আশয়াত;: হ্বভাবতঃ সমুখাপনতশ্চেতি | ভ্রয়াপাহিতি । কায়বা ছমনন্বর্্পণা মা হয়ত: 
কারকর্ম্ন কায়া শ্রয়ং কর্দ্রকায়কর্শেতি, হ্তাবতো! বাক্কর্ম, বাগের কর্শেতি, সমুখানতো! মনস্কর্খ 
মনহসমুখিতমিতি কৃত্বা | কোশস্বানি ৪, কা, ১, স্চুটার্থা । 


রূপদ্ন্ধ ৪১ 


কিন্তু, বৈভাষিকমতে কায়কর্ম্নও ম্পন্দায্মক হইবে না । কারণ, এইমতে সংস্কৃত- 
ধর্ের স্থিতি স্বীকৃত হয় নাই । যাহ! স্থিতিশীল নহে তাহাতে ম্পন্দাত্মক ক্রিয়া সম্ভব 
হয় না| । সুতরাং, এইমতে কায়াশ্রিত কর্ম্ম গুলিকে রূপাত্মকই বলিতে হইবে। রূপাত্মক 
হইলেও বৈভাষিকমতে উহ্থার! নীল বা গীতাি বর্ণাআ্বক হুইবে ন।; পরস্ত, উহ্বারা 
দীর্ঘত্বাদি সংস্থানাত্মকই হুইবে। বৈভাধষিকমতে যে বর্ণ ও সংস্থানতেদে রূপকে 
ছই প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে, ইহা! আমরা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছি। 

বৈভাষিকমতে বর্ণাত্মক রূপ হইতে পৃথগ্ভাবে সংস্থানাত্মক রূপ স্বীকৃত হইলেও 
সৌত্রান্তিকমতে সংস্থানকে বর্ণাতিরিক্ত ও দ্রব্যসৎ ধর্ম বলিয়া স্বীকার কর! 
হয় নাই এবং ইহা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে পৃর্বেই জানিয়াছি। সৌত্রান্তিকগণ ষে 
সকল যুক্তির দ্বারা সংস্থানের দ্রব্যসন্তা খণ্ডন করিয়াছেন, প্রয়োজনবোধে এক্ষণে 
তাহা আলোচিত হইতেছে । তীহার! এইরূপ মনে করেন যে, যাহা রূপগ্রহণকে 
অপেক্ষা করিয়! গৃহীত হইয়' থাকে, তাহা দ্রব।সৎ নহে । অলাতযুক্ক, অর্থাৎ জবলস্ত 
অঙ্গারযুক, দগ্ডাদির দ্রুত ঘূর্ণনকালে আমরা একটী অবিচ্ছিন্ন চক্রাকার সংস্থান 2 
দেখিতে পাই। উহা! অলাতের উজ্জ্বলবর্ণের গ্রহণকে অপেক্ষ। করিয়াই গৃহীত, 
অর্থাৎ পরিপৃষ্ট, হইয়া থাকে । যিনি অঙ্গারের বর্ণ দেখিতে পান না, তিনি উহার 
চক্রাকার সংস্থানও দেখিতে পান না। উক্তস্থলীয় চক্রাকার সংস্থানটী ষে বর্ণ 
হইতে পৃথগ্ভৃত দ্রব্যসৎ পদার্থ নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন । 
স্থতরাং, এ অলাতচক্রের দৃষ্টান্তে ইহা প্রমাণিত হইয়! ধাইতেছে ষে, যাহা যাহা 
বর্ণের দর্শনকে অপেক্ষা করিয়৷ পরিৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা দ্রব্যসৎ নহে; বথা 
অলাতযুক্ত দণ্ডাদির চক্রাকার সংস্থান । সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় এই নিয়মের বলে 
নিম্নোক্তরূপে অনুমানের সমুপস্থাপন করিয়া থাকেন। দীর্ঘত্বাদিরূপ সংস্থানগুলি 
ত্রব্যসৎ নহে; কারণ, উহ্বারা বর্ণের গ্রহণকে অপেক্ষা করিয়া গৃহীত হইয়া থাকে” । 

বৈভাষিকগণ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, উক্ত অনুমানের দ্বারা সংস্কানের 
ভ্রব্যসত্ত। নিষিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, উক্ত অনুমানের হেতু যে বর্ণগ্রহণ 
সাপেক্ষগ্রহণ, তাহা সংস্থানরূপ পক্ষধন্ম্ীতে নাই। অপক্ষধর্ম্ের যে গমকতা৷ নাই, 
তাহা দিষনাগ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ ম্পষ্টভাবেই বলিয়া! গিয়াছেন। সংস্থানের 


(১) ন জব্যসৎ সংন্বানম্‌ বর্ণগ্রহণাপেক্ষগ্রহণাৎ অলাতচক্রবংৎ। কোশস্থান ৪, কা১. 
স্ুটার্ঘা । 


৪২ বৈভাবিক দর্শন 
গ্রহণে যে বর্ণের গ্রহণ অপেক্ষিত থাকে না, তাহা "484৫4 বুঝা যায় । আমরা 
যখন কায়েব্রিয়ের ছারা অন্ধকারে অথবা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কোনও দণ্ডাছি বন্তর 
স্পর্শের গ্রহণ করি, তখন উহার দীর্ঘত্বূপ সংস্থানকেও আমর! এ কায়েঞ্রিয়ের 
দ্বারাই গ্রহণ করিয়া থাকি। এ অবস্থায় কখনও সংস্থানের গ্রহণকে বর্ণগ্রহণসাপেক্ষ 
বলা যায় না। যাহাকে পরিহার করিয়াও যাহা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কখনই 
তৎসাপেক্ষ হইতে পারে না। স্থতরাৎ, সংশ্থানগ্রহণে বর্ণগ্রহণসাপেক্ষতা ন৷ 
থাকায় উক্ত হেতুর দ্বারা সংস্থানের দ্রব্যসত্বা নিষিদ্ধ হইতে পারে না ১। 
বৈভাধিকগণের উক্ত আপত্তির বিরুদ্ধে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় যদ্দি এইরূপ 
বলেন স্বে, বর্পগ্রহণ ব্যতিরেকেও কায়েব্দ্িয়ের ছারা শ্পরষ্টব্যের গ্রহণকালে সংস্থানের 
কায়েন্ত্ি়জগ্রহণের কথা ষে বৈভাষিকগণ বলিয়াছেন, তাহা! সমীচীন হয় নাই। 
কারণ, স্থলে কায়েন্দ্রিয়ের ছারা শ্পরষ্টব্যের গ্রহণকালে আমরা যে সংস্থানসন্বন্ধে 
ধারণা করি, তাহা গ্রহণাজ্মক নহে; পরন্, উহা ম্রণাআ্বকই । আমর! চক্ষুরিন্দরিয়ের 
হারা খন অগ্নির বর্ণের গ্রহণ করি, তখন আমরা এ অগ্রিকে উষ্ণস্বভাবের বন্ধ 
বলিয়াও মনে করি। প্র স্থলে উষ্ণতার ধারণাকে কেহই চাক্ষুষ বলেন না। 
কারণ, সকলেই ম্পর্শগ্রহণে চক্ষুরিন্দি়কে অযোগ্য বলিয়া মনে করেন । সুতরাং, 
উক্তস্থলে অগ্নির উষ্ণতার ম্রণাত্মকজ্ঞানই সর্ববাদিসম্মত। অশ্মির বর্ণের সহিত 
উষ্ণতার ম্মরণ হইয়া! থাকে । সকলেই পরম্পরসন্বন্বী বস্তদ্বয়ের একের গ্রহণে 
অপরের ম্মরণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এইরূপ কায়েন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শের 
গ্রহণকালে আমাদের দীর্ঘত্বাদি সংস্থানের গ্রহণায্মকজ্ঞান হয় ন1) পরস্থ, স্পর্শের 
সহিত সাহচর্ধ্য থাকায় প্রস্থলে আমাদের »ংস্থানের ম্মরণাত্মক জ্ঞানই হইয়া থাকে । 
স্থতরাৎ, সংস্কানের গ্রহণাত্মকজ্ঞানে রূপদর্শনের সাপেক্ষতা থাকায় পূর্বোক্ত 
অনুমানের হেতুটা আর পক্ষৎন্্মীতে অসিদ্ধ হইল না এবং এ অনুমানের দ্বারা 
সংগ্থানের দ্রব্যসতাও বথাবথভাবেই নিরস্ত হইল *। 


(১) যথা! স্পরষ্টবো দীর্ঘহুস্বাদিগ্রহণম্‌, ন চ ল্পষ্টব্যায়তনসংগৃহীতং সংস্থানং তথা বর্পেইপি 
সম্ভাবাতাম্‌ দীর্ঘাদিগ্রহণম্‌। ন চরূপায়তনসংগৃহীতং সংস্থানমর্থাত্তরতূতং ন্যাদিত্যর্থ; । কোশস্থান 
৪, ক! ১, স্ুটার্থা 

(২) শ্তিমাত্তং তত্রেতিবিস্তরঃ 1: -যখ। অগ্রিরপং দৃষ্বা তক্তাগ্নেরুফতায়াং শ্বতি ভর্বতি 
সহচারাৎ পুষ্পন্ত চ চম্পকন্ত গন্ধ: প্রাত্বা তন্বপের্িপি শ্মতিঃ সহচারাং। এ । 


বপন 8৯টি 


তাহা হইলেও উত্তরে বৈভাষিকসম্প্রাদায় সৌব্রাস্তিকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই 
কথ! বলিতে পারেন যে, দৃষ্টান্ত ও দাষ্টান্তিকের মধ্যে বৈষম্য থাকায় পূর্বোক্ত 
ব্যাখ্যা অসমীচীন হইয়া গিয়াছে । যদ্দিও অগ্নির বর্পগ্রহণের দ্বার! উহাতে উষ্ণতার 
ন্ররণ সম্ভব হয় ইহ! সত্য, তাহ। হইলেও স্পর্শের গ্রহণের দ্বারা দীর্ঘত্বাদি সংস্থানের 
স্মরণ সম্ভব হইবে না। কারণ, অগ্রি বর্ণে উষ্ণতার সাহচর্য্যনিয়ম আছে। 
এরূপ উজ্জল বর্ণবিশিষ্ট হইলেই তাহা! স্পর্শে উষ্ণ হইয়া থাকে । সুতরাং, অগ্নির 
বর্ণগ্রহণের.ফলে উষ্ণতার ন্মরণ হইয়া থাকে । কিন্ত, কোনও প্রকার শ্ষ্টব্যধর্শেই 
দ্বীর্ঘত্বাদি সংস্থানের নিয়ম না থাকায়, শ্লক্ষত্বাদি শ্রষ্টব্যের দর্শনে দীর্ঘত্বাদি সংস্থানের 
স্মরণ সম্ভব হইবে না। শ্রক্ষ বা কর্কশ হইলেই ষে তাহা দীর্ঘ বা হৃম্ব হইবে, এমন 
কোনও নিয়ম নাই। শ্লক্ষবন্ত দীর্ঘ ন' হইয়। হ্ৃন্থ বা বর্ভুলও হইতে পারে এবং 
হন্থ বা বর্ুল না হইয়া, উহা দীর্ঘও হইতে পারে ১ । 

সোত্রাস্তিকগণ উক্ত আপত্তির সমাধানে যদি এইরূপ বলেন যে, ম্রণের 
অন্য সাহচর্য্ের নিয়ম অপেক্ষিত নাই; পরস্ত সাহচধ্যই অপেক্ষিত আছে। 
স্থতরাৎ শ্লক্ষত্বাদি শ্প্রষ্টব্ো দীর্ঘত্বাদি সংস্থানের সাহচর্য্য থাকায় এক সম্বন্ধীর গ্রহণ 
অপর সম্বন্ধীর শ্ারক হয় এই রীতিতে শ্রঙ্ষত্বাদি শ্্রব্যেঃ গ্রহণের ফলে দবীর্ঘত্বাদি 
সংস্থানের ম্মরণ অন্ুপপন্ন হইবে ন1। 

তাহ! হুইলেও উত্তরে বৈভাষিকগণ বলিবেন যে, ষদি দীর্থত্বাদি কোনও 
সংস্থানবিশেষের সহিত শ্রক্ষত্াদি শ্রষব্যপশ্মগুলি অনিয়তভাবেই সহ্চারী হয়, 
অর্থাৎ কদাচিৎ শ্লক্ষপদার্থ দীর্ঘ হয় কদাচিৎ ব।তুস্ব অথবা বুল আকারের হয় ; 
তাহ! হইলে এ শ্্রষ্টব্য পদার্থের গ্রহণের (বা বর্ণাদির গ্রহণের ) ফলে দীর্ঘত্বাদি 
সংস্থানের ম্মর্ণও অনিয়তভাবেই হইবে । নীলাদি বর্ণের স্থলে শ্লক্ষত্বাদি 
শ্রষব্যের কায়েক্দ্রির়জ গ্রহণস্থলে কদাচিৎ নীলত্বের কদাচিৎ বা পীতত্বের অনিয়ত- 
ভাবেই ন্মরণ হইয়া থাকে । কিন্ত, দীর্ঘত্ব।দিসংস্থানের স্থলে নির়তভাবেই 
উহাদের জ্ঞান হইতে দেখা যায়। স্থতরাৎ, সৌত্রাস্তিকগণ শ্্রষ্টব্যের গ্রহণের ফলে 
দীর্থত্বাদি সংস্থানের ম্মরণ হয়, গ্রহণ হয় না __ ইহ! বলিতে পারেন না। শষ্টব্যের 


(১) হত্র হাগ্রিরপং তত্র তছুষতয়৷ ভবিতব্যং হত্র চ চল্পকগন্ধ স্তত্র তন্রপেণ ভবিতব্যং, নত 
হত্র ক্ষত্বং কর্কশত্বং বা বর্ততে তত্র দীর্ঘত্বেন হম্বত্বেন বা! ভবিতব্যম। তল্মীৎ তছুকতা রূপরো- 
পিয়মেন যুজ্যতে সংস্থানে তু নিয়মেন ল্মরণং ন প্রার্পোতি। কোশস্থান ৪, ক। ১, স্ছুটার্ঘ।। 


৯৪ বৈভাবিক দর্শন 


গ্রহণস্থলে যে দরীর্ঘত্বাদি সংস্থানের নিয়তভাবেই জ্ঞান হয়, আমর! ইছা৷ অনায়াসেই 
বুঝিতে পারি। কারণ, আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যতবারই একটা দণওকে স্পর্শ 
করি না কেন, প্রত্যেকবারেই যথাযথভাবে স্পর্শ করিলে উহাকে দ্বীর্ঘ বলিয়াই বুঝিব 
এবং একটী বলকে এ অবস্থায় যতবারই স্পর্শ করি না কেন, যথাযথভাবে স্পর্শ 
করিলে প্রত্যেকবারেই উহাকে আমরা বর্ডুল বলিয়া বুঝিব। কিন্তু, বর্ণের স্থলে 
এঁ অবস্থায় নিযতভাবে নীল বা পীত বলিয়া বুঝি না । চক্ষুমুদ্রিত অবস্থায় একটা 
বলকে বিভিন্ন সময়ে স্পর্শ করিলে কখনও উহাকে নীল কখনও বা উহাকে পীত 
বলিয়া বুঝিতে পারি। সুতরাং, কোনও শ্প্র্টব্যবিশেষে কোনও সংস্থানবিশেষের 
সাহচর্য থাকিলেও উহা। নিয়ত ন। হওয়ায়, শ্পরষ্টব্যবিশেষের কায়েন্দিয়জ গ্রহণের 
ফলে সংস্থানের স্মরণ হয় বলিলে এ ম্মরণকে নিয়মিতভাবে কোনও এক প্রকারের 
সংস্থানবিষয়ক বল! যায় ন1। বান্ত'বকপক্ষে, এরপস্থলে নিয়তভাবে একজাতীয় 
যে দীর্ঘত্ব বা বর্ুলত্বাদিসংস্থান তাহারই জ্ঞান হয়। অতএব, অন্ধকারে বা 
সুদ্রিতচক্ষুর যে কায়েন্দ্িয়জ ্প্রষ্টব্যগ্রহণকালে দীর্ঘত্বের জ্ঞান হয়, তাহাকে 
গ্রহণাত্মকই বলিতে হইবে, ম্মরণাত্মক বলা যাইবে না। এইরূপ হইলে সংস্থানের 
গ্রহণকে আর বর্ণগ্রহণসাপেক্ষ বলা সম্ভব হইল না; কারণ, বর্ণগ্রহণ ব্যতিরেকেও 
শ্ষ্টব্যগ্রহণকালে কায়েন্দ্রিয়ের দ্বারা দীর্ঘত্বাদি সংস্থানের গ্রহণ হইয়! থাকে। 
স্থতরাৎ, স্বরূপাসিদ্ধিদোষে দ্র হওয়ার “সংস্থান দ্রব্যসৎ নহে, যেহেতু উহা 
বর্ণগ্রহণকে অপেক্ষা করিয়। গৃহীত হইয়া থাকে -+ এইরূপ অন্থমানের সাহায্যে 
সংশ্থানের দ্রব্যসত্তা নিষিদ্ধ হইতে পারে না। 

সংস্থানের দ্রব্যসতার বিরুদ্ধে সৌত্রাস্তিকগণ পুনরায় যদি আপত্তি করেন যে, 
সংস্থান কখনই দ্রব্যসৎ হইতে পারে না। কারণ, পরপ্রকার হইলে একাধিক 
সপ্রতিঘ বন্তর সমকালে একদেশে স্থিতি অনিবাধ্য হইয়া পড়ে । সগ্রতিঘ বন্তর 
ল্বভাবই এই যে, উহা স্বকালে ম্বাধিকরণে অন্ত সপ্রতিঘের অবস্থানে বাধা দেয়। 
সংস্থানের দ্রব্যসতাবার্ী বৈভাষিকগণ বর্ণের স্তায় সংশ্থানেরও সপ্রতিঘতা স্বীকার 
করেন। সুতরাং ছুইটী সংস্থান ষে সমকালে একাধিকরণে সমাবিষ্ট হয় না, ইহা 
তাহারাও স্বীকার করেন। অতএব, ছুইটী সংস্থানের সমকালীন সমাবেশের 
আপত্তিকে তাহারাও অভিপ্রেত বলিতে পারেন না। চতুর চিত্রকর নান৷ বর্ণের 
সষাবেশে এবং রেখার বৈচিত্র্যে এমন চিত্র অস্কিত করিলেন যে, বিভিন্ন স্থানে 


রূপত্কদ্ধ ৯৫ 


অবস্থিত পুরুষকর্তৃক একই স্থানে বিভিন্ন আকার দৃষ্ট হয়। একস্থানস্থ পুক্ুষ যাহাকে 
দীর্ঘ মনে করিলেন স্থানাস্তরস্থ পুরুষ তাহাকে বামনই দেখিলেন। এই যে দুইটা 
সংস্থান, ইহারা একত্রই সমকালে পরিদৃষ্ট হইল । সুতরাং, বৈভাষিকমতান্ুসারে 
দ্রব্যসৎ দুইটা সপ্রতিঘ বস্তর সমকালে একদেশস্থিতির আপত্তি ছ্সিবার 
হইয়৷ পড়িল *। 

বৈভাধিকগণ ইহার উত্তরে বলবেন যে, উক্ত আপত্তি আমাদের মতে হয় 
না। উক্তস্থলে ভ্রমবশতঃই একত্র বিভিন্নসংস্থান পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। 
চিত্রকরের যে বর্ণসমাবেশের বৈচিত্র্য, তাহার ফলেই বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
হইতে একত্র নানাসংস্থানের ভ্রম করিয়া থাকে ২। অন্যথা বরসম্বন্ধেও উক্ত 
প্রকারের আপত্তি ছুনিবার হইয়া বাইবে। কারণ, আলোকসমাবেশের বৈচিত্র্য- 
বশতঃ একই স্থানে নান। বর্ণে জ্ঞান হইতে দেখা যায়। সুতরাং আলোকজ 
বভ্রমের স্তায় এ্রশ্থলে বর্ণজসংস্থানভ্রম হইয়া থাকে । অতএব, তই আপত্তিকে 
সুদৃঢ়মূল বল! যায় না। 

পরমাণুতে দ্রীর্ঘত্বাদিসংস্থান নাই বলিয়াই বৈভাষিক সম্প্রদ্ান্ন মনে করেন.। 
কারণ, একটা দীর্ঘক্ষণ অপচীয়মান হইলে উহা! আর দীর্ঘ থাকে না, হ্রস্ব হইয়া 
যায়। কিন্ত, বর্ণের স্থলে ভাহ। হয় না। একটা নীলক্ষণ অপচয়প্রাণ্ড হইলে 
উহ পীত হইয়া যায় না, পুর্কের স্তায় নীলই থাকিয়া যায়। স্মুতরাং, স্বভাবস্ৃত 
না হওয়ায় পদ্বমাগুতে দীর্ঘত্বাদিসংস্থান নাই। স্বভাবতৃত হওয়ায় বর্ণগুলি 
পরমাণুতে আছেখ। 


শি 


(১) চিত্রাস্তরেশেতি বিস্তরঃ। চিআ্আস্তরেণ বানেকবর্ণসংস্থানে বহুতিঃ প্রকারৈর্‌ শ্বমানেনা- 
নেকসংস্থানং দৃষ্যতে দীর্ঘাদি। অতোইনেকসংস্থ[নদশনাৎ বহুন।ং সংস্থ।নান।মেকদেশং প্রাপ্র-য়াৎ। 
যত্ৈব দীর্ঘত্বং তঁত্রেব হ্থম্থাদিগ্রহণাৎ। তগ্চাঘুক্তং বর্ণ 1ৎ। যথা] হি বর্ণঃ সপ্রতিঘত্বাদনেকদেশে। 
ন ভবতি তথা সংস্থানমপীতি । কোশস্থান ৪, ক। ১, শ্ফুটার্ঘ।। 

(২) ধন্মে বিশেষবিপধায়াৎ। এ। 

(৩) নচাশে। তর্দিতি। ধা নীলাদিরপমষ্টদ্বব'কাদাবশো বিদ্যতে ন চৈবমণো। সংস্থানং 
দীর্ঘাদি বিদ্যুতে । কথং পুন গরঁম্যতে সংস্থানং পরমাণো নাস্তি। দীঘসংস্থানে২পচীয়মানে দীর্ঘ- 
ুদ্ধাতাবাং। দীর্ঘং হি দমুপলভ্য তন্রিম্নেবাপচীয়মানে দীরঘবুদ্ধিনিবর্তেত ন নীলাদিপ্রবামুপলত্যা- 
পচীয়মানে তশ্মিন্‌ গীতবুদ্ধির্বতি” । কোশস্থান ৪, কা ১। 
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যদি কেহ পরমাণুতেও দীর্ঘত্বাদিসংস্থান আছে মনে করিয়া! বলেন যে, 
সংস্থানপরমাণুগডুলি বদি একদিকে অর্থাৎ দক্ষিণে বা বামে ক্রমিকভাবে 
সন্নিবি্ই হইতে থাকে, তাহ! হইলে এ্ীৰপ সন্গিবেশের ফলে উহাদের শী ধত্বসংস্থান 
প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, রূপ সন্গিবেশ না হইলে পরমাণুতে থাকিলেও দীর্ঘত্ব- 
সংশ্থানের জ্ঞান হয় না। সুতরাং, পরমাণুতেও দীর্ঘত্বাদিসংস্থানগুলি বাস্তবিক- 
পক্ষেই আছে। 

বৈভাষিকগণ ইহার উত্তরে বলিবেন যে, পূর্ববপক্ষীর মতকে আমরা অনুমত 
বলিতে পারিতাম, যদি অন্তরূপ সন্গিবেশস্থলেও দীর্ঘত্বের গ্রহণ ব্যাহত না হইত। 
বাস্তবিকপক্ষে তাহা হয় না। ম্ুৃতরাং, পরমাণুতে সংস্থান স্বীকৃত হইতে পারে 
না। একপ্রকারে সন্গিবি্ট অবস্থায় যে পরমাণুগুলি পর্বের দীর্ঘ বলিয়া জান। 
গিম্নাছিল, সেই পরমাণুগুলিই আবার অন্তপ্রকারে সমাবিষ্ট হইলে বর্ভুল বলিয়া 
প্রতীয়মান হয় । অতএব, কোনও পরমাণুক্ষণকেই আমরা শ্বভাবতঃ দীর্ঘ বলিয়া 
মনে করিতে পারি ন1। স্বভাবতঃ নীল যে পরমাণুক্ষণগুলি, তাহারা যে কোনও 
রূপ সন্নিবেশেই থাকুক না কেন, কখনই পীত বলিয়া গৃহীত হয় না, সর্বদ। নীল 
বলিয়াই গৃহীত হয় । স্থৃতরাং, বর্ণেন স্তায় নিয়তস্ব ভাবের না হওয়ার পরমাণুক্ষণকে 
সংস্থানস্বভাব বল! যায় না। বোদ্ধমতে রাহ্যাদিরূপ সন্গিবেশগুলি পরমাণুক্ষণের 
প্রত্যক্ষেই সহায়তা করে, উহারা পরমাণুতে কোনও অবস্থাবিশেষের উৎপাদন 
করে না। স্ুতরাধ, বিভিন্নসন্নিবেশে বিভিন্নভাবে সংস্থানের গ্রহণ হওয়ায় 
পরমাণুক্ষণকে সংশ্থানস্বভাব বল! যায় লা। 

কেহ কেহ সংস্থানকে বর্ণ হইতে অপৃথগ্কৃত মনে করিয়া বলেন যে বর্ণপরমাণ- 
গুলিই বিভিন্ন সন্গিবেশের ফলে বিভিন্নসংস্থান লইয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাৎ, 
সংস্থানগুলি বর্ণ হইতে পৃথগ্হৃত কোন দ্রব্যসৎ পদার্থ নহে । এইরূপ কল্পনাকে ও 
আমরা সমীচীন বলিতে পারি না। কারণ, বর্ণনহিত যে বায়বীয় পরমাণু গুলি, 
সন্গিবেশবিশেষের ফলে তাহাতেও বর্ুলতবাধিসংস্থানের প্রতীতি হুইয়' থাকে। 
বাযুতে, যে সংস্থানের প্রতীতি হয়, তাহ। পূর্বেই ব্যাথ্যাত হইয়াছে । আরও কথা 
এই যে, বর্ণ ও সংস্থান অপৃথগ্ভূত হইলে বর্ণের এঁক্যে সংস্থানের নানাত্ব সম্ভব 
হইবে না। কিন্তু, নীলক্ষণগ্ডলি বিভিন্নভাবে সঙ্লিবিষ্ট হইলে উহারী সমানভাবে 
নীল থাকিয়াই দীর্ধর্লদ্বাদি নানা সংস্থানে প্রতীত হইয়া থাকে । অতএব, বর্ণ 
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ও সংস্থানের অতেদবাদীকে আমরা সমর্থন করিতে পারি না। সুতরাং চক্ষু এবং 
কায় এই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন অবাধিত প্রত্যক্ষের দ্বার প্রমাণিত সংস্থান 
অবশ্ঠাই দ্রব্যসৎ হইবে। 

আমরা পুর্বে যে বাগাত্মক কর্মের কথা৷ বলিয়াছি এবং এস্থলে যে 
সংস্থানাত্মক কায়কর্মের কথ। বলিলাম, এই কর্মগুলি প্রত্যেকেই ছুইভাগে 
বিভক্ত । আকজ্ঞাপ্রদানাদিরূপ বাকৃকর্্ম এবং সংস্থানাদ্দিরূপ কায়কর্্, উভয়েই 
বিজ্ঞপ্তি এবং অবিজ্ঞপ্তিনামক ছুইভাগে বিভক্ত আছে। যে বাগাঞ্সুক কর্ম গুলি 
স্বসমুখাপক চিত্ত বা চৈত্তের বিজ্ঞাপন করে, অর্থাৎ ফে-প্রকার বাক্‌ৃকর্মরূপ 
চিহ্ছের দ্বারা অপরলোক বক্তার চিন্তের অবস্থাগুলি বুঝিতে পারে, সেই 
আজ্ঞা প্রদানািরূপ বাক্কর্্মকে শাস্ত্রে বিজ্ঞপ্তি সংজ্ঞার অভিহিত কর! হইয়াছে । 
আমরা প্রায় সব সময়েই বক্তার কথা স্তনিয়! তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারি। 
এইরূপ প্রেরণার্ক কথাগুলিও বিজ্ঞপ্তিনামক বাককর্ম হইবে। ইহ! 
ছাড়াও বৈভাধষিকশান্ত্রে একপ্রকার বাক্‌ স্বীকৃত আছে, যাহার মূলে বক্তার 
নিজস্ব কোন৪ অভিপ্রায় নাই। এইরূপ প্রেরণাত্মক বাকৃকেই বৈভাষিক- 
মতানুসারে অবিজ্ঞপ্তিনামক বাকৃকর্্ম বল! হইয়াছে । এইরূপ বাক্‌কর্থের মুলে 
বক্তাব কোন বিশেষ অভিপ্রায় না থাকায় ইহ বক্তার চিত্তের বিজ্ঞাপক 
“ইতে পারে না। ইহ! প্রারশঃই শ্রবণযোগ্য হয় ন।। কিন্তু, কখন কখনও এই 
অবিজ্ঞপ্তিবাক্‌ অপরের শ্রুতিগোচব্ও হইতে পারে। বক্তা উদাসীন থাকিলেও 
প্রাণিদেহস্থ মহাভূতগুলির পরম্পর সঙ্ঘাতের ফলে এই জাতীয় শুভ বা অশুভ 
প্রেরণাময়ী বাণীর সৃষ্টি হয় বলিয়! বৈভাষিকসম্প্রপ্ায় মনে করেন। যাহা! 
প্রাণিদেহের অন্তঃপাতী নহে এমন মেঘগঞ্জনাদি ভূত শব, এবং যাহা 
অপ্রেরণাত্মক, তাহা বাক্কন্ম শামে অভিহিত হইবে না। অবিজ্ঞপ্তিম্বভ1ব 
বাকৃকর্মের মূলে বক্তার অ'ভসন্ধি না থাকিলেও চেতনানামক মানসকর্্ম উহার 
মূলে থাকিবেই । কারণ, চেতনাকৃত কর্মগুলিকেই বাক্কর্ম ও কায়কর্্ন, এই 
ছইভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে। সুতরাং মৃতদেহস্থ ভূতোৎপাদিত শব্দকে বাক্কৃকর্ম 
বলা যাইবে না। এইবার আমরা কাহাকে বিজ্ঞপ্তিবাক্কর্ম এবং কাহাকে 
অবিজ্ঞপ্তি-বাক্কর্ম্ম বলা হইয়াছে, তাহ! বুঝিতে পারিলাম। 

বাক্‌কর্মের স্তায় সংস্থানাত্বক ষে কায়কর্ম, তাহাও বিজ্ঞপ্তি ও অবিজ্ঞপ্তি ভেদে 

৭ 
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দ্বিবিপ্ন । যে সকল কারকর্্ম স্বসমুখাপকচিত্তের অবস্থাবিশেষের পরিজ্ঞাপন করে 
তাহা বিজ্ঞপ্তিম্বভাব ; আর যাহা তন্রপ নহে তাহা! অবিজ্ঞপ্রিস্বভাব হইবে । 

শাস্ত্রে উক্ত অবিজ্ঞপ্তিকে “অন্ুপাত্তিকা” বা “অনুপাত্তা* নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে। ইহা চিত্ত বা চৈত্তকে হেতুরূপে উপাদ্দান ব৷ গ্রহণ না করিয়াই 
উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ অবিজ্ঞপ্তিগুলি অভিসন্ধি বা সঙ্করমূলক নহে। 
এ কারণে ইহাদ্দিগকে অন্ুপাত্তা বা অন্ুপাত্তিকা বলা হ্ইয়াছে। যদিও 
অবিজ্ঞপ্তিগুলি সন্কল্পমূলক নহে, তাহা হইলেও ইহারা নিত্য বা অনুৎপন্ন নহে । 
পরস্ত, ইহারা শরীরান্তর্বর্তী কুশল বা অকুশল মহাতুতদিগকে আশ্রয়হেতুরূপে 
গ্রহণ করিয়। প্রাণিদেহে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আশ্রয়ীভূত মহাভূত কুশল 
হইলে তৎসমুখখ অবিজ্ঞপ্তি কুশলম্ব ভাব এবং উক্ত মহাভূত অকুশল হইলে উহ! 
অকুশলম্বভাব হইয়া থাকে । এ কারণে শাস্ত্রে অবিজ্ঞপ্তিগুলিকে “নৈষ্যন্দিক” 
বল! হইয়াছে১। বিজ্ঞপ্তিকর্মগুলি কুশলও হইতে পারে, অকুশলও হইতে 
পারে এবং উহা অব্যাকৃত অর্থাৎ কুশলাকুশলত্ববিনির্,ক্ত৪ হইতে পারে। 
অবিজ্ঞপ্তিকন্ম কখনও অব্যাকৃত হয় না | মহাভৃতগুলি অবিজ্ঞপ্রির সভাগহেতু 
এবং অবিজ্ঞপ্তিগুলি উহাদের নিষ্যন্দ ফল। বিজ্ঞপ্তিকর্মগুলি যদি অব্যাকৃত 
মহাভূুতকে আশ্রত্ন করিয়া সমুতপন্ন হয় তাহা হইলে এ মহাভতগুলি শ্রী বিজ্ঞপ্তি- 
কর্মের প্রতি সভাগহেতু হইবে না! ; পরম্, বিপাকহেতু হইবে এবং এ বিজ্ঞপ্তিগুলি 
উক্ত মহাভৃতের বিপাকফল হইয়া যাইবে । অবিজ্ঞপ্তিব্ন কোনও বিপাকহে তু থাকে 
ন1 এবং উহা! কাহারও বিপাকফল ও হয় না। 

বৈভাষিকমতে উক্ত অবিজ্ঞপ্তকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে -__ 
সম্বর, অসম্বর, ও নসম্বরনাসন্বর । যাহা ঢ্ঃশীলতা হইতে বিরতির কারণ তয় 
তাহাকে সম্বর ; যাহা উক্ত সম্বরের বিপরীত, তাহাকে অসম্বত্র এবং উক্ত 
দ্বিবিধ অবিক্ঞপ্তি হইতে ভিন্ন অবিজ্ঞপ্ডিকে নসম্বরনাসন্বর নামে অভিহিত করা 
হইরাছেও। 

(১) অবিজ্ঞপ্তিরন্ুপাত্তিকা । কোশস্থান ৪, ক ৫। নৈষ্যন্দকী চ সন্ধ্যা নিষ্যন্দোপাত্- 


ভূতজা। এ, কা৬। 
(২) নাব্যাকৃতাস্ত্যবিজ্ঞপ্তিরন্যদেব ব্রিধা শুভম্‌। এ, কা৭। 
(৩) অবিজ্ঞপ্তিস্থিবিধেতি সন্বরাসম্য়েতর! । এ, ক ১৩। 


রূপক্কন্ধ ৯৯ 


বৈভাষিকশান্ত্রে প্রাণাতিপাত, অবস্াদান, কামমিথ্যাচার, মুযাবাদ, পুরুষের 
প্রতিযিদ্ধা্ম্পর্শ, এবং ছুষ্ট ভিক্ষুণীর দোষের অনাবিষফরণ, সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত ভিক্ষুর 
অন্ুবর্ভন ও কামাভিপ্রায়ে পুরুষের হত্যবন্তরার্দি স্পর্শ এই আটটাকে “পারাজিক” 
নামে পরিভাবিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটী ভিক্ষুর পক্ষে এবং 
লকলগুলিই ভিক্ষুণীর পক্ষে পারাজিক হইবে । পতনের কারণ বলিয়! ইহাদিগকে 
পারাজিক বলা হইয়াছে । পারার্জিকের যাহা প্রতিপক্ষ বা! বিরোধী, তাহাই 
বৈভাষিকশাস্ত্ান্থসারে শীল হইবে*। স্থুরাপানের বিরতিকে অপ্রমাদাঙ্গ এবং 
উচ্চশয়ন, নৃত্যগীত ও বিকালভোজনের বিরতিকে ব্রতাঙ্গ নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে । 

শীলাঙ্গ, অপ্রমাদাঙ্গ এবং ব্রতাঙ্গের স্বীকার ব৷ গ্রহন করিলে যে অবিজ্ঞপ্তি 
সমু্পন্ন হয় তাহাকে প্রাতিমোক্ষসম্বর নামে অভিহিত করা হইয়াছে । উক্ত 
প্রাতিমোক্ষ নামক অবিজ্ঞপ্ুকেই চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছে -- উপাসক- 
প্রাতিমোক্ষ, উপবাসপ্রা তিমোক্ষ, শ্রামণেরপ্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ২ | 

প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান, কামমিথ্যাচার, মৃষাবাদ ও স্থরামেরয়, অর্থাৎ 
মছ্ািপান, এই পাঁচটা হইতে বিরতির ফলে যে অবিজ্ঞপ্তি উৎপন্ন হয় 
তাহাকে উপাসকপ্রাতিমোক্ষ বলা হইয়াছে। এ পাঁচটা এবং নৃত্যগীতবা দিত্র, 
উচ্চশরয়ন ও বিকালভোজন, এই আটটা হইতে বিরতির ফলে যে অবিজ্ঞপ্তি 
সমুৎপন্ন হয়, তাহাকে উপবাসপ্রাতিমোক্ষ এবং এ আটটা ও রজত প্রতিগ্রহ, এই 
নয়টা হইতে বিরতির ফলে যে অবিজ্ঞপ্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে শ্রামণেরপ্রাতিমোক্ষ 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রাণাতিপাতাদি বিকালভোজনাস্ত আটটি 
এবং সকলপ্রকার প্রতিগ্রহ হইতে বিরতির ফলে যে অবিজ্ঞপ্তি হয় তাহাকে 


(১) শীলাঙ্গমপ্রমাদাঙ্গং ব্রতাঙঞ্চ যথাক্রমম্‌। শীলং পারাজিকাভাবঃ। 
সবরামেরয়বিরতির প্রমাদাঙ্গং, উচ্চশয়ননৃত্যগীতবিকালভে জনবিরতয়ঃ ব্রতাঙম্‌। 
কোশস্থান ৪, কা! ৩৯। রাহুলকৃতব্যাধ্য। 
(২) অষ্টধা প্রাতিমোক্ষাঘো। বন্ততন্ত চতুধিধ;। কোশস্থান ৪ বর্জাটিও। ইথং ভিক্কু- 
শ্রামণেরোপাসকোপবাসস্থতেদাচ্চতুষিধঃ প্রাতিমোক্ষঃ। এ রাহলকৃতব্যাখা। পঞচা্টদশ- 
সর্ব্বেভ্যো বর্জেভ্যে। বিরতিগ্রহীৎ। উপাঁসকোপবাসন্থশ্রমণোদ্দেশভিক্ষুত। । কোশস্থান ৪, 
কা ১৫। 


০৬ বৈভাবিক দর্শন 


ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ নামে পরিভাধিত কর! হইয়াছে । কেহ কেহ গন্ধমাল্যার্দি এবং 
নৃতাগীতার্দি এইভাবে ভাগ করিয়া শ্রামণেরপ্রাতিমোক্ষ স্থলে দশটা হইতে 
বিপ্লতির কথ! বলিয়াছেন । আমর' গন্ধমাল্য, নৃত্য ও গীতার্দি এই সবগুলিকে 
একটা কক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া নয়টা হইতে বিরতির কথ! বলিলাম । 

এই ষে প্রাতিমোক্ষসম্বরের কথা বলা হইল, ইহার পূর্বে শিক্ষাপদ্দ ও 
ত্রিশরণের গ্রহণ আবশ্তক। এ গ্রহণগুলি বিজ্ঞপ্তিত্বভাব এবং প্রয়োগকালে প্রথম 
ণে উক্ত প্রাতিমোক্ষও বিজ্ঞপ্তিবূপই হইয়৷ থাকে । দ্বিতীর ক্ষণ হইতে উহা 
অবিজ্ঞপ্তিম্বভাব হয়। এই অবিজ্ঞপ্তযাত্মক প্রাতিমোক্ষকে রক্ষা অর্থাৎ পালন 
করিবার নিমিত্তও বিজ্ঞপ্তিক্রিয়ার আবশ্ঠকতা আছে । 

শীলাঙ্গ, অপ্রমাদাঙ্গ ও ব্রতাঙ্গের ধ্যানের ফলে যে অবিজ্ঞপ্তি সমুৎপন্ন হর, 
তাহাকে ধ্যানসম্বর নামে অভিহিত করা হইরাছে। ধ্যানভূমিতে জাত পুরুষ 
প্রয়োগব্য তিরেকেই উহা প্রাপ্ত হন। অন্যের পক্ষে ভাবনার প্রয়োগে উহ সমুৎপন্ন 
হয়। এইযে ধ্যানসম্বর ইহা সর্বদাই অবিজ্ঞপ্তিম্বভাব ; ইহ প্রয়োগাবস্থায় ও 
বিজ্ঞপ্তযাত্মক হয় না। 

আর্ধ্যসত্ুগণের মধ্যে শৈক্ষ্য এবং অশৈক্ষদিগের যে শীলাঙ্গাদি, তাহাদিগকে 
অনাশ্্রব সম্বর নামে অভিহিত করা৷ হইয়াছে । উক্ত ধ্যানসম্বর ও অনাস্্বসম্বর 
আবার অবস্থাবিশেষে প্রহাণসন্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে ! 

শীলাঙ্গাদির যাহ! বিপরীত, অর্থাৎ প্রাণাতিপাতাদি, বা পঞ্চবিধ দোৌঃশীল্য 
বা! বারিত, তাহাদ্দিগকেই অভিধন্মশান্দে অসন্বপ্ নামে অভিহিত করা হইরাছে। 
ইহাও প্রপ্োগাবস্থার বিজ্ঞপ্রিন্বভাব এবং দ্বিতীরাদিক্ষণ হইতে অবিজ্ঞপ্তিন্বভ'ব 
হইবে।; 

উক্ত সম্বর বা উক্ত অসম্বরের কোনটাই বহার নাই এবংবিস 
দুর্বলমনা সব্বের অবিজ্ঞপ্তিকে শাস্ত্রে নসম্বরনাসম্ববী নামে অভিভিত করা 
হইয়াছে। 

শাস্ত্রে উক্ত ্রীলাঙ্গাদি 'থবং উক্ত দৌঃণীলাকে কর্মপথ নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে। শীলাঙ্গগু“ল কুশল কর্মপথ আর দৌঃগাল্যগুলি অকুশল কর্্মপথ 
বলিয়া কীন্তিত হইয়াছে । 

(১) অসন্বরো দুশ্রিতং দৌঃশীলাং কর্মঘৎপথঃ ৷ কোশস্থান ৪, কা ২৪। 


রূপক্কন্ধ ১০১ 
অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ এবং লোভ, দ্বেব আর মোহ এই ছয়টাকে কর্মপথ- 
মূল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ এই তিনটা 
কুশলমুল এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহ অবশিষ্ট এই তিনটাকে অকুশলমুল নাথে 
অভিহিত করা হইয়াছে । 
অভিধর্মশাস্ত্রে আরও অনেক প্রকার কর্মের উল্লেখ আছে! দার্শনিকবিচারে 
তাহাদের বিশেষ কোনও স্থান নাই; সুতরাং তাহাদের বিশেষভাবে ব্যাখ্যা 
নিশ্রয়োজন মনে করিলাম। যদ্দিও এই ষে অবিজ্ঞপ্তির কথ! বলা হইল, ইহাও 
আমাদের নিকট যুক্তি বা! প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বার! প্রমাণিত নহে, তথাপি 
রূপস্ন্ধে সমুল্লিখিত থাকায় ইহার পরিচয় প্রদত্ত হইল। শীলাঙ্গা্দি চারিত্র 
গুলি ও পারাজিকাদি বারিত্রগুলি লোকপ্রসিদ্ধ হইলেও উহাদের অবিজ্ঞপ্তিবপতা 
লোক ব শস্ত্রা্তরে প্রসিদ্ধ নাই। সুতরাং, বৈভাষিকমত জানিবার জন্ত অত্যন্ত 
আবম্তক হওয়ায় উহার্দের অবিজ্ঞপ্তিবপতাও এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইল। এই 
অবিজ্ঞপ্তিগুলি বৈভাষিকমতান্ুসারে রূপস্কন্ধে অন্তভুক্তি আছে। এই স্থানেই 
রূপস্থন্ধের পরিচয় পরিসমাপ্ত হইল। 


ক্ষণ ।নবপণ 


কর্মের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পূর্বে এই কথা বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধমতে দ্রব্যসং- 
পদার্থের ক্ষণিকত্ব স্বীকৃত আছে। অতএব, উক্ত মতে গতিরপ ক্রিয়। স্বীরূত হইতে 
পারে না। নুৃতরাৎ, বৌদ্ধমতে ক্রিয়া বা কর্মগুলি পদার্থরূপে সংস্থানাত্মকই হইবে । 
এই ষে ক্রিয়ার সংস্থানাত্বকতার কথা! বল! হইল, ইহাকে প্রমাণিত করিতে হইলে 
বস্তর ক্ষণিকত্বকে প্রমাণিত কর! আবশ্তক। স্থৃতরাং বস্ত্র ক্ষণিকত্ব আলোচনা 
করিতেছি। এম্থলে বলিয়া রাখ! কর্তব্য যে, যে সকল গ্রন্থকার ক্ষণিকত্বের বিরুদ্ধে 
সমালোচন! করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রত্যেকটী যুক্তির খণ্ডন করিতে 
হইলে আমাদের এই আলোচনার আর পরিসমাপ্তিই হইবে না। অতএব, 
ক্ষণিকত্বকে প্রমাণিত করিতে যাহ! পর্ধযাপ্ত আমর! এস্থলে সেই আলোচনাই 
করিব। 

বন্তর ক্ষণিকত্ব প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রমাণিত নহে। উহী' প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলে 
সম্বন্ধে বাদিগণের মধ্যে মতবৈষম্য থাকিত না । অতএব, বৌদ্ধদিগকে যুক্তির 
সাহায্যেই বস্তর ক্ষণিকত্বকে প্রমাণিত করিতে হইবে। যাহাকে কোনও ধন্মি- 
বিশেষে যুক্তির সাহায্যে প্রমাণিত করা হয়, তাহা পূর্ধ হইতে পরিচিত থাকা 
আবশ্তক ; সর্ধথ| অপরিচিত হইলে তাহ! সাধ্যধর্ম হইতে পারে না। ধিনি 
পূর্ব হইতে বহ্ছির স্বরূপ জানেন না, অর্থাৎ যিনি বহ্ছিই চেনেন না, তিনি কখনই 
ধৃমরূপ লিঙ্গের দ্বারা পর্ববতাদি-ন্্মীতে বহ্নির অন্থমান করিতে পারেন না। 
একন্ত, বন্তর ক্ষণিকত্বে হ্যায়প্রয়োগের পূর্বে উহার স্বরূপনির্বচন আবশ্তক। 
অতএব, প্রথমতঃ ক্ষণিকতের স্বরূপনির্বচন কর! যাইতেছে । 'শ্বাধিকরণসময়প্রাগ- 
ভাবাধিকরণক্ষণাসম্বন্িত্'ই ক্ষণিকত্ব হইবে। যে বন্ত আপনার আধারভূত কালের 
গ্রাগভাবের অধিকরণ যে ক্ষণ তাহার সন্বন্ধী হয় না, তাহাই ক্ষণিক। যদি কোনও 
বন্ত নিদ্বের উৎপত্তির পরে একটামাত্র ক্ষণও স্থায়ী হয়, তাহ! হইলে উহা 
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স্বাধিকরণকাঁলের প্রাগভাবের অধিকরণ যে ক্ষণ, তাহার অম্বন্বীই হইয়া যাইবে ; 
অসম্বন্বী হইবে না। কারণ, আমরা প্র বস্তটার আধারভৃত কালরূপে অস্ততঃ দুইটা 
ক্ষণকে পাইব। প্রথমটা তাহার উৎপত্তি ক্ষণ ও দ্বিতীয়া তাহার স্থিত্তিক্ষণ। এই 
যে স্থিতিক্ষণাত্বক দ্বিতীর ক্ষণটা, ইহাঁও উক্ত বস্তুর স্বাধিকরণ সময় হইবে এবং এ 
স্বাধিকরণসময়রূপ দ্বিতীয় ক্ষণটীর প্রাগভাব, প্র বস্তর উৎপত্তিক্ষণে বিদ্যমান 
আছে। এইযে স্বাধিকরণসময়প্রাগভাবাধিকরণ ক্ষণরূপ উৎপত্তিক্ষণটা, তাহার 
সহিত এ বস্তুটা সম্বন্ধী হইক্লাছে, অসম্বন্ধী হয় নাই । সুতরাং, উহ! ক্ষণিক হইবে না! । 
যাহা! ছুইটামাত্র ক্ষণ-সন্বন্বী, তাহাই যদি স্বাধিকরণসময়প্রাগভাবাধিকরণক্ষণাস্বন্থী 
ন। হয়, তাহা হইলে যাহারা আরও অধিককাল পর্য্যস্ত স্থাপী হইবে, তাহার ষে 
প্ররূপ হইবে না, ইহা৷ অনায়াসেই বুঝ! যায়। যদি কোনও বস্ত উৎপত্তির পরে আর 
একক্ষণও বিদ্যমান না৷ থাকে, তাহ! হইলে এর বস্তই ক্ষণিক হইবে। কারণ, এ 
বস্তর স্বাধিকরণকাল বলিয়া! কেবল প্রথম ক্ষণটাই গৃহীত হইবে। এ যে উহার 
আধারভূৃত প্রথমক্ষণাত্মক কালটা, তাহার প্রাগভাবের অধিকরণক্ষ হইবে, এ 
ক্ষণের পূর্ববর্তী ক্ষণগুলি। কিন্তু, তখন উক্ত বস্তুটী উৎপন্নই হয় নাই। এক্সন্যই, 
এ যে স্বাধিকরণসমরপ্রাগভাবাধিকরণাত্মক ক্ষণগুলি, তাহাদের কাহারও 
সহিত কথিতবস্তটীর সম্বন্ধ নাই। এইপ্রকার হওয়ায় উহা ক্ষণিক হইবে। 
অতএব, এক্ষণে ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, স্বাধিকরণসময়- 
প্রাগভাবাধিকর্ণক্ষণাসন্বিন্বত্ই ক্ষণিকত্বের স্বর্ূপ। এইরূপ ক্ষণিকতকেই 
বৌদ্ধগণ বস্তমাত্রে প্রমাণিত করিতে চাহিতেছেন। ন্তায়াদিমতেও অন্ত্যশবের 
স্থিতি স্বীকৃত হয় নাই। এ সকল মতেও উক্ত ক্ষণিকত্বৰপ সাধ্যটাকে 
অপ্রসিদ্ধ বলা যাইবে না। কারণ, অন্ত্য শব্দটাতেই উক্ত ক্ষণিকত্বরূপ সাধ্যটী 
প্রসিদ্ধ আছে।' 

জ্ঞানশ্রী। ব। রত্বকীত্তি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া বস্তর ক্ষণিকত্বে অনুমানের 
উপন্যাস করিয়াছেন, আমরা প্রথমতঃ তাহা! হইতে একটু পৃথক্‌ রীতিতে ক্ষণিকত্বে 
পরার্থান্থুমানের উপন্তাস করিব। অবশ্ত, ইহাতে কেবল নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক 
সম্প্রদ্দায়ই প্রতিবাদ্দী থাকিবেন। শবে নিত্যতাবার্দীরা ইহার প্রতিবাদী হইবেন 
না। রীতিটা পৃথক্‌ হইলেও ঘুক্তিগুলি তাহাদের গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। 

“পটঃ ক্ষণিকঃ অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ অস্ত্যশববৎ” এই ভাবেই আমরা ক্ষণিকত্বে 
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স্ায়ের প্রয়োগ করিলাম । অন্ত্যশবে অর্থক্রিয়াকারিত্ব এবং ক্ষণিকত্ব এই ছুইই 
বৌদ্ধ এবং নৈয়ায়িকাদি মতে সিদ্ধ থাকায় তদন্তর্ভাবে অর্থক্রিয়াকারিত্বে ক্ষণিকত্বের 
ব্যাপ্তি নিশ্চিতই আছে । সুতরাং, কোনও অস্থুবিধা না থাকায় উক্ত প্রকারে 
ক্ষণিকত্বে পরার্থান্থমান প্রযুক্ত হইতে পারে । ক্ষণিকত্বটা হইতেছে অর্থক্রিয়াকারী 
বস্তর স্বভাব। যাহা যেই ধর্মের ব্যভিচারী হয় তাহ! তত্বন্মাবচ্ছিন্নের প্রতি 
স্বভাবই হইতে পারে না। সুতরাং, উক্ত স্বভাবহেতুর দ্বারা অনায়াসেই পটাদি 
বস্ততে ক্ষণিকত্বের অনুমান হইতে পারে। 

যদি ক্ষণিকত্বটা অবশ্তই অর্থক্রিয়াকারী বস্তর স্বভাব হয়, তাহ! হইলে উহার 
দ্বারা ঘটপটাদি বস্তর ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হইয়া যাইবে ইহ1 সত্য ; কিন্তু, ক্ষণিকত্বটা 
যে অর্থক্রিয়াকারী বস্তর স্বভাব, ইহাই ত অগ্ভাবধি নির্ণীত হয় নাই। 
স্থতরাং, উক্ত অনুমানের দ্বারা বস্তর ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হইয়! গিয়াছে, ইহা বলা 
যায় না। 

এই পূর্ববপক্ষের উত্তরে বৌদ্ধগণ বলিবেন যে, পূর্বপক্ষীর আপত্তিকে 
তাহারা সমীচীন মনে করেন না। কারণ, ক্ষণিকত্বটী যে অর্থক্রিরাকারী বস্তর 
স্বভাব হইবে, তাহ] প্রমাণিত আছে। অভিপ্রায় এই যে, যদি ক্ষণিকত্টা 
অর্থক্রিয়াকারী বস্ত্র স্বভাব না হয়, তাহা হইলে উহ! স্থির অর্থাৎ একাধিকক্ষণে 
স্থায়ী হইবে। কারণ, ক্ষণিকত্ব বা স্থারিত্ব ছাড়া বস্তুর কোনও তৃতীন়্ প্রকার 
স্বভাব কল্পিত হইতে পারে না। বস্তুর স্থার্নিত্বপক্ষে অবশ্তই এই প্রকার প্রশ্ন 
হইবে যে, ঘট বা পটাদ্দি বন্তৃগুলি বর্তমানক্ষণে যে অর্থক্রিয়া করিতেছে, অতীত 
বা আগামী ক্ষণেও কি উহার। সেই একই অর্থক্রিয়া! করিয়াছিল বা করিবে ; অথবা 
বর্তম'নক্ষণে যাহা করিতেছে অতীতে তাহা করে নাই, অন্য কিছু করিয়াছিল 
এবং আগামীতেও অন্ঠকিছুই করিবে ; কিংবা অতীতে কোনও কিছু করে নাই 
ভবিষ্যতেও করিবে না, যাহ! করার বর্তমানেই তাহা করিতেছে । এই তিনটা 
পক্ষের মধ্যে কোনও একটী পক্ষকে অবশ্ঠই স্থায়িত্ববাদী স্বীকার করিবেন । 
কারণ, উক্ত পক্ষত্রয় ছাড়া অপর কোনও পক্ষ কল্পিত হইতে পারে না। প্রথম 
ও চরম পক্ষ পূর্বপক্ষীর অভিপ্রেত হইতে পারে না। স্থিরবন্ত স্বাধিকরণ ষে 
বিভিন্ন ক্ষণগুলি, তাহাতে একই অর্থ সম্পাদন করে, ইহা প্রথমপক্ষে বল! 
হইয়াছে। এইপ্রকার হইলে বস্তর কৃতকারিত্ব স্বীকার করিতে হয়। বস্ত 
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তাহার স্বাধিকরণঅতীতক্ষণে যাহা করিয়াছিল বর্তমানক্ষণেও তাহাই 
করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও তাহাই করিতে থাকিবে । কিন্তু, ইহা সম্ভব হয় ন1। 
কারণ, যাহা একবার করা হইয়া গিয়াছে তাহাকে পুনরায় কেহ করিতে পারে 
না। এইভাবে কৃতকারিতা দোষের আপত্তি হয় বলিয়! প্রথমপক্ষ পূর্ববপক্ষীর 
সম্মত হইতে পারে না। চরমপক্ষও পূর্ববপক্গীর অভিপ্রেত হইতে পারে ন1। 
উক্ত পক্ষে ইহা৷ বল! হইয়াছে যে, বন্তগুলি নিজের অধিকরণ যে ক্ষণসমূহ, 
তাহাদের মধ্যে কেবল বর্তমান ক্ষণটাতেই অর্থসম্পাদন করে, অতীতে উহার 
কোনও অর্থসম্পাদন করে নাই এবং আগামীতেও করিবে না। এইপক্ষ স্বীকার 
করিলে আর বস্ত্র স্থিরত্ব স্বীকার করা সম্ভব হয় না। কারণ, অর্থক্রিয়াকাবিত্বই 
বস্তুর সন্ব। অতীতক্ষণে বা আগামিক্ষণে যাহা অর্থসম্পাদ্দন করিল না, তাহ 
আর উক্তক্ষণে সৎ হইল না। সুতরাং, পূর্ববপক্ষী চরমপক্ষ অবলম্বন করিয়া 
বস্তর স্থিরত্বে বিশ্বাসী হইতে পারেন না। এক্ষণে গত্যন্তর না থাকায় 
অবশিষ্ট পক্ষটাই পূর্ববপক্ষীর অবলম্বনয় হইবে। এইপক্ষে ইহাই বলা হইয়াছে 
যে, বস্তগুলি তাহাদের নিজ নিজ অধিকরণীভূত বিভিন্ন ক্ষণে বিভিন্ন অর্থের 
সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহাতে কৃতকারিত্ব বা ক্ষণবিশেষে অসত্বের আপত্তির 
অবসর থাকিল না। কারণ, বন্তগুলি প্রতিক্ষণেই কিছু করিল এবং পুর্বে যাহ 
করিয়াছে তাহা করিল না। ইহাতেও প্রশ্ন হইবে যে, উক্ত বিভিন্ন সামর্থ্যগুলি কি 
সর্বদাই বস্ততে থাকে অথবা কখনও. থাকে, কখনও থাকে না। যদি দ্বিতীয় 
পক্ষটী অবলম্বন করিয়া পুর্ববপক্ষী বলেন যে, বিভিন্ন কালে সম্পাদনীয় 
অর্থগুলির যে বিভিন্ন সামর্থ্যগুলি ইহারা বিভিন্ন সময়েই স্থিরবস্ততে বিদ্যমান 
থাকে, সর্বদ1 থাকে না। তাহা হইলেও পূর্ববরপক্ষীর পক্ষকে আমরা সমীচীন 
বলিতে পারি না। কারণ, উহাতে তিনি পরম্পর বিরুদ্ধধর্মগুলির একত্র 
সমাবেশই স্বীকার করিলেন । কোনও একটী কার্য্যের সামর্থ্য ও তাহার নিষেধ 
ইহারা পরম্পর পরম্পরের খিরুদ্ধ ধর্ম । ভাঁবাভাবের বিরোধ সর্ববাদিসম্মত | স্টির- 
পদার্থের অতীত অর্থক্ষমতাটা উহাতে অতীতক্ষণেই ছিল, বর্তমান বা আগামি- 
ক্ষণে উহা নাই। এইরূপ বর্তমান অর্থক্ষমতাটী উহাতে বর্তমানক্ষণেই আছে, 
অতীত ব৷ অনাগতক্ষণে উহ্হাতে উহা নাই। স্থতরাং, বস্তর স্টিরত্ববাদীকে 
একই পদার্থে একই অর্থক্ষমতা ও তাহার অভাব স্বীকার করিতে হইল। কিন্ত, 


১৩৬ বৈভ্াষিক দর্শন 


বাস্তবিকপক্ষে বিরুদ্ধধর্্ম একত্র সমাবিষ্ট হয় না। এইভাবে বিরদ্ধধর্শের একত্র 
সমাবেশের আপত্তি হওয়ায় পদার্থের স্থিরত্ব স্বীকার করিয়৷ বিভিন্ন ক্ষণে উহাতে 
বিভিন্নপ্রকার অর্থক্রিয়াকারিত্ব স্বীকার করা যায় না। পূর্বপক্ষী যদি নিজের 
মতের সমর্থনে এই কথা বলেন যে, ভাব ও অভাব ইহারা একই কাল বা একই 
দ্েশাবচ্ছেদে একত্র সমাবিষ্ট হয় না, বিভিন্নকাল বা বিভিন্নদেশাবচ্ছেদে একই 
বন্ততে থাকিলেও উহাদের বিরোধের হানি হয় না। সুতরাং, স্থিরবস্তুতে 
ষে একই অর্থসামর্থ্য ও তাহার অভাব আছে, উহা বিভিন্নকালীন হওয়ায় 
দোষের হয় নাই। অতীত অর্থক্ষমতাটী অতীত ক্ষণাবচ্ছেদেই আছে এবং 
বর্তমান বা আগামিক্ষণাবচ্ছেদে উহাতে উহার অভাব আছে। অতএব, ক্ষণিকত্ব- 
বাদীরা যে স্থিরত্ববাদে বিরুদ্বধর্থের আপত্তির কথ। বলিয়াছেন, তাহ গ্রহণযোগ্য 
নহে। তাহ! হইলেও উত্তরে ক্ষণিকত্ববাদদী বলিবেন যে, পূর্ববপক্ষী স্থিরত্ববাদে 
অন্ধবিশ্বাসী বলিয়াই উক্তপ্রকার কল্পনার আশ্রয়ে বিরোধের নিষেধ 
করিয়াছেন ; তিনি নিরপেক্ষভাবে তত্বার্থী হইলে বিভিন্ন অবচ্ছেদের কল্পনা করিয়া 
বিরোধভঙ্গের স্বপ্ন দেখিতেন না। অভিপ্রায় এই যে, ভাব ও অভাবের যে 
অসামানাধিকরণ্য আছে, ইহা! সর্ববাদিসম্মত। বিভিন্ন দেশরূপ অবচ্ছেদকের 
কল্পনা করিয়া! প অসামানাধিকরণ্যকে তীহারাই সম্কুৃচিত করিবেন ধাহাঁর৷ 
অতিরিক্ত অবয়বী বা বস্তর স্থিরত্ব শ্বীকার করিয়াছেন । বুক্ষকে পরমাণুপুঞ্জ 
হইতে পুথক্‌ অবয়বী বলিয়া ধরিয়া লইলেই উহাতে অগ্রাবচ্ছেদদে কপিসংযোগ 
এবৎ সুলাবচ্ছেদদে তদভাবের কল্পনা করিয়া! কপিসংযোগ ও তর্দভাবের স্থলে 
বিরোধের সঙ্কোচ করিতে হয়; অন্তগা, মুলাত্মক পুঞ্জে কপিসংযোগের অভাব 
এবং অগ্রাত্বক পুঞ্জে কপিসংযোগ থাকিলেও উহাদের বিরোধের হানি হইল না। 
এক্ন্ত, বিভিন্ন অবয়বরূপ অবচ্ছেদকের কল্পনা করিনা বিরোধের সঙ্কোচ 
অনাবশ্ঠকই হইল। এইরূপে বস্তর স্থিরত্ব মানিয়া লইলেই বিভিন্নকালীন 
অর্থক্রিয়াসামর্থ্য ও তদভাবের একত্র সমাবেশ আসির! উপস্থিত হয় এবং তাহার 
সমাধান করিতে গিয়! বিভিন্ন ক্ষণকে সামর্থ্য ও তর্ভাবের অবচ্ছেদকরূপে 
কল্পন! করিতে হয়। অন্যথা, অবচ্ছেদকের কল্পনার কোনও মুলই থাকে না। 
স্থতরাং বতক্ষণ পর্য্যস্ত বস্তর স্থিরত্ব প্রমাণিত হয় নাই, ততক্ষণ পর্য্যস্ত অর্থক্রিয়া- 
সামর্থ্য ও তদভাবের বিভিন্নক্ষণাবচ্ছেদে একই বস্তুতে থাকার প্রশ্নই উঠে না। 


ক্ষণিকত্বনিরপণ ১৪৭ 


অতএব, বস্তর ক্ষণিকত্ব স্বীকার না করিলে স্থিরত্ববাদে অর্থক্রিয়াসামর্থ্য ও 
তদ্দভাবের ষে একত্র সমাবেশের আপত্তি হয়, তাহার কোনও সমাধান হইবে না। 
ক্ষণিকত্ববাদে উক্তপ্রকারে বিরুদ্ধধর্্মেরে একত্র সমাবেশের আপত্তি হয় 
না। কারণ, যাহাতে অর্থক্রিয়াসামর্থ্টী গাকিল, তাহাতে আর তাহার অভাব 
থাকিল না। অতএব, ক্ষণিকত্ব ষে অর্থক্রিয়াকারী বন্তর স্বভাব হইবে, তাহাতে 
আর কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকিল না। 

স্থিরত্ববাদী পূর্বোক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে যদি এই কথা বলেন যে, তাহারা বস্তর 
স্থিরত্বকে অন্ধবিশ্বাসে মানিয়া লন নাই ; পরন্ত, উহ৷ চাক্ষুষার্দি প্রত্যক্ষের 
দ্বারা সিদ্ধ আছে। অতএব, প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থিরত্বের অন্ুরোধেই অর্থসামর্থ্য- 
বিশেষ ও তদদভাবরূপ বিরুদ্ধধন্মদ্বয়েনে একত্র সমাবেশের আপত্তির উত্তরে, 
বিভিন্ন ক্ষণকে উহাদের অবচ্ছেদকরূপে স্বীকার করা অনিবাধ্য হুইয়া পড়িয্বাছে। 
সুতরাং, এ প্রকারে বিরদ্ধধর্ম্নেন একত্র সমাবেশের আপত্তিকে মূল করিয়া 
বৌদ্ধগণ কখনই ক্ষণিকত্বকে অর্থক্রিয়াকারী বস্ত্র স্বভাবরূপে প্রমাণিত করিতে 
পারেন না। 

আমরা ইহার উত্তরে ক্ষণিকত্ববাদের অম্থকুলে বলিতে পারি যে, পূর্ববপক্ষী 
স্তর স্থিরত্বকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া! ভুল করিয়াছেন। কারণ, একই বস্ত্র 
বিভিন্নক্ষণসম্বন্ধিত্বরূপ যে স্থিরত্ব, তাহ? প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যাইতে পারে না| 
ক্ষণগুলি অতিশয় হুল্মবস্ত। এজন্য, উহাদের প্রাত্যক্ষিকজ্ঞান সম্ভব হয় না। 
আর, বর্তমানে বিভিন্নক্ষণসম্বন্বী বস্তর একত্বেই বিবাদ চলিতেছে । সুতরাং, 
বিরুদ্ধবাদদীরা বর্তমানে ইহা কখনই স্বীকার করিবেন না যে, একত্বঘটিত যে 
বিভিন্নক্ষণসম্থন্ধিত্ব, তাহা প্রত্যক্ষতঃ সিদ্ধ হয়। এই যে বিভিন্নক্ষণসম্বন্ধিত্ব, 
ইহাকে মূল করিয়াও বৌদ্ধগণ বস্তুর ভেদই বলিতে চাহেন। অন্তরা, ক্ষণবিশেষ- 
সম্বন্থিত্ব ও তদভাবরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধশ্মের একত্র সমাবেশের আপত্তি ছুনিবার 
হইয়। পড়ে। সুতরাং, বস্তর নানাক্ষণস্বদ্ধিত্, অর্থাৎ সমাবিষ্টনানাক্ষণস্বন্িত্ব- 
রূপ স্থিরত্বকে বিরুদ্ধবাীর নিকট প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়! প্রমাণিত কর গেল না । 

স্থৃতরাং, এক্ষণে ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, ক্ষণিকত্বটী অর্থ- 
ক্রিয়াকারী বস্তুর স্বভাব এবং “পটঃ ক্ষণিকঃ অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ অস্ত্যশব্ধবৎ” এই 
প্রকার পরার্থাম্থমানের দ্বার! পটাদিবস্তর ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হইব! গেল। 


১৩৮ বন্ডা।খক দর্শন 

“অর্থক্রিয়াসমর্থৎ বস্ত দি ক্ষণিকত্বস্বভাবকং ন স্যাৎ তা পরম্পরবিরুদ্ধোভয়- 
বস্তা, এই আকার লইয়াই প্রদর্শিত প্রসঙ্গানুমানটার প্রয়োগ হইবে । যদিও 
উক্ত প্রসঙ্গান্থমানের মূলরূপে আমর! অন্বয়ব্যাপ্তির প্রসিদ্ধি দেখাইতে পারিব না 
ইহা সত্য, তথাপি ব্যতিরেকব্যাণ্ডি প্রসিদ্ধ থাকায় উক্তপ্রকারে প্রসঙ্গানথমানেন 
প্রয়োগে কোনও বাধা নাই। যাহা অক্ষণিকত্বস্বভাব তাহ পরম্পরবিরুদ্ধে]- 
ভয়বান্‌ হইয়া থাকে, এই প্রকার অন্বয়ব্যান্তকে আমর উক্তপ্রসঙ্গান্মমানের 
সুলরূপে গ্রহণ করিতে পারিনা । বাদী ও প্রতিবার্দী এই উভয়ের স্বীকৃত 
এমন একটী বস্তও আমরা পাইব না, যাহ অক্ষণিকত্বস্বভাব। সুতরাং, উভয়- 
বাদিসম্মতরূপে আপাদকটা প্রসিদ্ধ নাই বলিয়। প্র প্রকার অস্বযব্যাপ্ডি 
সম্ভব হইবে না এবং পরম্পরবিরুদ্ধপ্বভাব যে হুইটী পদার্থ, অর্থাৎ অর্থক্রিয়া- 
বিশেষসামর্থ্য ও তরদ্ভাব, ইহারা খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধ থাঁকিলেও উভয়বাদিপ্রসিদ্ধ 
এমন কোনও বস্তু আমরা পাইব না, যাহা উক্ত-বিরুদ্ধোভয়বান্‌ হইবে । অতএব, 
প্রদশিতপ্রকারে উপন্তস্ত যে অন্বয়ব্যাপ্তি, তাহাকে আমরা উক্ত প্রসঙ্গান্নমানের 
মূল বলিতে পারি না । উক্তস্থলে অম্বয়ব্যাপ্তির প্রপিদ্ধি না থাকিলেও ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্তি প্রসিদ্ধ আছে। “যাহা যাহা পরম্পরবিরুদ্ধ উভয়শৃন্ত হয় তাহ' 
অক্ষণিকত্বস্বভাব হয় না, যেমন অস্ত্যশব্দ”। অস্তথ্যশব্দ যে অক্ষণিকত্বস্বভাব 
নহে, অর্থাৎ ক্ষণিকত্বম্বভাবই, তাহা বাদী এবং প্রতিবাদী সমানভাবেই স্বীকার 
করেন এবং বিরুদ্ধ উভয়ের অভাবও উহাতে স্বীকৃতই আছে । অতএব, এক্ষণে 
ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম বে, উক্ত প্রসঙ্গান্মমানটা ব্যতিরেকব্যাপ্রি- 
সূলে প্রদণিত হইয়াছে। 

স্থিরত্ববাদীরা যদি এইপ্রকার বলেন বে, বিভিন্ন অর্থসামর্থ্যগুলি যে 
বিভিন্নক্ষণাবচ্ছেদে বস্তুতে থাকে তাহ নহে ; পরস্ত, এঁ অর্থসামর্থ্যগুলি সর্বকালেই 
মিলিতভাবে বন্ততে থাকে ; অর্থাৎ এ্র সামর্ঘ্যগুলি ব্যাপ্যবৃত্তি হইয়াই স্থিরবস্তরতে 
থাকে। এইপ্রকার হইলে আর পূর্বোক্তভাবে বিরত্ধধর্মদ্বয়ের সমাবেশের 
আপত্তি হইবে না। কারণ, যে অর্থসামর্থযটা যে বস্তুতে আছে, তাহাতে আব 
তাহার অভাব নাই। 

তাহা হইলেও বৌদ্ধগণ উত্তরে বলিবেন যে, স্থিরত্ববার্দীর উক্ত ব্যাখ্যাকে 
তাহারা অভিনন্দিত করিতে পারেন না। কারণ, উহাতে তাবংকার্য্যের ঘুগপৎ 
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উৎপত্তির আপত্তি ছুনিবার হইয়া! পড়ে । অভিপ্রায় এই যে, একটা স্থিরবস্ত 
ক্রমিক যতগুলি প্রয়োজন সম্পাদন করে, তাহাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের সম্পাদন- 
ক্ষমতা বদি বর্তমানক্ষণে বস্ততে থাকে, তাহ! হইলে এ বস্তুতে বর্তমানক্ষণেই অতীত 
যে প্রয়োজনটা উহা করিয়াছিল তৎসম্পাদ্বনক্ষমতা এবং উহা! আগামী যে প্রয়োজন 
করিবে, তৎসম্পাদনক্ষমতা স্বীকার কর! হইল । এইরূপ হইলে উহাকে বর্তমান- 
ক্ষণেই আবার অতীত অর্থক্রিয়ার সমুৎপাদন করিতে হইবে এবং এ ক্ষণেই উহাকে 
পুনরায় আগামী অর্থক্রিয়ার ও সম্পাদন করিতে হইবে । কারণ, উহাতে বর্তমান- 
ক্ষণেই সকলগুলি সামর্থ্য তুল্যভাবে বিদ্যমান আছে। এইরূপ অততীতক্ষণেও উহাকে 
বর্তমান এবং আগামী অর্থক্রিয়ার সমুৎপাদন করিতে হইয্নাছিল বলিয়া মনে করিতে 
হইবে। কারণ, অতীতক্ষণে৪ উহাতে বর্তমানের স্তায়ই বর্তমান অর্থত্রিয়ার 
সম্পাদনক্ষমতা ছিল। উহাকে আগামী ক্ষণেও অতীত এবং বর্তমান যে অর্থত্রিয়া, 
তাহার পুনরার সমুতপাদ্বন করিতে হইবে । কারণ, আগামী ক্ষণেও উহাতে এ 
ক্ষমতাগুলি বিগ্ধমান থাকিবেই। কিন্ত, বাস্তবিকপক্ষে অতীতের পুনরুতপন্তি বা 
আগামীর বর্তমানে উৎপাত্ত হয় না। সুতরাং, কখনই ইহা! বলা যাইতে পারে 
ন। যে, নানাবিধ অর্থসামর্থ্য গুলি বাপ্যবুর্তি হইয়াই বস্ততে বিদ্যমান আছে। 

বদি প্রদশিত আপত্তির সমাধ[নে স্থিরত্ববাদী এই প্রকার বলেন যে, বদিও 
স্থিরবস্ততে বর্তমানক্ষণেও অতীত ও আগামী অর্থক্রিয়ার সামর্থ; বিগ্যমান আছে 
ইহা সত্য, তথাপি বর্তমানক্ষণে অতীত- বা আগামী অর্থক্রিয়াগুলির উৎপত্তির 
সম্তাবনা নাই। কারণ, যে সহকারীটী সঙ্গে লইয়া! অতীতে উহা! অর্থক্রিয়"- 
বিশেষের সম্পাদন করিয়াছিল, বর্তমানে সেই সহৃকারীটা উহার সঙ্গে নাই 
এবং আগামীতে বে সহকারীকে সঙ্গে লইয়া উহা অর্থক্রিয়াবিশেষের সম্পাদন 
করিবে, বর্তমানে সেই সহকারীটা উহার নাই। স্ৃতরাৎ, সমর্থ হইলেও সহকারীর 
বৈকল্যবশতঃ বর্তমানে উহা অতীত বা আগামী অর্থক্রিয়ার সম্পাদন করিবে 
না। পরম্থ, সহকারিবিশেষের সাকল্য থাকায় বর্তমানে উহা কেবল বর্তমান 
অর্থক্রিয়াটারই সমুৎপাদন করিবে । অতীতেও সহকারিবিশেষের বৈকল্য- 
বশতঃই বর্তমান বা আগামী অর্থ ক্রয়ার সমুৎপা্দন করিতে পারে নাই ; কেবল 
তাৎকালিক অর্থক্রিয়াটীরই সমুৎপার্দন করিয়াছিল এবং আগামী কালেও সহক'রাঁর 
বৈকল্যবশতঃই বর্তমান বা অতীত অর্থক্রিয়ার সমুৎপাদন করিবে ন৷ ; কেবল একটা 
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মাত্র যে আগামী অর্থক্রিয়া, তাহারই সমুৎপার্দন করিবে। স্ৃতরাৎ প্রদ্দপিত 
আপত্তি নির্মূল হওয়ায় পদার্থের স্থিরত্বে আর কোনও বাধ। থাকিল ন|। 

তাহা হইলেও ক্ষণিকত্ববার্দী বলিবেন যে, স্থিরত্ববাদীর ব্যাখ্যা সমীচীন হয় 
নাই। তিনি স্থিরত্বে অন্ধবিশ্বাসী বলিয়াই উহাকে রক্ষা করিতে গিয়া সমর্থ 
অর্থকেও স্বীয় ফলোৎপাদ্নে সহকারিসাপেক্ষ বলিয়া মনে করিয়াছেন। যাহা 
ফেপ্রকার ফলোৎপাদনে সমর্থ হইবে, তাহা অন্তনিরপেক্ষভাবেই স্বাব্যবহিতোত্তর- 
ক্ষণে সে-প্রকার স্বীয় ফলের সমুপাদদন করিবে । সমর্থ হইয়াও বস্তগুলি সহকারীর 
বৈকল্যে ফলোৎপাদন করিবে না ; কেবল চুপ্চাঁপ্‌ বসিয়৷ বসিয়া ঝিমাইবে ইহ! 
হইতে পারে না। যাহা যে ক্ষণে স্বাব্যবহিতপূর্বত্বরূপ সম্বন্ধে যে ফলবিশিষ্ট হয়, 
তাহাকে সেই ক্ষণে সেই ফলজননে সমর্থ বল! হইয়৷ থাকে । স্ুুতরাৎধ, স্থিরবস্তটা 
বদি বর্তমানক্ষণে স্বাব্যবহিতপূর্বত্বসন্বন্ধে অতীত বা চির আগামী যে ফল, তদিশিষ্ট 
ন! হয়, তাহা হইলে এ ক্ষণে এ স্থিরবস্তুটাকে কখনই অতীত ব! চির আগামী 
ফলের সমুৎপাদনে সমর্থ বল! যায় না। ্ুতরাং, স্থিরবস্তটা অতীত বা আগামী 
ফলে সমর্থ হইলেও বর্ভমানক্ষণে সহকারীর সহিত যুক্ত না হওয়ায় উহা! অতীত বা 
আগামী ফলের সমুৎপাদন করিল না, ইহা বলা যায় না। যাহা যে ফলের 
সমুতপা্ষনে সমর্থ, তাহা ষে অন্ঠসহকারীকে অপেক্ষা না করিয়াই স্বসামর্থোই 
অব্যবহিতোত্তরক্ষণে নিয় তভাবে স্বীয় ফলের সমুৎপাদন করে, ইহা৷ আমরা দৃষ্াস্ত 
অবলম্বন করিয়াও বুঝিতে পারি। সামগ্রী্ন যে ফলোৎপাদনসামর্থ্য আছে, ইহ! 
স্থিরত্ববাদী ও ক্ষণিকত্ববাদী উভয়েই স্বীকার করিয়া থাকেন। স্থতরাৎ 
উভয়বাধীর স্বীকৃত হওয়ার সামগ্রীই সমর্থের দৃষ্টান্ত হইবে। প্র সামগ্রী যে 
স্বীয় ফলের সমুতপাদনে অন্ত কাহারও অপেক্ষা রাখে না, ইহা! উভয়েই স্বীকার 
করেন। অতএব, এ যে সামগ্রীরূপ দৃষ্টান্ত, তাহার দ্বারা ইহাই প্রমণিত হইয়া 
বাইতেছে যে, যাহা যে ফলের সমুৎপাদনে সমর্থ, তাহা অন্তনিরপেক্ষভাবে নিয়তই 
'অব্যবহিতপরক্ষণে সেই ফলের সমুখপাদন করিবে । এজন, স্থিরত্ববাদী ইহ? 
কখনই বলিতে পারেন না যে, যাহা অতীতে ফলোৎপাদন করিয়াছিল, বর্তমানে 
ফলোৎপাদন করিতেছে এবং আগামীতেও ফলোৎপাদন করিবে, তাহ এতাবৎকাল- 
পর্য্যন্ত স্থায়ী একটা বস্তব এবং এ বিভিন্ন ফলের উৎপাদন সামর্ঘ্যগুলি উহাতে সর্বব- 
কালেই বিদ্যমান আছে। 
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যদি পদার্থের স্থিরত্ববাদদী এই প্রকার কল্পনা! করিয়া নিজমতের সমর্থন 
করেন যে, ঘটপটার্দি বস্তগুলি স্থির হইলেও বিভিক্নকালীন বিভিন্নফলের যে 
উৎপাদনসামর্থ্যগুলি, তাহা! উহাতে সর্বদা বিচ্যমান থাকে ন।; পরন্ত, অতীত 
ফলের উৎপার্দনসামর্থ্য উহাতে বর্তমানে নাই, অতীতেই ছিল ; আগামী ফলের বে 
উৎপাদনসামর্থ্য, তাহাও বর্তমানে উহাতে নাই, আগামী কালেই থাকিবে এবং 
বর্তমান ফলটার উৎপাদ্দনসামর্থ্য বর্তমানকালে উহাতে আছে । সুতরাং স্থিরত্ব- 
বাদেও বিভিন্নফলের ক্রমিকোতৎপাদদে কোন অসামঞ্জন্ত নাই। 

তাহা হইলে ক্ষণিকত্ববার্দী উত্তরে বলিবেন যে, উক্ত প্রগল্ভবাদ প্রশংসনীয় 
হইলেও গ্রহণীয় নহে। কারণ, বস্তু যদি নানাক্ষণস্থায়ী একটা হয় এবং তাহাতে 
নানাফলজনন-সামর্থ্য থাকে, তাহ] হইলে উহাতে সর্বদাই এ সামর্থ্যগুলি থাকা 
আবশ্তক । বস্তরটা থ।কিয়া গেলেও তাহ!র সামর্থযবিশেষ থাকিবে নী, নষ্ট হইয়া 
যাইবে এবং বস্তুটী বিষ্ভমানই আছে অথচ বর্তমানে সামর্ধ্যবিশেষ উহাতে নাই, 
ভবিষ্যতে উহ! আসিবে -_ ইহা হইতে পারে না। এইরূপ হইলে, স্বোৎপাদ্কসামগ্রা 
হইতে বিলক্ষণসামগ্রীকে বস্তগতফলোত্পাদন-সামর্যের নিয়ামক বলিতে হয়। ইহাতে 
সর্বসামর্থ্যরহিত অবস্থায়ও বস্তর অস্তিত্বের আপত্তি হইবে। কারণ, স্বোৎপাদক- 
সামগ্রী হইতে বিলক্ষণ, এমন যে সামর্যোৎপাদকসামগ্রী, তাহা কদাচিৎ 
স্বোৎপাদ্দকসামগ্রীকালে অন্নুপস্থিতও থাকিতে পারে । বিভিন্ন সামগ্রীগুলি মিলিত 
হইবেই ইহা! ত বলা চলে না। সুতরাৎ স্বসামগ্রীবশে বস্তু উৎপন্ন হইয়া গেলেও 
উহাতে সামর্থ্য উৎপন্ন হইল না; কারণ, সামর্থ্যোৎপাদক সামগ্রীর সমবধান নাই। 

পূর্বে বস্ততে বিভিম্নকলোৎপাদক সামর্থ্যগুলির সর্বদা-বিদ্কমানতা-পক্ষে, 
অতীত এবং আগামী ফলেরও বর্তমান কালে সমুৎপত্তির আপত্তি প্রদশিত 
হইয়াছে এবং যাহা যে কালে যে কাধ্যের প্রতি সমর্থ হয়, তাহা! তৎকালে 
তৎকার্যের সমুৎপাদন করিয়া থাকে, ষথ| সামগ্রী _- এইপ্রকার যে নিয়ম 
তাহাকে উক্ত আপত্তির মুল বলা! হইয়াছে । একটা বিশেষস্থল অবলম্বনে উক্ত 
আপত্তিকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে । 

পদার্থের স্থিরত্ববাদীর! কুশুলস্থ ও ক্ষেত্রস্থ বীজের পক্য স্বীকার করিয়া বলেন 
যে, যে বীজটী এক্ষণে কুশূলে অর্থাৎ গোল।তে আছে, তাহাই আগামী কালে ক্ষেত্রে 
উপ্ত হইবে এবৎ কুশুলে থাকার সময়েও উহাতে অন্কুরোৎপাদ্ন-সামথ্য আছে। 


১১২ বৈস্তাষিক দর্শন 


ইহাতে ক্ষণিকত্ববার্দীরা আপত্তি করেন যে, কুশুলে থাকার সময়েও যদি বীজটা 
আগামী অঙ্কুরের উৎপাদনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এঁ কালেও উহা! আগামী অঙ্ক.রের 
সমুৎপাদন করিবে। এই আপত্তিতে ভাবী অঙ্ক রোতপাদ্বনসামর্থ্যটা আপাদক 
এবং আগামী অঙ্করকারিত্ব আপা হইয়াছে । সামর্থ্য ও কারিত্বে ভেদ না 
থাকায় উক্ত প্রকারে আপত্তি সমুখাপিত হইতে পারে না। অন্মানে যেমন 
সাধ্য ও সাধনের ভেদ আবশ্তক হর, আপত্তিতেও তেমন আপার্দক এবং আপান্ভের 
ভেদ থাকা আবশ্যক । 

সামর্থ্য ও কারিত্ব যে একই বন্তর বিভিন্ন নামমাত্র, তাহ! আমরা একটু 
অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারি। সামর্ঘ্যটাকে কারণত্ব এবং বোগ্যতা এই ছুই 
প্রকারে নির্বচন করা যাইতে পারে । ফলে অব্যবহিত পূর্বক্ষণের সহিত থে 
সম্বন্ধ তাহারই নাম কারণত্ব বা ফলোপধান | যোগ্যতা ছই প্রকার -_ সহকারি- 
ষোগ্যত। এবং স্বর্বপযোগ্যতা। সহকারীর সমবধানবশে বে অবশ্ঠফলোৎপাদন, 
তাহারই নাম হইতেছে সহকারিযোগ্যতা । কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম বা সহকারি- 
বিরহ-প্রযুস্ত ফলাভাববন্বই স্বরূপযোগ্যতা হইবে। 

কারিত্ব বলিতেও এ কারণতা বা যোগ্যতাই লোকে বুঝিয়৷ থাকে। এই 
কারণতা বা যোগ্য তাকে বাদ দির অন্ঠপ্রকারে কারিত্বের নির্বচন সম্ভব হইবে না। 
বৌদ্ধগণ “ফলাব্যবহিত পূর্ববক্ষণসন্বন্বপ্রূপ বে কারণত্র, তাহাকেই সামর্থ্য বা কারিত্ব 
বলিবেন। সহকারীর অপেক্ষা স্বীকৃত না থাকায় যোগ্যতাকে তাহারা সামর্থ্য ব! 
কারিত্ব বলিতে পারেন না। স্ৃতরাৎ, এক্ষণে ইহা বেশ বুঝিতে পারা গেল বে, 
আপা ও আপাদক এক হইয়া যাওরায় বৌদ্ধগণ পুর্বোক্তপ্রকারে আপন্তির 
সমুখাপন করিয়! স্থিরত্ববাদে বীজাদি বস্তুতে অতীতাধি কলজননসামর্যের অভাবকে 
প্রমাণিত করিতে পারেন না । তাহা না হইলে আর সামর্থ্যাসামর্থ্যরূপ বিরুদ্ধ 
ধর্মের আপতিমুলে সদ্বস্তর ক্ষণিকত্বম্বভাবতা ও প্রমাণিত হইবে না। 

ইহার উত্তরে বৌদ্ধগণ বলিবেন বে, ব্যাবুত্তির ভেদ থাকায় প্রদ্শিত আপাস্ভা- 
পাদ্কভাবে কোনও দোষ নাই। অসামর্থের যে ব্যাবৃত্তি, তাহাই প্রকৃতস্থলে 
সামর্থ্য এবং অকারিত্বের যে ব্যাবুত্তি তাহাই কারিত্ব। এই যে অসামর্ঘ্যের ব্যাবৃত্তি 
ও অকারিত্বের ব্যানৃত্তিরূপ ব্যাবৃত্তিদ্বয় ইহাদের পরস্পর ভেদ থাকার সামর্থ্যের দ্বার! 
কারিত্বের আপত্তিতে কোন বাধ! নাই। 


স্ষণিকম্বনিরপগ ১১৩ 


টক্ত সমাধানের বিরুদ্ধে যি আপত্তি করা যায় যে, এরূপ সমাধান সমীচীন 
হয় নাই। কারণ, যাহার! ব্যাবত্ত্য হইবে তাহাদের এরক্য বদি কোনও কারণে 
অন্থপপন্ন হয়, তাহা হইলেই তাদৃশ স্থলে ব্যাবৃত্তি পৃথক্‌ হইয়া থাকে। 
প্র্কতস্থলে ব্যাবপ্ত্যের প্রক্য অনুপপন্ন ন থাকায় ব্যাবৃত্তির ভেদ প্রমাণিত হইবে 
না। ব্যাবর্ত্যের প্রক্য সেই স্থলে অন্নুপপন্ন হইবে, যে স্থলে একের দ্বার! যাহা 
পরিগৃহীত অগ্ঠের দ্বার! তাহা পরিত্যক্ত হয়। একের দ্বারা যাহা! পরিগৃহীত 
অন্টের দ্বারা তাহার পরিত্যাগ নাধারণতঃ ছুই প্রকারে হুইয় থাকে । প্রথম স্থলে 
একের ঘ্বারা যাহাদের পরিগ্রহ অন্টের দ্বার নিয়মতঃ তাহাদের পরিত্যাগ, দ্বিতীয় 
স্থলে একের দ্বারা যাহাদের গ্রহণ অন্তের দ্বারা তাহাদের কোনও কোন ওটা; 
পরিত্যাগ হয়। এই যে কোনও কোনওটীর পরিত্যাগ, ইহ। একের দ্বারা ব! 
পরস্পরের দ্বারা হইতে পারে। 

অঘটব্যাবুত্তি ও অপটব্যাবৃত্তিবূপ যে ব্যাবুত্তিত্বয় ইহার! পরম্পর পৃথক হইবে। 
কারণ, উক্ত স্থলে ব্যাবপ্্যগুলি পৃথক্‌ পৃথক হইয়াছে । প্র স্থলে অপটব্যাবুততিষত্ব- 
রূপে গৃহীত যে পটাত্মক বস্ত, তাহা অঘটব্যাবৃত্তিমত্বরূপে আদৌ গৃহীতই 
হয় না। সুতরাং, একের দ্বারা ষাহাদের গ্রহণ অন্ঠের দ্বারা তাহাদের নিয়মতঃ 
পরিত্যাগ হওয়ায়, ব্যাবর্ত্য যে অঘট ও অপট ইহার! ভিন্ন হইয়াছে । এই প্রকারে 
ব্যাবর্ত্য ভিন্ন হওয়াতেই উক্ত স্থলে ব্যাবুত্তিদ্বও ভিন্নই হইয়] গিয়াছে । এই- 
রূপ স্থলে ধর্ম পরম্পর পরস্পরের বিরুদ্ধ হওয়ায় একের দ্বারা অপরের অন্কৃষিতি 
হয় না। পটত্বটী ঘটত্বের বিরুদ্ধ এবং ঘটত্বটা পটত্বের বিরুদ্ধ হওয়ায় উহাদের একটা 
ষে অপরটার অন্থমাপক হয় না, ইহ! আমর! সকলেই জানি । 

অতৃতব্যাবুত্বি ও অমৃত্তব্যাবৃত্তিবূপ যে ব্যাবৃততিদ্বয়, ইহারাও পরম্পর পৃথক্‌ 
হইবে। কারণ, অভ্ভুতব্যাবৃত্তিমববপে গৃহীত যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও 
আকাশ এই পাচপ্রকার পদার্থ, ইহাদের অন্তর্গত আকাশটা অমূর্তব্যাবৃত্তিমত্বরূপে 
সংগৃহীত হয় না। এইরূপ অমূর্তব্যাবৃত্তিমত্বব্ূপে সংগৃহীত যে ক্ষিতি, অল, 
তেজ, বানু ও মন এই পচপ্রকার পদার্থ, তাহাদের মধ্যে মন অভ্ভুভ- 
ব্যাবৃত্তিমত্ববূপে গৃহীত হয় না। সুতরাং, ব্যাবর্ত্য যে অভূত ও অমুর্ত ইহারা 
ভিন্ন হয়। এইরূপ স্থলেও একের দ্বারা অন্তের অন্নুমান হয় না। কারণ, উহ্থার৷ 
পরম্পর পরম্পরের ব্যভিচারী হইয়া গিয়াছে । 

৮ 


১১৪ বৈভাষিক দর্শন 


অবুক্ষব্যাবুত্তি ও অশিংশপা-ব্যাবৃত্তিপ ষে ব্যাবৃত্তিদ্ব ইহারাও পরস্পর 
ভিন্ন হইবে। কারণ, উক্ত স্থলে অবৃক্ষব্যাবৃত্তিমত্বরূপে যাহারা সংগৃহীত আছে, 
তাহাদের মধ্যে অশ্ব ব| বটাদি বুক্ষগুলি অশিংশপা-ব্যাবৃত্তিমত্বের দ্বারা সংগৃহীত 
হয় না। সুতরাং, একের দ্বারা যাহা সংগৃহীত আছে, অন্কের দ্বারা তাহাদের 
কোনটার পরিত্যাগ হওয়ায় উক্ত স্থলে ব্যাবত্ত্য ষে অবুক্ষ ও অশিংশপা তাহার ভিন্ন 
হইয়! গিয়াছে । একজন, এ স্থলেও ব্যাবুত্তি ভিন্নই হইঞ। পূর্বের স্থল দুইটী হইতে 
এই স্থলটার একটু বিশেষ আছে। প্রথম স্থলে একের দ্বারা যাহারা সংগৃহীত 
তাহাদের একটারও অন্তের দ্বারা সংগ্রহ হয় নাই, দ্বিতীর স্থলে একের দ্বারা যাহার! 
সংগৃহীত, তাহাদের মধ্যে কোন কোনটা অন্তের দ্বারা সংগৃহীত হয় নাই। 
তৃতীয় স্থলে একের দ্বারা সংগৃহীত সবগুলির অন্টের দ্বারা সংগ্রহ হয় নাই; কিন্ত 
অন্তের দ্বাব! সংগৃহীত সবগুলিই একের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে । অবুক্ষ- 
ব্যাবুর্ভিযন্তের দ্বারা যাহারা! সংগৃহীত তাহারা সকলে অশিংশপা'ব্যাবৃত্িমত্তের দ্বারা 
সংগৃহীত না হইলেও অশিংশপা ব্যাবৃত্তিমত্রের দ্বারা যাহারা সংগৃহীত, তাহারা 
সকলেই কিন অবুক্ষব্যাবৃত্তিমত্তের দ্বারা লংগৃহীত হইয়া গিয়াছে । সুতরাং, প্রথম 
এবং দ্বিতীয় স্থল হইতে তৃতীয় স্থলটা অন্টপ্রকার হইয়াছে । এইরূপ স্থলেই অন্যটা 
একটার অন্ুমাঁপক হয় $ কিন্কু একটা অন্যটীর অনুমাপক হয় না। শিংশপাত্বই 
বৃক্ষত্বের অনুমাপক হয়, কিন্তু বৃক্ষত্বটা শিংশপাত্বের অনুমাপক হয় না। 
এই নে তিনপ্রকার ব্যাধর্ত্যভেদের কথা বলা হইল, সামর্থ্য ও কারিত্েরস্থলে 
ইহাদের কোনও প্রকারটাই সম্ভব না হওয়ায় উক্ত স্থলে ব্যাবর্ত্যের ভেদ 
প্রমাণিত হইবে না; সুতরাং ব্যাবুত্তিও ভিন্ন হইবে না । এইরূপ হইলে সামর্থ্য ও 
কারিত্ব অভিন্নই হইঞ্পা যাইবে । অভেদে সাধ্যহেত্ু-ভাব বা আপাগ্ভাপার্দক-ভাব 
না থাকায় সামর্থ্যের দ্বারা বে কারিতের আপাদন করা হইয়াছে, তাহা নির্ূলই 
হইয়া গেল । 
সামর্থ 9 কারিত্রের স্থলে বে ব্যাবন্ত্যভেদক প্রকাৰ গুলি সম্ভব হয় না তাহা 
মামর। অনক্াসেই বুঝিতে পারি। কারণ, অপামর্থ্য-ব্যাবৃক্তিমন্বরূপে যাহ। যাহ! 
গৃহীত হর, তাহার সব গুলিই অকানি-ব্যাবৃত্তিমন্তের দ্বারা সংগৃহীত এবং অকারি- 
ব্যাবৃত্তিমন্বক্ধপে যাহা! যাহা সংগৃহীত হর, তাহার সবগুলিই আবার অসমর্থ- 
ব্যারত্তিমন্ের দ্বার! সংগৃহীত হইয়! যায়। সুতরাং, একের দ্বারা গৃহীতের অন্যের 
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দ্বার! পরিত্যাগ বা অন্তের দ্বারা সংগৃহীতের একের দ্বার! পরিত্যাগ হইল না। তাহা 
না হইলে আর পূর্বোক্ত প্রকারগুলি সম্ভব হইল না। 

উক্ত পূর্ববপক্ষের উত্তরে ক্ষণিকস্জবাদীর! অবশ্ঠই প্রথমতঃ বলিবেন যে, 
পুর্ববপক্ষী . নিজেই যাহা মানেন না, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই তিনি ব্যাবর্ত্য- 
ভেদের দ্বার! ব্যাবুর্তিভেদের কথা বলিয়াছেন । সুতরাং, স্বসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদী 
পুর্বপন্মীকে আমরা সমর্থন করিতে পারি না। পুর্ববপক্ষী প্রমেয়হের দ্বার! 
বাচ্যঙ্জের অনুমান করিয়া থাকেন । অথচ, তাহার কথিত প্রণালীতে প্রমেয়ত্ব ও 
বাচ্যত্বের ভেদ্ব প্রমাণিত হয় না। উক্ত ছলে অপ্রমেয়-ব্যাবুত্তি ও অবাচ্য- 
ব্যাবৃত্তিরূপ যে ব্যাবৃত্তিদ্বয় তাহাদের ভেঘের নিয়ামক যে একের দ্বারা সংগৃহীতের 
অন্তের দ্বারা পরিত্যাগ, তাহ! সম্ভব হয় না। অপ্রমের়-ব্যাবুত্তিমত্বরূপে যাহ] যাহ! 
সংগৃহীত হয় তাহার সবগুলিই অবাচ্য-ব্যাবুত্তিমত্ত্ের দ্বার৷ এবৎ অবাচ্য-ব্যাবুত্তিমন্ব- 
রূপে বাহা৷ যাহা সংগৃহীত হঞ তাহার সবগুলিই আবার অপ্রমেয়-ব্যাবুত্তিমত্তের 
দ্বারা সংগৃহীত হইয়। যায়। সুতরাং, ব্যাবর্ত্য যে বাচ্য ও প্রমেয় তাহাদের ভেদ 
প্রমাণিত হইল না। অতএব, উক্ত ব্যাবৃত্তিদ্বয়ের ভেদও প্রমাণিত হইবে না। 
এইপ্রকার অবস্থায়ও পুর্ববপক্ষী প্রমেয়ত্থের দ্বারা বাচ্যত্বের অনুমান করিয়া থাকেন । 
আর, অপ্রমেন্ন এবৎ অবাচ্য প্রসিদ্ধ না থাকায় উক্ত ব্যাবৃত্তিই তাহার মতে প্রসিদ্ধ 
হইবে না। 

একের দ্বারা যাহাদের গ্রহণ হয় তাহাদের সকলগুলি অন্তের দ্বারা পরিত্যক্ত 
হইলে পরম্পর বিরোধ থাকায় সেই হলে সাধ্যসাধনভাব থাকে না বলিয়া ষে 
পুর্বপক্ষী বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। কারণ, পূর্ববপক্ষী ধূমের দ্বারা 
বাহুর অনুমান স্বীকার করিরাছেন ; অথচ বহ্ছিপদে বাহ! গৃহীত হয় তাহার 
কোনটাই ধৃম-পদে গৃহীত হয় না। বহি একপ্রকার পদার্থ, ধৃূম অন্থপ্রকার 
পদার্থ । স্থতরাৎ, সামর্য্যের দ্বারা কারিত্ের আপন্তিতে পূর্বপক্ষী যে দোষ 
প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা! সমীচীন হয় নাই। 

আর, সামর্থ্যকে আপাদ্ক না করিয়াও কারিত্বের আপত্তি প্রদধিত হইচ্ৈ 
পারে। “যদি সমর্থতেন ব্যবহার্য্যঃ শ্তাৎ কাণী শ্তাৎ” এইপ্রকারে সমর্থব্যবহার- 
গোচরত্বকে আপাদক করিয়া কারিত্বের আপত্তি করিলে আর আপাগ্তাপাদকের 
এঁক্যের কথাই উঠে না। সামর্থ্য এবং কারিত্ব ইহারা যদিও অভিন্ন বলির 
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আশঙ্কিত হইতে পারে, তথাপি সমর্থ-ব্যবহারগোচর হব ও কারিত্ব ইহারা অভিন্ন 
বলিয়া! আশঙ্কিত হইতে পারে না। জ্ঞানীয় পদদার্থ যে বিষয়ন্, তাহ! জ্ঞান- 
নিরপেক্ষ যে কারিত্বাদি পদার্থ তাহার সহিত একীভূত হইতে পারে না। সুতরাং, 
উক্ত প্রকার ক্ষুদ্র দ্বোষের উদ্ভাবন করিয়া পূর্বপক্ষী নিজের অন্ততারই পরিচয় 
দিয়াছেন ; ক্ষণিকত্ববাদের কোনও হানি করিতে পারেন নাই। 

প্যদ্‌ যা যৎসমর্থব্যবহারগোচরঃ তত্তদা তৎকারি, যথ! সামগ্রী” এইরূপ ব্যাপ্থি 
মুলে “বস্ত যদি বর্তমানক্ষণেইপি অতীতকার্ধ্যসমর্থব্যবহারগোচরঃ স্তাৎ তদা 
বর্তমানেহপি অতীতকার্য্যকারি স্তাৎৎ* এই আকারে ক্ষণিকত্ববাদীরা প্রসঙ্গান্ুমানের 
সমুখাপন করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে যদ্দি নিয্মোক্তপ্রকারে দোষের সমুস্তাবন 
কর! যায় যে, ষদ্দিও উক্ত স্থলে সমর্থ-ব্যবহারগোচরত্ব্ূপ আপাদক ও কারিত্বপ্ূপ 
আপাগ্ভের মধ্যে অভেদ্দ নাই ইহা! সত্য; তথাপি সমর্থ-ব্যবহারগোচরত্বটা বে 
কারিত্বের প্রতি ব্যভিচারী হুইয়৷ গিয়াছে, ইহা! অনায়াসেই বুঝা যায় । কারণ, 
কুশুলন্থ বীজেও অস্কুরজননসামর্থ্য আছে বলিয়াই লোকেরা ব্যবহার করেন ; 
অথচ, তাহাতে তৎকালে অস্কুরকারিত্বটা থাকে না । 

তাহা! হইলেও উত্তরে ক্ষণিকত্ববার্দিগণ বলিবেন ষে স্থিরত্ববাদীরা তাহাদের 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই প্রদর্শিত প্রকারে ব্যভিচারের উন্তাবন 
করিয়াছেন। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে তাদের অভিপ্রেত আপাদকে আপাদ্ছের 
ব্যভিচার নাই । কুশুলন্থ বীজে যে অঙ্কুরজননসামর্যের ব্যবহার হয়, তাহা মুখ্য 
ব্যবহার নহে; পরন্ত, উহ! গৌণ ব্যবহার । মুখ্য ষে সমর্থ-ব্যবহার, তদ্বিবয়ত্বকেই 
কারিত্বের আপাদক করা হইয়াছে, ব্যবহারমাত্রকে নহে । স্থতরাৎ বাহাতে 
কারিত্ব নাই তাহাতে মুখ্যভাবে সমর্থ-ব্যবহারগোচরত্ব ন! থাকার প্রদশিত আপত্তির 
আঁপাঘ্বকটী ব্যভিচারদোষে দুষ্ট হয় নাই। 

এই যে কুশুলস্থ বীজে মুখ্যভাবে সমর্থ-ব্যবহারগোচরত্থ নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত কব 
হইল, ইহার বিরুদ্ধে স্ট্রত্ববাদ্দী যর্দি বলেন যে, উক্ত প্রকারে আপাদকটাকে 
নিশ্চিতভাবে ব্যভিচাররহিত বলা যার না। কারণ, কুশুলস্থ বীন্েও মুখ্য. 
সমর্থ-ব্যবহারগোচরত্বটী সন্দিগ্ই আছে। কুশুলন্থ বীজে মৃখ্য-সমর্থ-ব্যবহ্ারগোচরত 
থাকার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নাই এবং বীজত্বাদিরূপ যে সাধারণধর্্ব, তাহা 
উল্ত বীজেও আছে। এজন্যই সঙ্দিপ্ধ ব্যভিচারী এ যে মুখ্য-সমর্থ-ব্যবহারগোচরত, 


জণিকত্বনিরূপণ ১5৭ 


তাহ! কারিত্বেরে আপাদন করিতে পারে না। তাহা হইলেও উত্তরে ক্ষণিকত্ব- 
বাদী বলিবেন যে, তাহাদের আপাদকটী সন্দিগ্মভাবেও আপাস্ভের ব্যভিচারী 
হয় নাই। কারণ, কুশুলস্থ বীজারদদিতে উহার থাকার বিরুদ্ধেই প্রমাণ বিদ্যমান 
আছে। আমরা যে বন্তরবিশেষে কার্য্যবিশেষের সামর্থ্য আছে বলিয়! মনে করি 
বা তাদৃশ সামর্থ্যবিশেষের ব্যবহার করি তাহা নিনিমিত্ত নহে। তাহা হইলে 
বটবীজকেও আমরা পনসাস্করের সমর্থ বলিয়া মনে করিতাম ও তান্ুরূপ 
ব্যবহার করিতাম। এজন্য, ইহা বুঝা যাইতেছে যে, নিমিত্তবিশেষবশতঃই 
আমরা বস্তবিশেষে কার্য্যবিশেষের সামর্থ্য আছে বলিয়া মনে করি ও তর্দনুসারে 
বাবার করিয়া থাকি । কার্য্যবিশেষের জননই এ প্রকার মনে করিবার ব' 
ব্যবহার করিবার হেতু । এ!জনন যে বস্তুতে যখন দেখা যাইবে না, তখন আমরা 
সেই বস্থকে সেই কার্য্যের সমর্থ বলিয়া মনে করি না এবং তদন্ুরূপ ব্যবহারও 
করি না। জনন ব| উৎপার্দকে অবলম্বন করিয়া যে সামর্থ্যের ব্যবহার হয়, 
ইহা! সামগ্রীস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর সম্মতই আছে। “যত্র যদ সামর্থযব্যবহারঃ 
তত্র তদা তৎকাধ্যজননম্৮ এইপ্রকার নিয়ম সামগ্রারূপ দৃষ্টান্তে সিদ্ইই আছে। 
স্থতরাৎ, কুশুলস্থ বীজাদিতে মুখ্যভাবে অস্কুরসামণ্যের ব্যবহার সম্ভব নহে। 
যদি জননকে বাদ দিয়াও সামর্থ্যের ব্যবহার হয় তাহ! হইলে “বটবীজেও 
পনসাঙ্করসামর্থ্যের ব্যবহার হউক” এইপ্রকার আপত্তির দ্বার৷ কুশুলস্থ বীজে 
সামর্থ্যব্যবহার নিষিদ্ধ থাকায়, উহাতে আর সামর্ধ্যব্যবহীরের মুখ্যত্ব সন্দিগ্ধ 
হইতে পারে না। অতএব, বিপক্ষে বাধকতর্ক থাকায় মুখ্য-সমর্থ-ব্যবহার- 
গোচরহকে আর কারিষের প্রতি সন্দিপ্ধব্যতিরেকী বল! যায় না। 

এক্ষণে যদি পূর্ববপক্ষী নিয়োক্ত নিয়মে সামর্থ্যব্যবহারের মুখ্যত্বকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে চাহেন যে, “্যত্র যব! সামর্থাব্যবহারঃ তত্র তদ1 সহকারিসাকল্যম্*, তাহা 
হইলেও ক্ষণিকতববার্দী বলিবেন যে, উহার দ্বার! কুশুলস্থ বীজে সামর্থ্যব্যবহারের 
মুখ্যত্ব প্রমাণিত হইবে ন1। কারণ, কুশ্লস্থতাকালীন যে বীজগুলি, তাহারা 
নিজ নিজ সহকারীর দ্বার তৎকালে যুক্ত হয় নাই। আর, যদি তিনি এইপ্রকার 
বলেন যে, সহকারীর সাকল্য সমর্থব্যবহারের নিয়ামক নহে; পরন্, সহকারি- 
বিরহপ্রযুক্ত যে কার্য্যের অনুৎ্পাদ তাহাই মুখ্যভাবে সামর্যব্যবহারের নিয়ামক । 
কুশুলস্থতাকালেও বাঁজগুলিতে দসহকারিবিরহপ্রযুস্ত যে কার্ষ্ের, অর্থাৎ 


১১৮ বৈাবিক দর্শন 


অস্কুরের অনুৎপাদ, তাহা আছে। সুতরাং উহ্বাতেও সামর্থ্যব্যবহার মুখ্যই হইবে। 
এইবূপ হইলে সামর্ঘ্যব্যবহারগোচরত্বটী কারিহের প্রতি ব্যভিচারী হওয়ার “স্ত 
ইদ্রানীমপি যদি আগামিকাধ্যান্কুলসামর্থ্যবাবহারগোচরঃ স্তাৎ্, তদা ইদরানী- 
মপি আগামিকার্য্যকারি স্তাৎ” এই প্রকারে আপত্তির সমুখাপন করিতে পারিবেন 
না। আর, তাহা ন! হইলে অর্থক্রিয়াকারিহের ক্ষণিকত্বম্বভাবকতা প্রমাণিত 
হইল না। অতএব, বৌদ্ধগণ আর প্পটঃ ক্ষণিকঃ অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ অন্ত্যশব্দবং” 
এই আকারে পরার্থানুমানের প্রয়োগে বস্তুর ক্ষণিকত্ও সাধন করিতে পারিলেন ন1। 

তাহ! হইলেও উত্তরে বৌদ্ধগণ বলিবেন যে তাহাদের পুর্বরপক্ষী অকারণ 
উল্লসিত হইয়াছেন। কারণ, সহকারিবিরহ্প্রযুক্ত কার্যের অনুৎপাদকে সামর্থ্য- 
ব্যবহারের নিয়ামক বলিলে কাধ্যোৎপাদকালে আর সামর্থ্যব্যবহার সম্ভব হইবে 
না। সামর্থ্যব্যবহারের ব্যাপক যে কাধ্যানুৎপাদ, তাহা তৎকালে নাই। অতএব, 
স্থিরত্ববাদী ইহা! কখনই বলিতে পারেন ন! যে, সহকারিবিরহ প্রযুক্ত যে কার্য্যা- 
মুংপাদ তাহা সামর্থ্যবাবহারের প্রতি নিয়ামক । 

পূর্বোক্ত দোষে; সমাধান করিতে গিরা পুর্বপক্ষী যদি বলেন বে, 
সহকারিবৈকল্যপ্রযুক্ত যে কার্যের অনুৎপাদ, তাহা সামর্থ্যব্যবহারের নিয়ামক 
নহে; পরস্ত, “বদ্র্মবিশিষ্টটা সহকারীর বৈকল্য কাশ্যের সমুৎপাদ্ন করে না, 
তদ্বন্মবত্ব“ই সামর্থযব্যবহারের প্রয়োজক হইবে । এক্ষণে আর কার্য্যের অন্ুুৎ্পাদূকে 
সামর্থ্যব্যবহারের নিয়ামক বল! হইল ন। | পরন্ত, সেই ধর্ধরটাকেই সামর্যব্যবহারেন 
প্রতি নিয়ামক বলা হইল, যে ধর্মের ছারা বিশিষ্ট হইয়া বস্তুটা সহকানীনর 
অসমবধানে ব! বিকলতায় কাধ্যের সমুতৎপাদন করে না। বীজত্বরূপ ধর্মের দ্বারা 
বিশিষ্ট যে বীজবন্তটী, তাহা সহকারী যে ক্ষেত্র বা জলসিঞ্চনাদি, তাহাঁদের 
অসমবধানে অস্কুত্নরূপ নিজকাধ্যের সমৃৎ্পাদন কপে না। সেই যে বীজত্বপ ধর্মটা, 
তাহ কুশুলস্থ বীজে ও আছে, ক্ষেত্রস্থ বীজেও আছে। সুতরাং, এই উভয় বীজে 
মুখ্যভাবেই সামর্থযব্যবহার হইবে। সুতরাং, ইহা বেশ বুঝ| যাইতেছে বে প্রদশিত 
প্রণালীতে সামর্থ্যব্যবহারের নিয়ামকের কল্পনা হইলে আর কোনও দোষ হইল ন1। 
আর এইরূপ হইলে মুখ্য যে সামর্ঘ্যব্যবহার তদ্‌গোচরত্বকে কারিত্তের প্রতি ব্যাপ্য 
বলা যাইবে না। কারণ, কারিত্বটী নাই এমন যে কুশুল্থ বীজ, তাহাতেও 
সামর্থ্যব্যবহারগোচরতবটা থাকায় উহ! কারিতের ব্যভিচারী হইয়া গেল। অতএব, 


ক্ষণিকত্বনি পণ ১১৯, 


প্বস্ত ইদানীমপি যদি আগামিকার্যযানুকুলসামর্থ্যব্বহারগোচটরঃ স্তাৎ তদ! 
ইদানীমপি আগামিকীধ্যৎ কৃর্য্যাৎ” এইপ্রকারে আর আপত্তির সমুখ।পনের 
সম্তাবন। থাকিল ন1। এইভাবে আপত্তির সমুখ্খাপন না হইলে আর সামর্থ্যাঁ 
পামর্থ্যরূপ বিরুত্ধধর্শের আপত্তি ঠিরপক্ষে সম্ভব হইবে না! আর তাহ! না 
হইলে অনক্রিরাকারি হকে ক্ষণিক হস্বভাবক বলিম্না প্রমাণিত কর! যাইবে 
না। এজন্য বৌদ্ধগণ “পটঃ ক্ষণিকঃ অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ, অন্ত্যশববং* এইভাৰে 
স্বলাবহেতুক অনুমানের দ্বারা পটাদি বস্তর ক্ষণিকত্বকে প্রমাণিত করিতে 
পারিলেন না। 

তাহা হইলেও উত্তরে বৌদ্ধগণ বলিবেন যে, পূর্ববপক্ষীর সিদ্ধান্ত সমীচীন 
হয় নাই। কারণ, উক্ত প্রকারে সামর্থ্যব্যবহারের নিয়ামকত্বের কল্পনা করিলে 
বটবীজে পনসাস্ক,রসামধ্যব্যবহারের আপত্তি ছুশিবার হইয়া! যাইবে। কারণ, 
বীজত্বপ ধর্ঘ্মবিশিষ্ট ষে বটবীজটা তাহাও সহকারীর বৈকল্যে পননাহ্ক,ররূপ 
কার্য্যের সমুৎপাদন করে না এবং এ বীজত্ব 'প ধর্ম্নটী উহাতে বিদ্যমান আছে। 

উক্ত দোষেন সমাধানে বদি গ্টিরত্ববার্দী বলেন যে, যন্ধর্ম বিশিষ্ট হইয়া বন্তটা 
যে-কালে যে-কার্য্য কবে ন।, তাহার সেই কার্য ন! করার প্রতি যদি সহকারীর 
বৈকল্য বা অসমবধান প্রয়োজক হয় তাহা! হইলেই সেই ধর্মটাকে আমত্রা সেই 
কাধ্যানুকূল যে সাম 'য তাহার ব্যধহাবের প্রতি নিয়ামক বলিব, অন্তথ! নহে। 
বীজত্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বন্তরটা কুশূলস্থিতকালে যে অষ্ু্নরূপ কার্ষের উৎপাদন 
করে না, সহকারীর বৈকল্যই তাহার প্রতি প্রয়োজক। অতএব, তী থে বীজত্ব- 
রূপ ধর্ষটী তাহা অঙ্ক রাত্মক কাধ্যান্থকুল সামার্থের ব্যবহারে প্রতি নিয়ামক 
হইবে। কুশুলছিতিকালেও এ বীজত্ব ধর্ম্টটা বীজে থাকার কুশুল* বীজেও 
অঙ্ক,রানুকুলসাম্‌ [তর মুখ্যতঃই ব্যবহার হইবে । এক্ষণে আর বটবীজে পনসাম্ুকুল- 
সামথ্যের মুখ্য ব্যবহারের আপত্তি হইবে না। কারণ, বীজত্বরূপ ধর্ম বিশিষ্ট 
বটবীজ যে পনসাত্মক কার্য্য করে ন৷ তাহার প্রতি সহকারীর বৈকল্য নিয়ামকই 
হয় না। কারণ, সহকারীর সাকল্যস্থলেও বটবীজ হইতে পনসাঙ্ক,র উৎপন্ন 
হয় না। সহৃকারীত্ব সাকল্যে যাহা যে কার্য্য করে তাহার সেই কার্ধ্য না করার 
প্রতি সহকারী বৈকল্যই নিয়ামক হইয়] থাকে । 

তাহা হইলেও উত্তরে ক্ষণিকত্ববাদী বলিবেন যে পূর্বরপক্ষীর ব্যাখা! সমীচীন 
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হয় নাই। কারণ, যদিও বটবীজ্জ কোনকালেই পনসাঙ্কুরের সমুৎপাদ্ন করে 
না ইহা সত্য, তথাপি বীজত্বরূপধর্্মবিশিষ্ট ষে পনসবীজ, তাহা ত সহকারীর 
সাঁকল্যে পনসাম্কুরের সমুখপাদন করে বলিয়া পূর্ববপক্ষীও শ্বীকার করেন। 
এইরূপ হইলে, বীজত্বরূপধর্মমবিশিষ্ট পনসবীজ ষে কুশুলস্থিতিকালে পনসাস্থুর করে 
না, তাহার প্রতি পূর্ববপক্ষীর মতাঈুসারে সহকারীর বৈকল্য প্রযোজক হইলই এবং 
প্র ষে বীজত্বরূপ ধন্মটী তাহা! পনসবীজের ন্যায় বটবীজেও ষথাযথই বর্তমান আছে। 
অতএব, পনসাঙ্করান্নুকুল-সামর্থ্যব্যবহারের নিয়ামক যে বীজত্বরূপ ধর্ম, তাহা 
বটবীজে থাকায় উহাতেও পনসাস্থুরানুকূল-সামর্থ্যব্যবহারের আপত্তি পূর্বের মতই 
রহিয়া গেল। আর, বৌদ্ধমতে কার্য্যের প্রতি সহকারীর প্রযোজকতা সিদ্ধ ন' 
থাকায় উক্তমতবাদীরা সহকারীর বৈকল্যকে কখনই কার্য্যানুৎপাদের প্রতি 
প্রয়োজক বলিয়া স্বীকার করিবেন না। সুতরাং, পূর্ববপক্ষীর কথিত প্রণালীতে 
সামর্থ্যব্যবহারের নিয়ামক কল্পিত হইতে পারে না । 

এই ষে অর্থক্রিয়াকারিত্বকে, অর্থাৎ সত্তাকে, হেতু করিয়া পটাদ্বিবস্তর ক্ষণিকত্বে 
অনুমানের উপস্থাপন কর! হইয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে যদি আপত্তি করা যায় যে, 
ক্ষণিকত্ববাদী কখনই উক্ত হেতুর দ্বারা ক্ষণিকত্বের অনুমান করিতে পারেন ন]। 
তাহাদের মতান্ুসারে উক্ত হেতুকে অসিদ্ধ বলিয়! স্বীকার করিতে হয়১) 
অতএব, হেতুটা অসিদ্ধ হওয়ায় উহার দ্বারা পটাদি বস্ত্সমূহের ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত 
হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, অর্থত্রিস্লাকারিত্বরূপ যে সন্তা তাহার মধ্যে 
আমরা ছুইটী বস্তু পাই। একটা অর্থক্রিয়া, অর্থাৎ ফল বা কার্য্য ; অন্তাটী কারিত্ব 
বাকারণত্ব। অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, কার্ধ্য ও কারণত্ব এই দুইটা বস্তুর জ্ঞান 
হইলে তবে অর্থক্রিয়াকারিত্ব বা সব্বের জ্ঞান হইতে পারে। ঘে জ্ঞানের দ্বার! 
বন্তবিশেষের কারণত্বটী গৃহীত হইবে সেই জ্ঞানের দ্বারা কখনই এ কারণের ষে 
কার্ধ্য, তাহার জ্ঞান হইতে পারে না। কারণের উপস্থিতিতে কারণত্থের যে 
জ্ঞান হইবে, তাহা! প্রত্যক্ষাত্মকই হইবে । এ ঘেপ্রাত্যক্ষিক কারণের জ্ঞান, 
তাহাতে কাধ্যের প্রকাশ সম্ভব হইবে না। কারণ, তখনও কার্য্যের উৎপত্তিই 
হয় নাই। অনুৎপন্ন বস্ত কখনই প্রত্যক্ষজ্ঞানে ভাসমান হয় না। অতএব, ইহা 
বেশ পন্রিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, ক্ষণিকত্ববাদে কা: ণের জ্ঞানে কখনই কার্য্যের 

(১) নমু চসাধনমিদমসিদ্বম। ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিত, পৃঃ ২৮। 
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প্রকাশ হইতে পারে না। কারণের পূর্ববর্তিত্বে নিয়ম থাকায় ক্ষণিকত্ববাদে 
কারণ ও কার্ধ্য ইহারা মিলিতভাবে কখনই সমকালীন, অর্থাৎ এককালীন, হইতে 
পারে না । অতএব, বিদ্যমানমাত্রের গ্রহণকারী যে প্রত্যক্ষত্ঞান, তাহাতে কাধ্য 
ও কারণের সমকালে প্রকাশ হইতে পারে না। তুল্যযুক্তিতে কার্যের যে 
প্রত্যক্ষজ্ঞান, তাহাঁতেও কারণের আলম্বনতা সম্ভব হইবে না। কারণ, পরক্ষণে 
উৎপন্ন কার্য্কে আলম্বন করিয়া যে প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান উৎপন্ন হইল, তাহার 
উৎপত্তির পূর্বেই কারণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে । বিনষ্ট বস্তু কখনও প্রাত্যক্ষিক 
জ্ঞানে প্রকাশ পায় না১। পূর্বক্ষণে উৎপন্ন কারণের জ্ঞান এবং তাহার পরক্ষণে 
উৎপন্ন কার্য্যের জ্ঞান, এই ছুইটী জ্ঞানের সমষ্টির দ্বারাও কার্য্য ও কারণ এই উভয়- 
ঘটিত অর্থক্রিয়াকারিত্বের জ্ঞান উপপন্ন হইবে না। কারণ, ক্ষণিকতবাদে ছুইটী 
জ্ঞানের সমকালে মিলনই সম্ভব হয় না। আর, দুইটী জ্ঞানের কেটার দ্বারাই 
কার্ধ্য ও কারণ এই উভয়নের প্রকাশ না হওয়ায় উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের সমষ্টির দ্বারাও 
উভয়ের প্রকাশ উপপন্ন হইবে না। 

বদি বল! যায যে, পুর্বকালত্রূপে গৃহীত ষে পুর্বোৎপন্ন কারণের জ্ঞান 
এবং উত্তরকালীনত্বরূপে গৃহীত যে পরবর্তী কার্যের জ্ঞান, এই ছুইটা জ্ঞান ক্রমিক 
উৎপন্ন হইয়! গেলে, পরে তৃতীয় আর একটা বিকল্পজ্ঞান হয় যাহাতে একের 
কার্ধযত্ব ও অপরের কারণত্ব প্রকাশ পায়। এই ষে তৃতীয় বিকল্পবিজ্ঞান ইহার 
দ্বারাই সত্ব বা! অর্থক্রিয়াকারিত্বের সিদ্ধি হইয়া গেল। অতএব, ক্ষণিকত্ববাদী 
হইলেও আমাদেব মতে অর্থক্রিয়াকারিত্বের অপ্রসিদ্ধি নাই। তাহা হইলেও 
স্থিরত্ববাদ্ী বলিবেন যে ক্ষণিকত্ববাদে কখনও উক্ত প্রকারে বিকল্প বিজ্ঞানের 
সমূতপত্তি সম্ভব হইবে না। পূর্বোৎপন্ন জ্ঞানদ্বয়ের জ্ঞাতা বলিয়া স্থির যদি 
কোনও বসত থাকে তাহা হইলেই পূুর্বপক্ষীর কথা অনুসারে তৃতীয় বিকল্প- 
বিজ্ঞান হইতে পারে২। প্রথমে যিনি একটাকে পূর্ববর্তী বলিয়া বৃবিষ্া 


(১) নহি কারণবুদ্ধা। কাঁধ্যং গহাতে। তন্য ভাবিত্বাৎ। নচ কার্যযবৃদ্ধা। কারণষ্‌। 
তম্যাতীতত্বাৎ। ন চ বর্তমানগ্রাহিণা জ্ঞানেন অতীতানাগতয়োগ্রহণমতিপ্রসঙ্গীৎ | 
ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি, পৃঃ ২৮ । 

(২) ন চপূর্ববোত্তরকালয়োরেকপ্রতিসন্ধীতাস্তি ক্ষপভঙ্গভঙ গ্রাসঙ্গাৎ ।**-.****১০*০। একস 
প্রতিসন্ধাতুরভাবে পূর্ববাপরগ্রহণয়োরযোগাৎ বিকল্পবাঁসনায়া এবাতাবাৎ। এ, পৃঃ ২৮-২৯ 


স্পা 
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ছিলেন, তিনিই পরে অন্যটাকে পরবর্তী বলিয়া বুঝিলেন। স্মৃতরাৎ, এক্ষণে 
তৃতীয়বারে তিনি একটাকে কারণ ও অন্তটীকে কার্য বলিয়! কল্পন। করিতে 
পারেন । কারণ, পুর্ধজ্ঞানজ সংস্কার তাহার আছে। কিন্তু, যে মতে পির কোনও 
জ্ঞ/তা স্বীকুত হয় নাই, সেই মতে সংস্কারী কেহ না থাকায় প্র প্রকার 
বিকল্পবিজ্ঞান হইতে পারে না । 

তাহা হইলেও উত্তরে ক্ষণিকত্ববার্দী বলিবেন যে, পূর্বপক্ষী পুর্বর্ব হইতেই 
জ্ঞাতার ফ্রিত্বের সংস্ক'রে সুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং, তিনি মনে করিতেছেন 
ষে ক্ষণিকত্ববাদে কার্য্যকারণভাবের জ্ঞান অসম্ভব । নিরপেক্ষ থাকিলে তিনি 
নিজেই প্রকারাস্তর আশ্রর করিতেন । কাধ্যক।র্ণভাবের জ্ঞান হয় ইহ! আমরা 
সকলেই স্বীকার করি। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে ইহা! কেমন করির] সম্ভব হয়। 
জ্ঞাতাকে স্থির বলিয়। স্বীকার করিলে অবপ্ঠই পূর্ববপক্ষী যাহ] বলিরাছেন, তাহাতেও 
কার্ধ্যকারণভাঁবের জ্ঞান ব্যাখ্যাত হইতে পারে। কিন্ত, জ্ঞাতার স্থিরিত্ব 
প্রমাণিত ন1 থাকিলে এ প্রণালী গৃহীত হইবে না। কাধ্যকারণভাব-জ্ঞানের 
অন্যথানুপপত্ভতিমূলেও জ্ঞাতার স্থিরত্বকে সর্ধবাদীৰ সম্মত করাইতে পারা যাইবে 
না। কারণ, অন্তপ্রকারেও কার্্যকারণভাবের জ্ঞানকে উপপাদন করা যায়। 
আমরা বে মতেই বিশ্বাসী হই না কেন, কাধ্যকারণভাবে+ জ্ঞান যে আমাদের হুর, 
ইহ! নিঃসন্দিগ্ধ। গিরত্ববাদীরই উহা হয়, ক্ষণিকত্ববাধীর হর না, অথবা ক্ষণিকত্ব- 
বার্দীরই উহ! হয়, গ্রিরিত্ববাদীর হয় না, ইহা! নহে। স্থৃতরাং সর্বপ্রকার মতের 
বাহিরে থাকিয়! দেখিতে তইবে যে, উহার ব্যাখ্য! হয় কিনা । প্রথমে কারণরূপ 
বন্তর জ্ঞান প্রত্যক্ষতঃ হইয়া গেলে পন্ধে যে কাধ্যের জ্ঞান হর, তাহ বিশিষ্ট 
সামর্থ্য লইয়াই হইয়া থাকে । এট দ্ইটী প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া গেলে, পরে 
“কারণটা থাকিলে কার্য্যটা থাকে" এই আকারে এইটী বিকল্পপ্রতীতি হয়। 
এই যে বিকল্পপ্র্রীতিটা ইহাই কার্য ও কারণের সম্বন্ধে অন্বর়জ্ঞান। এই+ঃপ 
কারণের অভাব গৃহীত হইলে, অর্থাৎ কারণকে অপেক্ষা করিয়া কেবল ভূঙলাদি 
অধিকরণের জ্ঞান হুইয়া গেলে, পরে নে কার্্যাভাবের জ্ঞান হয়, অর্থ!ৎ 
কার্ধ্যকে অপেক্ষা করিয়া কেবল ভূতলাদি অধিকরণের জ্ঞ/ন হর, তাহাও বিশিষ্ট 

১। তথাহি কারণজ্জানোপাদের়ভূৃতেন কার্যগ্রাহিণ। জ্ঞানেন তদপিতসংক্ষারগর্ভেণ অন্ত 
ভাবে জ্ত ভাব ইতি অন্বয়নিশ্চয়ো জন্যতে ৷ ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিত, পৃই ৩১ । 


ক্ষণিকত্বনিরূপণ ১২৩ 


সামর্থ্য লইয়াই সমুৎপন্ন হয়। এই ছুইটী জ্ঞান হুইয়া গেলে পরে ণকারণ না 
থাকিলে কাধ্য থাকে না” এই আকারে একটা বিকল্পপ্রতীতি হয়। এই 
বিকল্পপ্রতীতিকেই কার্য্যকারণের ব্যতিরেক জ্ঞান বলা হয়; । এইভাবে 
অন্বয় ও ব্যতিরেকের জ্ঞান হইয়! গেলে, পরে “ইহা! অমুকের কারণ” অথবা “ইহা 
অমুক অর্থক্রিয়ায় সমর্থ” এই আকারে কারণত্বের বা অর্থক্রিয়াকারিত্বের বোধ 
আমাদের হইয়! থাকে । স্থতরাৎ, ক্ষণিকত্ববাদেও অর্থ্রিয়াকারিত্ব বা সত্ব অপ্রসিদ্ধ 
হইবে না। জ্ঞাতার স্থিরত্ববাদদীরা যেমন আত্মগত সংস্কারের কল্পনা করিয়া অনৃয় ও 
ব্যতিরেকের প্রতিসন্ধানের উপপত্তি করেন এবং আত্মার নিত্যত্ব ও তদদগত 
সংস্কারের প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান না হইলেও উহার অস্তিত্ব কল্পনা করেন, তেমন 
ক্ষণিকতৃবাদীরাও পূর্ব পুর্ব জ্ঞানক্ষণ গুলিতে পর পর বিকল্পোৎপত্তির সামর্থ্য কল্পনা 
করিয়া স্থির প্রতিসন্ধাতার অস্বীকারেও পূর্বোক্ত প্রণালীতে জ্ঞানের অন্বয় ও 
ব্যতিরেক উপপাদ্ন করিয়া থাকেন। আত্মার স্থিরত্ব ও সংস্কার প্রত্যক্ষসিদ্ধ না 
হইলেও যদি কার্্যান্ুরোধে উহা কল্পিত হইতে পারে, তাহা হইলে কেহ বদ্ধি 
কার্ধ্যানুরোধে পূর্ব পূর্ব জ্ঞানক্ষণবিশেষে পরবর্তী কার্ধ্যানুকূল সামর্থ্য বা শক্তির 
কল্পন| করেন, তাহ! হইলে তাহারা বিশেষ কিছু অন্তায় করিলেন বলিয়া! মনে করা 
যায় না স্থিন জ্ঞাতাকে স্বীকার না করিলেও পূর্বক্ষণবিশেষে সামর্থযবিশেষেব 
কল্পনা ও অকল্পনার দ্বারাই ক্ষণিকত্ববাদেও ম্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞাদির প্রতিনিয়ম উপপন্ন 
হইয়া যাইবে । নুতরাৎ, পূর্বপক্ষী ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে সত্ববের যে অপ্র-সদ্ধি 
দেোধেন সমুত্তীবন করিয়াছেন, তাহ] নিতাস্তই অকিঞ্চিৎকর। 

কেহ কেহ “পটঃ ক্ষণিকঃ সত্তা, অস্ত্যশব্দবং*এই অনুমানের বিরুদ্ধে এই প্রকার 
আপত্তি করেন যে, “সন্ত” হেতুর দ্বারা কখনই বস্তর ক্ষণকত্ব প্রমাণিত হইতে পারে 
না। কারণ, ক্ষণিকের প্রতি উহা বিরুদ্ধ। যে হেতু যাহার বিরুদ্ধ সে কখনই 
তাহার জ্ঞাপক ব! গমক হইতে পারে না। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ক্ষণিক হইলে 


১। কারণ।পেক্ষয়া ভূতলকৈবল্গ্রাহিজ্ঞানৌপাদেয়তৃতেন কাধ্যাপেক্ষয়া তৃতলকৈবলা- 
গ্রাহিণা জ্ঞানেন তদপিতসংক্কারগর্ভেণ অন্তাভাবে অন্তাভাব ইতি ব্যতিরেক নিশ্চন্কো। 
জন্ততে । ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি:, পৃঃ ৩১। 

“একাবসায়সমনস্তরজাতমস্যবিজ্ঞানমন্বয়বিমর্ষমুপাদধতি | 
এবং তদ্দেকবিরহা নুভবোস্তবা স্ব্যা বৃত্বধী: প্রথয়তি ব্যতিরে কবুদ্ধিম্‌ ॥ জ্ঞানপ্র'র কীরিক । 


১২৪ বৈস্তাবিক দর্শন 


তাহা অবশ্যই স্বোৎপত্তির অব্যবহিত পরক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে । যাহা 
ক্ষণিক বস্তর কার্ধ্য বা ফল হইবে, তাহা! অবশ্ই এ ক্ষণিক বস্ত্র পরবর্তী হইবে। 
কারণ, যাহা যাহার পূর্ববর্তী হইবে না তাহা তাহারকারণ ই হইবে না। উৎপত্তির 
পূর্বে ক্ষণিক বস্তুটী না থাকার স্বোৎপত্তিক্ষণে উহা অন্ত কার্য্যের আরম্ভ করিতে 
পারে না। এই প্রকার স্থোপত্তির অব্যবহিত পরক্ষণেও উহা! কোনও কার্যের 
আর্ত করিতে পারিবে না। কারণ, এ ক্ষণে উহা নিজে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । 
যাহা কোনও কার্য্ের আরম্ত করে তাহা নিজে কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ থাকিয়াই উহা 
করে। ঘটরূপ কার্য্ের সহিত সম্বদ্ধ গাকিয়াই কপালকে ঘটাত্মক কার্য্ের আবম্ত 
করিতে দেখা যায়। স্থতরাং, স্বোংপত্তির অব্যবহিত পরক্ষণে বিনশ্তদবস্থৃত।-প্রাপ্ত 
ক্ষণিক বন্তগুলি কাধ্যের সহিত স্্বদ্ধ না থাকায় তাহারা কখনই কোনও 
কার্যের আরম্ভ করিতে পারিবে না। এইরূপ হইলে ক্ষণিকত্ব ও কারিত্ব 
পরস্পর বিরুদ্ধই হইয়া গেল। সুতরাং, এক্ষণে ইহ বেশ বুঝা গেল যে, অর্থক্রিয়া- 
কারিত্ব বা সত্ব ক্ষণিকত্বের বিরুদ্ধ হওয়ায় এ সত্তব্বের, অর্থাৎ অর্থক্রিয়াকারিত্বের, 
দ্বারা কখনই ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। 

ইহার উত্তরে ক্ষণিকত্ববার্দী বলিবেন যে, পূর্ববপক্ষী যথাষথভাবে তত্বের গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই; তজ্জন্তই তিনি পূর্বোক্ত প্রকাবে বিরোধের অবতারণা 
করিয়াছেন। কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ থাকা কার্ণত্বের নিয়ামক নহে; পরল্ত, 
কার্ষ্যের প্রতি নিয়তপূর্ববপ্তিত্বই কারণত্বের নিয়ামক। সুতরাং, বস্তু ক্ষণিক হইলেও 
কার্ধ্যের প্রতি পূর্ববপ্তিত্বে তাহার কোন'ও বাধা নাই । ঘটাদি কার্য্যের হলে যে 
কপালাদি কারণের অন্থয় বা যোগ উহাতে দেখা যায়, তাহার দ্বারা ঘটের কারণীভূত 
কপাল-বস্তরটারই যে উহাতে যোগ বা অন্বয় হইয়াছে, তাহ নির্ণাত হয় না। টের 
কারণীভৃত ষে কপালটা তাহা ঘটের উৎপত্তিকালে সমানজাতীয় কপালাস্তরের 
উৎপাদনও করে। এর যে ঘটের উতৎপত্তিকালে উৎপন্ন কপালটা তাহাই ঘটের 
সহিত সম্বদ্ধ থাকে, কারণীভূত কপালটা নহে। সুতরাং, পূর্বপক্ষী ইহা কখনই 
বলিতে পারেন না যে, অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সবটা ক্ষণিকত্বের প্রতি বিরুদ্ধ হইয়! 
গিয়াছে । 

ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে বি এই প্রকার আপত্তি করা যায় যে, ঘটপটাদি 
পদার্থের বস্ততৃত ক্ষণিকত্ই কি ক্ষণিকত্ববা্দী প্রমাণিত করিতে চাহেন, 


ক্ষণিকত্বনিরপগ ১২৫ 


অথব! অসভভূত ক্ষণিকত্বে তিনি প্রমাণের উপন্তাস করিতেছেন । বদি তিনি 
অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ হেতুর দ্বারা অসত্ভুত ক্ষণিকত্বের সাধন করেন, তাহ! হইলে 
বস্তুতঃ পদ্ার্থগুলি ক্ষণিক হইবে না । অসড্ভুত সর্পত্বের দ্বারা রজ্জু কখনই সর্প হইয়| 
বায় না। আর যদ্দি তিনি অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ হেতুর দ্বারা ঘটপটাদি পদার্থে 
বন্ততৃত ক্ষণিকত্বের সাধন করেন, তাহা হইলেও বলা যাইবে যে ক্ষণিকত্ববাদী নিজ 
সিদ্ধান্তের বিরোধে কথা বলিতেছেন । কারণ, বৌদ্ধ সিদ্ধা্্তে কেবল প্রত্যক্ষের 
বিষয় বে শ্বলক্ষণবস্ত তাহারই বন্তসত্ত। স্বীকৃত হইয়াছে । অনুমানের বিষয় ষে 
সামান্তলক্ষণ তাহাকে প্র সিদ্ধান্তে অলীক বা অসং বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। 
প্রত্যক্ষের বিষয় ষে স্বলক্ষণ, তাহা! আপন আকারে আকারিত করিয়া প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের স্ষ্টি করে। সেই কারণেই অর্থক্রিম্নাকারী বলিয়! প্রত্যক্ষের বিষয় যে 
স্বলক্ষণ, তাহার বন্তসত। স্বীকার কর! হইয়াছে। এই আকার সম্পাদনের নিমিত্বই 
প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিষয়ের সান্নিধ্য আবশ্তক হয়। অনুমানের বিষয় যে সামান্লক্ষণ, 
তাহা স্বীয় জ্ঞানে আকার সম্পাদন করে না; ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্্মতা-নিশ্চয়ের দ্বারাই 
অন্থমিত্যাত্বক জ্ঞান, বিষয়ের অর্থাৎ সামান্তলক্ষণের আকারে আকারিত হইয়া 
থাকে। সুতরাৎ অর্থক্রিয়াকারিত্ব ন। থাকায় সামান্তলক্ষণগ্ডুলেকে অপীক ব! অসং 
বলা হইয়াছে । এই অবস্থায় ক্ষণিকত্ববাদী যদ্দি বলেন যে, তিনি সত্বলিঙ্গক 
অনুমানের দ্বার। বস্তভৃত ক্ষণিকত্বের সাধন করিয্লাছেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিতই 
নিজ সিদ্ধান্তের বিরোধী কথ। বলিতেছেন । 

তাহা হইলেও উত্তরে ক্ষণিকত্ববার্দী বলিবেন যে, পূর্বপক্ষী যে নিজকে 
বৌদ্ধসিদ্ধান্তের জ্ঞাতা বলির৷ মনে করিতেছেন তাহা তিনি করুন ; কিন্তু, তিনি 
যাহা বলিয়াছেন তাহাতে প্রমাণ হয় ষে, তিনি প্ররুত বৌদ্ধসিদ্ধান্তের সহিত পরিচিত 
নহেন। কারণ, তিনি মনে করিয়াছেন যে, বৌদ্ধগণ যখন অন্থুমানাদি বিকল্পের 
বিষয়কে অলীক ব! অসৎ মনে করেন, তখন বিকল্পের দ্বারা আর কোনও তত্ব 
গ্রমাণিত হইতে পারে ন1। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে বৌদ্ধগণ এ প্রকার মনে 
করেন নাই। স্বলক্ষণ বস্ত গ্রাহ্‌, অর্থ।ৎ প্রত্যক্ষের বিষয়, হইলেও কেবল 
নিখ্বিকল্পক প্রত্যক্ষই নিজ গ্রাহান্থুসারে বস্ততব্বের প্রতিপাদ্ন করে না; পরন্ধ, 
নিধ্বিকল্পক প্রত্যক্ষের উত্তরকালীন ষে বিকল্পপ্রতীতি, তাহা স্বীয় অলীক 
অধ্যবসেয় বিষয়ের দ্বার! বস্ততত্ব প্রতিপার্দন করিয়। থাকে । বস্তুর যে ম্বালক্ষণ্যরূপ 
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তত্ব, তাহাও বিজ্ঞল্পের দ্বারাই ব্যবস্থাপিত$হয় ; নিধিবিকর প্রত্যক্ষের দ্বারা উহা 
ব্যবস্থাপিত হয় না। যদিও সর্ধবস্তসাধারণ কোনও স্বালক্ষণ্য নামক বস্ততৃত ধর্ম 
নাই ইহা সত্য, তথাপি বিকল্পে কল্পিত যে সর্ববস্তসাধানণ স্বালক্ষণ্য, তন্ারাই 
বৌদ্ধগণ বস্তর স্বালক্ষণ্যরূপ তত্বের প্রতিপান করিয়াছেন । এইরূপ সর্ববস্ত- 
সাধারণ ক্ষণিকত্বাত্মক ধর্ম বস্তসৎ না হইলেও অন্ুমানকল্লিত এ যে সাধারণ 
ক্ষণিকত্বধন্মটা তাহার সাহায্যে বস্তর ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হইতে কোনও বাধা নাই। 
সুতরাং, এক্ষণে ইহা! বেশ বুঝা গেল যে, অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সন্ত্টী ক্ষণিকত্ব- 
স্বভাব। যাহা যাহারছুস্ব ভাব তাহাকে সে কখনই পরিত্যাগ করে না। অতএব, 
“পট: ক্ষণিকঃ সত্বাৎ* এই অনুমানের দ্বারা পটাদিবস্তর ক্ষণিকত্ব যথাযথভাবেই 
প্রমাণিত হইল । 

ভাববস্ত বে ক্ষণিক হইবে তাহা আমরা নিক্বোক্ত প্রণালীতেও বুঝিতে পারি। 
নিজ নিজ কারণের দ্বারা সমুৎপন্ন যে পটার্দি দ্রব্যগুলি, তাহারা বিনশ্বরত্বস্বভাৰ 
লইম্বাই সম্পন্ন হইয়! থাকে ; অন্ঠথা, উহা্িগকে অবিনশ্বরত্বস্ব ভাবে উৎপন্ন হইতে 
হইবে। বিনশ্বরত্ব ও অবিনশ্বরত্বের পরম্পর বিরোধ থাকাম্স তৃতীয় কোনও 
প্রকার সম্ভব হইবে না। যাহ] বিনশ্বর নহে তাহাকে অবিনশ্বর হইতেই হইবে। 
কারণ, বিনশ্বর না হওয়া ও অবিনশ্বর হওয়! ইহাদের মধ্যে শব্বতঃ ভেদ থাকিলেও 
অর্থতঃ কোনও ভেদ নাই। এইরূপ অবিনশ্বর না হইলেও তাহাকে বিনশ্বর 
হইতেই হইবে । এই কারণেই বিনশ্বরত্বাবিনশ্বরত্ব ব্যতীত ভাবের তৃতীর কোনও 
কোটি কল্পিত হইতে পারে না। ঘটপটাদি বস্তগুলিকে আমরা! অবিনশ্বরস্বভাব 
বলিতে পারি না। কারণ, যাহা! স্বভাবতঃ অবিনশ্বর হইবে, তাহার আর কখনও 
বিনাশ হইতে পারিবে ন1। বাহার বাহা। স্বভাব তাহাকে সে কখনই পরিত্যাগ করে 
ন।। যাহা স্বভাবতঃ নীল হয় তাহা! আর কথনও পীত হয় না। নীল রঙ্টা পীত 
হইয়। যায় ইহা! কেহ কখনও দেখে নাই । স্থিরত্ববার্দীরাও বখন ঘটপটাদি ভাব- 
বস্তর বিনাশ স্বীকার করেন, তথন তাহারাও এগুলিকে স্বভাবতঃ অবিনশ্বর, অর্থাৎ 
অবিনশ্বরস্বভাব, বলিবেন না। উহার বযর্দি অবিনশ্বরস্বভাব না হয়, তাহ! 
হইলে ফলতঃ উহারা বিনশ্বরস্বভাবই হইয়া গেল। এইভাবে ঘটপটাদি বস্তগুলি 
যদি বিনশ্বরত্বভাব হর তাহা হইলে উহার্দের বিনাশে আর কোনও আগন্তক 
কারণের অপেক্ষা থাকিতে পারে না। যাহা আগন্তক কারণের অপেক্ষা করে 
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তাহাকে কেহই স্বভাব বলে না। এই প্রকার হইলে ফলতঃ ভাবত্বই বিনাশের 
প্রযোজক হইয়। গেল। বিনাশের প্রতি ভাবত্বমাত্রের নিয়ামকতা৷ আছে বলিয়াই 
উৎপত্তির পরক্ষণেই ভাবের বিনাশ স্বীকার করিতে হয়। 

এই যে বিনাশিত্বকে ভাববস্তর স্বভাব বলা হইল, ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি 
হইবে যে, তাহা হইলে উৎপত্তিক্ষণেই ঘটপটাদি বস্তর বিনাশ স্বীকার করিতে 
হয়। কারণ, যাহ! যাহার স্বভাব তাহাকে লইয়াই সেই বস্তু উৎপন্ন হইবে ; আপন 
স্বভাঘকে পরিত্যাগ কয়! কেহ কখনও আত্মলাভ করিতে পারে না। ঘট ও 
পটাদি বস্তর স্বভাব যে ঘটত্ব ও পটত্বাদি ধর্মগুঁল, তাহাদিগকে পরিহার করিয়াই 
ঘটপটাদ্ি বস্ত্রগুলি উৎপন্ন হয় এবং পরক্ষণে উহারা ঘটত্ব ও পটত্বাদি স্বস্থ 
স্বভাঁবগুলিকে অবলম্বন করে ইহা নহে; পরন্ধ ঘটত্ব ও পটত্বা্ি ধর্মগুলিকে নিজ 
ক্রোড়ে স্থাপন করিরাই উহারা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং ক্ষণিকত্ববাদীর! 
বিনাশকে যদি ভাববস্তর স্বভাব বলেন, তাহ] হইলে বিনাশকে সঙ্গে করিয়াই 
ঘটপটাদি বন্ত গুলির উৎপত্তি হয়, একথাই তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। 
বিনাশ ও বস্তর অস্তিত্ব ইহাদের বিরোধ আজানিক এবং সব্ববাদিসম্মত। অতএব, 
ইহা কোন ও বু'্ধমান্‌ পুরুষই কল্পনা করিতে পারেন না যে, বস্ত্গুলি বিনাশকে সঙ্গে 
লইয়াই উৎপন্ন হইরা থাকে । 

উক্ত আপত্তির উত্তরে ক্ষণিকত্ববার্দী বলিবেন যে, পূর্বপক্ষী ত বেশ সাটোপে 
ক্ষণিকত্ববাদ্ের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়ীছেন। ইহার ফলে যদি ক্ষণিকত্ববাদ 
পরিত্যক্ত হ্ইয়। যায়, তাহা হইলেও ফলতঃ ভাববস্তুর অবিনশ্বরত্বস্বভাব বা 
আগন্তক বিনাশ এই পক্ষদ্বয়ের অগ্যতর পক্ষই পুর্ববপক্ষীকে স্বীকার করিতে হইবে ; 
কারণ, তৃতীয় পক্ষের সম্ভাবনা নাই। উৎপন্ন ভাববস্তর অবিনশ্বরত্বস্বভাব কেহই 
স্বীকার করেন না। সুতরাং, আমাদের পুর্বপক্ষীও উহ! স্বীকার করিবেন না। 
পরিশেষতঃ তাহাকে বিনাশের আগন্তকত্ব পক্ষই গ্রহণ করিতে হইবে। এই পক্ষে 
ষে স্থলবিশেষে বিনাশ-ক।গণের অসমবধানে উৎপন্ন ভাববস্তরর অবিনাশিত্ব আসিয়। 
পড়ে তাহ! ত পুর্ব হইতেই তিনি জানিয়াছেন। স্থৃতর। দ্বেখা যাইতেছে ষে 
ক্ষণিকত্ববাদের থগণডন করিয়াও পূর্ববপক্ষীর বিশেষ কিছু লাভ হইল না । কারণ, 
ক্ষণিকত্ববাদ খগ্ডিত হইলেও স্থিরত্ববাদ সমধিত হইল ন1। 

পুর্বপক্ষী যদি বলেন যে, তাহারা উৎপন্ন ভাববস্তর বিনাশিতস্বভাবতা 
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স্বীকার না করিলেও উহাদের বিনাশের গ্রবত্ব স্বীকার করেন। এন্সন্ত, 
উৎপন্ন হইয়াও কোনও কোনও ভাববস্ত চিত্রকালই থাকিয়! যাইবে ; উহাদের 
আর বিনাশ হইবে না _- এইপ্রকার আপত্তি তাহাদের মতের বিরুদ্ধে আসে ন|। 
ইহার বিরুদ্ধে ক্ষণিকত্ববাদী অবশ্তই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, পুর্বপক্ষী কি বিনাশের 
আগন্তক কারণজন্ত্ব স্বীকার করিয়! উহার গ্রবত্ব স্বীকার করেন, অথবা আগন্তক- 
কারণসাপেক্ষত্রকে অস্বীকার করিয়া বিনাশের খ্রবহ শ্বীকার করেন। যদ্ধি 
তিনি প্রথম পক্ষ অবলম্বন করেন তাহা হইলে বলা যাইবে যে, উহা! সম্ভব নহে। 
যাহা আগন্তক কারণের অপেক্ষা রাখে তাহ! রব হইতে পারে না । আর, যদি 
তিনি দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলেন যে, তিনি বিনাশকে আগন্তককারণ- 
সাপেক্ষ বলেন না, পরস্ত ধ্ুব বলেন; তাহা হইলেও তাহার নিজ অভিপ্রার 
পিদ্ধ হইবে না। কারণ, বিনাশ যদি আগন্তককারণ-নিরপেক্ষ হয়, তাহ হইলে 
নিত্য হইতে পারে অথবা প্রতিষোগীর উৎপাদক যে সামগ্রী, তন্মাত্রসাপেক্ষ 
হইতে পারে। বিনাশ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে, স্বোৎপত্তিকালে ভাব- 
বন্ধগুলিকে নিজ নিজ বিনাশের সহিত অবস্থান করিতে হয়। প্রতিযোগী ও 
তাহার বিনাশ যে সমকালীন হইতে পারে না, ইহা একটু পূর্বেই পুর্ববপক্ষী 
বলিয়াছেন। সুতরাং, বিনাশকে নিত্য বলিয়া! উহার শখ্রবত্ব স্বীকার সম্ভব হয় 
না। আর, যদি তিনি দ্বিতীয় পক্ষ অবলঘ্বন করেন, তাহা! হইলেও কথিত দোষের 
হাত হইতে পূর্বপক্ষীর নিস্তার হইল না1। প্রতিযোগীর উৎপাদক সামগ্রীই 
ষদ্দি বিনাশের উৎপাদক হয় এবং এইভাবে বিনাশ ফ্রুব হয়, তাহ! হইলে 
প্রতিষোগীর উৎপত্তিকালেই তাহার বিনাশ স্বীকার করিতে হয়। কারণ, প্রৃতি- 
ঘোগীর উৎপত্তির পূর্বক্ষণে যে তাহার সামগ্রা থাকিবে, ইসা নিশ্চিতই আছে। 
পূর্বক্ষণে সামগ্রা নাই. কার্য্যগুলি উৎপন্ন হইয়া গেল এইরূপ কথা কেহ বলেন 
না। স্বৃতরাৎ প্রতিযোগীর উৎপত্তির পূর্বে তাহার বিনাশ্রের সামগ্রী অবশ্ঠন্তাবী 
হওয়ায় প্রতিযোগী ও তাহার বিনাশের সমকালীনত্ব ছুনিবার হইয়া গেল। 
পুর্ববপক্ষী বদি বলেন বে, তিনি নিত্য ব৷ প্রতিযোগীর স্বোৎপাদক ষে সামগ্রী 
তল্মাত্রসাপেক্ষত্ব-নিবন্ধন বিনাশকে ঞ্ুবভাবী বলেন নাই, পরন্ত দ্বিতীয়া দবিক্ষণমাত্র- 
সাপেক্ষত্ব স্বীকার করিয়া উৎপন্ন ভাববস্তর বিনাশকে ্রুবভাবী বলিয়াছেন । 
এক্ষণে আর গ্রতিযোগীর উৎপততিক্ষণে তাহার বিনাশের আপত্তি হইবে না । 


কর্ণিকত্বনিরপণ ১২৯ 


কারণ, প্রতিযোগীর উৎপত্তির পূর্বক্ষণে ছ্বিতীয়াদিক্ষণরূপ যে বিনাশের সামগ্রী 
তাহা নাই। আর উৎপত্তির দ্বিতীয়ক্ষণেও বিনাশের আপত্তি হইবে না। 
কারণ, দ্বিতীয়ক্ষণের পূর্ববক্ষণে দ্বিতীয়ার্দিক্ষণরূপ যে বিনাশের সামগ্রী তাহা 
নাই। ম্ুতরাং তৃতীয়াদিক্ষণেই উৎপন্ন ভাববস্তগুলির অবশ্ঠ বিনাশ হইবে। 

তাহা হইলেও উত্তরে ক্ষণিকত্ববাদ্দী বলিবেন যে পুর্ববরপক্ষীর সমাধান 
আপাততঃ মনোরম হইলেও বিচারসহ হয় নাই। কারণ, তিনি যদি দ্বিতীয়াদি- 
ক্ষণগুলির স্বোৎপত্তিক্ষণভিন্নত্বের দ্বারা অন্ুগম করিয়া “প্রতিযোগীর বিনাশে শ্বোথ- 
পত্তিক্ষণাতিরিক্ত ক্ষণ কারণ” এই প্রকারে কার্য্যকারণভাবের কল্পনা করেন, 
তাহ! হইলে উৎপন্ন ভাববস্তর প্রত্যেকেরই উৎপত্তির তৃতীয়ক্ষণে বিনাশ অবশ্তন্তাবী 
হইনা পড়ে। প্রত্যেক স্ছলেই দ্বিতীর়ক্ষণটী স্বেৎপত্তিক্ষণাতিরিক্ত ক্ষণ বলিয়া 
গৃহীত হইবে এবং একমাত্র তাহাই বিনাশে অপেক্ষিত আছে। কিন্তু, পূর্ববপক্ষী 
প্রত্যেক উৎপন্ন ভাববস্তুর নিয়মতঃ তৃতীয়ক্ষণে বিনাশ স্বীকার করেন না। 
কেহ বা তৃতীয়ক্ষণে, কেহ বা একমাস পরে বিনাশ পায়, ইহাই পূর্বরপক্ষীর. নিজের 
সিদ্ধান্ত। পূর্বপক্ষীর স্বমতানুসারে উৎপন্ন ভাববস্তগুলির ব্যক্তিগতরূপে কখন 
কাহার বিনাশ হইবে তাহ] জান! সম্ভব ন৷ হওয়ায় প্রত্যেক বিভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে অমুকের নাঁশের প্রতি অমুক ক্ষণটী কারণ, এই প্রণাঁলীতে 
কার্ধ্যকারণভাবের কল্পন! সম্ভব হইবে না। 

যদিও উৎপন্ন ভাববস্তর বিনাশকে আগন্তক বলিয়। স্থিরত্ববাদী নিজের অভিপ্রায় 
অনুসারে সমস্তার সমাধান করিতে পারিতেছেন না ইহা সত্য, তাহা! হইলেও 
উহা ক্ষণিকত্ববারীর স্বপক্ষসিদ্ধিতে বিন্দুমাত্রও অনুকুল হইল না। কারণ, 
ক্ষণিকত্ববাদীও ভাববস্তর বিনাশকে স্বভাব বলিয়৷ স্বপক্ষসমর্থন করিতে 
পারিতেছেন না। ভাবকে বিনাশত্বভাব বলিলে যে, উৎপত্তিক্ষণেই ভাবের 
বিনাশ স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে, ইহার কোনও সমাধান এ পর্যযস্ত সম্ভব হয় নাই এবং 
বিনাশ ও উৎপত্তি যে এককালীন হইতে পারে না, তাহাও আমর! পূর্বেই 
বলিয়াছি। সুতরাধ, ক্ষণিকত্বার্দীও এখন পর্য্যন্ত স্বপক্ষসাধনে অকৃতকার্য্যই 
রহিয়া গিয়াছেন। 

কিন্ত, আমর। ক্ষণিকত্ববাদের অনুকূলে নিয়োক্তপ্রকারে ব্যাখ্যার অবতারণ৷ 
করিতেছি। বিনাশই ভাববস্তর শ্বভাব ইহা আমরা মনে করি না। 


১৩০ বৈষ্ঞাষিক ববর্শন 


পরস্ত, স্থিরত্ববাধীকে আমরা জিজ্ঞাস1 করিব যে, ভাববস্ত্র বিনাশ কি স্বমাত্র 
সাপেক্ষ অথবা নহে। এই ছুইটী পক্ষ পরস্পবিরদ্ধ। সুতরাং তৃতীয় 
কোনও পক্ষ সম্ভব হইবে না। পক্ষত্বয় পরস্পরবিরুদ্ধ হইলে যে সেই স্থলে তৃতীয় 
পক্ষ সম্ভব হর না, তাহা আমর! পুর্বে বলিয়াছি। ঠিরত্ববা্ধী ষদি ছিতীয় 
কোটি অবলম্বন করিয়া! বলেন যে, ভাববস্তর যে বিনাশ, তাহা! স্বমাত্রসাপেক্ষ, 
অর্থাৎ প্রতিযোগিমাত্রসাপেক্ষ, নহে; তাহা হইলে স্থিরত্বার্দীকে আমরা জিজ্ঞাস 
করিতে বাধ্য হইব যে, তিনি কি ইহা! ভাঁবিয়! দেখিয়াছেন যে, তাহার অবলম্থিত 
কোর্টিটা ফলতঃ দুইভাগে বিভক্ত আছে। বিনাশ যদি প্রতিযোগিমাত্রসাপেক্ষ 
না হয়, তাহা! হইলে উহা! নিত্য হইতে পারে এবং নিত্য না হইলে উহ 
প্রতিষোগী ব্যতীত অন্ত কিছুকে অপেক্ষা করিবে । নিত্যের অপেক্ষা জন্তব 
হয় না বলিয়! উহা! স্বমাত্রসাপেক্ষ হইবে না! এবং প্রতিযোগী ব্যতিরেকে অন্তকে 
অপেক্ষা করিলেও তাহা স্বমাত্র, অর্থাৎ প্রতিযোগিমাত্রসাপেক্ষ, হইবে ন1। 
স্থিরত্ববাদীরা যে বিনাশকে নিত্য বলেন না ইহা আমন সকলেই জানি। 
বিনাশকে নিত্য বা! অনুৎপন্ন বলিলে গীর উৎপত্তির পূর্বেই তাহার বিনাশ 
স্বীকার করিতে হয়। কোনও চিন্তাণীল ব্যক্তিই ইহা মনে করেন না বে, 
উৎপন্ন হইবার পূর্ব্ব হইতেই বন্তুটা বিনষ্ট হইয়। রহিরাছে। স্মুতরাং, দ্বিতীয় 
কোটা গ্রহণ করিলে পূর্ববপক্ষীকে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিনাশ 
স্বপ্রতিযোগী ব্যতিরেকেও কারণান্তরের অপেক্ষা রাখে । এইপপ হইলে উৎপন্ন 
ভাববস্তর বিনাশ যে অবশ্তন্তাবী হইবে না, তাহা! আমরা পূর্বেই খিরিত্ববাদ্দীকে 
বলিয়াছি। আগন্তক কারণেন উপখ্িতিতে যে অবশ্ন্তাবিত। থাকে না, 
তাহা পূর্বপক্ষী জানেন। অতএব, তিনি বখন উৎপন্ন ভাববস্তর বিনাশকে 
অবশ্থন্তাবী বা ধরব মনে করেন তখন তিনি ইহী কোন প্রকারেই বলিতে পারেন 
না যে, উৎপন্ন ভাববস্তর বিনাশ স্বমাত্র, অর্থাৎ প্রতিযোগিমাত্রসাপেক্ষ, নহে। 
স্থতরাৎ পরিশেষতঃ ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভাববস্তর বিনাশ শ্বমাত্র 
সাপেক্ষ । এইরূপ হইলে, উৎপত্তির পরক্ষণে আর ভাবের বিনাশ না হইয়| 
পারে ন1। কারণ, ভাববন্তর উৎপত্তির পরক্ষণেই উহার বিনাশের সামগ্রী 
আসিয়া গিয়াছে । কেবল প্রতিযোগীই বিনাশের সামগ্রী বা! চরম কারণ। চরম 
কারণ ব! সামগ্রী পূর্বক্ষণে থাকিলেও কার্য্যটী পরক্ষণে হইবে না, ইহা কোনও 


ক্ষণিকত্বনিরূপণ ১৩১ 


বদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই বলিবেন না। সুতরাং, আমাদের পূর্বরপক্ষী আর এক্ষণে ভাব- 
বস্তর ক্ষণিকত্বে অবিশ্বাী থাকিতে পারেন না। ভাববস্তর বিনাশকে স্বপ্রতি- 
যোগিমাত্রসাপেক্ষ বলিলে আর ন্বোৎপত্তিক্ষণে ভাববস্তর বিনাশের আপত্তি 
হইবে না। কারণ, নিজের উৎপত্তির পূর্ববক্ষণে ভাববস্তটা না থাকায় পূর্বক্ষণে 
বিনাশের সামগ্রী থাকিল না। সুতরাং, এক্ষণে ইহা আমরা বেশ বুঝিতে 
পারিলাম যে ভাবত্বটী কখনই আর ক্ষণিকত্বের ব্যভিচারী হইতে পারে না এবং 
“পটঃ ক্ষণিকঃ সত্ব” এই অন্নুমানের দ্বারা ভাববস্ত্রর ক্ষণিকত্ব অবাধে প্রমাণিত 
হইয়া গেল। পূর্বোক্ত যুক্তিতে ক্ষণিকত্টা যখন ভাববস্তর স্বভ।ব বলিয়! প্রমাণিত 
হইল, তখন ভাবত্বরূপ শ্বতাবহেতুর,দ্বারা থে ভাববস্তর ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হইবে, 
তাহ। নিশ্চিতই হুইয়! গেল। 

স্থিরত্ববাদদী বস্ততে অতীত, বর্তমান ও আগামী কার্য্যের উপষোগী নানাবিধ 
ক্ষমতা স্বীকার করিয়া সহকারীর সাকল্য ও বৈকল্যে উহার ক্রমিক কার্য্যকারিত্ব 
স্থাপন করেন। এই সম্বন্ধে পূর্বে যাহ। বল। হ্ইক্নাছে, তাহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। 
অতএব, এ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিং আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ববপক্ষী 
যে কাধ্যের উৎপত্তিতে সহকারীর অপেক্ষা স্বীকার করেন, তাহাতে প্রশ্ন হইবে যে, 
সহকারীটা কি সহকার্যের কোনও উপকার করে অথব! সহকার্যের কোনও 
উপকার না করিয়াই তাহ পুথগ্ভাবে কার্য্ের উৎপাদন করে? দ্বিতীয় কোটির 
অবলম্বনে পূর্ববপনক্ষী যদ্দি বলেন যে, "তাহা! কাহারও কোন উপকার করে 
না; পরন্ত, নিজে স্বতন্ত্রভাবে কার্যোর উৎপাদন করে। তাহা হইলেও উত্তরে 
আমর বলিব যে, যাহা যাহাকে কার্য্যের উপযোগিরূপে সংস্কৃত বা অতিশরিত 
না করিয়৷ পৃথগ্ভাবে তাহার কার্ধ্যটাকে করিয়া! দেয়, তাহাকে তাহার সহকারী 
বল! যায় না। কোন ছাত্র যাহাতে পনীক্ষায় কৃতকার্য হয় সেভাবে তাহাকে সংস্কৃত 
না.করিয়া কেহ যদি নিজেই সেই পরীক্ষায় পাশ করেন, তাহা হইলে আমরা 
কি সেই ছাত্রের পরীক্ষা-পাশে, সেই লোকটাকে সহকারী বলিতে পারি? আর, 
ধীরূপ হইলে পূর্বপক্ষী যাহাকে যে ষে কার্যের 'প্রতি সমর্থ বা কারণ বলিতে 
চাহেন, তাহা আর আদে সমর্থ ই হইল না। পরন্ত, তাহার স্থানে সহকারীটাই 
ফলতঃ সেই কার্যে সমর্য হইয়া গেল। আরও কথ। এই যে, সহকারীটা 
যদি নিজ কার্য্ে অগ্ত সহকারীর অপেক্ষা না রাখে, তাহা হইলে এর সহৃকারীতেই 
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অতীতাদি কার্ধ্ের যুগপদ্উৎপত্তির আপত্তি থাকিয়া যাইবে ও অন্ত সহকারীর 
অপেক্ষা স্বীকার করিলে, প্র অন্ত সহকারীটার আবার অপর সহকারীর অপেক্ষা 
থাকিবে। স্ৃতরাং, এইভাবে সহকারীর সহকারী, তাহার সহকারী -_ এইরূপ 
কল্পনায় অনবস্থা্বোষ আসিয়া উপস্থিত হইবে। 

আর, যদ্দি পুর্ববপক্ষী প্রথম পক্ষ অবলম্বন করিয়! বলেন ষে, সহকারী সহকার্য্য 
কাধ্যের উপযোগী সংস্কার আধান করিয়! উহার সাহাধ্য করে । অতএব, ভাব- 
বস্ত নানাকালীন-ফলোৎপার্দনে সমর্থ হইলেও সহকারি-সমবধানের ক্রমিকত্ব- 
নিবন্ধনই উহা! ফলের ক্রমিক উৎপাদন করে, যুগপৎ করে না। এই প্রকার 
হইলে বস্তর স্থিরত্বপক্ষে ( অতীত, অনাগত ও বর্তমান ) বিভিন্নকালীন কার্যের 
সামর্থ্য সর্বদা বর্তমান থাকিলেও যুগপৎ নান। কার্ষের, অথাৎ বর্তমান কার্যের, 
উৎপত্তিক্ষণে অতীত ও অনাগতাদি কার্য্ের উৎপত্তির আপত্তি হইবে না। 

স্থিরত্ববার্ধীর উক্তসমাধানেও জিজ্ঞাসা হইবে যে, সহকারীর দ্বার! সহকাধ্যে 
সম্ুৎপার্দিত এই ষে কার্যোপযোগী সংস্কার বা অতিশয়, ইহা কি ভাবাত্মক বস্ত অথবা 
অভাবাত্মক ? যদি তিনি উক্ত সংস্কারকে অভাবাত্মক বলেন, তাহা হইলে 
উহা বৌদ্ধসিদ্ধান্তে অন্বীক্ুতই হইবে । কারণ, শশশ্ঙ্গাদির হ্যায় অসৎ যে অভাব, 
তাহাকে সহকারী স্থষ্টিও করিতে পারিবে না এবং উহা! সহকাধ্যকে ফলোৎপাদক- 
রূপে সংস্কৃত বা অতিশয়িতও করিতে পারিবে না। অতএব, সহকারীর দ্বার 
সমুৎপাদিত যে কারণগত কার্যোপযোগী সংস্কার বা অতিশয়, তাহাকে অবশ্তই ভাব- 
স্বভাবের বলিতে হইবে । এইপক্ষেও জিজ্ঞাসা হষ্টবে যে, উক্ত সংস্কার 
কি সংস্কার্যয যে কারণ, তাহা হইতে ভিম্নপদার্য অথবা উহা কারণাখ্বকই, 
কারণগত ভাবাস্তর নহে। যদি উক্ত সংস্কারকে পূর্ববপক্ষী কারণাত্মকই বলেন, 
উহা] হইতে পৃথক ভাবাস্তর না বলেন; তাহা হইলে দোষ এই যে, অতীত 
কার্যের উৎপত্তির ক্ষেত্রেও কারণটা অতীত কার্যের সামর্থ্য লইয়! 
যেরূপ ছিল, বর্তমানেও উহ! এ সামর্ধ লইয়া ঠিক সেই ভাবেই উপস্থিত 
আছে। এইরূপ হইলে কারণটা অতীতে যাহা করিয়াছিল বর্তমানেও 
গাহার তাহ! কর! উচিত হুইবে। উত্তরকালে সমানভাবে বিগ্মান 
বন্তর যদি কোনও অবশ্থান্তর না থাকে, তাহ! হইলে এককালে সে যাহা 
করিয়াছিল তাহার সন্বন্ধে অন্তকালে তাহা নাঁকব'র কথা আসে না। জার, 
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এইপক্ষে সহকারিত্বই সম্ভব হইল না। কারণ, যাহ! কারণের কোন ভাবাস্তর 
সম্পাদন করে না, তাহাকে কারণের সহকারীই বল৷ যায় না। 

যদি বলা যায় যে, ষদ্দিও সহকারীটা কারণের কোনও অবস্থাস্তর ঘটায় না 
ইহ| সত্য, তথাপি অতীতে কারণটা অতীত কাধ্যের উপযোগী যে সহকারী 
তাহার সহিত যুক্ত ছিল, বর্তমানে উহ! পর সহকারীর সহিত যুক্ত নাই। 
ষে সহকারিযোগ ও তাহার বিয়োগ, ইহার দ্বারাই অতীতে অতীত কার্য্যের 
সমুৎপা্দ এবং বর্তমানে তাহার অসমুৎপাদ ব্যাখ্যাত হইতে পারে। তাহা 
হইলেও দোষ এই যে, উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা পুর্ববপক্ষী ফলতঃ সহকারীকেই কারণ 
বলিলেন; যাহাকে তিনি কারণ বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহাকে আর তিনি 
কারণ বলিতে পারিলেন না । উভযনকালে একই অবস্থায় বিদ্যমান থাঁকিয়াও 
যদি কারণটা এককালে যাহ! করিয়াছিল অন্তকালে তাহা ন! করে এবং 
সহকারীটা উপস্থিতিমাত্রই কার্ষ্যটা করিয়া দক, তাহা হইলে সহকারীতেই 
কার্যের অন্বন্ন ও ব্যতিরেক পর্যবসান-প্রাণ্ত হয়, কারণে আর উহ পর্যবসিত 
হয় না। অতএব, পুর্বের ব্যাধ্যায় সহকারীই কারণ হইয়1 গেল, যাহা! কারণ 
তাহা আর কারণ হইল না। আর পূর্ববপক্ষীর কথা স্বীকার করিয়াও আমরা 
বলিতে পারি যে, পূর্ববপক্ষীর মতান্ুসারেও অগত্যা তাহাকে ক্ষণিকত্বপক্ষই 
অবলম্বন করিতে হইবে । কারণ, তিনি বস্ত্র ছ্িত্বকে রক্ষা! করিতে গিয়া একই 
বন্ততে সহকারি-যোগ ও তাহার অভাব স্বীকার করিয়৷ বসিয়াছেন। ইহাতে 
স্থিত্ববাদে সহকারি-যোগ ও তদভাবন্ধপ বিরুদ্ধধন্ম্বের একত্র সমাবেশ আসিয়! 
পড়ে । সুতরাং, উক্ত প্রকারে বিরুদ্ধধর্মদ্বয়ের একত্র সমাবেশের যে আপত্তি হুয় 
তাহাই তাহাকে স্থিরত্ববাদে অবিশ্বাসী করাইয়। ক্ষণিকত্ববাদে বিশ্বাসী করাইবে। 
এক্ষণে ইহা! আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম ঘে, পূর্ববপক্ষীর কথিত ষে কারণগত 
সহকারিজ-সংস্কার, তাহাকে তিনি আর কারণ হইতে অভিন্ন বলিতে পারেন না। 

পুর্বপক্ষী তাহার শ্থিরত্ববাদ্কে সমর্থন করিতে গিয়! যদি বলেন যে, সহকারীর 
দ্বারা আহিত, অর্থাৎ সমুৎপার্দিত, যে কারণগত সংস্কার বা অতিশয়, তাহ] তাহার 
আশ্রয়ীভূত কারণ হইতে অভিন্ন নহে; পরন্ত, উহা কারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
এবং কারণের তৎকালীন ধর্্মবিশেষ। সহকারীর অনুপস্থিতিতে উক্ত সংস্কার 
ব। অতিশয় কারণে থাকে না। এঞ্পন্ত, বর্তমান অবস্থায় কারণটা আগামী 
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কার্য্যে সমর্থ হইলেও প্র সংস্কার উহাতে না থাকার, বর্তমানতা-দশায় কারণটা 
আর আগামী কাধ্য বা ফলের সমুতপাঁদন করে না। যখন সহকারীটা আসিয়া 
উহাতে আগামী কার্যের উপযোগী সংস্কারকে সমূৎপার্দিত করিবে, তখনই এ 
সংস্কত কারণটা আগামী কার্যে স্থষ্টি করিবে । সুতরাং, স্ট্িরত্ববাদ্দেও বিভিন্ন 
কার্য্যের ক্রমিক সমুৎপাদে কোন বাঁধা দ্বেখা যায় না। 

তাহা হইলেও উত্তরে ক্ষণিকত্ববাদী বলিবেন যে, পূর্বপক্ষী প্রদ্ঘশিত- 
প্রকারে ছ্িরত্ববাদ্দের সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ, এরূপ হইলে 
কারণকে আর তিনি কারণ বলিলেন না, সংস্কার বা অতিশয়াজ্মক যে সহকারীর 
দ্বারা সম্পাদিত ধর্ম্সটা, তাহাকেই তিনি কারণ বলিলেন। প্র সংস্কার ব৷ 
'অতিশয়ের সহিতই কার্য্যের অন্বয়-ব্যতিরেক থাকিল, কারণের সহিত নহে । 
স্থৃতরাং, কার্য্ের অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা নিয়ম্য যে কারণতা, তাহ] সংস্কারেই 
আসিয়া গেল। অতএব, যাহাকে কারণ বলিয়া স্বীকার কর! হইবে তাহাতে 
আর এরূপ সহকারি-কৃত সংস্কার বা অতিশয় স্বীকার করা যাইবে না। 

আর, এতট! প্রয়াস করিয়াও তিনি কার্য্যোৎপত্তির যে ক্রমিকত্ব আছে 
তাহার উপপাদদন করিতে পারেন নাই। অত্ীতকালে শ্ঠির কারণের সহিত 
মিলিত হইয়া সহকারীটী উহাতে বে সংস্কারের আধান করিয়াছিল, বর্তমান- 
কালেও সেই সংস্কার লইয়াই কারণটা বিগ্কমান আছে । সুতরাং, এক্ষণেও 
ত্র কারণের অতীত কার্যযটা করা উচিত। যদি কার্যের উৎপত্তিক্ষণে তদনুকূল 
সংস্কারটী বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া পূর্ববপক্ষী মনে করেন, তাহা! হইলেও 
পূর্ববপক্ষীকে পরম্পরবিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের একত্র সমাবেশ স্বীকার করিতে হুইবে। 
কারণ, একই কারণে অতীতকার্ধ্যান্ুকুল সংস্কার ৪ তদভাব থাকিয়া গেল। 
বস্তর স্থিরত্ব এখনও প্রমাণিত নাই ; সুতর'ৎ, বিভিন্ন কালকে সংস্কার ও তদভাবের 
অবচ্ছেদক স্বীকার করিয়াও প্রদশিত বিরোধের সমাধান কর] সম্ভব হইবে না। 

ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে বদি এইপ্রকার আপত্তি করা যায় যে, ক্ষণিকত্ববাদীর। 
সমর্থ কারণের দ্বারা কার্য্যের উৎপত্তিতে সহকারীর অপেক্ষা স্বীকার করেন ন1। 
এইরূপ হইলে অঙ্কুরাত্ি কার্যের স্থলে যে ভূমি, জল ও কর্ষণাদির নিয়মিত- 
ভাবে অপেক্ষা দেখা! যায়, তাহ! ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। কারণ, অস্থ্য- 
ড়ীপ্রাণ্ড অঙ্কুরজননে সমর্থ যে বীঞক্ষণ, তাছ। স্বসামর্থ্যবশতঃই কোন 
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প্রকার বিলম্ব না করিয়াই নিক কার্য অন্কুরের উৎপাদন করিবে। 
সমর্থের কার্ষ্যোৎপাঁদে বিলম্ব বা অন্যের অপেক্ষ।' থাকিতে পারে না বলিয়্াই 
ইহারা মনে করেন। কিন্তু, আমরা ইহা! দেখিতে পাই যে, কধিত ও অলাদির 
দ্বারা সুসংস্কৃত ক্ষেত্রেই বীজ হইতে অঙ্কুরের সমুদ্গম হয় ; অন্যথা হয় না। 

তাহা হইলেও উত্তরে ক্ষণিকত্ববাদদী বলিবেন ষে, তীহার! কার্য্যের দ্বারাই 
কারণে তদনুকূলসামর্থ্যের কল্পনা করিয়াছেন ; যদৃচ্ছাবশতঃ উহা করেন 
নাই। আর, নানাপ্রকার অন্ুপপত্তি আসিয়! উপস্থিত হয় বলিয়াই সমর্থের 
কার্যোৎপাদনে সহকারীর অপেক্ষা অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাহারা সকল 
অনুপপত্তি পুর্বে সমুপস্থাপনও করিয়াছেন। এই সকল কারণে তাহার! 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ক্ষেত্রত্বাদিরূপে বা বাীজত্ব- 
প্রকারে যদি অস্কুরের প্রতি ক্ষেত্রাদি ও বীজের কারণত্ব কল্পনা কর! যায়, তাহ 
হইলে অসংস্কৃতক্ষেত্রে এবং কুশুলস্থবীজাদি হইতে অঙ্কুরের সমুৎপাদ্দ শ্বীকার 
করিতে হয়; অথচ বাস্তবিকপক্ষে তাহা হয় না। সুতরাং, বীজ হইতে বীজাত্তর- 
ক্রমে এবং ভূমি হইতে ভূম্যস্তরক্রমে সেইস্থলেই বীজ ও ভৃম্যাদ্িতে অঙ্কুর 
কুর্বন্রপতা বা অস্কুরজননান্ুকুলসামর্ঘ্যের কল্পনা করা হয়, যে স্থলে বস্ততঃই 
অহ্কুরের সমুদ্গম হইয়াছে । কার্ধ্যই যখন সামর্থ্কল্পনার লিঙ্গ, তখন বিন! 
কার্যে উহ! কল্পিতই হইতে পারে না। এইভাবে কুর্বদ্রপতা-প্রাপ্ত বীজাদি 
স্থলে কবিত ও জলাদি-স্ুসংস্কৃত ভূম্যাদদির সহযোগ অবশ্তম্তাবী বলিয়াই বীজের 
হ্যায় কধিত-ভূম্যাদিরও অস্কুরের প্রতি নিয়তপূর্ববস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। 
আর, একমাত্র সমর্থ বীজই যে অস্কুরের কারণ, তাহা নহে; পরন্ত, সমর্থ 
ক্ষেত্রার্দিও অগ্কুরের কারণ হইবে । কারণ, সমর্থ বীজের স্তায় সমর্থ ভূম্যাদিও 
অঙ্কররূপ কার্যের প্রতি নিয়তপূর্ববর্তী হইয়াছে। কার্ধয-নিয়তপূর্বববত্তিত্বই 
কারণত্ব ; সুতরাং, আমাদের মতে বীজের ন্যায় ভূম্যাদিও অস্কুরের কারণ বলিয়া 
স্বীকৃত হয়। অন্তান্ত মত হইতে তীহাদের মতের বৈলক্ষণ্য এই যে, অন্তমতে 
কারণগুলির পরস্পর সহ্কারিত। স্বীকৃত হইয়াছে, তীহারা এ সহকারিত। স্বীকার 
করেন নাই। সমর্থ ভূম্যাদি ও সমর্থ বীজের সহভূত্ব, অর্থাৎ সমানকালে 
উৎপত্তিমত্্নিবন্ধন, পরম্পরের প্রতি উপকার করা সম্ভব হয় নাই এবং সেই 
কারণেই উহাদের পরম্পরের সহকারিতা স্বীকার করিতে পার৷ যায না। 
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এই বে ভূম্যা্দি ও বীজের অঞ্ুরকারী সামর্থ্যের কল্পনা কর! হইল, ইহার 
বিরুদ্ধে কেহ কেহ নিয়োক্তপ্রকারে আপত্তি করিয়াছেন যে, উক্ত বিভিন্ন 
সামর্থ্যগুলি কি একই অর্থক্রিয্নার সম্পাদক অথবা উহার! বিভিন্ন প্রকার র্থ- 
ক্রিয়ার সম্পাদন করিয়া অঙ্করের সমূৎপাদন করে। যদি প্রথম পক্ষ অবলম্বন 
করা যায়, তাহ! হইলে উহাদের কৃতকারিত্ব আসিয়া পড়ে। সমর্থ বীজও 
অঙ্করোৎপাদনে যে অর্থক্রিয়াটী করিল ভূমিও দি কেবল সেই অর্থক্রিয়াটাই 
সম্পাদন করে তাহ! হইলে উহারা পরম্পর কৃতকারীই হইয়া গেল। আর 
যদি দ্বিতীয়পক্ষ গ্রহণ করিয়া ইহা বল! যায় যে, উহারা বিভিন্ন অর্থক্রিয়! 
সম্পাদন করিয়া অস্কুরের সৃষ্টি করে, তাহা হইলে উহারা ফলতঃ পরম্পর 
পরম্পরের সহকারীই হইয়! গেল। 

ইহার উত্তরে আমতলী বলিতে পারি যে, পুর্ববপক্ষী বৌদ্ধসিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ নহেন 
বলিয়াই উক্তপ্রকার আপত্তি করিয়াছেন । তিনি রহস্তন্ঞ হইলে কখনই এরূপ 
আপত্তি করিতেন না। অন্ভিপ্রার এই যে, ভূম্যাঁদি ও বীজ ইহার! একই অর্থ- 
ক্রিয়াসম্পাদন করিলেও উহাদের কৃতকারিতাদোষ হয় না। কারণ, একই 
অর্থক্রিয়া বদি বিভিন্নব্যক্তির বা বস্ত্র দ্বারা ক্রমিক উৎপন্ন হয় বলিয়া কেহ 
বলেন, তাহা হইলেই বাস্তবিকপক্ষে সেই মতেই কৃতকারিত! দোষ হয়। যদি 
একজ্াতীয় অর্থক্রিয়াব্যক্তিগুলির বিভিন্ন অর্থক্রিরা বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা 
সম্পাদিত হয়, তাহ! হইলে সেই স্থলে কৃতকারিত। দোষ হয় না। আমর! এক 
সহত্র বস্ত্র তৈয়ারী করাইব, এই অবস্থায় আমরা যদি বিভিন্ন প্রত্যেক বস্তের 
নিশ্মাণার্থ বিভিন্ন তন্তবায়কে নিয়োজিত করি, তাহ! হইলে কি তাহারা পরম্পর 
পরস্পরের সহকারী হয়? তাহা হয় না। কারণ, যাহার ষে কাজ তাহ সে 
বিভিন্নভাবে করিয়া যাইতেছে । আমরা যদি একটা বিরাট লৌহনিস্মিত রোলারকে 
টানিবার ব! উঠাইবার নিমিত্ত বহুলোককে নিয়োজিত করি, তাহা হইলে & লোক- 
গুলি কি কৃতকারী হইয়া বায়? তাহা হয় না। কারণ, একটা ক্রিয়াকেই সকলে 
মিলিয়া একসঙ্গে করিতেছে । সুতরাং, ভূম্যাদি ও বীজ ইহার! সকলে মিলিয়। 
যদি একসঙ্গে ( এককালে ) অস্কুররূপ একটীমাত্র অর্থব্রিয়! সম্পাদন করে, তাহা 
হইলেও সমকালকারিত্বনিবন্ধন উহাদের কৃতকারিতাদোষ হয় না। আর, 
য্ধি উহার! সমকালে বিভিন্ন অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অধ্বরের স্থষ্টি করে, 
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তাহা হইলেও উহাদের পরম্পর সহকারিতাদদোষ আসে ন|। অস্থুরস্থষ্টি করিতে 
গিয়া! ভূমি তাহার কাজ করিয়া যাইতেছে, অল তাহার কার্দ করিতেছে, 
বায়ু নিজ কর্তব্য করিতেছে, তেজও নিজের যাহা! কাজ তাহাই করিতেছে। 
এইভাবেই অস্কুররূপ কাজটা হইয়া গেল। ভূম্যাদির কেহ কাহারও সহকারী হইল 
না, বা একটা নিজের কাজে অপরের অপেক্ষাও রাখিল না। অতএব, এক্ষণে ইহা! 
আমর! বেশ পরিষ্ণারভাঁবেই বুঝিতে পারিলাম যে, পূর্বপক্ষীর আপত্তি সমীচীন 
হয় নাই। 

কুশৃলস্থ বীজ ও অস্ত্যক্ষণতাপন্ন বীজ এতছুভয়ের মধ্যে বীজত্ব রূপ ধর্মমটী 
অবিশেষে থাঁকিলেও, কুশ্লস্থৃতাদশায় উহা অস্কুরের উৎপাদন করে ন1) পরস্থ, 
অন্ত্যক্ষণতাদশায়, অর্থাৎ কষিত ও জলাদির দ্বারা স্থুলংস্কতক্ষেতস্থতাদশায়, 
উহা অশ্কুরের সমুৎপার্দন করে বলিয়! আমর! সর্বদাই দেখিতে পাই। সুতরাং, 
ইহা অবশ্ঠই কল্পনা করিতে হইবে যে, বীজত্বের দ্বার! উভয় বীজ তুল্য হইলেও, 
অপর কোনও বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য উহাদের আছে। অন্তথা, একত্র অস্কুর- 
কারিত্রের অভাব ও অন্তাত্র তৎকারিত্রের উপপত্তি হইবে না। প্র যে বীজ- 
গত বৈলক্ষণাটা, বৌদ্ধশান্ত্রে তাহাকেই অন্বরকুর্বদ্রপতা নামে পরিভাষিত করা 
হইয়াছে এবং উহ্বাই অগ্কুরসামর্থ্য। এই যে কুর্ধন্রপতা ও তদভাবরূপ পরম্পর- 
বিরুদ্বধর্মদ্য়, ইহার দ্বারাই কুশুলস্থ ও ক্ষেত্রস্থ বীজের পরম্পরভেদ প্রমাণিত 
হইয়া যায়। কার্য্যরূপ লিঙ্গের দ্বারাই সামর্থ বা কুর্ধবদ্রপত৷ অনুমিত হইয়া 
থাকে। বীজের কুশুলস্তাদশায় অ্কুররূপ কার্যযটা নাই বলিয়াই প্র অবস্থায় 
বীজে অস্কুরকুর্বদ্রপতা প্রমাণিত হইতে পারে না এবং স্থুসংস্কৃত ক্ষেত্রস্থৃতা- 
দশায় অগ্নুররূপ কার্য্য সমুত্পন্ন হইয়া থাকে । এজন্য, তী অবস্থায় অস্থরাত্মক 
যে কাধ্য, তাহাকে হেতু করিয়৷ উক্ত কুর্বদ্রপতাটা প্রমাণিত হইয়া যায় ! 

কথিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি আপত্তি করা যায় যে, উভয়বীজসাধারণ 
ষে বীজত্বরূপ সর্বসম্মত ধর্টা, তাহাই অস্থুরান্ৃকূলসামর্থ্য, তত্ডিম্ন অপর 
কোনও কৃর্ধব্রপত্বাত্বক সামর্থ্য বীজে নাই। যদিও প্র বীজত্বরূপ সামর্ঘ্যটী 
কুশুলস্থতাদ্বশীতে বীজে আছে এবং এ অবস্থাতেও উহা! অস্কুরোৎপাদনে 
সমর্থ ইহা সত্য, তথাপি অঙ্করের অপরাপর কারণগুলি, যথা সুসংস্কতক্ষেত্রাদি, 
তাহারা বীজের সহিত মিলিত হয় নাই বলিয়াই তী অবস্থায় অস্কুররূপ কার্য্যের 


১৩৮ বৈসাষিক হর্শন 


সমুৎপাদ হয় না। অস্থুরের প্রতি বীজের ন্যায় ক্ষেত্রাদিও কারণ, তাহা! ত বৌদ্ধ- 
মতেও হ্বীকৃতই আছে। ম্ুতরাৎ, এইভাবেই যখন সকল সমস্তার সমাধান 
হইয়া যায়, তখন অস্থরকুর্বদ্রপতারূপ বৈজাত্য-কর্পনার কোন অবকাশই নাই। 

ক্ষণিকত্ববাধী ইহার উত্তরে বলিবেন যে, তীহারা ষে কুশূলস্থ বীজ ও অস্ত্যক্ষণত্া- 
প্রাপ্ত বীজ এই উভয়বিধ-বীজ-সাধারণ বীজত্বকে সামর্থ্য না বলিয়া অস্থাক্ষণতা প্রাপ্ত 
বীজজব্যক্তিতে অঙ্ক রকুর্বক্রপত্বাত্মক বৈজাত্যবিশেষ স্বীকার করিয়। এঁ বৈজাত্যকে 
সামর্থ্য বলিয়াছেন, ইহা বিলাসমাত্রই নহে; পরন্ধ, এ প্রকার বৈজাত্য 
অস্বীকার করিয়া বস্তর স্থিরত্ব শ্বীকার করিলে কার্য্যকারণভাবের অন্ুপপত্তি 
হয় বলিয়াই বৈজাত্যকে সামর্থ্য বলা হইয়াছে এবং তদনুরোধে বস্তর ক্ষণিকত্ব 
স্বীকার করিতে হইয়াছে । 

সমর্থ হইয়া কারণগুলি কার্ষোর সমুৎপাদ্দনে বিলম্ব করে অথবা উহা করে না 
এই ছুইটী পক্ষ পরম্পর পরস্পরের অভাবাত্মক হওয়ায় কোনও তৃতীয় পক্ষ কল্পিত 
হইতে পারে না। এজন্য, আমাদিগকে উক্তপক্ষদ্বয়ের অন্যতরপক্ষ অবশ্ঠই 
অবলম্বন করিতে হইবে। যদ্দি দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলা যায় যে, সমর্থ 
হইয়া কারণ কখনও কার্য্োৎপাদে বিলম্ব করে না, তাহা হইলে আর 
প্রদ্শ্িত উভয়বিধবীজ-সাধারণ বীজত্বকে সামর্থ্য বলিয়া বস্তর স্থিরত্বপক্ষের 
সমর্থন করা যাইবে না; কারণ, বীজত্বই যদি সামর্থ্য হয় এবং একটী বীজই 
অন্কুরোৎপত্তির পূর্বক্ষণ পর্য্যস্ত স্থায়ী হয়, তাহা হইলে সমর্থ বীজেরও অঙ্করোৎ- 
পাদনে বিলম্বকারিত্বই স্বীকার করিতে হইল। কারণ, কুশুলস্থতাদ্শাতে বীঞ্জটী 
অস্ক রোঁৎপাদনে সমর্থ হইয়াও অব্যবহিতপরক্ষণে অঙ্ক,দ্ধের সমুৎপাদন করিল না; 
পরন্ত, উহ! বন্ুবিলঙ্ছে ভূমিকর্ষণাদির পরে অঙ্ক রের সমুৎপাদন করিল। যাহাদের 
উপযুক্ত ক্ষেত্রে বপন করা হইল না, সেই বীজগুলি অস্ক,রের সমূৎপাদনে সমর্থ 
হইয়াও কুশুলে থাকিয়াই বিনষ্ট হইয়া! গেল, কখনও উহ! আর সামর্থ্যান্যারী নিজের 
কাজ করিল না। সুতরাং যদি সমর্থ বীজ কথনও স্বকার্ষ্যে বিলম্ব করে 
না বলিয়! স্বীকার কর! হয়, তাহা! হইলে অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে 
যে, কুশুলস্থ বীজ ও উপযুক্ত ভূমিতে উপ্ত বীজ, ইহার" ব্যক্তিরূপে পৃথক্‌ পৃথক্‌ এবং 
কুশলস্থ বীজে অঙ্ক, রোৎপাদন-সামর্্য নাই, ক্ষেব্রস্থ বীজে উহা আছে। এ যে 
ক্ষতরস্ববীজগত বিলক্ষণ সামর্থাটী, তাহাকে শাস্ত্রে অগ্ক_রকুর্বন্রপতা৷ নামে 
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পরিতাবিত করা হইয়াছে। এইপ্রকার হইলে আর সমর্থবীজের অঙ্ক রোৎপাদনে 
বিলম্ব স্বীকার করিতে হইল না। কারণ, ক্ষেত্রস্থ যে বীজ ব্যক্তিটা অঙ্ক রকুর্কব্ধ- 
পতাপন্ন, তাহা! অব্যবহিতপরক্ষণে অঙ্করের সমুতপাদনরূপ অর্থত্রিয়। সম্পাদন 
করিয়া এ অঙ্ক.রোৎপত্তিক্ষণেই নিজে বিনষ্ট হইয়া গেল। বস্ত্র বিনাশে স্বাতিরিজ 
কারণের অপেক্ষা না থাকায় বস্তগুলি স্বোৎপত্তির অব্যবহিতপরক্ষণে, অর্থাৎ 
অর্থক্রিয়ার উৎপত্তিক্ষপে, বিনাশ-প্রাপ্ত হইবেই, অবিনাশী হইয়া স্থিতিলাভ করিতে 
পারিবে না, ইহা! পূর্বে বলা হইয়াছে । সুতরাং, এক্ষণে ইহা আমরা পরিফার- 
ভাবেই বুঝিতে পারিলাম যে, সমর্থ হইয়া কারণগুলি কার্য্যের উৎপাদনে বিলম্ব 
করে না __ ধিনি এই পক্ষটা অবলম্বন করিবেন স্তীহাকে অবশ্ই ক্ষণিকত্ববাদী 
হইতে হইবে । 

আর, যদি পূর্ববপক্ষী প্রথমপক্ষ অবলম্বন করিয়া বলেন যে, সমর্থ হইয়াও 
বন্তগুপির স্বকার্য্যোৎপাদনে বিলম্ব করাই স্বভাব। এই মত গ্রহণ করিলে 
অবশ্যই বস্তর স্থিরত্বস্বীকারেও কোন বিরোধ উপস্থিত হইবে না। ইহারা 
যদি কুশুলস্থ ও ক্ষেত্রস্থ বীজের মধ্যে কোনও ভেদ স্বীকার না করেন 
এবং বীজত্বপ সাধারণধর্শ্কেই অস্করকারিসামর্থ্য বলিয়া মনে করেন, 
তাহা হইলেও সমর্থ কারণের কার্য্যোৎপাদনে বিলম্বকারিত্বের কোনও ব্যাঘাত 
হইবে না। বীজত্বরূপ সামর্থ্যের দ্বারা অঙ্করোৎপাদনে সমর্থ হইয়াও বীজটী 
বখন কুশুলস্তাঁদশায় অঙ্কুরের সমূৎপাদন করিল না এবং বহুপরে ক্ষেত্রস্থ হইয়া 
উহা করিল, তখন সমর্থবীজের.স্বকার্য্যকারিত্বে বিলম্বের কোনও হানি হইল না। 

এইরূপ হইলেও আমর! পূর্বপক্ষীর মতটাকে অভিনন্দিত করিতে 
পারিতেছি না। কারণ, উক্তমতের দ্বারা তাহার অভিপ্রায় ব্যাহত 
হইবে বলিয়াই মনে হয়। পূর্বপক্ষীর গুঢ় অভিপ্রায় এই যে, কারণগুলি 
যতক্ষণ পর্য্স্ত না অপরাপর কারণনিচয়ের সহিত যুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কার্ধ্যটা 
সমুৎপন্ন হইবে না। কিন্তু, অপরাপর কারণগুলি যেমন মিলিত হইবে তেমনই 
উহ অব্যবহিতপরক্ষণে স্বকার্ষ্যের সমুৎপাদন করিবে । সামগ্রী উপস্থিত হইলেও 
কার্য্ের উৎপত্তি হইবে না, ইহ! তিনি মনে করেন না। প্রদপ্রিত অভিপ্রায় 
লইয়াই তিনি সমর্থ-কারণের বিলম্বকারিত্বস্বীকারে অগ্রসর হইয়াছেন । কিন্তু, 
তিনি ইহ! ভাবিয়! দেখেন নাই যে, যাহার ফাহ স্বভাব, তাহাকে সে পরিত্যাগ 
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করে না, শ্বভাব-পরিত্যাগে বন্তর বিস্তমানতাই সম্ভব হয় না । এইকূপ হইলে 
সমর্থ কারণটা যখন অপরাপর কারণসমুহের সহিত মিলিত হইবে, তখনও 
কারণটা নিজত্বভাব যে বিলম্বকারিতা, তাহাকে লইয়াই থাকিয়া! যাইবে । তাহার 
স্বভাবকে সে আর পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। সুতরাং, আদে৷ কোনও 
কার্য করাই আর তাহার দ্বারা সম্ভব হইবে না। কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ হইয়াও 
বিলম্বকারিতাস্বভাবের দোষে সে কেবল বিলম্বই করিতে থাকিবে । এক্ষণে ইহা 
আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সমর্থ কারণের বিলম্বকারিত্বরূপ স্বভাব স্বীকার 
করিয়া বস্তুর স্থিরত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। অতএব, অগত্য। পূর্ববপক্ষীকেও 
সমর্থ কারণের স্বকার্য্যোৎপাদনে বিলম্ব না৷ করাকেই স্বভাব বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে। এন্ূপ হইলে আর বীজত্বূপ সাধারণধর্নকে সামর্থ্য বলা যাইবে 
না; কুর্বন্্রপত্বাত্মক বৈজাত্যকেই সামর্থ্য বলিতে হইবে। সুতরাং, সামঞ্জন্তের 
"অনুরোধে তাহাকেও ক্ষণিকত্বেই বিশ্বাসী হইতেই হুইবে। 

পূর্ববপক্ষী যদ্দি বলেন যে, সামান্ততঃ-বিলম্ব-নাঁকরা সমর্থ বস্তুর স্বভাব 
নহে; পরন্ত, অপরাপর কারণের সমবধানে কার্য্যোৎপাদ্নে বিলম্ব-না-করাই সমর্থ 
বন্তর স্বভাব। এইরূপ হুইলে বীজত্বাআ্বক সাধারণধর্মকেই অঙ্কুরজনন-সামর্থ্য 
বল! যাইতে পারে এবং বস্তুর স্থিরত্ববাদও উক্ত স্বভাবের সহিত বিরুদ্ধ হইবে 
না। কুশুলস্থ এবং ক্ষেত্রস্থ বীজ অভিন্ন হইলেও এবং কুশুলস্থতাদশার় উহা 
অঙ্করোতৎপাদনে সমর্থ হইয়া এ অবস্থায় অগুরের সমুৎপাদন না করিলেও অন্তান্ত 
কারণনিচয়ের সমবধানে নিয়তভাবে অঙ্করোৎ্পাদন করায় স্থির হবাদেও প্রদশিত 
স্বভাবের হানি হইল না! । সুতরাং উক্ত স্ভাবের সহিত ষে স্থিরত্ববাদ্দের কোনও 
বিরোধ নাই, ইহা! পরিফারভাবেই বুঝা গেল । 


তাহ! হইলেও ক্ষণিকত্ববাদী বলিবেন যে, অন্তান্ত কারণনিচয়ের সমবধানে 
সমর্থবস্তর স্বকার্য্যোৎপাদ্নে বিলম্বনা'করা-রূপ যে স্বভাবের কথা পূর্বপক্ষী 
বলিয়াছেন, তাহা শ্বীকার করিতে তাহাদের কোনও আপত্তি নাই। কারণ, 
তাহারা বথন সামান্ততঃ-বিলম্বনা-করাকেই শ্বভাব বলিয়াছেন তখন উহ তাহাদের 
পক্ষে ক্ষতিকর হইবে ন1। সমর্থ হইয়া! যাহ! স্বকার্য্যোৎপাদনে বিলম্ব করে ন1, তাহ। 
অন্তাব্য কারণের সমবধানে ষে বিলম্ব করিবে না, তাহা সিদ্ধই আছে। লামান্াভাবের 
'অধিকরণে চিরকালই বিশেষ্যাভাবগুলি থাকে। লামান্তাভাব ব্যাপ্য হওয়ায় 
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সাধান্তাভাব থাকিলে বিশেষ্বাভাব থাকিবেই। অন্তান্ত কারণনিচয়ের সমবধানে 
কার্য্যোপাদনে বিলম্ব না করার পক্ষে যে আদৌ বিলম্ব-নাঁকরাঁটী সামান্ঠিত: 
অভাব, ইহা! আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাহাদের পূর্বরপক্ষীকে 
সামান্তঁতঃ-বিলম্ব-না-কর!-রূপ যে স্বভাব, তাহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
পরম্পরবিরদ্ধ কোটিদ্বয়ের মধ্যে যে অন্তর কোটি অবশ্ত স্বীকার করিতে 
হয়, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বিলম্বকরা ও বিলম্ব-নাকরা ইহার! 
পরস্পরবিরুদ্ধ। সমর্থ বস্ত হয় বিলম্বকারী হইবে, ন1 হয় ত বিলম্বকারী 
হইবে না। একটাকে অস্বীকার করিলেই ফলতঃ অন্তটীকে স্বীকার কর! হইয়! 
যায়। সমর্থ বস্তর বিলম্বকারিত্বরূপ স্বভাব যে পূর্ববপক্ষী শ্বীকার করিতে পারেন 
না, তাহ! আমর! অনতিপূর্কেই বলিয়াছি। স্থৃতরাধ ফলত: অবশিষ্ট ষে সামান্ততঃ- 
বিলম্ব-না-করা-রূপ স্বভাবটা তাহা পূর্বরপক্ষীর পক্ষে অবন্ত ্বীকাধ্য হইয়া 
রহিল। অতএব, দেখা যাইতেছে বে, পূর্ববপক্ষী সমর্থ বস্তুর ছুইটা স্বভাব স্বীকার 
করিলেন। একটী হইল অন্যান্ত কারণের সমবধানে বিলম্বনা-করা, অপরটী 
হইল সামান্তঃ-বিলম্বনা-করা। এক্ষণে পূর্বপক্ষীকে এমনভাবে সামর্থ্যের 
নির্বচন করিতে হইবে, যদ্দারা! পুর্বস্বীরুত স্বভাবদ্ধয়ের সহিত সামর্থ্যের বিরোধ 
না হয়। এইরূপ হইলে পূর্বপক্ষী আর বীজত্বরূপ সাধারণধর্ম্টটাকে অঙ্কুর- 
জনন-সামর্থ্য বলিতে পারেন না। কারণ, উহাতে বিলম্ব-না-করা-রূপ ষে পুর্ব 
স্বীরুত স্বভাব, তাহ! বিরুদ্ধ হইয়া গড়ে। কুশুলস্থ বীজ যখন সামর্থাযুক্ত 
হইয়াই কার্য্যাৎপাদনে বিলম্ব করিতেছে, তখন উহা! ত আর সামান্যতঃ-বিলম্ব- 
নাকরা-্বভাব রহিল না। অথচ, বাধ্য হইয়াই পূর্ববরপক্ষীকে উক্ত স্বভাবটী 
স্বীকার করিতে হইয়াছে। অতএব, ইচ্ছা না থাকিলেও কুর্ধবদ্রপত্বরূপ ষে 
বৈজাত্য, তাহাকেই সামর্থ্য বলিয়। স্বীকার করিতে আমাদের পূর্ববপক্ষী বাধা 
হইতেছেন। এইরূপ হইলে কুশুলস্থ ও অন্ত্যক্ষণতা-প্রাপ্ত বীজের ভেদ আসিয়া 
গেল এবং ভাঁবপদার্থও স্বভাবত: ক্ষণিকই হইয়া গেল। উক্ত সামর্থ্য কুশূলস্থ বীজে 
না থাকায়, উহ! আর অঙ্কুরজননে সমর্থই হইল না; অন্ত্ক্ষণতা-প্রাপ্ত বী্ঘই 
উক্ত সামর্থ্যে সমর্থ হইল এবং কার্যোৎপাদে আদৌ বিলম্ব করিল না। একজন, 
অন্তান্ত কারণনিচয়ের সমবধাঁনেও উহা। অবিলম্বকারীই হইল। এক্ষণে ইহা আর 
আমাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ভাববস্তর ক্ষণিকত্ব-পক্ষই অবশ্ঠই স্বীকার্য্য। 
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এতগুলি বুত্ম বুক্তির অবতারণা সত্বেও পূর্ববপক্ষী বদি বলেন যে, 
বিলম্বকর এবং নাঁকরা এই ছুই কোটির মধ্যে একটী কোটি ষে অবস্ত শ্বীকার্য 
তাহা তিনি জানেন। উক্ত কোটিদ্বয়ের মধ্যে বিলঘ্কর! কোটিটা তাহার 
স্বীকার্ধ্য এবং অপরটা হইতেছে, অপরাপরকারণনিচয়ের সমবধানে বিলম্বনা- 
করা। এই ছুইটা শ্বভাব তিনি সমর্থভাব সম্বন্ধে শ্বীকার করেন। অতএব, 
বৈভ্ৰাত্য-স্বীকারও নিশ্রয়োজন ; ক্ষণিকত্ব স্বীকারের ত প্রশ্নই উঠে না। বীজত্ব- 
রূপ সামধ্যে সমর্থ হইয়াও কুশুলস্থতাদশায় বীজগুলি ন্বকার্য্যোৎপা্ছনে বিলম্ব- 
কারী এবং সুসংস্কৃতক্ষেত্রস্থতা-দশায় উহ! কারণনিচয়সমবধানে অবিলম্বকারী 
হইল। সুতরাং, বৈজাত্য ও ক্ষণিকত্বশ্বীকারে বাধ্যবাধকত। ত প্রমাণিত 
হইল না। 

ইহার উত্তরে ক্ষণিকত্ববা্দী বলিতে বাধ্য হইবেন যে, পূর্বপক্ষীর মতটা 
আপাততঃ মনোরম হইলেও উহাকে সারবান্‌ বল! যায় না। কারণ, পূর্বপক্ষী 
দ্বশাবিশেষে স্বস্বীকৃত স্বভাবের পরিত্যাগ মানিয়৷ লইতেছেন। অন্তান্ত কারণ- 
নিচরের সমবধানে সমর্থ বন্তটা তাহার যে পূর্বেকার বিলম্বকারিত্বরূপ স্বভাব 
তাহাকে পরিত্যাগ করিল। কারণ, পুর্ব্বপক্ষী স্বয়ং বলিতেছেন যে, তখন উহা 
বিলম্ব করে না। নানা স্বভাবের কল্পন। কর। অসঙ্গত নহে । পরস্ত, এমন ভাবে 
উহাদের কল্পনা করিতে হয় যাহাতে একটী স্বভাবের স্থলে অপর ম্বভাবটা 
পরিত্যক্ত ন। হয়। স্বভাবের পরিহারে যে বস্তর অস্তিত্ব সম্ভব হয় না, তাহা 
পুর্ব্বে বহুবার বুল! হইয়াছে । এক্ষণে পুর্বপক্ষী বিচার করিয়া দেখুন, তিনি 
বৈজাত্য ও ক্ষণিকত্ব-স্বীকারে বাধ্য হইলেন কি না। 

“পটঃ ক্ষণিকঃ সত্বাং” এই যে ক্ষণিকত্বসাধক অনুমান, ইহার বিরুদ্ধে যদি 
নিয়োক্তপ্রকারে আপত্তি কর! যায় যে, উক্ত অনুমান কখনই বস্তর ক্ষণিকত্বে 
প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, উহা! সপক্ষ ও বিপক্ষ এই উভয় হইতে 
ব্যাবৃত্ত হওয়ায় অসাধারণ হইয়া গিয়াছে । স্থির বলিয়। যাহা কল্পিত হইবে, 
তাহাই ক্ষণিকত্বের বিপক্ষ হইবে। এ কল্পিত বিপক্ষে যে সত্তটী থাকিতে পারে 
না, তাহ ক্ষণিকত্ববাী নিজেই বলিয়াছেন । যাহা অর্থক্রিয়াকারী হইবে, 
তাহা হয় ক্রমে অর্থক্রিয়াগুলির সম্পাদন করিবে, না হয় যুগপৎ উহা! করিবে। 
ক্র্কারিত্ব ও বুগপৎকারিত্ব এই দুইটা ভিন্ন ক্রিয়াকারিত্বের তৃতীয় কোন পক্ষ 
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সন্তব হয় না। সুতরাং, ক্রমকারিত্ব ও ঘুগপৎকারিত্ব এতদন্তরটা সব্বের ব্যাপক 
হইয়া গিয়াছে। বন্ত স্থির হইলে তাহা ক্রমকারীও হইতে পারে না, বুগ্পৎকারী ত 
উহার নহেই। অতএব, সত্বের ব্যাপক যে উক্ত অন্তর, তাহা বিপক্ষ 
স্থিরবস্ত হইতে ব্যাবুত্ত হওয়ায়, & অন্তরের ব্যাপ্য ষে সত্বটা, তাহাঁও 
এ স্থিরাত্মক বিপক্ষ হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া গিয়াছে । ব্যাপকটা যাহা হইতে ব্যাকৃত্ত 
হয় ব্যাপ্যটি তাহ! হইতে অবশ্ঠই ব্যাবৃন্ত হইবে । এক্ষণে ইহা পরিষ্ারভাবে বুঝা 
গেল যে, ক্ষণিকত্বূপ সাধ্যের বিপক্ষ বলিয়। কল্পিত যে স্থিরবস্ত, তাহ! হইতে 
সব্বরূপ হেতুটা ব্যাবুত্ত হইয়া গিয়াছে । এইবার যদি উহাকে সপক্ষ বপিয়া 
গৃহীত যে অস্ত্যশব্বাত্মক ক্ষণিকবন্তরটা, তাহা! হইতেও ব্যাবুন্ত বলির প্রমাণিত 
করা যায়, তাহা! হইলেই সপক্ষ ও বিপক্ষব্যাবৃত্তিবশতঃ সত্বহেতুর অসাধারণত্ব সিদ্ধ 
হইয়! যাইবে । অসাধারণ হইলে উহার দ্বারা আর ক্ষণিকত্বের অনুমান করা সম্ভব 
হইবে ন। সব্বরূপ হেতুটী যে ক্ষণিকবস্ত হইতেও ব্যাবুত্ত হইয়া যাইবে, তাহ 
আমর! নিয়োক্ত যুক্তির সাহায্যে বুঝিতে পারি। যাহা বস্ত্র, তাহা হয় অর্থক্রিয়। 
সম্পাদনে অন্যসাপেক্ষ হইবে, না হয় অন্যনিরপেক্ষ হইবে। সাপেক্ষত্ব ও 
নিরপেক্ষত্ব ইহারা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধ বা অভাবাত্মক হওয়ায় তৃতীয় কোনও 
পক্ষ সম্ভব হইবে না। অতএব, সাপেক্ষত্ব ও নিরপেক্ষত্ব এতদন্ততর সত্বের ব্যাপক 
হইবে। সৎহইলে হয় তাহা অন্যনিরপেক্ষভাবে অর্থক্রিন্না সম্পাদন করিবে, 
না হয় তাহা অন্তসাপেক্ষভাবে উহা! করিবে। তৃতীয় কোনও প্রকার নাই। 
সত্বের ব্যাপক প্র ষে অন্তর, তাহ ক্ষণিকত্বপক্ষে সম্ভব হয় না। ক্ষণিকবস্ত 
যে অন্যসাপেক্ষভাবে অর্থক্রিয়া সম্পাদন করে না, ইহা ক্ষণিকত্ববাদ্ী নিজেই 
স্বীকার করিয়াছেন । অবশিষ্ট ষে অন্যনিরপেক্ষভাবে অর্থক্রিয়া সম্পাধন করা, 
তাহাও ক্ষণিকত্বপক্ষে সম্ভব হইবে না। বীজ যদি অন্যনিরপেক্ষভাবেই অঙ্ক,রাত্মক 
অর্থক্রিয়ার সম্পাদন করিত, তাহা হইলে ভূমির কর্ষণ, বীজের বপন ও অল- 
সিঞ্চনাদ্দির আবশ্তক থাকিত না। ম্তুতরাৎ, কুর্বন্রপতাপন্ন ক্ষণিকবীজ অন্ত- 
নিরপেক্ষভাবেই অর্থক্রিয়া স'পাদদন করে, ইহা বলা যায় না। সব্বের ব্যাপক 
যে সাপেক্ষকারিত্ব ও নিরপেক্ষকারিত্ব এতদন্ততর, তাহা ক্ণিকবস্ততে থাকিতে 
পারে না! সত্বের ব্যাপক ষে উক্ত অন্যতর, তাহা বদি ক্ষণিকবস্ত হইতে ব্যাবৃত্ 
হইয়। যায়, তাহা হইলে ব্যাপ্য যে সবরূপ হেতুটী, তাহাও নিশ্চিতই এ ক্ষণিক 


১৪৪ বৈশ্াধিক দর্শন 


' বন্ধ হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়৷ যাইবে। ব্যাপকের ব্যাবৃত্তিতে ব্যাপ্যের ব্যাবৃত্তি যে 
অবশ্স্ভাবী, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এক্ষণে ইহা আমরা বেশ স্পষ্ট 
ভাষে বুঝিতে পারিলাম যে, ক্ষণিকত্বরূপ সাধ্যের বিপক্ষ যে স্থির এবং উহার 
স্পক্ষ ষে অন্ত্যশব্বাত্বক ক্ষণিকবস্ত, তাহা! হইতে ব্যাবুত্ত হওয়ায় সবরূপ হেতুটী 
অসাধারণ্যরূপ দোষে হুষ্ট হইয়| গিয়াছে । সুতরাং, “পটঃ ক্ষণিকঃ সত্বাৎ, অন্ত্য- 
শব্ববৎ” এই প্রকার অনুমানের দ্বারা আর ক্ষণিকত্বের সাধন করা সম্ভব হইল না। 

তাহা হইলেও উত্তরে ক্ষণিকত্ববা্দী বলিবেন যে, ক্ষণিকত্ব-সাধনে-সত্ব হেতুটা 
অসাধারণ্য দোষে দুষ্ট হয় নাই। কারণ, উহ বিপক্ষ হইতে ব্যাবৃত্ত হইলেও সপক্ষ 
হইতে ব্যাবুত্ত হয় নাই। সত্বের ব্যাপক যে সাপেক্ষত্ব ও নিরপেক্ষত্ব এতদন্যতর, 
তাহ! ক্ষণিক পদার্থে অসম্ভাবিত নহে। উপকার সম্ভব ন1। হওয়ায় ক্ষণিক 
পদার্থের সাপেক্ষকারিত্ব সম্ভব না হইলেও, উহার নিরপেক্ষকারিত্ব অসম্ভব 
নহে। কুর্বপদ্রতাপন্ন বীজের ন্ায় কুর্ববদ্রপতাপন্ন যে কধিত ভূম্যাদি তাহাদেরও 
অঙ্করজনকত্ব তুল্যভাবেই আছে। পৃথক্‌ পৃথক কারণগুলি মিলিত হইলেই 
অঙ্ক রূপ কারের উৎপত্তি হয়। এইজন্যই উহ্ারা একত্র এককালে উপস্থিত 
হুইয়া অঙ্কুররূপ কার্যযটা করে। মিলিত হইয়া কাজ করে ইহা দেখিয়্াই 
পূর্ববপক্ষী এইগুলিকে পরম্পরসাপেক্ষ বলিতেছেন। বাস্তবিকপক্ষে স্থকার্ধ্য- 
জননে ইহারা কেহই অন্তের সহায়ক হয় নাই। প্রত্যেকেই ন্বতত্ত্রভাবে এক 
একটী অর্থক্রিয়৷ সম্পাদন করিতেছে । অতএব, ক্ষণিক পদার্থ হইতে নিরপেক্ষ- 
কারিত্বটা ব্যাবৃত্ত ন! হওয়ায় উহ হইতে সবের ব্যাবৃত্তি প্রমাণিত হয় না। 

পূর্বের আলোচনার দ্বারা ইহা আমর! জানিতে .পারিয়াছি যে, একসঙ্গে 
উৎপন্ন একাধিক ক্ষণিক ভাব বা ধর্ম মিলিতভাবে একটা অর্থন্রিয়া সম্পাদন 
করে এবং ইহার! নিজ নিজ কার্যে একে অপরের অপেক্ষা রাখে না । অর্থাৎ 
কুশুলস্থ বীজ হইতে প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন বীজক্ষণগুলি একটা প্রবাহে সমুৎপন্ন 
হইতে লাগিল এবং কুশূল-দেশ হইতে করিতক্ষেত্র পর্যন্ত, যে দীর্ঘ পথটা 
ইহার প্রত্যেক বিন্দুতেই অনস্তরিতভাবে এক একটা করিয়া বীজক্ষণ উৎপন্ন 
হইল। এই বীজসস্তানের অন্তর্গত যে অন্ত্যবীজক্ষণটী তাহ। (অর্থাৎ যাহার 
অনস্তরিত উত্তরক্ষণে অঙ্করটা সমুংপন্ন হইবে, সেই বী্ক্ষণটাই ) অঙ্কুর- 
কুর্বদ্রপতারূপ বৈজাত্য লয় সমুৎপন্ন হইল । এই যে অন্ত্যবী্ক্ষণটী ইহাও 
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স্বগ্রবাহপতিত শ্বাব্যবহিতপূর্ববর্তী যে বীজক্ষশটী, ( অর্থাৎ উপাস্ত্য-বীজক্ষণটা ) 
তাহা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে । সুতরাং, এ যে স্বসস্থানস্থ স্থাব্যবহিতপূর্ববর্তা 
বীজক্ষণটা, উহ্াই উক্ত অন্ত্য-বীজক্ষণের কারণ হইবে এবং অস্ত্য-বীজক্ষণোৎপাঘনে 
উহা! নিরপেক্ষও হইবেই। এ বীজক্ষণটা অস্কুরজননে নিরপেক্ষ হইলে ফলত: 
ইহাই বুঝা! গেল যে, উহা আর অন্ক্‌র জন্মাইবার নিমিত্ত কধিত ক্ষেত্র বা জল- 
সেকার্দির অপেক্ষা রাখিল ন1 এবং প্র বীজের পূর্ববর্তী যে উপাস্থ্য-বীজ্ক্ষণটা, 
তাহা অন্যের অপেক্ষা না রাখিয়াই অস্ক রকুর্বদ্রপতাপন্ন যে অস্ত্য-বী্জক্ষণটা, 
তাহাকে সমুৎপাদিত করিল । 

ইহার বিরুদ্ধে যদি আপত্তি করা যায় যে, ক্ষণিকত্ববাদে আর অঙ্ক.রস্থষ্টির 
নিমিত্ত কর্ষণ বা ক্ষেত্রাদি প্রয়োজন হইল না। কারণ, কুশুলস্থ বীজগুলির 
মধ্যে যে বীজক্ষণগুলিকে স্বস্বোপািত ক্ষণিকপ্রবাহে ক্ষেত্রস্থ করা যাইতে পারে, 
এবং যে বীজপ্রবাহের অন্তথ্-বীজক্ষণটা কুর্বদ্রপতাপন্ন হইবে সেই বীজগুলি 
কুশুলে থাকিয়াই অন্তনিরপেক্ষভাবে স্বস্বোৎপাদিত ক্ষণিকপ্রবাহে অঙ্কর- 
কুর্বদ্রপতাপন্ন যে অন্থ্য-বীজক্ষণটা, তাহার স্থষ্টি করিবে এবং উহা! হইতে কুশুলেই 
ঙ্করের স্থষ্টি হইতে পারে । স্বতিরাৎ, কর্ষণ, বপন ও ক্ষেত্রাদি নিশ্রয়োজন 
হইয়। গেল। 

তাহা হইলেও উত্তরে বলা যাইবে যে, পূর্বপক্ষী যে আপত্তি করিয়াছেন 
তাহা সমীচীন হয় নাই। কারণ, যদিও ক্ষণিকত্ববাদ ও অনুভবের অন্থরোধে 
কারণগুলির স্বশ্বকার্য্যোৎপাদনে পরম্পরনিরপেক্ষতা স্বীকার করা হইয়াছে 
ইহা! সত্য ; তথাপি একটামাত্র কারণের দ্বারাই কার্যের সমুৎপাদ স্বীকৃত হয় 
নাই ; পরন্ত, কারণসমূহাত্মক যে সামগ্রী, তাহাকেই শণিকত্ববাদীরা কার্যের 
উৎপাদক বলিয়াছেন। স্মুতরাৎ, ক্ষণিকত্ববাদেও অস্করাদি কার্ষ্যের নিমিত্ত কর্ষণ, 
বপন, জলসিঞ্চন ”ও ক্ষেত্রাদি নিপ্রয়োজন হইল না। ক্ষণিকত্ববাদেও 
ৃষ্টানুসারেই কার্য্যকারণভাব কল্পিত হইয়া থাকে । ইহা! দেখা যায় যে, বহুকাল 
র্যাস্ত কুশুলে পড়িয়া থাকিলেও বীজগুলি অঙ্ক্রন্ষ্টি করে না, এবং কবিত 
ক্ষেত্রে উপ্ত এবং জলাদির দ্বারা সিঞ্চিত হইলে বীজগুলি অঙ্করাত্মক কার্য্যের 
সমুৎপার্দন করে। সুতরাং, অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বার৷ ক্ষেত্র, বপন ও জলাদির 
অঙ্কর-কারণতা প্রমাণিতই আছে। নিয়তপূর্ববস্তিত্বই কারণতার স্বরূপ । 
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অঙ্ক-রাত্মক কার্ধ্যের প্রতি নিয়তপূর্ববন্তাঁ হওয়ায় বীজের ন্যায় ক্ষেত্রাদিও অবশ্তই 
কারণ হইবে। কুশুলস্থৃত/কালে এঁ কারণগুলি ন! থাকায় বীজ থাকিলেও অঙ্কুর 
হইবে না। 

আরও কথা এ যে, কুশুলস্থৃতা-দশায় এক একটা বীন্ হইতে যে ক্ষণিক 
বী্সসস্তান হয়, তাহাতে কোনও বীজক্ষণই অক্ক,র-ুর্বব্পতাপন্ন হয় না। 
বীজক্ষণকে অন্কুর-কুর্ববদ্রপতাপন্ন হইতে হইলে আবশ্তক যে কর্ষণ, ক্ষেত্র ও জল- 
সিঞ্চনাদি কারণগুলি, এঁ দশায় তাহাদ্বের সমবধান বা মেলন হয় না। অঙ্কুর- 
কুর্বজ্পতাত্মক বৈজাত্য যে কেবল বীজেই হয় তাহ! নহে, উহ বীজের স্তায় করিত 
ভূমিতেও হয়। ভূমিমাত্রই অঙ্করের কারণ নহে; পরস্ত, অঙ্কুর-কুর্বদ্রপতারূপ 
বৈজাত্যাপন্ন ষে ভূমি বা ক্ষেত্র, তাহাই অঙ্কুরের কারণ। পূর্ব পূর্ব ভৃমিক্ষণ- 
মাত্রই উক্ত বিজাতীয় ক্ষেত্র ব! ভূষিক্ষণের প্রতি কারণ নহে; পরন্থ, পূর্ববর্তী 
ভূষিক্ষণের স্তায় পূর্ববর্তী যে বীজক্ষণ, তাহাও এ বিজাতীয় ভূষির প্রতি কারণ 
হইবে। প্রদ্বশিত প্রণালীতেই ক্ষণিকত্ববাদে কার্যযকারণভাবের কল্পনা করিতে 
হইবে। সুতরাং, পুর্বপক্ষী যে আপত্তিটী তুলিয়াছেন, তাহার বিশেষ কোনও 
মুল্য আছে বলিয়৷ ক্ষণিকত্ববাদ্দী মনে করেন না। 

ক্ষণিকত্ববাদে বীজাদি ক্ষণগুলির স্ব স্ব অর্থক্রিয়াসম্পাদদনে বিলম্বকািত্বের 
চিন্তা সর্বথাই নিরবকাশ। স্বকার্ষ্যোৎপাদনে বিলম্ব করিতে হইলে উৎপাদ্ধক 
কারণগুলির অন্ততঃ পক্ষে ক্ষণহ্থয় পর্য্যন্ত বিদ্বমানতা আবস্তক হইবে। এইরূপ 
হইলে ভাবগুলির, অর্থাৎ বীজাদি বস্তগুলির, দ্বারা স্বোৎপত্তির তৃতায়ক্ষণে 
অন্করাদ্দিকার্্ের সমুৎপাদ সম্ভব হইবে। অঙ্ক, রাত্মক ক্ার্য্যের অব্যবহিত পুর্বরক্ষণটা 
বীজের পক্ষে দ্বিতীয়ক্ষণ হইল এবং রক্ষণ পর্যযস্ত বীজটা বিদ্ভমানই আছে। 
অস্কুরাত্মক কার্য্ের অব্যবহিত পুর্ববক্ষণে বীজটা বিদ্যমান হওয়ায় উহা অস্কুরের 
কারণ হইতে পারিল। এইরূপ হইলে বীজাদি ভাবগুলি ফলতঃ স্বকার্য্যোৎপাদনে 
বিলম্বকারী হইল। কারণ, প্রথমক্ষণে বিদ্যমান থাকিয়াও উহা! দ্বিতীযক্ষণে 
ফলোৎপাদন করিল না এবং এ দ্বিতীয়ক্ষণেও উহা বিচ্ধমান আছে। 
স্থৃতরাধ, এক্ষণে ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, কারণের কার্য্যোৎপাদে 
বিলম্বকারিতা স্বীকার করিলে আর ক্ষণিকতববাদী হওয়া যায় না। 
পক্ষান্তরে, বাহার! ভাবের ক্ষপিকত্ববার্ী হইবেন, তাহারা আর কারণের 
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বিনকিখ ম্বীকার করিতে পারিবেন না। কারণ, গীাহার ভাবের 
স্বিতীয়ক্ষণে বিচ্ভমানতাই স্বীকার করেন না। এইরূপ ভাবের আবলম্বকাঁরি 
স্বীকার করিলে আর উহাকে স্থির বল! যায় ন|। কারণ, ভাবগুলি স্ব স্ব 
কার্ষ্যোৎপা্ফনে অবিলম্বকারী হইলে, যে যে ভাবের যাহা যাহা করিতে হইবে, 
তাহার সবগুলি কাজই সেই সেই ভাবগুলি নিজ নিজ দ্বিতীয়ক্ষণে করিয়! 
ফেলিবে, তৃতীয়ক্ষণে করিবার মত অবশিষ্ট আর কিছু তাহাদের থাকিবে ন1। 
সুতরাং, অর্থক্রিয়াম্পাদন ন1 করায় দ্বিতীয়ক্ষণে উহাদের আর ভাবত্ব বা সত্তাই 
থাকিল না। ভাবত্ব বা সা নাই, অথচ বস্তটা বিদ্যমান __ ইহা ব্যাহতবচন। 
অতএব, এক্ষণে ইহা! আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বিলম্বকারিত্ববাদে ভাববস্তর 
যেমন ক্ষণিকত্ব সম্ভব হয় না, তেমন অবিলম্বকারিত-বাদেও ভাবের আর স্থিরত্ব 
কল্পনা কর৷ যায় না। 

এক্ষণে আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হুইবে যে, ক্ষণিকত্ববাছে 
অঙ্কুর-কুর্বন্রপত্বাদিরূপ বৈজাত্য স্বীকারের প্রয়োজন আছে কি না। বৈজাত্য 
স্বীকার না কারলে বীজত্বরূপ যে সাঞ্জাত্য, তাহাই অঙ্কুরজননাম্থকুল সামর্থ্য বা 
যোগ্যতা৷ বলিয়া গৃহীত হইবে। বীজব্যক্কিগুলি গ্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও 
উক্ত বীজত্বরূপ সাজাত্যটা প্রত্যেক বীজে সমানভাবে থাকায়, কুশুলস্থ বীজক্ষণটাও 
অস্কুর্রননে সমর্থ বা যোগ্য হইবে। কারণ, প্র বীজত্বকেই অস্কুরজনন-সামর্থ্য 
বা যোগ্যতা বল! হুইয়াছে। স্ৃতরাৎ, কুশুলস্থতা"দশাতেও বীজে অস্কুরজনন- 
সামর্থ্য বা যোগ্যতা থাকায় এ অবস্থায়ও বীজ হইতে অন্কুরোৎপত্তির আপত্তি 
দুনিবার হইয়া পড়িবে। সমর্থ হইলে তাহা অবশ্ঠই ফলোৎপাদন করিবে। 
কিন্ত, বাস্তবিকপক্ষে কুশুলস্থ বীজ হইতে অস্কুরূপ ফলের ( অর্থাৎ কার্য্যের) 
সমুৎপাদ দেখা যাত্ম না। অতএব, সর্ববীজসাধারণ যে বীজত্বূপ সাজাত্যটা 
তাহাকে অঙ্কুরকারি-সামর্থ্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। ্‌ 

যদি বল! যায় যে, উভয্ববাদীর সম্মত যে এ ৰীজত্বরূপ সাক্সাত্যটা, তাহাই 
অন্কুরকারী সামর্থ্য। কুশুলস্থ বীজক্ষণটী উক্ত সামর্থ্যে অঙ্কুরতরননসমর্থ হইলেও 
ক্ষেত্রজলার্দিরূপ অপরাপর কারণগুলির প্র স্থলে সমবধান নাই বলিম্নাই উক্ত 
বীজ হুইতে অগ্রোৎপাদ্দ হয় না। বৈজ্রাত্য স্বীকার করিলেও ত সামগ্রীর 
ফলোৎপাদক্তা অস্বীক্কৃত হয় নাই । 
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তাহা হইলেও ক্ষণিকত্ববাদী বলিবেন যে, পূর্ববপক্ষীর বা একদেশীর কথা 
গ্রহণযোগ্য হয় নাই। কারণ, যাহ! স্বাব্যবহিত উত্তরক্ষণে অর্থক্রিয়া করে 
না, তাহাতেও অর্থক্রিয়াসামর্থ্য বা যোগ্যতা আছে বলিয়া! তিনি মনে করিয়াছেন। 
একমাত্র ফলরূপ লিঙ্গের দ্বারাই সামর্থ্য নির্ণীত হইয়া থাকে। .স্ৃতরাৎ, যাহা 
স্বাব্যবহিত উত্তরক্ষণে কাধ্যসম্পাদন করে না, তাহাতে কোনও প্রকারেই 
সামর্থ প্রমাণিত হইতে পারে না। আরও কথ! তিনি বলিয়াছেন যে, 
বৈজাত্য-বাদেও যখন সামগ্রীর কাধ্যজনকত্ব স্বীরুতই আছে, তথন সমর্থস্থলেও 
এ সামগ্রীর অসমবধানে কার্য্যের অন্ৎপাদে কোনও ক্ষতি নাই। ইহাও পূর্বপপক্ষী 
না বুঝিয়াই বলিয়া ফেলিয়াছেন। কারণ, যাহারা কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত 
ূর্ববক্ষণে বিস্তমান থাঁকিবে, তাহার্দিগকে অবস্তই কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে 
হইবে। কার্য্যের নিয়তপূর্বববন্তিত্বই কারণত্বের ম্বরূপ। তত্তৎ কার্য্ের উৎপত্তি 
স্থলে একাধিক বস্তুকে নিয়তপুর্ববর্তী হইতে দেখা যায় বলিয়াই উহাদের কারণত্ব 
স্বীকৃত হইয়াছে । এই অভিজ্ঞতা হইতেই সামগ্রীর কার্যযোৎপাদকত্ব আসিয়াছে । 
কিন্ত, ইহাতেও কোনও সমর্থ কারণের সামগ্রী-বৈকল্যে কার্্যান্ুৎপাদকত্ব স্বীকৃত 
হয় নাই। সেই স্থলেই কারণগুলিকে সমর্থ বলা হইয়াছে যেস্কলে সকলগুলি 
কারণ একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে এবং অবশ্ঠই অব্যবহিত পরক্ষণে কার্য্যের উৎপত্তি 
হইয়াছে। ইহা পূর্বের বল! হইয়াছে যে, একমাত্র কার্ষ্যের দ্বারাই সামর্থ্য নির্ণীত 
হয়, অন্যভাবে উহার নির্ণয় হইতে পারে না । অতএব, ইহা কোনও প্রকারেই 
বল! যাইতে পারে না যে, বীজাদিরূপ সাজাত্যগুলিই কার্্যান্থকুল সামর্থ্য । 
বৈজাত্যগুলিকে সামর্থ্য বলিলে আর সমর্থের কার্য্যোৎপাদনে বিলম্বের বা সমর্থ- 
স্থলে সামগ্রী-বৈকল্যের প্রশ্ন উঠে না। কারণ, সামগ্রীর অসমবধান বা 
কাধ্যোৎপারদ্দের বিলম্বস্থলে সামর্থ্যকল্পনার প্রসঙ্গই নাই। অস্তথ্য যে বীজক্ষণ, 
সামর্থ্যটা তাহাতেই থাকে কুশুলস্থাদি বীজে থাকে ন]। অতএব, উহ কার্যের 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী যে ক্ষণগ্ডলি ( অর্থাৎ ধর্মগুলি ) তাহাতেই থাকিবে, অন্যত্র 
থাকিবে না এবং সামান্তধর্শকে সামর্থ্য বলা যাইবে না। এক্ষণে ইহা স্পষ্টই 
প্রতীত হইতেছে যে, ক্ষণিকত্ববাদে বৈজাত্যের কল্পনা অপরিহার্য্য। 

কুর্বদ্রপত্বরূপ কারণগত সামর্থ্যের খণ্ডন করিতে গিয়! কেহ কেহ বলিয়াছেন 
যে, বৈজাত্যবাদীরা ধ্মত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি বকৃত্বাবচ্ছিন্ন কারণ, এইরূপে কার্ধয- 
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কারণভাব কল্পনা করিবেন না । পরস্ত, ধৃমত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি ধুম-কুর্বদ্রপত্বাবচ্ছিন্ন 
কারণ, এইভাবেই কার্য্যকারণভাবের কল্পনা করিবেন। এইরূপ হুইলে আর 
ধূমত্বরূপে ধূমকে হেতু করিয়া! বহিত্ব্ূপে বহ্ছির অনুমান করা লন্তব হইবে না। 
কারণ, কার্য্যতাবচ্ছেদকধর্্মাবচ্ছিন্নের দ্বারা কারণতাবচ্ছেদকধর্ম-প্রকারেই কারণের 
অন্থমান হইয়া থাকে। ব্িত্বরূপ ধর্মটা ধূমকারণতার অবচ্ছেদক হয় নাই) 
পরস্ত, ধৃম-কুর্বদ্রপত্বরূপ যে বৈজাত্যবিশেষ, তাহাকেই ক্ষণিকত্ববাদীর! ধূমকারণতার 
অবচ্ছেদ্বক বলিয়াছেন ৷ সুতরাং, উক্তমতে “পর্বতে বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ” এইন্ধপে 
অনুমানের প্রয্োগ উপপন্ন হইবে না। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে উক্ত আকারেই 
অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে । অতএব, উক্ত প্রকারে অনুমানপ্রয়োগের যে 
অন্ুপপত্ি, তন্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কুর্বদ্রপতারূপ বৈজাত্য 
কারণতার অবচ্ছে্ক বা কার্য্যানুকুল সামর্থ্য বলিয়। কলিত হইতে পারে না। 

উত্তরে ক্ষণিকত্ববাদীরা বলিবেন যে, কারণগত কাধ্যজননসামর্থ্যরূপে 
কুর্ববদ্রপত্বর্ূপ বৈজাত্য স্বীকার করিলেও প্রদর্শিত অনুমান প্রয়োগের কোনও 
অনুপপত্তি নাই। কারণতার অবচ্ছেদক হউক বা না হউক, কার্য্যতাবচ্ছে্বকা- 
বচ্ছিন্লের প্রতি যে ধর্টা ব্যাপকতার অবচ্ছেদক হইবে, তন্বর্মপ্রকারেই অনুমান 
প্রযুক্ত হইবে। বহিত্বরূপ সাজাত্য বা! সামান্যধর্মটী ধূমকারণতার অবচ্ছেদক না 
হইলেও, ধৃমত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি উহা ব্যাপকতার অবচ্ছেদক হইয়াছে | স্মুতরাৎ, 
আমাদের মতে “পর্বতো বহ্িমান্‌ ধূমাৎ” ইত্যাদ্দি আকারে অন্ুমানপ্রয়োগের কোনও 
অনুপপত্তিই হয় না। ধুমস্বাবচ্ছিন্নের ব্যাপকতার প্রতি যে বহ্বিত্বরূপ সাজাত্যটা 
অবচ্ছেদক হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বুঝা বায়। কারণ বহ্নিত্বের অবাস্তর 
ধর্মরূপেই বহ্নিবিশেষে ধূমকুর্বদ্রপতারূপ বৈজাত্য স্বীকার করা হইয়াছে । 
সুৃতরাৎ ধূম-কুর্বদ্রপত্বরূপ বৈজাত্য লইয়া! বহ্ছি যদি ধূমের ব্যাপক হয়, তাহা হইলে 
এ বৈজাত্যের ব্যাপক ষে বক্কিত্বরূপ সার্জাত্যটা, তাহা অবশ্যই ধুমত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি 
ব্যাপকতার অবচ্ছেদ্ক হইবে । অভিপ্রায় এই যে, বহ্ছিবিশেষে ধূমজনন-বৈজাত্য 
্বীক্কৃত হইলেও বহে পরিত্যাগ করিয়া ধূমের উৎপত্তি হয়, ইহা ক্ষণিকত্ববাদীরা 
বলেন নাই। অতএব, পূর্বোক্ত আপভিটী নিতান্তই সারহীন হইয়াছে । এক্ষণে 
ইহা আমর! জানিতে পারিলাম যে “পটঃ ক্ষণিকঃ সত্বাৎ, অস্তযশব্ববৎ” এই অন্থযী 
অনুমানের দ্বারা পটাদ্দি ভাববস্তর ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হয়। 


চসিক এপন্ভ্রিল্ছেচ 
৮০) ব 

সভায় ও বৈশেষিক শান্ত্রে 17৫57 হেতুফলভাব বা কার্যযকারণভাব 
আলোচিত হইয়াছে। সেই সকল শাস্ত্রে “অন্তথা সিদ্ধিশৃন্তত্ব-বিশিষ্ট কার্ধ্য- 
নিয়তপূর্ববস্তিত্বকেই পকারণত্ব” বল! হইয়াছে । অর্থাৎ, থে কার্য্যের প্রতি যাহা 
অন্তথাসিদ্ধ নহে অথচ যে কার্ধোর যাহা নির়তভাবে পূর্ববর্তী তাহাই সেই 
কার্যের, অর্থাৎ উৎপগ্যমান সেই বস্তর, কারণ হইবে । আমর! উক্ত লক্ষণের দ্বার! 
কারণত্বের কথিত স্বরূপই বুঝিতেছি। 

অবশ্ঠ বৈভাবিকমতে কারণত্বের স্বরূপে অনন্তথাসিদ্ধি বা কার্য্য-নিয়ত- 
পূর্বববন্তিত্বের প্রবেশ নাই। কার্যযবিশেষের এমন কারণ তাহার! স্বীকার 
করিয়াছেন, যাহা! আদৌ সেই কার্য্যের পূর্ববর্তীই হয় নাই। স্মৃতরাং, এই 
মতে কার্ষ্য-নিয়তপূর্ববপ্তিত্বকে কারণত্বের লক্ষণ বলা বায় না। ম্থলবিশেষে 
ইহারা কার্য্যটী ভিন্ন অবশিষ্ট বস্ত্রমাত্রকেই সেই কার্য্যের কারণ বলিয়৷ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । এজন্যই এই মতে অনন্তথাসিদ্বত্বটী কারণত্বের অঙ্গ হইতে পারে 
না। যদিও তর্বনিরপণের ইহাই সাধারণ এবং প্রসিদ্ধ রীতি যে, অগ্রে 
নিরূপণীয় তত্বের সামান্তলক্ষণ করিয়া পরে লক্ষিত তত্বের বিভাঁগ করিতে হয়, 
তথাপি প্ররৃতবিষয়ে আমরা বিপরীতক্রীমেই প্রথমে কারণের বিভাগ করিয়া 
পরে কারণের সামান্তলক্ষণ করিব; অন্যথ৷ সামান্যলক্ষণটাকে বুঝিতে অস্থবিধ। 
হইবে। 

বৈভাষিকশান্ত্রে কোনস্থলে “হেতু* এই নামের দ্বারা কারণের কথ] লা হইয়াছে 
এবং অন্তত্র প্প্রত্যয়” এই নামের দ্বারা পুনরায় এ কারণের সম্বন্ধেই আলোচনা 
কর! হইয়াছে। হেতু, প্রত্যয়, নিদান, কারণ, নিমিত্ত, লিঙ্গ ও উপনিষৎ 
এই কয়েকটা বিভিন্ন পৰ্কে বৈভাধিকশান্ত্রে পধ্যায়শৰ বলা হইয়াছে।* 

১। হেতুঃ প্রত্যয়ে! নিদানং কারণং নিমিতং লিঙ্গমূপমিবদিতি পর্ধ্যাযাঃ। কোশস্থান ২, 
কা ৪৯, প্চুটার্ঘ।। 
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সুতরাং, হেতু ও প্রত্যয় ইহারা উভপ্নে পর্য্যায়শব্ধ হইলেও, বিভিন্ন তাৎপর্য্য 
প্রতিপা্ধনের নিমিত্রই, এ ছইটা নাম দিয়া! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে কারণের আলোচন' 
কর! হইয়াছে। পরে আমরা এই রূহস্ত বুঝিতে পারিব। 

হেতু ছয় প্রকারে বিভক্ত কারণহেতু, সহভূ-হেতু, সভাগ-হেতু, সম্প্রযুক্ত-হেতু 
সর্ব্রগ-হেত ও বিপাক-হেতু ।» আচার্য্য বন্থব্ধু তাহার শ্বনিগ্মিত অভিধর্্মকোষে 
যে ছেতুর ছয় প্রকার বিভাগ করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, 
হেতুর প্রদরপ্রিত বিভাগ অসাম্প্রদায়িক । কারণ, মুলীভূত কোনও সুত্রার্দিতে 
সাক্ষাদ্ভাবে হেতুর এ প্রকার বিভাগ পাওয়া যায় না। যাহা নুত্রমূলক নহে, 
তাহা সাম্প্রদ্ধায়িক সিদ্ধান্ত হইতে পারে নাঁ। বস্থুবন্ধুর বিভাগের সমর্থন করিতে 
গিয়া ধশোমিত্র প্রথমতঃ উত্তরে বলিয়াছেন যে, অনেকানেক স্যত্র লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে। সকল অভিধর্মই স্যত্রের ব্যাখ্যা ।২ স্থৃতরাং, অভিধর্খ্মূলে ইহাই 
আমাদের শ্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত বিভাগেরও মূলীভূত ত্র একদাছিল, 
অধুনা উহা! লুণ্ড হইয়া গিয়াছে । এজন্য, অভিধর্্ম হইতে প্রাপ্ত হওয়ায় বন্গুবন্ধু 
কৃত হেতুর ছয়প্রকার বিভাগ অসাম্প্রদায়িক নহে। মুল সুত্রগুলি ষে 
ক্রমে লুপ্ত হইতেছিল তাহ! “একোত্তরিকাগম” প্রভৃতি প্রামাণিক অভিধর্্ের 
পড্ক্তি হইতে আমর! জানিতে পারি।ৎ এর গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, পূর্বে 
শতসংখ্যক ধর্মের, অর্থাৎ তথ্ের, নির্দেশ ছিল, বর্তমানে দশটা মাত্র ধর্মের নির্দেশ 
পাওয়া যায়। 

এইভাবে হেতু-বিভাগের সমর্থন করিয়া বশোমিত্র পরে আবার হ্যত্রের 
সমুল্লেখ করিয়াও এ বিভাগের সমর্থন করিয়াছেন । সুতরাং, এক্ষণে আমরা 
অনায়ামেই এই সিদ্ধাস্ত করিতে পারি যে, বন্থবন্ধুপ্রদশিত হেতুর ড়.বিধ বিভাগ 
সুত্রসম্মতই ।ঃ 


১। কারশং সহতৃশ্ৈৰ সভাগঃ "সম্প্রযুক্তকঃ। সর্বত্রগো বিপাকাধাঃ বড়বিধো 
হেতুরিক্যতে । কোশস্থান ২, ক। ৪৯, প্ছুটার্ঘ] । 

২। সর্কবো হি অভিধন্ধঃ হুত্রার্থ: হুত্রনিকষঃ শুত্রব্যাখ্যানমিতি। এ । 

৩। “অ। শতাদ্ধর্পানির্দেশ আদীৎ। ইদানীস্ত আ দশকাদ্‌ দৃগ্তন্তে ।”স-একোত্ুরিকাগম । 
এ, শ্কুটার্ঘা | 

৪। সুন্্রুলি ক্চুটার্থাতে উদ্ধত হইয়াছে । কোশস্থাম ২, ক! ৪৯, শ্দুটার্থ।। 


১৫২ বৈভাবিক ছর্শন 


কারণ-হেতু 

একটী সংস্কৃত বন্তর পক্ষে সে নিজে ছাড়া অপরাপর যত বন্ত আছে, 
(তাহা সংস্কতই হউক বা অসংস্কতই হউক) সেই সকলগুলি বস্তই, অর্থাৎ 
ধর্মহি, তী সংস্কৃত বন্তুটার পক্ষে কারণহেতু হইবে । যখন কোনও একটা ঘট 
কার্যরূপে গৃহীত হইবে, তখন প্র ঘটটাকে বাদ দিয়া আর যাহা! অবশিষ্ট 
রহিল সেই অসংখ্য বস্তৃগুলি সবই এ ঘটটার পক্ষে কারণহেতু হইবে । কার্য; ও 
কারণের মধ্যে পরস্পর-ভেদ থাকা আবশ্ঠক বলিয়া! কোনও কিছুই নিজে নিজের 
কারণ বাঁ কার্ধা হইতে পারে না। এই জন্ঠই কার্যযটীকে বাদ দিয়! অন্ঠান্ত 
বস্তগুলিকে এ কাধ্যের পক্ষে কারণ-হেতু বলা হইয়াছে । 

যদি আপত্তি কর! যায় ষে, ইহা] নিতান্তই অস্বাভাবিক কথ! যে, একটা 
কাধ্যের প্রতি ম্বভিন্ন বন্তমাত্রই কারণ হয়। এইপ্রকার হইলে কেহ কোনও 
কার্ধযই করিতে পারিবে না। এমন কোনও লোক নাই যিনি অনস্ত 
কারণের সংগ্রহ করিতে পারেন। তাহা হইলেও বৈভাষিকমত অবলম্বন 
করিয়া উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, উক্ত আপত্তি সমীচীন হয় নাই। 
কারণ, অবিদ্ভাবে অবস্থানের দ্বারাই কারণ-হেতুত্বটা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ।* 
ষে কার্যের উতৎপভ্তিতে যে যে বস্তগুলি বিভ্বস্থষ্টি না করিয়া অবস্থান করে, 
তাহাদিগকে সেই কার্য্ের কারণ-হেতু বলা হইয়াছে। বস্ততঃ কোনও একটা 
কার্য যখন উৎপন্ন হয়, তখন অপরাপর অনন্ত বন্তই যে প্র কার্য্ের উৎপত্তিতে 
বাধা-স্থষ্টি করে না, ইহা অতি সত্য কথা। কারণ, কেহ বাধা-্থষ্টি করিলে 
প্র কাধ্যের উৎপত্তিই সম্ভব হইত না। সুতরাং, উক্ত যুক্তিতে স্বাতিরিক্ত অনস্ত 
বস্তর কারণহেতুত্ব স্বীকারে কোনও অস্বাভাবিকতা নাই । কেহই অনস্ত কারণের 
সংগ্রহ করিতে পারে না বলিয়া যে দোষ প্রদ্মশিত হইয়াছে, তাহাও নিতান্তই 
কাল্পনিক । কারণ, বৈভাষিক সম্প্রদায় এমন কথ! বলেন নাই যে, কোনও 
কাধ্যের উৎপত্তি হইতে গেলেই তাহাতে কোনও না কোনও লোককে সব 
কারণগুলি একস্থানে সংগ্রহ করিয়! দিতে হইবে । এই যে পর্বত, নদ, নদী 


১। চক্ষুঃ প্রতীত্য রূপাণি চোৎপদ্যতে চক্ষুধিজ্ঞানমিতি কারণহেভুঃ ৷ জননাবিষ্তাবেন 
ছোষ ব্যবস্থাপ্যতে | কোশম্থান, ২, ক ৪৯। 


ছে' ব্লগার ১৫৩ 
প্রভৃতি কার্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে কারণগুলিকে সংগ্রহ করিতে কোনও 
লোকই আদৌ আবশ্তক হয় নাই। নিজ নিজ স্থানে থাকিয়াই বস্তগুলি কারণ 
হইতে পারে, যদি তাহারা কার্ষ্যের উৎপা্দে বাধা না দেয়। ফিনি উপদ্রব 
করেন না তীহাকে অনেক ক্ষেত্রে আমরাও কারণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। 
গ্রামের প্রতিপত্তিশালী স্বামী যদ্দি বাধা ন! দেন, তাহা হইলে আমরা ইহ! বলিয়। 
থাকি __ মহাশয়ের কপাতেই আমাদের কাজটা সম্পন্ন হইল। এমন কি ধাহার 
উপদ্রব করিবার সামর্থ্য নাই, এমন লোক সম্বন্ধেও ইহ বলা হয় __- আপনাদের 
সকলের ইচ্ছাতেই আমাদের কার্ধ্য সম্পন্ন হইল। আর, এই প্রকার ব্যবহারের 
জন্য বন্তুগণ অপরাধীও হন না; বরং সত্যবাদিতা-নিবন্ধন তাঁহাদের সৌজন্য 
বা বিনয়ই প্রকাশিত হয়। যদি প্র প্রকার বলা ভ্রান্ত হইত, তাহা হইলে 
উহার দ্বারা সৌজন্ত বা বিনয় প্রকটিত হইত না। সুতরাং, এক্ষণে ইহা আমরা 
বেশ বুঝিতে পারিলাষ যে, একটা কার্য্যের প্রতি স্বাতিরিক্ত যাবত্বস্তই কারণ" 
হেতু হইতে পরে। 

উক্ত ব্যাখ্যাতে আপত্তি হইতে পারে ষে, যদ্বিও ঘট, পট প্রভৃতি কার্য্যের 
স্থলে ইহা বল! যায় যে, স্বব্যতিরিক্ত বস্তমাত্রই উহাদের উৎপত্তির সমর 
অবিগ্বভাবে অবস্থান করে এবং তত্রৎকার্য্যব্যক্তি ভিন্ন অপরাপর ষাবৎপদার্থেরই 
তশুঞ্কাধ্্যব্যক্তির প্রতি কারণ-হেতুত্ব সম্ভব হইল ইহা সত্য, তথাপি সকল 
কাধ্যের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হইবে না। অতএব, থে যে কার্য্যব্যক্তির ক্ষেত্রে 
স্বব্যতিরিক্ত যাবংপদার্থের অবিস্বভাবে অবস্থান সম্ভব হইবে না, সেই সেই স্থলে 
অবস্তই কারণহেতুত্ব-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে । যে সকল পুদ্গলের, অর্থাৎ জীবের, 
দর্শন বা ভাবনামার্গ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের রাগার্দি অনুশরগুলি উৎপন্ন 
হয় না। কারণ, এঁ অন্ুশয়গুলি পুর্বোৎপন্ন দর্শন ও ভাবনা! মার্গের দ্বারা 
বাধা-প্রাণ্ত হইয়া গিয়াছে। আর, হুর্য্যের উদয়ে আকাশে নক্ষত্রাদি 
জ্যোতিফগুলি দেখা যায় না। কারণ, হৃর্য্যের কিরণ ততুৎজ্যোতিকদর্শনে বাধার 
সষ্টিকরে। এই প্রকার আরও অনেক দৃষ্টান্ত হইতে পারে যে, অন্তের দ্বারা 
বাধা-প্রাপ্ড হওয়ায় যাহাদের সেই সেই সময়ে উৎপত্তি হয় ন1। সুতরাং, 
ইহা আমরা কোনও প্রকারেই বলিতে পারি না যে, তত্রৎ্রাগার্দি কার্য্যের 
উৎপার্দে তন্তৎরাগাদিব্যক্তিভিন্ন অপর ধর্মগুলি সকলেই অবিক্মভাবে অবস্থান 


5৫৪ বৈস্তাধিক ধর্শন . 


করে বা ততৎজ্যোতিক্ষদর্শন-রূপ কার্ধ্যব্যক্কির উৎপাদে তত্বৎজ্যো তিষদর্শন-রূপ 
কার্ধ্যভিন্ন অপরাপর যাবৎ-পদীর্ঘই অবিদ্ভাবে অবস্থান করে। বরং এ 
সকল কার্ধ্যের ক্ষেত্রে এই প্রকার বলাই সঙ্গত হুইবে যে, রাগা্ধি অনুশয়ের 
প্রতি তত্রৎ্রাগাদি এবং দর্শন-মার্গ ভিন্ন অপরাপর সকল পদার্থই ফারণছেতু 
হয়, অর্থাৎ অবিস্বভাবে অবস্থান করে। এই প্রকারে জ্যোতিফদর্শন-রূপ কার্য্ের 
স্থলেও ইহাই বলিতে হষ্টবে যে, তত্তংজ্যোতিষ্ষদর্শন-নূপ কার্যের প্রতি 
তন্তৎজ্যোতিক্ষদর্শন এবং শুর্যকিরণ, এই ছুইটি ভিন্ন অপরাপর সকল 
পদার্থ ই কারণ-হেতু হয়, অর্থাৎ অবিস্বভাবে অবস্থান করে । 

ইহার উত্তরে বৈভাবিকমতানুসারে বলিতে আমরা পারি যে, পূর্ববপক্ষী 
কারণহেতুর তন্ব সম্যগ্ভাবে অবধারণ করিতে পারেন নাই বলিয্লাই পূর্বোক্ত 
প্রকারে প্রত্যবস্থান করিয়াছেন। কারণ, উংপদ্যমান বস্ত্র উৎপাদে স্বভিন্ন 
সকলবস্ত অবিস্মতাবে অবস্থান করে বলিয়াই যেকোনও উৎপদ্যমান বস্তু স্বন্ধেই 
স্বাতিরিক্ত তাবত-বস্্কে কারণহেতু বল! হইয়াছে । যিনি দর্শন বা ভাবনা- 
মার্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার প্র প্রাপ্তির পরে আর রাগাি উৎপক্ন হয় না । 
অভএব, এ স্থলের রাগাদি অন্ুশয়কে আমরা আর উৎপদ্যমান কার্য বলিয়াই 
গ্রহণ করিতে পারি না। যেস্ুলে প্রকৃতপক্ষেই রাগাদি উৎপন্ন হয়, সেই 
ছলে উৎপগ্চমান রাগাদি কার্য্যের প্রতি স্বাতিরিক্ত যাবংতত্ব অবিস্বভাবে 
অবস্থান করে বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। অন্তরা, কেহ বিস্ব করিলে 
উহাদের উৎপত্তিই সম্ভব হইত না। জ্যোতিষদর্শনেও পূর্বোক্ত বুক্তিতেই 
স্বাতিরিক্ত তাবং-তত্বের অবিস্বভাবে অবস্থান বুঝিতে হইবে। যে জ্যোতিক্ষ- 
দর্শনটাকে মনে করিয়া পূর্বরপক্ষী সুর্ধ্কিরণের বাধাতে তাহার উৎপ্ধি 
হয় না বুঝিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভ্রান্ত। কারণ, তাহার মনোগত জ্যোতি 
দর্শনটী আরদৌ উৎপগ্মান কার্যযই নহে। কারণ, দিবালোকে জ্্যোতিফ- 
দর্শনই পূর্ববপক্ষীর মনকে অধিকার করিয়াছে এবং দিবাভাগে নক্ষত্রাদির দর্শন 
আর্দে৷ হয় ন!। যাল্তবিকপক্ষে বাহা উৎপগ্যমান জ্যোতিষষদর্শন, তাহার উৎপন্িতে 
যে, স্বাতিরিক্ত সকল তববই অবিদ্রভাবে অবস্থান করে, তাহা নিঃসন্দিদ্ধ। 

5%/3০5545 সর্বান্তিত্ববাদ বলিলে বর্তমান বস্তর স্তায় অতীত এবং 
আগামী বস্তরও কারণহেতুত্ব থাকিবে | কারণ, সর্ধাস্তিত্ববাদে ধর্দের 


হে_স-ৎক্গৃথ | ১৫ 
ব্রৈিকালিক সঙ্। স্বীকৃত হৃইয়াছে। আর যদি বসুবন্ধুর মতকে বৈভাবিকমত 
বল! যার, তাহা! হইলে বর্তমান অধ্বাতেই বস্তর কারণ-হেতৃত্ব ্বীকৃত হইবে । 
বন্ুবন্ধু অতীত বা আগামী অধ্বাতে বস্তুর স্তী স্বীকার কয়েন নাই। 

লহভূ, সভাগ প্রভৃতি যে অবশিষ্ট পাঁচ প্রকার হেতু, তাহার! কারণ-হেতুর 
মধ্যেই প্রবিষ্ট থাকিবে। অর্থাৎ, যে তত্বগুলি কারণ-হেতু হইয়াছে, তাহাদেরই 
মধ্যে কেহ সহভূ হইবে, কেহ বা! সভাগ প্রভৃতি হেতু হইবে । বৈভাষিকমতে এমন 
কোনও ততই নাই ধাহা কোনও -%941লতর কারণহেতু না হুইরাও 
সেই কার্য্ের সহভূ বা সভাগাদি হেতু হইয়াছে। অতএব, বৈভাবিকমতে 
তহৎ-কার্ধ্যভিনন হইয়| তত্তৎকার্য্যের উৎপত্তির প্রতি অবিস্তভাবে অবস্থানই 
তন্বৎকার্ধ্যের লামান্তঃ কারণের লক্ষণ হইবে। কার্যযভেদে কারণগুলি 
ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, কারণের সামান্লক্ষণও কার্য্ভেদে ভিন্ন ভিন্নই হইবে। 
এই মতে কারণত্বটা কেবলান্বয়ী ধর্ম হইবে । এই মতে এমন কোনও তত্বই 
স্বীকৃত নাই, যাহা আদৌ কোনও কার্ধ্যে কারণ হইবে না। আকাশ বা 
নিরোধ-রূপ অসংস্কৃতধর্ম্ম কার্য্যমাত্রের প্রতি, অর্থাৎ উৎপগ্মান প্রত্যেক 
কার্যের প্রতিঈ, সাধারণভাবে কারণহেতু হইবে ; আর অবশিষ্ট যে সংস্কৃত- 
ধর্মগুলি, তাহাদের প্রত্যেকেই উৎপগ্ঠমান অপর সংশ্কৃতধশ্ের কারণ-হেতু 
হুইবে। সুতরাং, এই মতে এমন কোনও ধর্মই, অর্থাৎ পদার্থ ই, থাকিল না, যাহা 
আদৌ কোনও কার্য্েরই কারণ হয় নাই। 

সহতৃ-ছেতু 

যে সকল সহভূ (যুগপৎ উৎপন্ন) তত্ব পরম্পর পরম্পরের ফল বলিয়া 
বৌদ্ধশান্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহারা একে অপরের সহভূ-হেতু হইবে *। এই কথা 
এস্থলে আমাদের ।/৫-াত্; মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল তত্ব যুগপৎ 
উৎপল্প তাহারা প্রত্যেকে সহভূ হইলেও প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের সহভূ-হেতু 
হইবে, তাহা! নহে | পরন্ত, সহভূ-তত্বগুলির মধ্যে বাহাদের পরম্পরফলতা 


১। সহভূহেতুত্তে ধর্মা ভবস্তি যে ধর্মা মিথঃফল! যে পরস্পর ফল! ইতার্চঃ। কোশস্থান ২, 


কা ৫০, ক্ফুটার্ধা। 
২। সন্তি ধর্মীঃ কেচিৎ সহভূবে। নতু সহভূহেতুঃ । এ। 


১৫৬ বৈস্তাষিক দর্শন 


বৌদ্ধশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহার! পরম্পর পরস্পরের প্রতি সহতৃ-হেতু হইবেই 
নীলাদি রূপ ব! মধুরাদি রস, ইহারা ইহাদের আশ্রয়ীতৃত পৃথিব্যা্দি-ভূতের সহিত 
যুগপংই উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহারা পরম্পর পরম্পরের সহতৃ্‌ হইলেও পরস্পর 
পরস্পরের সহভূহেতু হইবে না। কারণ, বৌদ্বশান্ত্রে ইহাদের পরম্পরফলতা। কথিত 
হয় নাই ১। স্থলবিশেষে পরম্পরফলতা না থাকিলেও একটিকে অপরের সহভূ- 
হেত বলা হইয়াছে, কিন্তু অপরটিকে একটির সহভূহেতু বলা হয় নাই *। এই 
বিশেষ বিশেষ স্থলগুলি পরে প্রদর্শিত হইবে। ইহা] একটি শাস্ত্রীয় পারিভাষিক 
হেতু ; এজন্য, কেবল বিচারের সাহায্যে এই সহভূহেতুত্বকে আমরা বুঝিতে 
পারিব না। এই কারণেই সহভূ-হেতুর স্থলগুলি যথাশান্ত্ নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। 

প্রথমতঃ আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, আকাশাদি অসংস্কৃত-তত্বগুলি 
সহভূ-হেতু হইবে ন। এবং সংস্কৃত-তত্বগুলির প্রত্যেকটিই কোনও না কোনও কার্য্যের 
প্রতি সহভূ-হেতু হইবেই। সংস্কৃত-তত্ব ও সহভূহেতুত্ব ইহারা পরম্পর সমনিয়ত । 
কোন্‌ সংস্কৃততত্ব্টী কোন্‌ সংস্কত-তত্বের সহভূ-হেতু হইবে, তাহা আমার্দিগকে 
শান্ত্রানুসারেই নির্ধারণ করিতে হইবে, কেবল বৃদ্ধির দ্বারা নহে । 

বৈভাষিকমতে সংস্কৃততত্বের জাতি অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি, জড়া ও 
অনিত্যতা -_ এই চারিটী লক্ষণ এবং জাতি-জাতি, স্থিতি-স্থিতি, জড়া-জড়া 
ও অনিত্যতানিত্যতা -_ এইপ্রকার চারিটী অনুলক্ষণ স্বীকৃত হইয়াছে । নীল- 
পীতাদি সংস্কততত্বগুলির প্রত্যেকেই স্ব স্ব লক্ষণানুলক্ষণের সহিত উৎপন্ন হয়। 
সুতরাং, সংস্কত-তত্ব ও তাহাদের লক্ষণানুলক্ষণ, ইহারা পরস্পর সহভূ। সহভূ 
হইলেও প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহভূহেতু হইবে না। 

পরন্ত, সংস্কৃত-তত্ব ও তাহাদের জাতি, স্থিতি প্রভৃতি লক্ষণ-চতুষ্টর, ইহারা 
পরম্পর সহভূহেতু। কিস্ত, জাতি-জাত্যাদি অনুলগ্মণগুলি সংস্কত-তত্বের সহভূ 
হইলেও উহার! সংস্কত-তত্বের সহভূহেতু নহে । জাতি, স্থিতি গুভৃতি যে সংস্কৃত- 
তন্বের লক্ষণগুলি, ইহারা সংস্কৃততত্বের অনুলক্ষণ যে জাতি-জাতি, স্থিতি-স্থিতি 


১। তদ্‌ বথ! নীলাছাপাদায় রূপং তৃতৈঃ সহতূর্তবতি, ন চান্সোৎস্যং সহভূহেতুরতোমিথ£ফলা 
ইভ্যর্থপরিগ্রহঃ। কোশঙ্থান ২, কা ৫০, প্কুটার্ঘ।। . 

২। বিনাপি চান্টোহন্ফলত্বেন ধর্মোহনুলক্ষণানাং সহ্ভৃহেতুঃ ন তানি ত্য 
ইত্যুপসংখ্যাতব্যম্‌। এী। 


হেতুফলভাব, ১৫৭ 
প্রভৃতি, তাহাদের সহিত পরম্পর সহতৃহেতুতাপন্ন । কারণ, অন্ুলক্ষণগুলি সংস্কৃত- 
ধর্মের, অর্থাৎ নীলপীতাদিরূগা তত্বের, লক্ষণ না হইলেও উহার সংশ্কৃত-তত্বের 
লক্ষণ যে জাতি-স্থিত্যাদি, তাহাদের প্রতি লক্ষণই হইয়াছে এবং বৈভাষিকমতে 
লক্ষণ ও লক্ষ্যের পরম্পর সহতৃহেতুত্ব সিদ্ধান্তিত আছে। 

পুর্বে ষে পরম্পর-ফলভা ব-রহিত স্থলবিশেষেও একটি অপরটির সহভূ'হেতু হয় 
বলির কথিত হইয়াছে, তাহ! নিম্নোক্ত প্রকার হইবে । অনুলক্ষণগুলি নীলপীতাদি 
সংস্কতধর্ম্ের ফল হইলেও এ সংস্কৃতধর্ম্মগুলি অনুলক্ষণের ফল নহে। কারণ, 
শাস্ত্রে সংস্কত-তত্বকে অনুলক্ষণের ফল্রূপে গণনা করা হয় নাই । এজন্য, সংস্কৃত- 
ধর্ম ও তাহাদের অনুলক্ষণ, ইহার! পরম্পর-ফলভাবাপন্ন নহে । এইপ্রকার হইলেও 
শাস্ত্রে নীলপীতাদি সংস্কত-তত্বগুলিকে তাহাদের জাতিকাত্যাদি অন্ুলক্ষণের 
প্রতি সহভূ-হেতু বল! হইয়াছে ১। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ করিয়৷ বলা আবশ্তক যে, সংস্কৃতধর্্ম 'ও 
তাহাদের জাত্যাদি চতুর্বধ লক্ষণগুলির মধ্যে পরস্পর হেতুফলভাব থাকায় তাহার 
পরস্পর একে অপরের এবং অপরে একের সহভূকারণ হইবে ইহা সত্য; কিন্ত 
ধ্ন্ধপ হইলেও লক্ষণগুলি পরম্পর পরস্পরের প্রতি সহভ-কারণ হইবে না। কারণ, 
লক্ষণ গুলি পরম্পর পরম্পরের সহতভূ হইলেও উহাদের পরম্পরফলতা৷ শাস্ত্রে কথিত 
নাই। এই প্রকারেই লক্ষণান্ুলক্ষণের মধ্যেও সহ্ভৃহেতুতা বুঝিতে হৃইবে। 
অর্থাৎ, লক্ষণ ও অনুলক্ষপের মধ্যে পরস্পর সহৃতৃ-ছে তুতা থাকিলেও অন্ুলক্ষণগুলির 
মধ্যে পরস্পর সহভূ-হেতৃতা থাকিবে না। কারণ, অন্ুলক্ষণগুলির পরস্পরফলতা 
শাস্ত্রে কথিত হয় নাই ২। শ্রান্ত্রে গণিত কয়েকটা বিশেষ বিশেষ স্থলব্যতীত 
ষাহাদের মধ্যে মিথঃফলতা৷ অর্থাৎ পরস্পর-ফলভাব নাই, সহৃভূত্ব থাকিলেও তাহাদের 
মধ্যে পরম্পর সহ্ভূহেতুত্বটী থাকিবে ন! বলিয়াই বুঝিতে হইবে । অধিকাংশ 


১। বখাছুলক্ষণানাং নাস্তি ধর্মে ব্যাপার£, কিং তহি, ধর্মে লক্ষণন্ত। অতো! ন তেষাং 
হেতুভাবে। ধর্দে ইন্ততে । তথা সম্প্রযুক্তেঘেব তল্লক্ষশীনাং ব্যাপারো ন চিত্তে ইতি ন তানি 
চিত্তন্ত সহভৃহেতুঃ, চিত্তং তু তেষাং রাজকল্পমিতি সহতৃহেতুর্ভবতীত্যপরেষামভিপ্রায়ঃ॥ কৌশস্থান 
৪, ক। ৫১, শ্চুটার্থা। 

২। তানি চাল্টেন্তম্‌। তানি লক্গণানুলক্ষণানি অন্ঠোন্তং সহভূনি জাত্যাদিধু ব্যাপারাৎ। 
ন সহভূহতুন। হেতুঃ। এ । 


১৫৮ ইবস্ডাব্িক হর্শঙগি 


ক্ষেত্রেই মিথঃফলতাটা সহ্ভূ-হেতুত্বের নিয়ামক হইবে এবং পদার্থ গুলির মিখঃফলতা'র 
নির্দেশক হইবে শান্ত্রবাক্য | 

চৈত্ত, অর্থাৎ বেদনাি চিত-সম্প্রযুক্ত ধর্ম গুলি, ধ্যান-সম্বর ও অনাশ্রব-সম্বর এই 
দুই প্রকারের সম্বর, এবং ইহাদের ও চিত্তের বে জাভি-স্থিত্যা্ি চতুর্বি্ধি লক্ষণ, এই 
গুলিকে ট মহিন “চিত্তাম্বর্তী ১ বলা হইয়াছে। পূর্বোক্ত বেদন' 
প্রভৃতি চৈত্য-ধর্শ্ম গুলি, ধ্যান-সন্বর ও অনাম্রব-সম্বর, উহাদের লক্ষণ এবং চিত্তের 
সংশ্কতলক্ষণ, এই ধর্ম গুলির সকলেই কাল, ফল ও শুভতার্দির দ্বার! চিত্তের অন্থবর্তন 
করে। কালের দ্বার! চিত্তের অন্বর্তন করে ইহার অর্থ এই যে, এইগুলি চিত্তের 
উৎপত্তিকালেই, অর্থাৎ চিত্তের সহিত যুগপৎ, উৎপন্ন হয়, স্থিত হুয় এবং নিরুদ্ধ হইয়! 
যার। স্ুতরাধ ইহার! কালের দ্বার! চিত্তের অন্ুবর্তন করিয়া থাকে ২। সেই সেই 
চিন্তেরই উৎপাদ্া্দি অবস্থাত্রয় সম্ভব, যাহারা অতীত, বর্তমান এবং অনাগত। কিন্ত, 
যাহ। অন্ুতপত্তিবর্শী চিত্ত, অর্থাৎ অপ্রতিসংখ্যানিরোধ্প্রাণ্ত হওয়ায় ষে চিত্ত আছে 
উৎপন্ন ই হইবে না, সেই চিত্তকে অনুৎপত্তিধর্্মন। বলা হয়। কিন্তু, চৈত্যার্দি ধর্শা- 
গুলির কোনটাই উৎপাদ, স্থিতি বা নিরোধের দ্বারা উহাকে অন্বর্তন করিতে পারে 
'না। কারণ, এ চিত্তের কখনও উৎপাদাদি হইবে না। শাস্ত্রে এ প্রকার অন্ৎপত্তি- 
ধর্ম চিত্তরকেও চৈতাদিধর্ঘ্ গুলি অন্ুবর্তন করে বলিয়। স্বীকৃত আছে । একাধ্ব-পতিত্ত 
হইয়। চৈতাদি ধর্্মগুলি এ প্রকার চিত্তকে অন্থবর্তন করে, ইহা! বুঝিতে হইবে *। 
অর্থাৎ, প্র চিত্তেরও যাহা স্বসস্বন্বী কাল তথীয় লক্ষণাদিরও তাহাই স্বসন্বস্বী কাল 
হইবে। এই অন্ুবর্তন একসন্তান-পতিতের বুঝিতে হইবে । চিত্ত অনৎপত্তিধর্থ্া 
হইলে তৎসম্বন্বী চৈত্তও অবশ্ঠই অনুৎপত্তিধর্ম৷ হইবে এবং তাহার সংস্কত লক্ষণ 
গুলিও অনুৎপঞ্তিধর্শাই হইবে । কালের দ্বারা এ ধর্গুলি যেমন চিত্তের অন্ুবর্তন 
করে তেষন ফলের দ্বারাও উহার] চিত্তের অনুবর্তন করিস্ব। থাকে । অর্থাৎ, চিত্তের 


১। চৈত্তা স্বৌ সম্বরে তেষাং চেতসে! লক্ষশানি চ। চিত্তানুপরিবর্তিদঃ কালফলাঁদি- 
প্রভতাদিভিঃ। কোশস্থান ২, কা ৫১। 

২। কালতশ্তুর্িরেকোৎপাদতয়া এক স্থিতিতয়া! একনিরোধতয়া একাধ্বপতিতদ্বেন চেতি। 
কোশস্থান ২, কা ৪৭ শ্ফুটার্থা। 

৩। অনুৎপত্তিধন্মিশি হি চিত্তে তে চিহানুপরিষপ্তিনঃ একাধ্বপতিত! তবস্তি। ন 
একোতৎপাদস্থিতিনিরোধা ইতি । তন্মান্দেকাধ্বপতিতত্বং চতুর্থং কারণমুচ্যতে । এ । 


2 স-ভাঁৰ ১৫৯ 


যাহা পুরুষকার-ফল বা! বিসংযোগফল চৈত্তার্দিরও তাহাই পুরুষকার বা 
বিসংযোগফল। আর, নিধ্যন্দের দ্বারাও এ চৈত্তাদি-ধর্মগুলি চিত্তের অন্বর্তন 
করিয়া থাকে । অর্থাৎ, কুশল-চিত্তের যেমন কুশল-চিত্তাস্তরই নিব্যন্দ এবং অকুশলের 
যেমন অকুশলই নিধ্যন্দ, তেমন এ কুশল বা অকুশল চৈত্তই চিত্তাদির 
নিষ্যন্দ হইবে। উহাদের একবিপাকতাও এই প্রকারই বুঝিতে হইবে । এই 
বে চিত্ত ও চিত্তীনুপরিবর্তী ধর্মমগুলি, ইহার! পরস্পর পরস্পরের সহভূ-হেতু ১। 

সহভূহেতুর সম্বন্ধে কেহ কেহ নিম্নোক্ত বিশেষব্যবস্থা ত্বীকার করেন। 
জাতিজাত্যাদি অনুলক্ষণগুলির চিত্া্দিধর্ষ্ে কোনও ব্যাপার না৷ থাকার 
উহ্বারা যেমন চিত্ত বা চৈত্তাদি-ধর্ষ্বের সহভূ-হেতু হয় না) পরস্ত, চিত্তচৈত্তাদি 
ধর্ম গুলি এ অন্ুলক্ষণগুলির সহভূহেতু হয়; তেমন চৈত্তাদির যে জাত্যা দিলক্ষণ, 
তাহ চৈত্তাদির সহভূ-হেতু হইলেও উহ| চিত্তের সহভূহেতু হয় না; পরস্ত, চিত্ত 
সকলেরই সহভূ-হেতু হ্য়। চিন্ত-সম্প্রবুক্তের লক্ষণ ও চিত্তসম্বন্ধে উক্ত বিশেষ- 
ব্যবস্থা কেহ কেহ বলিয়াছেনঃ । 

এই বিশেষব্যবস্থ। ্ফুটার্থাকার যশোমিত্র স্বীকার করেন নাই। চিত্তের সংস্কৃত- 
লক্ষণের ন্যায় চিত্ত-সম্প্রযুক্তের সংস্কতলক্ষণগুলিকেও তিনি চিত্তের সহতৃ-কারণ 
ক্বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ।৩ 


সভাগ-হেতু 

পূর্ববর্তী যে সদৃশধর্শ্শ তাহা উত্তরবর্তী সদৃশধর্মের সভাগ-হেতু হইয়া 
থাকে। এই স্থলে ইহাও জানা আবশ্তক যে, ফলটী কারণের সমান 
বা বিশিষ্ট হইবে, ন্যুনধর্ষ্টা সভাগ-হেতুর ফল হইবে না। অর্থাৎ, সর্ূশ এবং 
পর্বববর্তী হইলেও, যাহা! বাহ? হইতে বিশিষ্ট, তাহা তাহার সভাগ-হেতু হইবে 
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১। কোশস্থান ২, কা ৫১, স্ছুটার্থা। 

২। সম্প্রযুক্তেষেব তল্পক্ষণানাং বাপারে। ন চিত্তে ইতি ন তানি চিতম্ত সহভূহেতুঃ। 
চিত্তং তেষাং রাজকল্পমিতি সহতৃহেতুর্তবতীতি পরেধামভিপ্রারঃ ৷ ক্োেশস্থান '২, কা ৪৯, 
পছুটার্থা। 

৩। যথা তেধু সম্প্রযুক্তেধু এতানি লক্ষণাণি সহডৃহেতুন্তখ। সৎকায়দৃষ্টাবগীতি বৈভাধিকা- 
ভিগ্রার়;ঃ। এ । 


১৬০ বৈভাবিক দর্শন 


না।” অতীত বা প্রত্যুৎ্পন্ন ধর্মই সভাগ-হেতু হইবে, অনাগত বা অুৎপত্তি- 
ধর্মা বস্ত সভাগ-হেতু হইবে না। 

সভাগহেতুর নিয়ামকরূপে যে সাঘৃশ্ঠের কথা বলা “হইয়াছে, তাহা কুশলত্‌, 
অকুশলত্ব বা ক্রিষ্টত্ব এবং অব্যাক্ৃতত্ব এই ধর্মত্রয়ের অন্যতম ধর্ম হইবে। 
অর্থাৎ, একটা কুশলধর্ম অপর একট কুশলধর্ম্মের সদৃশ হইবে, একটী অকুশল 
বা ক্রিষ্টবর্ধ অপর একটা অকুশল বা ক্রিষ্ট ধর্মের সদৃশ হইবে এবং একটা 
অব্যারৃতধর্্থ অন্ত একটা অব্যাক্কৃতধর্দ্বের সদৃশ হুইবে। ছুইটা চিত্ত ব চৈত্রের 
বদি একটা কুশল ও অপরটা অকুশল বা অব্যাকৃত হয়, তাহা হইলে চিন্তত্ 
বা চৈত্তত্ব-্ূপ ধর্ম উভয়ে থাকিলেও পূর্ববর্তী চিন্ত বা চৈত্তটা পরবর্তী চিত্ত বা 
চৈক্তের সভাগ-হেতু হইবে না। পরস্থ, পূর্ববটী চিত্ত হইয়া পরবর্তাটা চৈত্ত হইলেও 
ঘদি উভয়েই কুশল, অকুশ্রল বা অব্যা্কত হয়, তাহা হইলে পূর্ববর্তী চিন্তটী 
পরবর্তী চৈত্তের সভাগহেতু হইবে। স্থৃতরাং, পূর্বোক্ত কুশলতাদি ধর্মরয়ের 
অন্যতম ধর্মই সভাগ-হেতুংলে কার্ধ্য ও কারণের সাদৃশ্ত হইবে .* 

অকুশল এবং নিবৃতাব্যাঞ্ত এই হই প্রকারের ধর্মই পরম্পর পনুম্পরের 
সদৃশ হইবে। কারণ, সভাগ-হেতুত্বের ঘটকীভূত যে ক্রিষটত্বরূপ সাঘৃশ্ত, তাহা 
উভয়ত্রই বিদ্কমান আছে। অকুশলধর্ম্েও যেমন ক্লেশের যোগ আছে, নিবুতাব্যাকৃত 
ধর্ম্বেও তেমনভাবেই ক্রেশরের সম্বন্ধ আছে। সুতরাং, পূর্ববর্তী অকুশল ধর্ম 
পরবর্তী অকুশলধর্দের বা নিবৃতাব্যাক্কতধর্ম্বের সভাগ-হেতু হইবে এবং পূর্ববর্তী 
নিবৃতাব্যাককতধর্্বও পরবর্তী নিবৃতাব্যাক্কৃত বা অকুশলধর্্ের সভাগ-হেতু হইবে ।* 
অব্যাকৃতধন্্ম পরবর্তী অব্যাক্কতধর্মের এবং অনিব্তাব্যাকৃতধর্দম পরবর্তী 
অনিবৃতাব্যাকৃত ধর্মের সভাগ-হেতু হইবে । 

একসস্তানবর্তী যে পূর্বোক্ত সাদৃশ্থযুক্ত ধর্মগুলি তাহাদের মধ্যেই সভাগ- 
হেতুত্বের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। অব্যাকতত্বাদি ধর্মের দ্বারা সদৃশ হইলেও 
ভিন্নসস্তানস্থ ধর সভাগহেতু হইবে লা। যেমন, ভিন্নসস্তানস্থ ষে দক্ষিণ ও 


১। নহি বিশিষ্টো নান সভাগহেতুরিক্তে । কোণস্থান ২, কা ৫২, ক্ছুটার্থা। 

২1 ক্রিষ্টাঃ রিষ্টানামব্যাকৃতা অব্যাকৃতাঙ্গাম। এ । 

৩। অকুশল! নিবৃতাব্যাকৃতানাং নিবৃতাব্যাকৃতাশ্চাকুশলানাং সভভাগহেতুরিতি দ্িতং 
ভবতি। এ। 


হেতুফলভাব ১৬১ 
বাম ভেদে ছুইটী চক্ষুরিক্দিয়,। ইহারা উভয়েই অব্যারতত্বরূপ ধর্শের দ্বারা 
সদৃশ হইলেও, দক্ষিণচক্ষু বাম-ক্ষুর সভাগহেতু হইবে না। একপ্রবাহ- 
পতিত দক্ষিণ-ক্ষুগুলির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দক্ষিণচক্ষুগুলি পর পর দক্ষিণচক্ষুর 
সভাগ-হেতু ১ হইবে। অব্যারুতত্বধর্থণটা উভয়ত্র সমানজাবে বিষ্কমান থাকিলেও 
একসম্তানস্থ নহে বলিয়াই ধান্ত বের বা যব ধান্তের সভাগ-হেতু হইবে ন৷ 
এবং ছুট ধান্ত-প্রবাহ ব৷ ছইটী যব-প্রবাহ্থের মধ্যেও পূর্ব পূর্ব ধান্তক্ষণটা পর পর 
ধান্তক্ষণের বা! পুর্ব পুর্ব যবক্ষণ পর পর যবক্ষণের সভাগ-হেতু হইবে না। অতীত 
ব৷ প্রত্যুৎপন্ন ধর্মই সভাগ-হেতু হয়, অনাগত ধর্ম বা অনুৎপত্তিখর্্মা ধর্ম সভাগ-হেতু 
হয় না। অর্থাৎ, পুর্বোৎপন্ন যে অতীত সদৃশ ধর্মমটা, তাহা পশ্চাৎউৎপন্ন অপর 
একটী অতীত সদৃশ ধর্মের সভাগ-হেতু হইতে পারে, এঁ অতীত ধর্ম পরবর্তী. 
প্রত্যুৎপন্ন ধর্মের সভাগ-হেতু হইতে পারে এবং প্র অতীত ধর্্ঘ পরবর্তী অনাগত 
ধর্প্ের ও সভাগ-হেতু হইতে পারে। কিন্ত, কোন অনাগত সদৃশ ধর্ম কোন 
অনাগত ধর্মের সভাগ-হেতু হৃইখে না । 

রূপার্দিস্বন্বপঞ্চকের সবগুলি স্বন্ধই বদি অব্যারুত হয়, তাহা হইলে অব্যারুতস্ব 
ধর্মের দ্বার প্রত্যেক স্কন্ধই প্রত্যেক স্কন্ধের সদৃশ হওয়া পর পর রূপাদি-্কন্ধের 
প্রতি পূর্ব্ব পুর্ব রূপাদি-স্কন্ধের এবং পর পর রূপাদি-্বন্ধের প্রতি পূর্ব পুর্ব্ধ 
বেদনাদ্দি-স্বন্ধের সভাগহেতুত্বের আপত্তি হয়। কিন্তু, শাস্ত্রে র্ূপস্কন্ধের প্রতি 
বেদনাদি-্বন্ধের সভাগ-হেতুত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে । এজন্ত, এ আপত্তির নিরাসার্থ 
“সমবিশিষ্টয়ো:” »এই কারিকাংশের দ্বারা বন্থবন্ধু নযৃনের প্রতি বিশিষ্টের সভাগ- 
হেতুত্ব নিষেধ করিয়াছেন । পূর্ব পুর্বব অব্যাকৃত রূপস্বন্ধ, পর পর অব্যাকৃত 
রূপস্বন্ধের প্রতি সভাগহেতু হইবে; কিন্তু, অবশিষ্ট যে বিজ্ঞানাদিস্বন্ধচতু্টয 
তাহ! অব্যাকৃত রূপস্কন্ধের প্রতি সভাগ-হেতু হইবে না। কারণ, বিজ্ঞানাধি 
যে অবশিষ্ট স্বন্ধগুলি, তাহারা অব্যারুত রূপস্বন্ধ হইতে বিশিষ্ট । বিশিষ্ট ধর্ম নূন 
ধর্থের প্রতি সভাগ-হেতু হয় না।২ অব্যাকৃত যে বিজ্ঞানাদি-্বন্বগুলি তাহাদেরও 
সংস্কারজনকত্ব আছে, কিন্তু, অব্যারকত রূপস্বন্ধের উহ! নাই। এজন, অব্যাকৃত 


১। তুল্যহপ্যব্যাকৃতত্বে শ্বসস্তান এৰ সভাগহেতুত্বং নান্যসম্তানে জননশক্তাভাবাদ্িতি 
দর্শয়তি। কোঁশম্থান ২, ক! ৫২, স্ফুটার্থ। ৷ 

২। অব্যাকৃতো। রূপন্থন্ধঃ পঞ্চানাং স্বন্ধানাং সভাগহেতুঃ। চত্বারস্ত ন্বন্ধাঃ বেদনাদয়ে। ন 
রূপন্য সভাগহেতুিবশিষ্টত্বা ৷ নহি বিশিট্টো নু[নন্ত সভাগহেতুরিস্যতে । এ 


১১ 
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রূপস্বন্ধটা অবশিষ্ট বিজ্ঞানাদি-্বন্ধচতুষ্টর হইতে ন্যুন হইয়াছে। আরও, রপস্বনধ 
যদি কুশল বা অকুশল হয়, তাহা হইলে তাদৃশ রূপস্কন্বেবও আভিসংস্কারিকত্ 
অবশ্তই থাকিবে এবং সদৃশ যে বিজ্ঞানাদি স্কন্বচতুগয়, তাহাও তার্ুশ কুশল 
বা অকুশল রূপস্কন্ধের সভাগ-হেতু হইবে ।১ কেবল অব্যাকৃত রূপস্বন্ধের প্রতিই 
অবশিষ্ট স্বত্ধচতু্টর সভাগ-হেতু হইবে না। এই সকল সিদ্ধান্ত বুঝিবার অনুকূলে 
বিশেষ কোনও যুক্তির অবতারণা করা যাইবে না, শান্ত্রামসারেই এই 
তত্বগুলিকে বিশেষভাবে জানা আবশ্তক হইবে। অন্তথা, বৌদ্বগ্রস্থপাঠে পদে 
পদে বাধার সম্ষুখীন হইতে হইবে। বৌদ্ধাচার্ধ্গণ এই সকল তত্বের উপর 
সবিশেষ নির্ভরশীল ছিলেন এবং তাহারা এইগুলির অনুসরণ করিয়াই গ্রস্থরচন 
করিক্নাছেন। সুতরাং, বুঝিতে পারা যায় না মনে করিয়া, এইগুলিকে উপেক্ষা 


করা চলিবে না। 
বৌদ্ধশান্ত্রে যোনিজ ও অণ্জ দেহের গর্ভাবস্থা ও জাতাবস্থা এই ছুই প্রকার 


প্রধান অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। গর্ভাবস্থাকে আবার কলল, অর্ধুদ, পেশী, 
ঘন ও প্রশাখ এই পাঁচভাগে এবং জাত-অবস্থাকে বাল্য, কৌমার্ধ্য, যৌবন, মাধ্য ও 
বার্ধক্য এই পাঁচভার্কা বিভক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং, 'মিলিতভাবে উক্ত 
দেহের ফলতঃ দশটা অবস্থা হইল। এই দশপ্রকার অবস্থার মধ্যে প্রথম ষে 
কললাবস্থা, তাহা! পরবর্তী কললাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া চরম বার্দক্যাবস্থা 
প্যস্ত দশটা অবস্থার প্রত্যেকটীর প্রতিই সভাগহেতু হইবে। অর্ক 
অবস্থাটী কললাবস্থা, ভিন্ন পরক্ষণবর্তী অব্বুদাদদি বার্ধক্য পর্য্যস্ত নয়টা অবস্থার 
প্রতি সভাগ-হেতু হইবে । এই প্রকারে পূর্ববর্তী এক, একটা অবস্থা পরিত্যাগ 
করিয়া অন্তান্ঠ অবস্থাগুলিরঙও অপরাপর অবস্থার প্রতি সভাগ-হেতুত্ব বুঝিতে 
হুইবে। বার্ধক্যাবস্থা কেবল পরবর্তী বার্ধক্যক্ষণের প্রতিই সভাগ-হেতু 
হইবে। একটী মানুষ মৃত্যুর পরে যদি আবার মনুয্যজন্মই লাভ করে, তাহা 
হইলে পূর্ববর্তী মনুষ্যাজন্মের যে চরম বার্দক্যক্ষণটা, তাহা! পরবর্তী মনুয্ন্মের 
কললাদি ঘশ প্রকার অবস্থার প্রতিই সভাগহেতু হইবে। এইভাবেই মাধ্যাদি 
অবস্থাও দশ প্রকার অবস্থার প্রতি সভাগ-হেতুত্ব বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বাপর 

.১। কুশলাকুশলং তু রূপমাভিসংস্কারিকত্বাৎ সমং নিত চত্বারস্তন্তা সভাগ- 
কেডুর্ভবন্তি। কোশস্থান ২, ক! ৫২, ক্চুটার্ঘ। 


হেতুফলভাব ১৬৩ 
ছুইটা জন্মের মধ্যে নিকায়-য়ের সভাগত্ব না৷ থাকিলেও পূর্বপ্রদশিত গ্রকারেই 
'এক একটার অপত্বাসে এ দ্রশাবস্থার পরবর্তী জন্মের দশাবস্থার প্রতি সভাগ-হেতুত্ব 
হইবে। এইস্থলে ক্রিষ্ত্ব ধর্শের দ্বারা উক্ত অবস্থাগুলির পরম্পর সাদৃশ্ঠট বুঝিতে 
হইবে। এইপ্রকারে অতীত মহাভূতগুলিও অনাগত মহ্াভূতের প্রতি সভাগ-হেতু 
হইবে; কারণ, যুগ্রপদ্‌উৎপন্ন না হওয়ায় উহাদের সহভূ-হেতুত্ব সম্ভব নহে; চিত্ত 
বা চৈস্ত না হওয়ায় সম্প্রযুক্ত-হেতুত্বের প্রসক্তি নাই; অসর্বত্রগ বলিয়া সর্বত্রগ-হেতু 
হইবে না এবং অব্যাকৃত বলিয়া উহার! বিপাক-হেতুও হইতে পারিবে না । 
সুতরাং, পরিশেষতঃ উহারা সভাগ-হেতুই হইবে । এইস্থলে অব্যাকতত্বধর্মের দ্বারা 
অতীত ও অনাগত ধর্মের পরম্পরসাদৃশ্ত বুঝিতে হইবে। 

পূর্বে ইহা! আমর! বলিয়াছি যে, অন।গতাবস্থায় কোনও ধর্মই সভাগ- 
হেতু হয় না। ইহাতে ঘি শান্ত্ান্থদারে আপত্তি করা যায় ষে, অভিধর্্মশান্তে 
বল! হইয়াছে যে, যাহা হেতু, তাহা কোনও অবস্থায় হেতু হইবে ন, 
ইহা! অপসিদ্ধাস্ত। সুতরাং যে ধর্ম হেতু হইবে তাহা অধব-্রয়েই হেতু হইবে। 
অতএব, শাস্ত্রানুসারে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যাহা সভাগ-হেতু অনাগত 
অবস্থায়ও তাহা সভাগহেতু হইবেই। এজন্য, অনাগত বস্ত সভাগ-েতু 
হয় না ঈদৃশ উক্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তাহা হইলেও আমরা উত্তরে বলিতে 
পারি যে, অনাগতের সভাগ-হেতুত্বনিষেধ শাস্্রবিরদ্ধ নহে। কারণ, শাস্ত্রে 
যে কালত্রয়ে হেতুত্বের কথন আছে, তাহ! সামান্ততঃ | অতএব, অনাগত 
ধর্মের সহভূহেতুত্ব প্রভৃতি অন্তপ্রকার হ্েতুত্ব অভিপ্রায়েই শাস্ত্রে এই কথা 
বলা হইয়াছে যে, বাহ হেতু তাহ! কখনও, অর্থাৎ কোনও কালেই, অহেতু হইবে 
না।' অনাগত ধর্ম যে অনাগত সহভৃধর্মের সহতৃহেতু হয়, তাহা আমর! 


পূর্বেই সহতু-হেতৃত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছি। 
এই ষে অনাগতধর্ম সভাগ-হেতু হয় না বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হুইল, 


ইহার বিরুদ্ধে যদ্দি আপত্তি কর! যায় যে, শাস্ত্রে অনাগত সংকায়-ৃষ্টিকে স্থাপিত” 
বল৷ হইয়াছে এবং উহার ব্যাখ্যায় বলা৷ হইয়াছে যে, যাহা স্থাপিত তাহ। নিজে 
সৎকার-দৃষ্টি হইতে জাত এবং অপর সৎকায়-দষ্টির হেতু । এই ষে অনাগত সংকায়- 


১। সহতৃসম্প্রযুক্তকবিপাকহেত্বভিসদ্ধিবচনাদদোষো ন কদাচিন্ন হেতুরিতিবচনে। 
কোশস্থান ২, কা ৫২, ক্ফুটার্থা। 


১৬৪ বৈভাষিক দর্শন 


দৃষ্টিকে অপর সৎকায়-ৃষ্টির হেতু বলা হইয়াছে, ইহা! সহভূ-হেতু বা অম্্রধুক্তক-ছেতু 
হইতে পারে না। কারণ, দুইটা সৎকায়-ৃষ্টি একসস্তানে যুগপৎ হয় না। 
বুগপদ্‌-উৎপন্ন না হইলে তাহ। সহত্‌ বা সম্প্রযুক্তক-হেতু হয় না। অব্যাক্কৃত বলিয়া! 
প্ অনাগত সৎকায়নৃষ্টি কাহারও বিপাক-হেতু হইতে পারে না। কারণ, শান্ত 
ব্যাকত ধর্কেই বিপাক-হেতু বলা হইয়াছে। ম্থুতরাৎ এ অনাগত সংকায়-দষ্টিটা 
ফলত; কারণহেতু, সর্ধত্রগহেতু বা সভাগহেতুই হইবে। কারণহেতুত্বটা 
সকল হ্েতুর সাধারণ ধর্ম হওয়ায় কারণহেতুত্ন সভাগহেহ হইতে কোনও 
বাধা নাই এবং সকল স্থলে সর্বব্রগহেতু হইলেই তাহা সভাগ-হেতু হইয়' 
থাকে। স্থৃতরাং, শ্রান্ত্রোক্ত এঁ অনাগত সংকায়দৃষ্টিরপ হেতুটী ঘষে অন্ঠ 
সংকায়নৃষ্টির সভাগ-হেতু, তাহা। অনায়াসেই বুঝা যায়১। অতএব, ইহা কিরূপে 
বলা যাইতে পারে যে, অনাগত বন্ত সভাগ-হেতু হ্য় না। 

তাহ! হইলেও উত্তরে আমর! বলিব যে, এঁ অনাগত সংকায়নষ্টিটাকে ব্যাখ্যাকার 
অপর সংকায়-দৃষ্টির সভাগ-হেতু বলেন নাই। পরন্, শাস্ত্রে যে অনাগত সৎকার- 
দৃষ্টিকে স্থাপিত বলা হইয়াছে, এ স্থাপিত বন্তটা স্বয়ং সংকায়-দৃষ্টি নহে; উহা 
সৎকায়-ৃষ্টি-সম্প্রবুক্ত বেদনাদি চৈত্তাত্বক বন্ত *। লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা! এ স্থলে 
সৎকায়-ৃষ্টি পদটী তংসম্প্রযুক্ত বেদনাদিরূপ চৈত্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । 
স্থৃতরাৎ, ব্যাখ্যাতে অনাগত সংকায়-ৃষ্টিকে নে স্থাপিতের হেতু বল! হইরাছে, 
তাহা সহভূ-হে ই বা সম্প্রধুক্তক-হেতু অভিপ্রায়েই, সভাগ-হেতু অভিপ্রায়ে নে । 
অতএব, এ শাস্ত্র এবং তাহার ব্যাখ্যাতে অনাগত সৎকায়-দৃষ্টিকে সভাগ-হ্েতু 
বলা হইয়াছে, ইহা মনে কর! অসঙ্গত। 

শাস্ত্রে অনাগতধন্ম সভাগ-হেতু হয় না বলির! সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । ইহার 
বিরুদ্ধে বদি আপত্তি করা বায় যে-_ প্রজ্ঞপ্তিশান্ের ভাষ্োে ধন্ধ গুলিন্কে চি 

১। তদ্ বগ্যনাগতে! নৈব সত।গহেতুঃ কম্মাদনাগতা! সংকায়দৃষ্টিঃ স্বাপিত।। বদ্ধ স্থাপিত: 
তৎ সংকায়ৃষ্টিহেতুকং সংকায়দৃষ্টেন্চ হেতুরিতি ব্যাথাতন্‌। ন তাবৎ সহভৃহেতুঃ সম্পরঘুক্তকতেতু 
র্ব। সপ্থবতি অসহতৃহাং। ন বিপাকঠ্তুরব্যাঠতহাং। ন কারণহেডঃ সাধারণন্বেণ অগণা- 


মানত্বাং। পারপেন্তাং সভাগহেতু; নপরগঠ্হেধ। ভাত্বী ভবেং। হঠ চ সভাগহেতুরের 
সর্বত্রগহেতুঃ । কোশস্থান ২, কা ৫২, স্ফুটার্থা। | 


২) সংকায়দৃষ্টসম্পক্তকমেব স্থাপর়িতব্যম্‌ নতু সংকায়দৃষ্টিঃ। তদ্দি বেদন।দিকং সহত়ৃহেতুন! 
সস্পরযক্তকহেতুন। বা সংকায়ৃষ্টিহেতৃকং সংকায়দৃষ্টেশ্চ হেতুঃ। ন সতভাগহেতুনা । এ । 


হে 'প্ক্চাৰ | ১৬৫ 


প্রকারে নিয়ত বল। হইয়াছে; ধর্্মগুলি হেতুতে নিয়ত, ফলে নিয়ত, আশ্রয়ে 
নিয়ত এবং আলম্বনে নিয়ত ১ |. ধর্ম হেতুতে নিয়ত এই কথার ইহাই তাৎপর্ধ্যার্থ 
নহে যে, যে ধর্ম যে ধর্মের হেতু হয় তাহা কখনও সেই ধর্শের অহেতু হইবে না; 
পরন্ত, ত্রিকালেই তাহা সেই ধর্মের হেতু হইবে। যাহা ফল হয় তাহ! কদাচিৎ 
তাহার ফগ হয় না, এমন নহে; পরন্ত, কালত্রয়েই তাহ! তাহার ফল হইবে। 
যাহ] যাহার আশ্রয় হয়, তাহা! কর্দাচিৎ তাহার আশ্রয় হয় না, এমন নহে ; 
পরন্ত ত্রিকালেই তাহা! সেই ধর্মের আশ্রয় হয়। যাহা যাহার আলম্বন হয় 
তাহা কখনও বা আলম্বন হয় না, এমন নহে; পরন্, কালত্রয়েই তাহ। তাহার 
আলম্বন হয়। এইভাবে ধর্ম গুলিকে চতুর্ধ। নিয়ত বলা হইয়াছে। বস্তকে অনাগত 
অবস্থায় সভাগ-হেতু না বলিয়া বর্তমান বা অতীত অবস্থায় সভাগ-হেতু বলিলে, 
ফলত; প্রদশিত প্রজ্ঞপ্তিভাষ্যের সহিত ইহ। বিরুদ্ধই হুইয়। গেল। কারণ, সভাগ- 
হেতত্বের দ্বারা ধর্ম গুলি নিয়ত হইল না। ধর্ম্মগুলি কখনও, অর্থাৎ অতীত বা 
বর্তমান অবস্থায়, সভাগ-হেত হইল, কখনও বা হইল না; অর্থাৎ অনাগত অবস্থায় 
উহ্হারা আর 'সভাগ-হেতু হইল না। স্থতরাং, প্রজ্ঞপ্তিভাষ্যান্ুসারে ইহাই আমরা 
বুঝিতে পারি যে, অনাগত অবস্থায় ক্ষণগুলি সভাগ-হেতু হয়। তাহা হইলেও 
উত্তরে আমর! বলিব যে অনাগত বস্তুর স্ভাগ-হেতুত্ব অস্বীকৃত হইলেও ইহ প্রজ্ঞপ্ডি- 
ভাষ্যের বিরুদ্ধ হয় নাই। কারণ, সম্প্রযুক্তক-হেতুত্ব বা সহতৃহেতৃত্বকে লক্ষ্য 
করিয়াই ভাষ্যকার ধর্্মগুলির হেতুনিয়মের কথা৷ বলিয়াছেন* ৷ ধর্্মগুলি উক্ত 
দ্বিবিধ হেতুত্বের স্তায় সভাগ-হেতুত্বের দ্বারাও নিয়তই হইবে ইহা! ভাম্যকারের 
অভিপ্রায় নহে । 

যদ্দিও ভাষুকার ধর্্মগুলির সামান্যভাবে হেতু-নিয়মের কথাই বলিয়াছেন, 
বিশেষভাবে অমুক হেতুর দ্বারা নিয়ত এইরূপ বলেন নাই ; তথাপি পুর্বোক্ত 
কথিত ভাষ্ের অ্থসঙ্কোচের কারণ এই যে, সভাগ-হেতুর নিষ্যন্মফলতা। শাস্ত্র- 
সম্মত এবং অনাগত অবস্থায় ধর্মের পৌর্বাপর্ধ্য ঘিরণীত হইতে পারে নাও। 

রা সর্ববধন্ঘাশ্চতুফ্ষে নিয়ভাঃ হেতো৷ ফলে আশ্রয়ে আলম্বনে চ। কোশস্বান ২, কা! ৫২, 

11 
দু হেতুরঞর সম্প্রযুক্তকহেতু; সহভূহেতুণ্চ ন সভাগহেতুঃ সর্বত্রগহেতুর্বা ॥ এ্। 


৩1 অনাগতাবস্থায়ামিদং পূর্ববমিদং পশ্চিমমিতি ন পরিচ্ছিদ্যাতে বিপ্রকীর্ণন্বাৎ। ন চানতি 
পূর্ববাপরভাবে সদৃশঃ সদৃশঙ্ত নিষ্ঙ্গে। ঘুজযতে । উই । 


১৬৬ বৈস্কাবিক র্শন 


এক্ন্ত, অনাগতধর্্মকে তৎপরবর্তী সদৃশধর্ধরূপ নিষ্যন্দফলের ত্বারা সফল 
বলা যায় ন1! এবং নিষ্যন্মফলত। ব্যবস্থিত না হইলে তাহার সভাগ-হেতুত্বও 
ব্যবস্থিত হইবে না। অতএব, উক্ত প্রজ্ঞপ্তিভাষ্যের ধ্্গুলি হেতুতে নিয়ত, 
এই বাক্যাংশের ধর্মমগুলি সহভূ ও সম্প্রযুক্ত হেতৃত্বের দ্বারা নিয়ত” এইকূপ অর্থ- 
সঙ্কোচ করিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে । 

আর, সভাগ-হেতু অবস্থার দ্বারাও ব্যবস্থিত ; কেবল লক্ষণের দ্বারাই ব্যবস্থিত 
নহে* । সভাগ-হেতুতে যেমন নিষ্যন্দ-ফলতারূপ লক্ষণ থাকা আবশ্তক, তেমন উহাতে 
অতীততা বু]! প্রত্যুৎপন্নতারূপ অবস্থাও থাক আবশ্তক। এজন্য, ব্যবস্থাপক 
ষে পূর্বোক্ত অবস্থা, তাহা! ন' থাকায় অনাগতধর্্ম সভাগ-হেতু হইতে পারে না । 
বিপাক প্রভৃতি অন্ত হেতুগুলি লক্ষণের দ্বারাই ব্যবস্থিত,ং অবস্থার সবার নহে। 
সুতরাং, ব্যাকৃতত্বরূপ লক্ষণ থাকিলেই তাহ! বিপাক-হেতু হইবে । ব্যারুতত্ব 
থাকায় অনাগতধর্মও বিপাকহেতু হইতে পারে। যাহা যাহার লক্ষণ তাহা 
ভ্রিকালেই তাহাকে অন্ুবর্তন করে। যে সংস্কৃতধর্ের প্রতি যাহা সভাগহেতু 
হইবে, দ্রব্যরূপে তাহা ত্রিকালস্থায়ী হইলেও উহার যে সভাগ-হেতুত্বরূপ অবস্থা, 
তাহা ত্রিকালম্থায়ী নহে। অতীত বা বর্তমানতা-দশাতেই ধর্মে সভাগ-হেতত্ব 
থাকে, অনাগত অবস্থায় নহে। সর্ধাস্তিত্ববাদে দ্রব্যের অগ্ঠথাভাব স্বীকৃত না 
হইলেও অবস্থার অন্তথাভাব প্রতিক্ষণেই স্বীকৃত আছে। 

পূর্ব্বে ইহা বলা হইয়াছে যে, হেতু ও ফলের একসন্তানবত্তিতা-স্থলেই 
সভাগ-হেতৃত্বের ব্যবস্থা আছে। এই প্রসঙ্গে ইহা অনায়াসেই জিজ্ঞান্ত হয় যে, 
ভূমিভেঘে সভাগ-হেতুত্বের সম্ভাবনা আছে কিনা । ধন্ধ সাম্রব হইলে স্বভূমিতেই 
সভাগহেতু হইবে, ভিন্ন ভূমিতে নহে। ধর্ম, যদি অনাম্রব হয় তাহ] হইলে 
ভূমিভেদেও এক ধর্ম ভূম্যন্তরস্থ ধর্মের সভাগহেতু হইতে পারে । সংস্কৃত 


১। অবস্থাব্যবস্থিত এব সভাগহেতুং । কোশস্থান ২, ক] ৫২, স্কুটার্থ। । 

২। লক্ষণব্যবস্থিতন্ব বিপাকহেতুঃ। এ । 

৩। ইস্তুত এব সভাগহেতোঃ সভাগহেতুত্বাবন্থ পূর্বং দাসীং ইদানীং ভবতীতি। নতু দ্রধাং 
গ্বলক্গণং পূর্ববং নাসীদিদানীং ভবতীতি। এ । 


৪। সাশ্রবো হি ধর্মঃ দ্বতুমিক এব সভাগতেতুরনান্ততূমিকঃ | মার্গগ্ু অন্ততৃষিফোহপি 
সভাগহেতুঃ। এ । 


হেড়ুফলভাব র ১৬৭ 
ধর্মগুলির মধ্যে কেবল মার্গসত্যই অনান্্রব, অন্য সকল সংস্কৃতধর্্মই লাশ্বব। অন্ত- 
ভূষিক একটা মার্গও অপরভূমিক অন্ত একটা ধর্শের, অর্থাৎ কুশলধর্থের, সভাগ- 
হেতু হইতে পারে। অর্থাৎ নব-তুমিক মার্গই পরম্পর পরম্পরের সভাগ-হেতৃ হইতে * 
গারে। কেবল ন্[নমার্গের প্রতি বিশিষ্টমার্গ সভাগহেতু হইবে না। কিন্ত, 
ন্ানমার্গটা বিশিষ্টমার্গের সভাগহেতু হইতে পারিবে। অনাগম্য, ধ্যানাস্তর, 
চারিপ্রকার ধ্যান ও তিনপ্রকার আরপ্য _ এই নয়টা বৌদ্ধশান্ত্রে ভূমি নামে 
কথিত হইয়াছে । এই সকল ভূমিতে বিদ্যমান যে দর্শন বা! ভাবনা, সংক্ষেপে 
তাহাকে মার্গসত্য বলা যায়। 


সর্ব্বত্রগ-ছেতু 


যাহা সর্ববিধ ক্লেশের মুলীভূত তাহাকেই বৌদ্ধশান্ত্রে সর্বত্রগ কথায় 
পরিভাষিত কর! হইয়াছে । সংকায়-ৃষ্টিকেই বৌদ্ধশান্ত্রে সুখ্যতাবে সর্বন্রগ বলা 
হইয়াছে । সংসারে যতপ্রকারে ক্লেশ আছে তাহাদের প্রত্যেকের মুলেই 
সৎকার-ৃষ্টি রহিয়াছে । সুতরাং, তাবতক্লেশের মূলরূপে আমর। সংকায়-ৃষ্টিকে 
সর্বত্রগ বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি১। | 

পূর্ব্বোৎপন্ন যে সর্বত্রগ অন্ুশয় ( অর্থাৎ সংকায়-ুষ্টি) যাহা! অতীত বা 
প্রত্যুৎপন্ন, তাহা নিকষ ভূমিতে উত্তরবর্তা ক্লেশের ( উহা অতীত, গ্রত্যুৎপন্ন ব! 
অনাগত যাহাই হুউক না কেন) সর্কত্রগ-হেতু হইবে* | যদিও সভাগ-হেতুর ১ 
দ্বারাই সর্বত্রগহেতুর কাজ হইতে পারে ইহ সত্য, তথাপি কেবল ক্লেশের 
মূলক্রপেই শাস্ত্রে পৃগ্ভাবে ইহার উল্লেখ কর! হইপ়াছেও। অনাভ্রবধর্্মও সভাগ- 
হেতু হয় কিন্ত, উহা সর্বত্রগহেত হয় না। ভূমিতেদেও অনান্রবধর্ম পরবর্তী 
অনাশ্রবধর্মের সভাগহেতু হয়; কিন্ত, ভূষিভেদ হুইলে সর্বত্রগহেতু হয় না 


১। সর্ধ্ধান্‌ ক্লেশনিকায়ান্‌ গস্ছত্তি তঙ্জন্তে আলম্বস্তে''....সংকায়দৃষ্িপূর্বকাঃ সর্ধরেশী: 
সংকায়ৃষ্টিপ্রভব।: সংকায়দৃষ্টিসমূদয়া ইতি । কোশস্থান ২, কা ৫৩, ক্চুটার্থা। 

২। স্বভূমিকাঃ পূর্বেবাংপন্ন। অতীত: প্রতাৎপন্ন! বা সর্বত্রগ। অনুশর়াঃ ক্িষ্টানাং ক্রেশন্তাব- 
সম্প্রযুক্তসমুখানাং পশ্চিমানাং পশ্চাদতীতপ্রত্যুৎপন্নানামনাগতানাঞ্চ সর্ববন্রগহেতুঃ । এ । 

৩। বন্মাদয়ং সর্বব্তরগতেতু: কিষ্টানীমেব সামান্যেন পঞ্চনিকায়ানামপি তবতি, সভাগতেতুন্ 
কিউানাঞচারিক্টানাঞ্চ, তন্মাৎ পৃথগ্‌ ব্যবস্থাপ্তে । এ । 


১৬৮ বৈভাষিক দর্শন 


এবং নিকায় ভিন্ন হইলে, অর্থাৎ মনুষ্বাজন্মের পরে পণু-ন্ম হইলে, পূর্ববর্তী জন্মের 
যে বার্থক্যাবস্থা, তাহা পরবর্তী পণুজন্সের কললাদি গর্ভাবস্থা বা বাল্যাদি 
, জাতাবস্থার প্রতি সভাগ-হেতু হয় না; কারণ, নিকায় পৃথক্‌ হইয়া গেল | কিন্তু, 
পূর্ববর্তী মন্ুস্তজন্মের যে সংকায়নৃষ্টি তাহা পরবর্তী পণুজন্মেও রাগাদি ক্লেশের 
প্রতি সর্বত্রগহেত হইয়া! থাকে১। এই সকল পার্থক্য থাকায় সর্বত্রগ-হেত 
সভাগ-হেতু হইতে পৃথগ্ভাবে নিদিষ্ট হইয়াছে। 
সর্ধত্রগ-হেতু সম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, একটা পুদ্গল 
দর্শন-মার্গ-প্রাণ্তড হইয়া আধ্য হইয়াছে, এ মার্গ-প্রাপ্তির পূর্বব পর্য্স্ত সে 
পৃথকজনই ছিল। আধ্যত্বপ্রাপ্তির নিমিত্ত এক্ষণে আর তাহার সংকার- 
ষ্টিরূপ সর্বত্রগ অনুশয়টা নাই। কারণ, দর্শনমার্গের দ্বারা এ সর্বাত্রগ 
অনুশয়টী তাহার পক্ষে প্রহীণ হইয়া গিয়াছে। এইপ্রকার আধ্যপুদ্গলেরও 
শৈক্ষ্যাবস্থায় রাগাদি অন্ুশয় থাকে । এই যে শৈক্ষ্য-মার্যযপুদগলের রাগাদি 
অনুশয়, তাহা সর্ধত্রগ-হেতু-সমুখ কি না। এই জিজ্ঞাসার সমাধানে আমর! 
বলিব যে, পৃথগ্জনাবস্থায় দেখ! গিয়াছে যে, সংকায়নৃষ্টিরূপ সর্বত্রগহেত্ 
ভিন্ন রাগাদি অনুশয় হয় না; স্বতরাৎ সামান্ততোদৃই অনুমানের দ্বারা 
ইহাই নির্ধারিত হয় যে, শৈক্ষ্যাবস্থার রাগও সংকায়-ৃষ্টির দ্বারা সর্বব্রগ- 
হেতুকই হইবে । বন্ুপুর্বে অতীত হইলেও পৃথগ্*জনাবস্থার সংকার- 
“দৃষ্টি স্বীয় ব্যাপারের দ্বারা শৈক্ষ্যাবস্থায়ও রাগাদি অন্ুশয়ের সমুৎপাদদন 
করিয়া থাকে । 


সম্প্রযুক্তক"্ছেতু 
চিত্ত ও চৈত্য ইহারা একে অপরের সম্প্রযুক্তক-হেতু হুইা থাকেখ। 
কেবল পরম্পর-ফলতারূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, ইহারা 'একে অগ্তের সহ 


১) এষাং হি সর্ধত্রগানাং প্রভাবেণ অন্যনৈকার়িকা অন্যনিকায়ভব1: কেশ! রাগাদয় 
উৎপদ্যন্তে। কোশস্থান ২, কা ৫৩, স্ফুটার্থা। 

১। দর্শনহেয়ৈঃ সর্ধবত্রগৈ বিন! পৃথগ্জনাবস্থায়াং রিষ্টানামভাবাৎ তে তেষাং হেতুত্বেন 
ব্যবস্থিতা ইতি সামান্ঠতো দৃষ্টাদমথমানাদ্‌ ফন্ত চ যো হেতু ৪ কদাচিৎ স তশ্য ন হেতুরিতি গ্রহণ! 
অপি তে বিষ্টানাং ধন্মাপাং হেতৃত্েন বাপদিগ্ঠন্তে । এ, টিঙ্লনী। 

৩। চিত্তচৈন্তা এব সম্প্যুক্তকহেতুঃ । ৷ 


.... ছেতুকলভাব ১৬ 
ছেতুই হইবে, অম্প্রবুক্তকছেতু হইবে না। পরস্ত, সম, অর্থাৎ এক- 
প্রয়োগতারূপ, অর্থ অবলম্বনে ইহার! পরম্পর সম্প্রযুক্তক-হেতু হইবেং | যেমন 
একই তীর৫থাভিমুখে গমনকারী একদল পথিকের সমপ্রয়োগতা থাকে, অর্থাৎ উহাদের 
সকলেরই এক-অন্পে এক-পানে এক-শয়নে এক-মাসনে পরিভোগক্রিয়ার প্রয়োগ 
থাকে, এবং উহার পরস্পর সম্প্রযুক্তক হয়, তেমন চিত্ত ও চৈত্যের সমপ্রয়োগতা 
আছে। একটি চিক্তে্স সহভূ যে চৈত্তটা, তাহা এ চিত্তের আশ্রয়েই আশ্রিত, 
ধ্ চিত্তের আলম্বনকেই অবলম্বন করে, এ চিত্তের আকারেই নিজে আকারিত হয় 
এবং এ চিত্তের উৎপত্তিক্ষণেই উৎপন্ন হইয়া! থাকে । এই ভাবে সমপ্রয়োগতা- 
অর্থে উহারা পরম্পর সম্প্রযুক্তক-হেতু হইবে। আশ্রয়, আলম্বন, আকার, কাল ও 
দ্রব্য __ এই পাঁচটার সমতার দ্বারাই চিত্ত ও চৈত্তের সম্প্রুক্তক-হেডৃত্ব ব্যবস্থাপিত 
আছে। বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন কালের, বিভিন্ন আশ্রয়ের, বিভিন্ন আলম্বনের 
যে চিত্ত ও চৈত্র, তাহাদের সম্পরীধুক্তকহেতৃতা। থাকিবে না। কারণ, পুর্বকথিত 
সমপ্রয়োগতা। উহাদের নাই। আশ্রয়ভেদবশতঃ ভিন্ন সন্তানে চিত্ত ও চৈত্বের 
সম্প্রধুক্তক-হেঙুতা থাকিবে না। কারণ, পূর্বকথিত সমপ্রয়োগতা উহাদের 
নাই। আশ্রররভেদবশতঃ ভিন্ন সস্তানে চিত্ত ও চৈত্তের সম্প্রযুক্তক-হেতৃতা সম্ভব 
হইবে না। 


বিপাক-ছেতু 


অকুশল-র্্ম এবং সা্রব-কুশল-ধর্্ম ইহারাই বিপাক-হেতু হইয়া থাকে, 
অনান্রব বা অব্যাকৃতধর্ম বিপাক-হেতু হয় নাৎ। ছুঃখে ধর্মজ্ঞানাদিরূপ 
যে অনান্নবধর্ম, তাহা সারবান্‌ হইলেও তৃষ্ণাদির ছারা অভিষ্যন্দিত হয় না 
বলিয়া! বিপাক, অর্থাৎ বিসদৃশফল, জন্মাইতে পারে না। বীজ সারবান্‌ 
হইলেও যদি জলার্দির দ্বারা অভিষিক্ত ন। হয়, তাহা হইলে উহ! অস্কুরোৎপা্ধন 
করিতে পারে না। সুতরাং, ইহা বুঝা যাইতেছে যে, সহকারি-কারণের বৈকল্য- 
৯) চিত্তং চৈতত্ত ফলং চৈহোহপি চিত্প্েত্যন্যোন্তফলমিতি তেনীর্ধেন সহভূহেতুঃ ৷ 
কোশস্থান ২, কা ৫৩, ক্ষুটার্থা এ । 


২। পঞ্চভিঃ সমতাভিঃ আশ্রয়ালম্বনাকীরকালদ্্রবযসমতাতি: সম্প্রয়োগার্থেদ সমগ্রবৃত্ার্থেন 


সম্প্রযুক্তকতেতুঃ। এ। 
৩। জকুণলাঃ কুশলসাশ্রবাশ্চেতি । তে বিপাকহেতুর্নানাত্রব। ইতি । এ । 


১৭০ বৈশ্ভাবিক দর্শন 


বশতঃই অনান্রবধর্মের বিপাক হয় না। আর, অব্যাকৃতখর্ম্ম তৃষ্ণাদির 
্বারা অভিষ্যন্দিত হইলেও ছুষ্ট বীজের স্তায় অসার হওয়ায় বিপাক জন্মাইতে 
পারে না। বারংবার জলাদির দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াও অসার বীজ 
অঙ্কর অন্মায় না। অতএব, ব্যাত যে সামবধর্, তাহা সারবান্‌ এবং 
তৃষ্ণাদির দ্বারা অভিষ্যুন্দিত হয় বলিয়া উহাই বিপাক-ছেতু হইবে । এইভাবে 
ষদি ব্যাকৃত-সাত্রবধর্খ্ই বিপাক-হেতু হয় তাহা হইলে অব্যাকৃতখর্্মই হইবে 
উহ্থার ফল। কারণ অব্যাক্কতত্বই ব্যারুতত্বের পক্ষে বিসদৃশ বা! বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এবং 
বিসদৃশ ধর্মকেই বলা হয় বিপাক*। 

বিপাক-হেত একদ্বন্বক ও একষফল হইতে পারে __ যেমন, প্রাপ্তি ও জাতি 
প্রভৃতি । প্রাপ্তি ও জাত্যা্দি ইহারা সংস্কারস্কন্ধে প্রবিষ্ট আছে এবং প্রাপ্তিরও যাহ' 
ফল জাত্যা্দির9 তাহাই ফল। সুতরাং, ইহার! একস্কন্ধক ও এক-ফলক বিপাক 
হেতু । দ্বিস্বন্ধক একফলকও বিপাকহেতু হইতে পারে। বাক্কর্খ্ম ও কায়কর্মম 
এবং ইহাদের জাত্যাদি-__ইহার! ছিস্বন্ধক | শবাত্মক যে বাকৃকন্্ম বা বাগ্বিজ্ঞপ্তি 
এবং সংস্থানাত্বক ষে কায়কর্্ বা কারবিজ্ঞপ্তি, ইহারা রূপস্কন্ধে প্রবিষ্ট আছে। 
ইহাদের যে জাত্যাদি তাহা সংস্কারস্কন্ধে প্রবিষ্ট আছে। সুতরাং, বাক্‌কায় বিজ্ঞপ্তি 
ও তাহাদের জাত্যাদি ইহার! দ্বিস্কন্ধক। বিজ্ঞপ্তিরও যাহা ফল তাহাদের 
জাত্যাদ্িরও তাহাই ফল। অতএব, উহারা ছি্বন্ধক ও একফলক বিপাকহেত। 
চতুঃস্কন্ধক একফলকও বিপাকহেতু হইতে পারে -_ যেমন কুশলসাশ্রব ও অকুশল- 
চিন্তচৈত্ত ও তাহাদের জাত্যাদি। চিত্তগুলি বিজ্ঞানস্কন্ধে প্রবিষ্ট আছে এবং 
চৈত্তগুলি বেদনা ও সং্ঞান্কন্ধে সংগৃহীত আছে. আর জাত্যাদি আছে কেবল 
সংস্কারস্কন্ধে প্রবিষ্ট । এজন্য, উহারা চতুঃস্কন্ধক | চিত্তেরও যাহা ফল চৈত্যার্দিরও 
তাহাই বিপাকফল, যদিও জাত্যাদিরও তাহাই বিপাক। ইহাদের পৃথকৃফলতা, 
অর্থাৎ পৃথগ-বিপাকতা, বৌদ্ধসম্মত নহে । অতএব, উনারা চত্রস্বন্ধক ও একফলক 
বিপাকহেতু। 

কাম-ধাতুতে পঞ্চত্বন্ধক ও একফলক কোনও বিপাক-হেত হইতে পারে না। 
কারণ, কামধা ভুগত যে বাক্‌ ও কার-বিজ্ঞপ্তি যাহ] রূপস্বন্ধে সংগৃর্ীত আছে এবং 


রি বিসদৃশঃ পাকো| বিপাক ইতি। হেতো বিসদৃশং ফলমিত্যর্থঃ। কোশন্থান ২, ক ৫৩, 
| 


হেনভাৰ ১৭১ 
চিত্ত ও চৈত্তাদি ও তাহাদের জাত্যাদি, যাহার! বিজ্ঞানাদি স্ব্ধচতুইয়ে প্রশিষ্ 
আছে, এই স্কন্ধপঞ্চকে সংগৃহীত পদার্থগুলি একফলক, অর্থাৎ একবিপাক, হইতে 
পারে না। কারণ, উক্ত বিজ্ঞপ্তি ও চিত্ত-চৈতাদি ইহা! পৃথক্‌-ফলক । বিজ্ঞপ্তির 
একপ্রকার বিপাক এবং চিত্তচৈভ্তাদির অন্ত প্রকার বিপাঁক শাস্ত্রে হ্বীকৃত হইয়াছে । 
রূপ বা আরূপ্য ধাতুতে পঞ্চস্কন্বক ও একফলক বিপাকহেতু হইতে পারে। কারণ, 
অচিন্নক অবস্থায় বা সমাহিত চিন্তে যে চিত্রান্থুপরিবর্তী অবিজ্ঞপ্তি আসিগা উপস্থিত 
হয়, উহ! রূপস্বন্ধেই সংগৃহীত হইবে এবং এ স্থলীয় চিন্তচৈত্ত ও তাহাদের জাত্যাদি 
অবশিষ্ট স্বন্ধচতুষ্টয়ে সংগৃহীত হইবে । এই যে পঞ্চস্বন্ধ-সংগৃহীত পদার্থ গুলি, ইহারা 
একফলক | কারণ, চিত্তচৈন্ত ও জাত্যাদ্দির যে একবিপাকতা। আছে, তাহা পূর্বেই 
কথিত হইয়াছে । এই স্থলের অবিজ্ঞপ্তি-রূপেরও চিত্তের বিপাকেই সবিপাকত। 
হইবে। চিত্তানুপরিব শী ধর্শের চি শুবিপাকতা ছাড় অন্তবিপাকতা৷ শাস্ত্রে স্বীকৃত 
হয় নাই। কোনও ধাতুতেই, অর্থাৎ কামরূপ বা আর্মপ্যধাতুর কোনও ধাতৃতেই, 
তরিস্বন্ধক ও একফলক বিপাক-হেত হইতে পারে না। কারণ, চিত্ত থাকিলেই চৈন্ত 
ও তাহাদের আত্যাদি থাকিবে । সুতরাং, চতুংস্বন্ধ, অথব! বিজ্ঞপ্তি, থাকিলে 
পঞ্চত্বন্ধ হইয়া যাইবে । স্থতরাৎ, ত্রিষ্কন্ধক ও একফলক কোনও বিপাক-হেতু 
থাকিতে পারে না। অসংজ্তিকসমাপত্তিস্থলে প্রাপ্তি ও জাত্যাদি এই দ্বিস্বন্ধক 
একফলক বিপাকহেতু হুইবে। ধরস্থলে চিত্ত, প্রাপ্তি ও জাত্যাদি এইগুলির 
মধ্যে চিত্ত বিজ্ঞানস্বন্ধে প্রবিষ্ট এবং প্রাপ্তি ও জাত্যা্দি সংস্কারস্কন্ধে প্রবিষ্ট আছে। 
যদ্দিও চিত্ত থাকিলেই চৈন্ত থাকে, ইহা! বৈভাষিক সিদ্ধান্ত, তথাপি অসংক্ঞিক- 
সমাপত্তিস্থলীয় চৈত্তগুলি সংস্কারস্বন্ধেই প্রবিষ্ট থাকিবে ; এ সকল চৈত্তের বেদন- 
স্বন্ধে প্রবেশ হইবে না। উতপত্তিলাভিক যে অসংজ্ঞিকতা, তাহা সাম্রব- 
কুশলধর্্মই হইবে । অসংক্ঞিকসমাপত্তিকে গ্রহণ করিলে উহ্৷ একস্কন্ধ ও একফলক 
বিপাক-হেতু হইবে । কারণ, উক্ত সমাপত্তি ও উহার প্রাপ্তি এবং জাত্যাদি এইগুলি, 
অর্থাৎ প্রস্থলে যে যে ধর্ম একফলক হইবে, তাহারা লকলেই সংস্কারম্থন্ধে 
প্রবিষ্ট আছে। সুতরাং, অসংজ্ঞিকসমাপত্তি ও তাহার প্রাপ্তি এবং আাত্যাছি 
ইহার] একন্বন্ধক ও একফলক বিপাক-হেতু । এইপ্রকার নিরোধসমাপত্তি ও তাহার 
প্রাপ্তি এবং জাত্যাদি, ইহারাও একন্বস্ধাক ও একফলক বিপাক-হেতু । কারণ, বীগুলি 
সবই সংস্কারস্বন্ধে প্রবিষ্ট আছে। এই নিরোধসমাপতিও সাশ্রব কুশলধর্শহি হুইবে। 


১৭২ বৈস্তাবিক দর্শন 


কারণ, অনাআ্ব হইলে তাহার বিপাক থাকে না। “আব্প্যধাতুতে অবিজ্ঞপ্তিবূপও 
থাকে না । __ এইমতে উহাতে চিক্ত-চৈত্ত এবং উহাদের প্রান্তি ও আত্যাি ইহারা 
চত্ুঃস্কন্ধক ও একফলক বিপাক-হেত হইবে । ত্রিস্বন্ধক একফলক কোনও বিপাক- 
হেত নাই। বিপাক-হেত-স্বন্বী বিচারের দ্বারা ইহাই প্রতিপার্দিত হইল যে, 
বিপাক-হেতৃগুলি সংখ্যায় একাধিক হইলেও উহাদের সকলেরই ফল একটা । 

এক্ষণে ইহাই নিয়ে প্রতিপার্দিত হইবে যে বিপাক-হেতুটী সৎখ্যায় একটী 
হইলেও তাহার ফল একাধিক হইতে পারে। জীবিতেত্দ্রিয়টী ষে কর্মের 
বিপাক হইবে প্র জীবিতেক্দ্রিয়ের ষে প্রাপ্তি ও জাত্যাদি তাহাও সেই 
কর্মেরই বিপাক হইবে । প্রত্যেক সত্বাখ্য ধর্মই তাহাদের প্রাপ্তি ও জাত্যাদির 
সহিত প্রা +করুন্তিত হইয়। থাকে । কোনও উদিত সন্বাখ্য ধর্মই তাহাদের 
প্রাপ্তি বা জাত্যাদিকে পরিহার করিয়া থাকে না। সুতরাং, ইহ! সিদ্ধান্তিত আছে 
যে, যে ধর্খটী যে কর্মের বিপাক হইবে, তাহার প্রাপ্তি ও জাত্যাদিও সেই কর্ম্বেরই 
বিপাক হইবে । এই স্থলে একটা মাত্র কর্ম বিপাক-হেতু হইল; কিন্তু, ফল 
হইল একাধিক । স্ুতরাৎ, ফলটীকে একায়তন বিপাক-ফল বল। যাইতে পারে। 
কারণ, উক্ত কর্মের বিপাক-ফল যে জীবিতেক্দ্বিয় ও তাহার প্রাপ্তি এবং জাত্যাদি 
ইহারা সকলেই ধন্মার়তনে সংগৃহীত আছে । 

এইন্থলে ভদস্ত বন্গুমিত্র অন্তপ্রকার মত পোষণ করেন । তিনি বলিয়াছেন 
ষে, বদি জীবিজেন্দ্রিয়টা কামধাতুক হয় তাহা! হইলে উহা! অবশ্তই কারায়তনের 
সহিত প্রতিবদ্ধবৃক্তিক হইবে। গর্ভাবস্থা বা জাতাবস্থা ষে অবস্থাই হউক 
না! কেন, সর্বাবস্থাতেই জীবিতেন্দ্রিয়ের সহিত কায়ায়ন্ছন থাকিবেই | স্থতরাৎ, 
স্বীয় প্রাপ্তি ও জ্রাত্যাদির স্তার কামধাতুতে জীবিতেক্্রির কায়ায়তনের সহিতও 
প্রতিবদ্বরৃত্তিক হইবেই। জীবিতেন্দ্িক্পের প্রাপ্তি এবং জাত্যাদি, ধন্তারতনে 
সংগৃহীত আছে এবং জীবিতেন্দ্রিয় সংগৃহীত আছে কাক়ায়তনে । অতএব, ষে 
কর্মের জীবিতেন্দ্িয়টী বিপাক-ফল তাহার ধর্্মারতন ও কায়ায়তন এই ছুই হইবে 
বিপাক-ফল ; কেবল ধর্ধার়তনই উহার ফল নহে । স্থতরাং, ভদস্ত বস্থমিত্রের 
মতে একায়তন কোনও বিপাক-ফল নাই ।* রূপধা হতে যে কর্শ্ের জীবিতেন্দিয 
১1 আচাধাবহুমিত্রে। ব্যাখ্যাপযর়তি-- অস্থি কশ্ম বন্ত একমেব ধর্মারতনং বিপাকে? 
বিপচ্যতে ইতি নোপপদ্যতে | কোশস্থান ২, ক| ৫৩, ক্ষুটার্থা 


ছেতুফলতভাব ১৭৩ 
বিপাক হইবে সেই কর্শের চক্ষুরাদি মন পর্য্যস্ত এই বড়ায়তনও বিপাঁক হইবেই 
স্থতরাং, উক্ত কর্মের ধর্্মায়তনে প্রবিষ্ট মন এবং চ্ষুরাদি-যড়ায়তন -_ এই 
সপ্তা়তনই বিকার হইবে | রূপধাতুতে যোনিজাদি কায়ায়তন না থাকায় 
উহা জীবিতেন্দ্রিয়ের আক্ষেপক যে কর্ণ, ভাহার বিকার হইবে না। রূপধাতৃতে 
জীবিতেন্দ্রিয়ের সহিত চগ্ষুরার্দি-বড়ায়তন অবিনাভূত হইয়! থাকে । এজন, এ 
ধাতুতে জীবিতেন্দ্রিয় যে কর্মের বিপাক, চক্ষুরাদি-বড়ায়তনও সেই কর্মের বিপাক 
হইবেই । আরপ্যধাতুতে পুদূগলের চক্ষুরাদি পঞ্চার়তন' থাকে ন|। এ ধাতুস্থ পু্গল 
জীবন ও মনের ভ্বারাই সমস্ত ভোগ বা মোক্ষ লাভ করে। ন্ুুতরাং, শী ধাততে 
জীবিতেন্দ্রির় ষে কর্মের বিপাক হইবে মন-আরতনও সেই কর্থেরই বিপাক 
হইবে। এইপ্রকার হইলে এ ধাতুতে ফলতঃ জীবিকেক্টিয়াক্ষেপক কর্মের 
ধর্ম ও মন এই দুইটী আয়তন বিপাক-ফল হইল । 

কিন্তু, আচার্য্য সঙ্ঘভদ্র জীবিেন্দ্িয়াক্ষেপক কর্মের ধর্রূপ একমাত্র 
আয়তনকেই বিপাক-ষল বলেন । বাহ? যাহার সহিত অবিনাভূত হইবে তাহা 
তদাক্ষেপক কর্মেরই বিপাক-ফল হইবে, এইপ্রকার নিয়ম তিনি স্বীকার করেন 
না২। এজন্য, কাষধাতুতে নিকায়সভাগ জীবিতেন্দ্িয়ের সহিত অবিনাভূত হইলেও 
জীবিতেন্ত্িয়ের আক্ষেপক যে কর্ম, তাহার কায়ায়তনও বিপাক-ফল হইবেই। 
এইপ্রকার সিদ্ধান্ত ভদস্ত সঙ্ঘভদ্র স্বীকার করেন নাই | ভদ্দস্ত বন্ুমিত্র উক্ত নিয়ম 
স্বীকার করিয়াছেন । অতএব, তাহার মতে জীবিতেন্ত্রিয়ের আক্ষেপক কর্মের ধর্ম 
ও কায়ায়তন এই উভয়ই বিপাক-ফল হইবে। উক্ত নিয়ম অস্বীকার করিলেও 
'আচীধ্য সঙ্ঘভদ্র চক্ষুরায়তনের আক্ষেপক যে কর্থ, তাহার চক্ষুঃ, কার, প্রষ্টব্য ও 
ধর্ম এই চত্তরায়তন-রূপ বিপাক-ফল স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং কর্ম 
বিশেষের যে একাধিক আয্নতন বিপাক-ফল হয় ইহা সকল আচার্য্যই স্বীকার 
করিয়াছেন । 

একই কর্ম যাহা অতীত অধবায় অবস্থিত তাহা অতীত, প্রত্যুৎপন্ন ও 
অনাগত অধবায় স্বীয় বিপাক অন্মাইয়া থাকে। কিন্তু, ইহা একটা সন্তানের বিচ্ছেদ 

১ আচার্য সঙ্ষতত্ত আহ অস্তি কর্ণ যন্য ধর্মার়তনমেকমেব বিপাকো। বিপচাতে। 
কোঁশম্থান ২, ক ৫৩, স্চুটার্থ। 

২। নহি অন্যোনাং অবিনাভাবীনি জীবিতেক্রিয়নিকার়সভাগাদীনি অবস্তমেকসোৰ কর্ণ 
বিপাক ইত্যাভিপ্রায়ং। এ । 


১৭৪ বৈভাষিক দর্শন 
হইবার উপক্রম হইলেই স্বীয় বিপাকের ঘ্বারা সন্তানের অবিচ্ছেদে সহায়তা 
করে১। 
কলভাব-বিচার 

বিসংযোগ, অর্থাৎ প্রতিসংখ্যানিরোধ, এবং যাবতীয় সংস্কতধর্মই ফল 
হইবে। কেবল আকাশ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ফল হইবে নাং। হে$ুতা 
ও ফলতা ইহার পরম্পর সাপেক্ষধর্ম। হেতু হুইলেই তাহা কোনও 
ফলবিশেষকে অবলম্বন করিয়াই হইবে, অন্তথা নহে। যখন কোনও ধর্- 
বিশেষকে আমর! হেতু বলি, তখন ইহাই আমাদের নুদ্ধিতে উপস্থিত থাকে যে, 
কোন বিশেষ ফলের প্রতিই কোনও বিশেষ ধর্ম হেতু হয়। এইরূপ ফল হইলেই 
তাহা কোনও হেতৃবিশেষকে অবলম্বন করিবে, অন্তথ! নহে। যখন আমর! 
ফল পদটীর প্রয়োগ করি, তখন ইহাই আমারা মনে করি যে, ইহা কোনও 
বিশেষ হেতুর ফল। কখনও আমরা ফলবিশেষের অপেক্ষা না করিয়া সাধারণ 
ভাবে হেতৃ-পদ্ঘটার এবং হেতুবিশেষকে অবলম্বন ন1 করিয়া সাধারণভাবে ফল- 
পটার প্রয়োগ করি না। ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে যে, হেতু 
ও ফলতা৷ ইহার! পরস্পর সাপেক্ষধর্মন* | বস্তুস্থিতিতে ইহাদের পরস্পর-সাপেক্ষতা 
থাকিলেও উৎপত্তি বা! জ্ঞপ্তিতে উহা না থাকায়, এঁ সাপেক্ষত৷ ক্ষতিকর হুয় 
না। এজন্য, অমুক ধর্্টা ফল ইহা বলিলেই ইহা! কাহার ফল, এই প্রশ্ন 
সহদ্দেই আসে এবং ইহা অমুকের ফল গ্রইপ্রকারে উক্ত প্রশ্নের সমাধান কর! 
নিতান্তই অবশ্ঠক হয়। . 

সংস্কৃতধন্ম লক্বন্ধে বদি প্রশ্ন কর! হয় যে কোন্‌ নংস্কৃতধর্ম্ম কাহার ফল। তাহা 
হইলে অনায়াসেই সাধারণভাবে আমরা উহার সমাধান করিয়৷ দিতে পারি ষে, 
যে সংস্কতধর্শ্টার উৎপত্তিতে যাহা স্বভাবতঃ প্রতিবন্ধ, সেই সংস্কৃতধর্ম্টী তাহার 


১। প্রবাহাপেক্ষো হি বিপাকহেতুশ্চিতচৈত্বাদি এব।হে সত্যতিক্রান্তে বিপাকহেতু ধিপাকং 
দদ্যাং। কোশন্থান ২, কা! ৫৩ স্ষুটার্থা। 

২। সংস্কতং সবিসংযোগ, ফলমিতি। আকাশপ্রতিসংখ্যানিরোধবর্জ্যাঃ সর্ধবধন্দাঃ 
ফলমিতুত্তং ভবতি। কোশস্থান ২, ক1 ৫«., স্কুটার্থ। ৷ 

৩) হেতুঃ ফলমিত্যন্যোন্যাপেক্ষয়া এতদ্‌ ছয়ম্‌। এ । 


ছেতুফলন্তাৰ | ৯৭৫ 
ফল হইবে। কিন্ত, বিসংযোগ ব! প্রতিসংখ্যানিরোধটা কাহার ফল? এই 
প্রশ্নের আমরা পূর্বেক্ত উত্তরের দ্বারা সমাধান করিতে পারি না। কারণ, 
বিসংযোগধর্্মটা অসংস্কৃত, অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না; উহা! নিত্য। 

পূর্বে কারণহেতুর নির্বচনপ্রসঙ্গে আমরা বিসংযোগকে সংস্কতধর্মের 
কারণহে$ বলিয়াছি। তাহাতেও এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় যে, বিসংযোগ- 
রূপ যে কারপতেতুটী তাহার ফল কি। কিন্তু, এই প্রশ্নেরও এইপ্রকার সাধারণ 
উত্তর সন্তব হইবে না যে, যে সংস্কৃতধর্ের উৎপত্তিতে উহা! অবিদ্রভাবে 
অবস্থান করে সেই সংস্কতধর্শহি উহার ফল হইবে। কারণ, নিত্য হওয়ায় 
বিসংযোগধর্শটী অধ্ববিনিষ্ঘুক্ত হইবে। অধ্ববিনির্ক্তের ফলদান বা ফল- 
প্রতিগ্রহণে সামর্থ থাকে না। অতীততা, 'বর্তমানত। ও অনাগতত্ব এই 
অবস্থাত্রয়কে অধ্ব। বল! হইয়াছে । সর্বাবস্থারহিত হওয়ায় নিত্যবস্তর অধ্বপতন 
সম্ভব হয় না। অধ্বপতিত ন! হইলে তাহার ফলের সহিত সম্বন্ধ থাকে 
না। একজন্ত, বিসংযোগ-বিষয়ে ফলগরিজ্ঞাসার সমাধানও নিতাস্ত সরল 


হইবে না । 
সিদ্ধান্তে অসংস্কৃতধর্মকে উৎপগ্যমান সংস্কৃতধর্্বের কারণ-হেতু বলা হইয়াছে। 


ূর্বপক্ষী ইহাঁর বিরুদ্ধে বলিতে চাহেন যে, ফলবস্তাটী হেতুত্বের ব্যাপকধর্্ব। 
কারণ, হেতু হইলেই তাহা ফলবান্‌ হইবে এইপ্রকার নিয়ম সর্ববাদিসম্মত। 
ব্যাপকীভৃত যে ফলবত্ত। তাহা ন| থাকায় অসংস্কতধর্ম্নে হেতুত্ব থাকিতে 
পারে না। অসংস্কৃতধর্মের যে ফল থাকিতে পারে না. তাহা আমরা 
.নিয্বোক্ত প্রণালীতেও বুঝিতে পারি । নিম্যন্দ-ফল, পুরুষকার-ফল, বিসংযোগ-ফল, 
বিপাকফল ও অধিপতিফল এই পাচপ্রকার ফল বৈভাষিকশাস্ত্রে বণিত 
হুইয়াছে। প্রতিসংখ্যানিরোধরূপ অসংস্কৃতধর্মের কোনও নিষ্যন্দফল থাকিতে 
পারে না। কারণ, কোনও সংস্কৃতধর্মেবই কোনও সদৃশ ধর্ম নিষ্যন্দফল 
হইয়া থাকে এবং এইভাবেই শাস্ত্রে নিষ্যন্দফলের বর্ণনা আছে। অতএব, 
সংস্কতত্ব ন! থাকায় প্রতিসংখ্যানিরোধের কোনও নিঘ্যন্দফল সম্ভব হয় না। 
বাহার বলে যাহা উৎপন্ন হয় বা! ঘাহার প্রাপ্তি হয়, ভাহাকেই শাস্ত্রে তাহার 


গর পাস জজ 


১। অধ্ববিনিশ্মুন্ত ফর প্রতিগ্রহণদানামর্ঘতবাদিতি। কোশস্থান ২, কা। ৫৫, সচুটার্থ।। 
২। উৎপত্তিমতে। হি সদৃশে। ধর্ম উৎপতিমান্‌ নিঃম্যব্ষফলস্‌। এ । 


১৭৬ বৈভাষিক দর্শন 


পুক্রষকারফল বল! হইয়াছে ।» অসংস্কতধর্দের উৎপাদক বা প্রাপক বল্‌ না 
থাকায় উহার কোনও পুরুষকার-ফল হইতে পারে না। যাহার কোনও হ্বাস 
বা বুদ্ধি হয় না তাহার কোনও বল থাকে, ইন? কল্পনা করা যায় না। 
হাসে সামর্থ্যের অপচয় ও বুদ্ধিতে সামর্থ্যের উপচয় দেখিয়াই লোকে পদার্থের 
বল কল্িত হুইয়া থাকে। প্রতিসংখ্যানিরোধ নিজেই বিসংযোগাত্মক বস্তু; 
সুতরাং, উহার কোনও বিসংযোগ-ফল হইতে পারে না। নিত্য হওয়ায় 
বিসংযোগটা উৎপাগ্চ ফল হইতে পারে না। যদিও উহ! প্রাপ্য-ফল হইতে 
পারে, __- আধ্য-পুদ্গল বিসংযোগ প্রাপ্ত হয়; তথাপি, উহা প্রতিসংখ্যানিরোধের 
প্রাপ্যকল নহে; পরস্ত, উহা দর্শন বা ভাবনামার্গেরই প্রাপ্য-ফল । মার্গ- 
সত্যের বলেই কোনও কোনও পুদ্গল বিসংযোগ লাভ করিয়া! থাকে । সুতরাং, 
বিসংষোগ প্রতিসংখ্যানিরোধের ফল হইতে পারে না। আরও প্রতিসংখ্যা- 
নিরোধের বিপাক-ফলও সম্ভব হ্য় না। সাম্ত্রব যে ব্যাকৃতখর্্ম, তাহারই কোনও 
অব্যাকতধর্্ম বিপাক হয় বলিয়া শান্ত্রকারগণ বলিয়াছেন । ুতরাৎ সাশ্বত। 
ন1 থাকার প্রতিসংখ্যানিরোধের কোনও বিপাক হইতে পারে না।* এক্ষণে 
অবশিষ্ট রহিল কেবল অধিপতি-ফল। কিন্তু, শাস্ত্রের অভিপ্রায় অন্ুসারে উহার 
কোনও আধিপত্য আছে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। কারণ, সহজাত বা 
পশ্চাৎজাত কোনও সংস্কৃতধন্্মকেই কোনও সংস্কৃতধর্ম্মের অধিপতিফল বলা 
হইয়াছে । সুতরাং সংস্কৃত্ব না থাকায় প্রতিসংখ্যানিরোধের অর্বিপতি-ফল 
থাকিতে পারে না। নিত্য ধর্মের সহজাততা বা পশ্চাৎ-জাতত। সম্ভব হয় না। 
যুগপদূউৎপন্ন বন্তগুলির একটী অন্যটার সহজাত হ€ এবং যাহার উৎপত্তির 
অনস্তর যাহা! উৎপন্ন হয়, তাহাকে তাহার পশ্চাৎজাত বলা হইয়া থাকে । 
সুতরাং, নিত্যতা-নিবন্ধন প্রতিসংখ্যানিরোধের সহ-জাততা৷ বা পশ্চাংল্ান্ততা 
সম্ভব হয় না। এর কারণেই উহার কোনও অধিপতি-ফল নাই। স্ুৃতরাধ, 

১। যন্ত হি বলেন ধ উৎপদ্যতে প্রাপ্যতে বা স তগ্ পুরুষকারফলম্‌। কোশস্থান », 
কা ৫৫, স্ফুটার্থা। 


২। নাপি বিপাকফলং বিপাকহেতুবৈধর্্যাং। সাশ্রবে! হি বিপাকহেতুঃ ন চাসংতং 
সাম্রবহ। এ। 
৪) 'অপূর্ববঃ সংস্কতক্তৈব সংগ্কতোছধিপতি: ফলম্‌।” &। 


ছে. সভা 5৭৭ | 

হেতুত্বের ব্যাপকীতৃত ধর্ম যে ফলবত্তা, তাহা ন৷ থাকায় অসংস্কৃতধর্থবের হেতুতা 
থাঁকিতে পারে না। 

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, যাহার বলে বাহ! উৎপন্ন হয় ন1 
অথচ প্রাপ্য হয়, লোকে তাহাকেও তাহার ফল বল! হইয়া থাকে । সুতরাং, 
অধ্ধববিনির্ঘুক্ত হইলেও দর্শন এবং ভাবনা-মার্গের ছারা প্রাপ্য হওয়ায় 
প্রতিসংখ্যানিরোধ ফল হুইতে পারে ।১ জন্য না হইলে তাহা ফল হয় না, 
এই ধারণার বশবর্তী হৃইয়াই পূর্বরপক্ষী, প্রতিসংখ্যানিরোধ অধ্ববিনিন্মুক্ 
হওয়ায়, উহার ফলত্বে আপত্তি করিয়াছেন । বান্তবিকপক্ষে ইহা মার্গসত্যের 
বিসংযোগ-ফল । 

ফলববটা হেতুত্বের ব্যাপকধশ্ম এই ত্রাস্ত ধারণার জন্তই পুর্ব্বপক্ষী মনে 
করিয়াছেন যে ফলবন্ব না থাকায় প্রতিসংখ্যানিরোধের কারণহেতুত্ব নাই। 
বাহারা উৎপত্তির প্রতি অবিদ্মভাবে অবস্থিত্িকেই কারণত্ব বলেন তাহারা 
ফলবত্বকে কারণত্বের ব্যাপক বলেন না। সুতরাং, ফল না! থাকিলেও কারণত্থের 
বাধ না থাকায়, প্রতিসংখ্যানিরোধ অফল হইয়াও কার্য্যমাত্রের প্রতি কারণ 
হেতু হইতে পারে। 

কারণ-হেতুর ফলকে শান্ত্রে সাধারণতঃ অধিপতি-ফল বল! হইয়াছে । উতৎপদ্যমান 
সংস্কৃতধর্্মের প্রতি যাহা যাহা অবিস্রভাবে অবস্থান করে, তাহাদিগকে 
( অর্থাৎ, উৎপদ্ভমান সেই সংস্কতধর্মটী ব্যতীত আর সকলকেই ) কারণ-হেতু বলা 
হইয়াছে । উৎপত্তির অবিদ্বভাবে অবস্থান করাকেই আধিপত্য বলে। আধিপত্য 
থাকায় উহার ফলটী আধিপত্যসম্বন্বীই হইবে। কোনও একটা সংস্কৃতধর্শের 
প্রতি যাহারা কারণহেতু হয় (অর্থাৎ, স্বভিন্ন যাবৎপদার্থ), তাহাদেরই 
মধ্য হইতে আবার কেহ কেহ সহতূ প্রভৃতি অন্তপ্রকার হেতুও হুইয়া থাকে। 
স্থতরাং, এঁ অন্থান্তপ্রকার হেতুগুলিকে ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যে যে ধর্মমগুলি 
সেই কার্ষ্ের প্রতি কারণ-হেতু বলিয়া গৃহীত থাকে, এ কাধ্যটা তাহাদেরই 
অধিপতিফল হইবে । কারণ, সহতূ প্রভৃতি সন্তান্ত হেতুগুলির সঙ্বন্ধে শাঙ্ধে 
অন্তান্প্রকার ফল কীর্তিত হইয়াছে । কারণহেতুর মধ্যে কেবল অসংস্কৃত- 
ধর্মের আধিপত্যজ ফল শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত আধিপত্য 
১। প্রাপ্য ফলং ন জন্যমিত্যর্থঃ। কোশস্থান ২, ক] ৫৫, শ্চুটার্ঘ।। 

১২ 


১৭৮ বৈদ্ভাবিক ছর্শন 


থাকিলেও প্রতিসংখ্যানিরোধাদি অসংস্কতধর্ম গুলির অধিপতি-ফল নাই বঙিয়াই 
সিদ্ধান্ত করিতে হুইবে। এই কারণেই বৈভাধষিকমতে ফলবত্তা' কারণত্বের 
ব্যাপক্ষর্্ম হইবে না। 

এক্ষণে একটি ৃষ্টাস্তের দ্বার! আমরা বুঝিতে চেষ্ট। করিব যে, বে যে ধশ্মগুলি 
কোনও বিশেষ কার্য্যের প্রতি অন্যপ্রকার হেতু না হইয়া কেবল কারণহেতুই 
হয় এবং প্র কার্যটা তাহাদের অধিপতি-ফলই হয়, এমন কোন বস্ত আছে কি না। 
একটা চাক্ষ্ষ-বিজ্ঞান কার্ধ্যরূপে গৃহীত হইলে আমরা দেখিতে পাইব ষে, 
কার্ধ্যরূপে গৃহীত চাক্ষ্ষ-বিজ্ঞানব্যক্কিটী ভিন্ন আর ষাহা৷ কিছু অবশিষ্ট আছে 
তাহারা সকলেই উহার কারণ-হেতু হইয়াছে। এই কারণ-হেতুগুলির মধ্যে প্র 
বিজ্ঞানটার সহোৎপন্ন যে বেদনাদি চৈতধর্্ম, উহ্বারা যেমন প্রী বিজ্ঞানের প্রতি 
কারণহেতু হইয়াছে, তেমন উহার! এঁ বিজ্ঞানের সম্প্রযুক্তক-হেতুও হইয়াছে 
এবং এ বিজ্ঞানব্যক্তিটার পূর্ববর্তী যে অনস্তরাতীত বিজ্ঞান তাহা উহার প্রতি 
যেমন কারণহেতু হইয়াছে তেমন সভাগ-হেতুও হইয়াছে। এইরূপ এ 
'বিজ্ঞানব্যক্তির যে জাত্যা্রিরপ সংস্কৃতলক্ষণগুলি, তাহারা! যেমন এ বিজ্ঞানের 
প্রতি কারণহেতু হইয়াছে, তেমন উহার প্রতি সহভূ-হেতুও হইয়াছে । 
স্তরাং, বুঝা! গেল ষে উক্ত চাক্ষুষ-বিজ্ঞানব্যক্কিটীর প্রতি উক্ত বেদনাদি ধর্মগুলি 
যে কেবল কারণহেতুই হইয়াছে তাহা নহে; পরন্ত, উহারা এ বিজ্ঞানবাক্তিটার 
প্রতি সম্প্রযুক্তকাদি অন্যপ্রকার হেতুও হইয়াছে । কিন্তু, উক্ত চাক্ষুষ-বিজ্ঞান- 
ব্যক্তিটার প্রতি কারণ যে চক্ষু বা! রূপাদি ধর্ম্মগুলি, উদ্ধার! এ বিজ্ঞানব্যক্তির প্রতি 
কেবল কারণহেতুই হইয়াছে, অন্যপ্রকার হেতু হয় নাই। এজন, এ চক্ষুরাদিরূপ 
কারণসম্পর্কেই এ বিজ্ঞানব্যক্তিটী কেবল অধিপতিফল হইবে। যদি আমরা 
মনকে কারণরূপে গ্রহণ করি, তাহা হইলে উক্ত বিজ্ঞানটী এ মন সম্পর্কে যেমন 
অধিপতিফল হইবে, তেমন উহা প সম্পর্কে নিষ্যন্দফলও হইয়া যাইবে। কারণ, 
কারণহেতুর ন্যায় মন এ বিজ্ঞানব্যাক্তিটীর প্রতি সভাগহেতুও হইয়াছে । শান্তর 
সতভাগ-হেতুকে নিম্তন্ফলে ফলবান্‌ বলা হইয়াছে। এই প্রণালীতেই অন্যান্ট 
সথলেও বাহ যে কার্যে প্রতি কেবল কারণহেতুই হইবে অন্তপ্রকার হেতু 
হইবে না, তাহাকে খুছ্িয়া বাহির করিয়া! অধিপতিক্ল বুঝিতে হৃইবে। 
উক্ত চাক্ষ্য-িজ্ঞানটার প্রতি চচ্ষরিসদরিয়ের স্ঠায় শ্রবপেক্জিয়ও কারপফেতু হইবেই। 


হেতুফলভাব ১৭৯ 
কারণ, স্বাতিরিক্ত বাবতধর্ম্মকেই উৎপদ্তমান বস্তর কারগহেতু বলা! হইয়াছে 
ইহা! গ্রসিদ্ধও আছে যে, শ্রবণের পরে শ্রুতধর্শের দর্শনে লোকের ইচ্ছা হয়, পশ্চাৎ 
সম্ভব হইলে মানুষ তাহা দেখিয়া থাকে। ম্ুতরাৎ সাক্ষাৎ ন! হইলেও 
পরম্পরায় শ্রবণেন্জ্রিয়েরও চাক্ষুষ-বিজ্ঞানে কারণত। আছে। এ যে শ্রবণেক্জিয়ন্ধপ 
কারণ-হেতুটা, চাক্ষুধ-বিজ্ঞানটা কেবল তাহার অধিপতি-ফলই হইবে। 

সভাগ-ছেতু ও সর্বত্রগহেতু ইহারা উভয়ে নিষ্যন্দফলে ফলবান্‌ হইবে। 
অর্থাৎ যাহা যে সংস্কতধর্ম্মরূপ কার্য্যের প্রতি সভাগ-হেতু হইবে, তাহা অন্য সংশ্কৃত- 
ধর্মের প্রতি কারণহেতু বা সম্্রযুক্তক প্রভৃতি হেতুও হইতে পারে । যেমন এক- 
সস্তানস্থ যে পূর্ব পূর্ব্ব দক্ষিণচক্ষু-ক্ষণ, তাহা উত্তরোত্তর দক্ষিণচক্ষু-ক্ষণের প্রতি 
সভাগ-হেতু হয় এবং উহ্াই আবার চাক্ষুষাদি বিজ্ঞানের প্রতি কারণহেতুও হইয়! 
থাকে । সুতরাং সভাগ-হেতুরূপে গৃহীত হইলে উত্তরবর্তী যে দক্ষিণচক্ষু-ক্ষণ, 
তাহাই উহার নিষ্যন্মফল হইবে এবং কারণহেতু রূপে গৃহীত হইলে চাক্ষুষ-বিজ্ঞান 
উহার অধিপতি-ফল হইবে । 

রাগরপ ক্রিষ্টর্্ম শ্বনিকায়হ্ পরবর্তী রাগাদিরপ ক্রিমের সভাগ-হেতুই 
হুইবে। প্র রাগের ফলে সভাগনিকায়ে যে ক্লেশ উপস্থিত হইবে, তাহা উহার 
নিষ্যন্দফল হইবে। ক্রিষ্টতবধর্শের দ্বারা ফল ও হেতু উভয়েই সদৃশ হইয়াছে। এই 
রাগাত্মক সভাগ-হেতুটা আর সর্বত্রগহে 5 হইবে না। কারণ ইহ! সর্কত্রগ নছে। 
সৎকায়দৃষ্টি সর্ধত্রগ-হেতু হইবে। কারণ, উহ। কামধাতু হইতে আরম্ভ করিয়া 
ভবাগ্র পর্য্স্ত সকল ধাতুতেই সমানভাবে বিগ্কমান থাকে । উহ! শ্বনিকায়স্থ, 
অর্থাৎ নিকার়সভাগন্থ, রাগাদির প্রতি সভাগ-হেতু এবং সর্বত্রগ-হেতু এই উতয়বিধ 
হেতুই হইবে । এবং পরবর্তী রাগাদি বা অন্তগ্রাহদৃষ্টি প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি উহার 
নিব্যন্দফল হইবে। ভিন্ননিকায়গ্ব রাগাদির প্রতি উহ কেবল সর্বত্রগহেতুই 
হইবে, সভাগ-হেতু হইবে না। 


পুরুষকার-ফল 


যে ধর্মের যাহা কর্ম, অর্থাৎ ব্যাপার, তাহাকে সেট ধর্মের পুরুষকার বল! 
হইয়া থাকে। ক্ষণিকতবাদে কর্ম বাঁ ব্যাপার লাক ধর্ম হইতে পৃথক্‌ নহে ; 
এজন্ত, ধর্মই পুক্রুষকার হইবে । সুতরাং, সেই সেই ধর্মের ষে ফল, তাহা 


১৮৩. বৈস্ভাধষিক ঘর্শন 


পুরুষকার-ফল হইবে। অতএব, যৌগিকরূপে পুরুষকার-পদ'টা গৃহীত হইলে সকল 
ফলই পুক্রুষকার-ফল নামে আখ্যাত হইতে পারে। কিন্তু, বৈভাবিকশাস্ত্ে 
পুরুষকার-পদটা পারিভাষিক বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে । সহ্‌-উৎপন্ন যে ফল, 
তাহাকেই পুরুষকার-ফল বলা হইয়াছে । সুতরাং, সংস্কতধর্্ম এবং উহাদের 
8০লনেপ যে সহভূহেতুগুলি, ইহারা পরম্পর পুক্রুষকারফলে ফলবান্‌। 
এই প্রকার চিত্ত ও বেদনাদি রূপ যে সম্প্রযুক্তক-হেতু, ইহারাও পরস্পর পরস্পরের 
প্রতি পুরুষকার-ফল হইবে । 


বিপাক-্ফল 


সত্বাখ্য, অর্থাৎ পু্গলসন্তানবর্তী যে অব্যারুত-€ অর্থাৎ কুশল বা৷ অকুশল নহে 
এমন ) ধর, এবং যাহ ব্যারুত, অর্থাৎ কুশল বা অকুশল ধর্ম হইতে উৎপন্ন, 
তাহাকে বিপাক-ফল বল! হইয়া থাকে । কোনও অব্যাকৃত সত্বাখ্য ধর যদি ব্যাকৃত- 
ধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াও এ ব্যাকৃতধর্মের সহিত যুগপৎ বা অনস্তরকালেই 
আত্মলাভ করে অথবা ভিন্নভূমিক হয়, তাহা হইলে উহা? বিপাক-ফল হইবে না। 
আর্ধ্যপুদ্গল ধ্যানবিশেষসমাপন্ন হইলে তীঁহার ইন্দ্রিয় উপচিত হয়, অর্থাৎ 
ুর্বপ্রাপ্ত ষে চক্ষুরাদি ইন্জরিয়, তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়, অথবা শ্রদ্ধাবীর্য্যাদিরূপ 
অপর ইন্দ্রিয় ষাহ। তাহার ধ্যানসমাপত্তির পুর্বে ছিল না, তাহা! উৎপন্ন হয়। এই 
ষে উপচিত ইন্দ্রিযগুলি, ইহারা সত্বাখ্য ধর্ম এবং অব্যাকৃত। উহার! সমাপত্তিবূপ, 
অর্থাৎ ধ্যানবিশেষরূপ যে ব্যাকৃতধর্্ম ( অর্থাৎ কুশলধর্্ম ), তাহা হইতেই সমুৎপন্ন। 
এইরূপ হইলেও শাস্ত্রে এইগুলিকে বিপাক-ফল বল! হয় নাই। কারণ, আর্ধ্য- 
পুদ্গলের ধ্যানোৎপত্তিকালে অথবা অনস্তরকালেই এই সকল ইন্জ্রিয়োপচয়াদি 
হইয়া থাকে। এইবপ ধ্যানবিশেষের ফলে যোগিপুরুষ একপ্রকার নূতন চিত্ত 
লাভ করিয়া থাকেন । এই চিত্তকে শাস্ত্রে নিষ্মাণচিত্ত নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে। ইহ! নিজে অব্যাকৃতধন্্ম ; এবং ব্যারুতধর্্শ যে সমাধিবিশেষ, তাহার 
ফলে উৎপন্ন হইলেও শাস্ত্রে এই নির্মাণচিত্তকে বিপাক-ফল বলা হয় নাই। 
নির্মাণচিন্ত নিয়তভাবে সমাধিবিশেষের অনস্তরকালেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই- 
প্রকার হইলেও ভূমিভেদদ থাকায় উক্ত নির্াণচিন্ত বিপাক-ফল হুইবে ন1। 
বিপাক-ফল শ্বভূমিক হইয়া থাকে। স্ৃতরাধ, বুঝিতে হইবে যে, কেবল 


হেতুফলভাব ১৮১ 
ব্যাকতোস্তব, অব্যাকৃত' এবং সন্বাখ্য হইলেই তাহ! বিপাক-ফল হইবে ন|। 
পরন্ত, উৎপাদক যে ব্যাকৃতধন্্ম তাহার উত্তরকালেই নিয়্তভাবে যাহা উৎপন্ন 
হয় এবং যাহ সত্বাখ্য, অব্যাকৃত ও ম্বভৃমিক হইবে, তাহাই বিপাক-ফল হুইবে। 
সাধারণতঃ কায়-বা1 বাগ্‌-বিজ্ঞপ্তিকূ্প কর্মমজন্য যে ফল, এবং স্তেচ্ছায় যাহার 
প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি ঘটে না, তাহাই বিপাক-ফল হইবে । 


বিসংযোগ-ফল 


দর্শন-বা৷ ভাবনা-মার্গের দ্বারা যাহার প্রাপ্তি হয়, এমন অসংস্কৃতধর্ম ষে 

প্রতিসংখ্যানিরোধ, বৈভাষিকশান্ত্রে তাহাকে বিসংযোগ-ফল বল হইয়া! থাকে । 
প্রত্যয় 

বৈভাষিকশান্ত্রে চারিপ্রকার প্রত্যয় কথিত হইয়াছে __ হেতুপ্রত্যয়, 
সমনস্কর-প্রত্যর়, আলম্বন-প্রত্যয় ও অধিপতি-প্রত্যয়। পুর্বে যে কারণহেতু 
সহভূ-হেতু, সভাগ-হেতু, সর্বত্রগ-হেতু, সম্পরধুক্তক-হেতু ও বিপাক-হেতু এই ছয় 
প্রকার হেতু কথিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে কারণ-হেতু ভিন্ন অবশিষ্ট ষে 
সহভূহেতু প্রভৃতি পাঁচপ্রকার হেতু থাকিল, ইহাদিগকেই শাস্ত্রে হেতু-প্রত্যয় 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং কারণ-হেতুকে অধিপতি-প্রত্যয় বলা হইয়াছে। 
প্র সকল হেতুর ব্যাখ্যার দ্বারাই এই ছুইটা প্রত্যয়ও ফলত: ব্যাখ্যাতই হইয়া গিয়াছে । 
এজন্য, এই স্থলে আর নূতন করিয়া এ দুইটা প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা আবশ্তাক হইবে 
না। “সমনস্তর-গ্রত্য়। এই পদে “সম্‌* উপসর্গটা 'সমান+ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । 
সুতরাৎ, সমান এবং অনস্তর এমন যে প্রত্যয় তাহাই হইবে সমনস্তর-প্রত্যয় | 
যাহার অনস্তরকালে, অর্থাৎ সমানজাতীয় ধর্থাস্তরের দ্বারা ব্যবধানরহিত 
কালে, স্বসমানজাতীয় কোনও ফল থাকে, তাহা তাহার, অর্থাৎ সেই ফলের, 
সমনস্তর-প্রত্যর হইবে। চিন্ত এবং চৈন্াত্মক যে ধর্মগুলি তাহারাই এ্ররূপ 
হইবে। সুতরাং, চিত্ত বা চৈন্ত ভিন্ন অপর কোনও ধর্ম সমনন্তর-প্রতায় হইবে 
না। কিন্ত, খুদ্ধের চরম চিত্ত বা চৈত্ত, সমনস্তর-প্রতায় হইবে না। কারণ, 
উহাদের, অর্থাৎ এ চিত্ত বা চৈত্বের, অনস্তরকালে কোনও ম্বসমানজাতীয় 
ফল, অর্থাৎ চিত্ত বা চৈত্ত, সমুৎপন্ন হয় না । সুতরাং, যে চিত্ত বা চৈত্ত চরষ 
নহে, তাহাই সমনত্তর-প্রতান্ব হইবে। 


১৮২ বৈভাষিক ছর্শন 


এই স্থলে প্রাসঙ্গিকভাবে ন্বতঃ একটা প্রশ্ন আসিয়! উপস্থিত হইতেছে যে, 
বৃদ্ধের অস্তিম চিত্রটী বৃদ্ধের পক্ষে মন নামে অভিহিত হইতে পারে 
কি না। পূর্ববরপক্ষী ইহার সমাধানে অনায়াসেই বলিতে পারেন যে, 
উহা মন নামে অভিহিত হইবে না। কারণ, ষে চিত্তটী যে চিত্ত বা 
চৈত্তের পক্ষে অনস্তরাতীত তাহাকেই পরবর্তী চিন্ত বা চৈত্তের আতশ্রয়রূপে 
বৈভাষিকশাস্ত্রে মন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এ চিত্তের পরে 
যখন স্বসস্তানে কোনও চিত্ত বা চৈ হয় না তথন উহা? আর পরবর্তী চিত্ত 
বা চৈত্বের আশ্রয় হইতে পারে ন|। 

ইহার উত্তরে বৈভাষিকমতের অনুকূলে আমরা বলিতে পারি যে, বৃদ্ধের 
চরম চিত্তও মন নামেই অভিহিত হইবে। কারণ, আশ্রয়ভাবের দ্বারা 
প্রভাবিত হইয়াই উহা! উৎপন্ন হইয়াছে এবং আশ্রয়ভাব-প্রভাবিত চিত্তকে 
মন নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। কারণাস্তরের বিকলতাবশতঃ এ 
চিত্তের পরে আর কোনও চিত্ত বা চৈত্ত সমুৎপন্ন হয় নাই । যদ্দি কারণসাকল্য 
থাকিত, তাহা হইলে পরে চিত্ত বা চৈত্তও থাকিত এবং পূর্ববর্তী চিভ্টা আশ্রয়ও 
হইত। কারণবৈকল্যে চিত্তোৎপাদেরই বৈকল্য হইবে; উহার দ্বারা পূর্ব্চিত্তের 
আশ্রয়ভাব বিকল হইবে না। এইভাবে উক্ত চরম চিন্তটী মন হইলেও 
উহ সমনন্তর-প্রত্যয় হইবে না । কারণ, প্রত্যয়ত। বা হেতুতা৷ কারিত্রের দ্বারাই 
প্রভাবিত, শ্বভাবের দ্বারা নহে । পরব গা চিন্তোৎপা্দে কারিন্ত্, অর্থাৎ পুরুষকার, 
না থাকায় &ঁ চরম চিন্তটী সমনন্তর-প্রত্যয় হইবে না। 

রূপ কখনও সমনস্তর-প্রত্যয় বলিয়া গৃহীত হইবে না। কাদণ, ফলের 
অনস্তরতা থাকিলেও সমতা থাকে না। কামধাতুম্থ পুরুষের যে কায়কর্ম বা 
কায়বিজ্ঞপ্তি, তাহ! হইতে কদাচিৎ কামাবচর অবিজ্ঞপ্তিবপ উৎপন্ন হয় এবং 
কদাচিৎ বা রূপাবচর অবিজ্ঞপ্তিরপও সমুখপন্ন হইয়। থাকে। কামধাতুস্থ 
পুরুষ যদি সম্বর গ্রহণ করিয়া সাম্রবধ্যানে সম্মুথী হন তাহা! হইলে কামাধচর যে 
পূর্ববোৎপন্ন অবিজ্ঞপ্তিরপ, তাহা হইতেই অনস্তরক্ষণে তাহার রূপাবচর অবিজ্ঞপ্তিরূপ 
সমুৎপন্ন হয়! থাকে । এ অবিজ্ঞপ্তি র্ূপধাতুতে বিপাক-ফল উৎপাদন করিবে ; 
এজন্ত, উহাকে রূপাবচর অবিজ্ঞপ্তি বলা হইয়াছে । আর, যদি এ পুরুষ 
অনাল্রবধ্যানে উপযুক্ত হন, তাহা হইলে পুর্বোৎপর যে সাম্রব অবিজ্ঞধিরূপ 


হে'_কাৰ ১৮৩ 


তাহা হইতে অনা্সব অবিজ্ঞপ্তিবূপ সনুৎপন্ন হইবে। অনান্রব হওয়ায় এ 
অবিজ্ঞপ্তি আর কোনও বিপাকফল দিবে না। স্থতরাং কামধাতুস্থ পুরুষে 
সমুৎপন্প অবিজ্ঞপ্তি কামাবচর-অবিজ্ঞপ্তি নামেই অভিহিত হইবে । এই- 
প্রকারে কারণ ও ফলের সমতা ন| থাকায় রূপাস্মক ধর্ম সমনস্তর-প্রত্যয় হইবে 
না। সমনস্তর-প্রত্যযরূপে কামাবচর চিত্ত হইতে কখনও কামাবচর, কখনও 
রূপাবচর, কখনও সান্ত্রব, কখনও কামাবর-অনাম্ত্রব চিত্ত সমুৎপন্ন হইবে না। 
এমন কি, চিত্ত বেদনার্দি-চৈত্তের বা বেদনাদি-চৈত্ত চিত্তের সমনস্তর-প্রত্যয় 
হইবে না। চিত্ত চিত্তেরই সমন্তর-প্রত্যয় এবং বেদনা বেদনারই সমনস্তর- 
প্রত্যয় হইবে। বেদনারূপ চৈত্ত কখনও সংজ্ঞারপ অপরজাতীয় চৈত্তেরও 
সমনস্তর-প্রত্যয় হইবে না। এইপ্রকারে কার্য ও কারণের সমত। থাকায় চিত্ত ও 
চৈত্তই সমনস্তর-প্রত্যয় হইবে, অন্য ধর্দ নহে; এবং উৎপন্ন ধর্মই সনস্তর- 
প্রত্যয় হইবে, অনাগত চিত্ত ব! চৈত্ত সমনস্তর-প্রত্যয় হইবে না। অনাগত ধর্মের 
কেহ পরবর্তী হইতে পারে না। উৎপন্ন ধর্ম লইয়াই লোকে পরবপ্তিত্বের ব্যবহার 
হইয়। থাকে । এজন, অনাগত ধর্মের সমনন্তর-প্রত্যয়ত্ব সম্ভব হইবে না । 

কদাচিং কোনও পুদ্গলের সচিত্তক-অনাম্রবধ্যানকালে চিত্তে কোনও 
ক্লেশ থাকে না এবং পরক্ষণেই পুনরায় চিত্তে ক্েশ আপিয়া উপস্থিত হয়। 
এই যে অক্লিষ্টচিত্তের পরে ক্রিষ্টচিত্ত উৎপন্ন হয়, ইহাতে অবশ্ই জিজ্ঞাস] 
হইবে যে উক্ত ক্লিষ্টচিত্তের কোনও সমনস্তর-প্রত্যয় আছে কি না। উত্তরে 
ইহা বল! যাইবে না যে, উক্ত ক্রিষ্টচিত্তের কোনও জমনস্তর-প্রত্যয় নাই; 
উহ্ন৷ সমনস্তর-প্রত্যয়কে অপেক্ষা না করিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে । কারণ, আভি- 
ধম্মিকগণ সকল চিত্ত-চৈত্তকেই সমনস্তর-প্রত্যয়সাপেক্ষ বলিয়৷ মনে করেন। অথবা, 
উক্ত প্রশ্নের .সমাধানে ইহাও বলা সঙ্গত হইবে না যে, পূর্ববর্তী অনাশ্রব 
ধ্যানচিত্তই স্থোত্তরবর্তী ক্রিষ্টচিত্তের সমনত্তর-প্রত্যয় হয়। কারণ, হেতু ও 
ফলের বৈসাদৃহ্ঠস্থলে সমনন্তর-প্রত্যয় হয় না; ফলীতৃত যে উত্তরবর্তী ক্রিষ্টচিত্ত, 
তাহার বিসদৃশ যে পূর্ববর্তী অক্লিষ্ট ধ্যানচিত্ত, তাহা সমনম্তরপগরত্যিয় হইতে 
পারে না। 

এই পুর্ব্পক্ষের সমাধানে বৈভাবিকমত অবলম্বন করিয়।৷ আমরা বলিতে 
পারি যে, পূর্বপক্ষী সমনস্তর-প্রত্যরতা-বিষয়ে নিজের অজ্ঞতাবশতঃ উক্ত 


১৮৪ বৈভাষিক হর্শন 


প্রশ্নকে অপ্রতিসমাধের্র মনে করিয়াছেন। কারণ, তিনি, প্রদর্শিত স্থলটীর 
অম্যক্‌ বিশ্লেষণ করিলেই অনায়াসে সমাধানের অনুসন্ধান করিতে 'পারিতেন। 
উক্ত স্থলে পরবর্তী একটা ক্রিষ্টচিত্তকে ফলরূপে এবং পূর্ববর্তী একটা অক্রিষ্টচিত্তকে 
কারণরূপে পাওয়া যাইতেছে । কর্রেশের দ্বারা সংশ্লিষ্ট যে চিত্ত, তাহাই ক্রিষ্ট 
হইবে। সুতরাং এ স্থলে ক্রেশাআ্বক একটা চৈত্ত এবং আর একটা চিত্ত, এই 
ছুইটী ধর্মকে আমরা পাইতেছি। পূর্ববর্তী অনান্নব যে চিত্তটা, তাহা৷ কেবল 
পরবর্তী চিত্তধর্মটার প্রতিই সমনন্তর-প্রত্যয় হইবে ; তৎসম্প্রযুক্ত ষে ক্রেশাত্মক 
চৈতটী, তাহার শ্রতি নহে। উক্ত অনা শ্রব-চিত্তের পূর্ববর্তী বে নিরুদ্ধ ব্লেশাত্মক 
চৈততধর্ম, তাহাই চিত্তসম্প্রযুক্ত এ ক্রেশের প্রতি সমনন্তর-প্রত্যর হইবে, 
চিত্তের প্রতি নহে। যদিও অনান্্রব-চিত্তের পূর্ববর্তী যে ক্রেশ, তাহা উক্ত 
অনাম্্ব-চিত্তটীর দ্বারা ব্যবহিত হইয়া গিয়াছে ইহা সত্য, তথাপি উহার শ্রী 
ক্লেশের প্রতি সমনস্তর-প্রত্যয়ত্বে কোনও বাধক নাই। কারণ, সমানজাতীয় 
কোনও ধর্শাস্তরের যে ব্যবধান, তাহাই সমনস্তর-প্রত্যয়ত্বের বাধক হয়; 
বিজাতীয় ব্যবধান বাধক হয় না। সুতরাং ধ্যান-চিত্তের দ্বার! ব্যবহিত যে 
পুর্ববনিরুদ্ধ ক্রেশাত্মক চৈত্ত তাহাই অভিমত ক্রেশের প্রতি সমনম্তর-প্রত্যয় 
হইবে। 

কোনও আধ্যপুদ্গল বর্দি নিরোধসমাপত্তি বা অসংজ্ঞিকসমাপত্তি লাভ 
করিয়া পশ্চাৎ ব্যুখিত হন, তাহা হইলে তাহার এ বুখ'নকালের প্রথম 
চিত্তটার কোনও সমনস্তর-প্রত্যর় আছে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে বস্ুবন্ধ 
বলিয়াছেন যে চিত্ত বা চৈত্ত ইহারা প্রত্যেকেই সমনস্তর-প্রত্যয়াধীন । এমন 
কোনও চিত্ত- বা! চেত্ৃক্ষণ নাই যাহ! সমনস্তর-গ্রত্য়নিরপেক্ষ। স্তরাং, এ 
প্রাথমিক যে বুৃখ্ানচিন্তটা তাহারও সমনস্তর-প্রত্যয় আছে। সমাপত্তিপ্রবেশ- 
কালীন চিন্তটী, অর্থাৎ উৎপত্তিক্ষণন্থ ষে সমাপত্তি-চিত্তটী, তাহাই উক্ত বুাখানচিতের 
সমনন্তর-প্রত্যন় হইবে । সমাপত্ভিলাভের দ্বিতীয় ক্ষণ হইতে পুদ্গল অচিত্তিকাবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়া থীকেন। বদ্দিও দ্বিতীরাদি-্ষণন্থ সমাপত্তিরূপ দ্রব্যের দ্বারা উক্ত 
ব্যুখখানচিন্তটা সমাপত্তিপ্রবেশচিত্ত হইতে ব্যবহিত হইর! গিয়াছে ইহা সত্য; 
তথাপি অন্ত কোনও চিত্তের দ্বারা উহা! ব্যবহিত না হওয়ার এ ব্যুখানচিত্তের প্রতি 
উক্ত সমাপত্তিপ্রবেশচিত্তের সমনস্তর-প্রতায়ত্বে কোনও বাধ! নাই। 


হেতুফলভাব ১৮৫ 
... আলম্বল-প্রত্যয়। 
সংস্কৃত ও অসংস্কৃত এই দ্বিবিধ ধর্মের সকল ধর্মই আলম্বন-প্রত্যয় হইতে পারে। 
সালম্বন যে চিত্ত বা চৈত্তাদি রূপ ধর্ম তাহাদ্দেরই আলম্বন-প্রত্যয় থাকে । নিরালম্বন 
ষে ভূত বা ভৌতিকাদি ধর্ম তাহাদের কোনও আলম্বন-প্রত্যয় থাকে না। ধর্ম 
মাত্রই মনোবিজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। সুতরাং, মনোবিজ্ঞানকে অপেক্ষা 
করিয়া! আমরা ধর্ম্মমাত্রকেই আলম্বন-প্রত্যয় বলিতে পারি। 


অধিপতি্প্রত্যয়। 


কারণ-হেতুকে অধিপতি-প্রত্যয় বল! হয়। চিত্ত এবং চৈত্ত ইহারা হেতু, 
সম্দসস্তর, আলম্বন ও অধিপতি এই চাব্রিপ্রকার প্রত্যয়কে অপেক্ষা করিয়াই 
সমুতপন্ন হইয়া থাকে। চিন্ত বা চৈত্ব ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহভূ-হেতু। 
এ সহতূ-ছেতু হইবে ইহাদের হেতু-প্রত্যন়্। এইপ্রকাদে সভাগ-হেতুও ইহাদের 
হেতু-্রত্যয় হইতে পারে। পূর্ববন্তী চিত্ত চিত্তের এবৎ পূর্ববর্তী চৈত্ত চৈত্তের 
সমনন্তর-প্রত্যয় হইবে। বিষয় উহাদের আলম্বন-প্রত্যয় এবং ইন্দ্রিয়, 
ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি উহাদের অধিপতিপ্রত্যয় হইবে। এইভাবে সকল চিত্ত বা চৈত্ত 
ধর্মই উক্ত চতুব্বিধ প্রত্যয-সাপেক্ষ হইবে। 

নিরোধসমাপত্তি ও অসংজ্ঞিকসমাপত্তি ইহারা উভয়ে হেতু-প্রত্যয়, সমনস্তর- 
প্রত্যর, ও অরধিপতি-প্রত্যয় এই ভ্রিবিধ- প্রত্যন্নকে অপেক্ষা করিয়া সমুৎপন্ন 
হইয়া থাকে। ভাবাগ্রিক যে কুশলধর্শ তাহা নিরোধসমাপত্তির ও চতুর্থধ্যান- 
ভূমিক যে কুশলধর্ম তাহা অসংজ্ঞিকসমাপত্তির সভাগ-হেতু হইবে এবং উহারা 
যথাক্রমে উহাদের, অর্থাৎ উক্ত সমাপত্তিদ্বর়ের” হেতু-প্রত্যয় হইবে এবং 
সমাপত্তিপ্রবেশচিত্ত উহাদের সমনস্তর-প্রত্যর হইবে এবং ইন্দ্রিয়াদি অপরাপর 
ধর্মগুলি, অর্থাৎ যাহারা উহাদের কারণ-হেতু, তাহারা এ সমাপতিদ্বয়ের 
অধিপতি প্রত্যয় হইবে। | 

এই চিত্ত, চৈত ও সমাপতিদ্বয় ভিন্ন অপরাপর ভূতভৌতিক প্রতৃতি 
ধর্ম গুলি হেতুপ্রত্যর ও অধিপতি-প্রত্যয় এই দ্বিবিধমাত্র প্রত্যয়কে অপেক্ষ! করিয়া 
সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। 


জ্বভ্উি ্পন্বিস্ছেদি 


চিত্ত 


চিন্তসামান্ 

বিজ্ঞানং প্রতিবিজ্ঞপ্ডিঃ১ এই কারিকার দ্বারা বৌদ্ধাঁচার্যা বস্ুবন্ধু তীয় 
অভিধর্মকোশ নামক মহাগ্রন্থে বিজ্ঞান বা চিত্তেন্ন স্বরূপ বলিয়াছেন । চিত্ত, 
মন ও বিজ্ঞান এই শব্বগুলি একই অর্থের ভিন্ন ভিন্ন নাম, যেমন জল, সলিল, 
জীবন প্রভৃতি শবগুলি একই স্বস্তাব-দ্রব পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা । স্থলবিশেষে 
মন-পদটী যে বৈভাবষিকমতে বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা পরে বিবেচিত 
হইবে। বৈভাষিকমতে মন-পদটা সাধারণতঃ বিজ্ঞানরূপ অর্থেই প্রযুক্ত 
হইয়াছে ।২ 

প্রতিবিজ্ঞপ্তিই বিজ্ঞানের স্বরূপ । এইস্থলে প্রতি-পদটী বীপৃসা অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে এবং বিজ্ঞপ্তি-পদটার দ্বারা উপলব্ধি, অর্থাৎ বন্তম্বরূপমাত্রের 
গ্রহণ, এই অর্থ কথিত হইয়াছে । স্ুতরাধ, বুঝা ষহিতেছে ষে, বিভিন্নবিষয়ক 
নিধ্বিকল্পকজ্ঞানই প্রতিবিজ্ঞপ্তি এবং উহ্বাই চিত্ত বা! বিজ্ঞানের বৈভাষিকসন্মত' 
স্বরূপ । যাহা বেদনা, অর্থাৎ স্বখভ্ঃখান্ুভব, ব! সংজ্ঞা, অর্থাৎ নামজাত্যাদির 
ফোগে অর্থবিষয়ক কল্পনা, তাহা! বৈভাষিকমতে বিজ্ঞান বা চিত্ত নহে; পরম্থ, 
ঈগুলিকে এই মতে চৈত্ত ব! চৈতসিক নামে অভিহিত করা হইয়াছে ।* 

বিজ্ঞান বা চিন্ত ছয়প্রকার __ চাক্ষুষ, রাসন, ভ্রাণজ, স্পার্শন, শ্রাবণ 
ও মানস। বিজ্ঞানানুবন্ধকেই, অর্থাৎ প্রবাহপতিত বিজ্ঞানসমুহকেই বৈভাষিকমতে 
বিস্তানস্বদ্ধ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাত্যক্ষিক নিধিবকল্প- 
বিজ্ঞানের যে ধার বা প্রবাহ, তাহারই নাম বিজ্ঞানস্বন্ধ। স্ুুতরাৎ 

১) কেশিস্বান ১, কা ১৬। 

২। চিন্ং মনোঁহথ বিজ্ঞানমেকার্থ। কোশস্থান ২, কা ৩৪ । 


৩। প্রতিাঁপ্সার্থ; বিষয়ং বিষয়ং প্রত্তীতাখ; | উপলব্ি বস্তমাত্রগ্রহণম্‌। যোনাদয়ন্ত 
চৈতসণ বিশেষগ্রহণরূপাহ ৷ উ, স্ফুটার্থ!। 


চিত্ত মি ১৮৭ 
বজ্ঞানক্ষখ্য আন্ুমানিকাদি কল্পনাজ্ঞানের প্রবেশ নাই। এগুলি সংজ্ঞান্বন্ধে 
সংগৃহীত হইয়াছে । 

চিত্ত বা বিজ্ঞান বৈভাষিকমতে আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ | যাহা অহঙ্কারের 
আশ্রয় তাহাই আত্মা । চিত্ত বা বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই তাহা! অহঙ্কারের 
সঙ্গে যুক্ত হইয়া অধ্যবসিত হয়। “নীলমহং জানামি, (নীল বস্তটীকে আমি 
জানিতেছি) ইত্যাদি আকারেই বিজ্ঞানের বা চিত্তের কল্পনা হয়। সুতরাৎ, 
চিত্ত ব৷ বিজ্ঞানই আত্মা; 

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দি আপত্তি কর! যায় যে, 'নীলমহং জাঁনামি' 
এই প্রতীতির দ্বারা নীল-্ঞানের যে কর্তা তাহাকেই অহম্‌ বা আত্ম! বলা 
হইয়াছে । নিজে নিজের বর্তী হয় না; সুতরাং, নীল-বিজ্ঞানের নিম্মীতা 
যে অন্ত কোনও বস্ত, যাহা অন্য প্রেরকের অনধীনভাবে বিজ্ঞানক্রিয়ায় 
নিষ্পাদক, তাহাই উক্ত প্রতীতিতে অহম্‌ বা! আত্মরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। 
সুতরাং, স্বয়ং বিজ্ঞান অহম্‌ বা আত্ম! নহে । 

তাহা হইলেও উত্তরে বৈভাষিকমত অবলম্বন করিয়া আমরা বলিতে 
পারি যে, উক্ত আপত্তি সমীচীন হয় নাই। কারণ, গমনাদি ক্রিয়ার স্থলে 
ক্রিয়ার আশ্রয়ীভূত যে স্বতন্্ দেহাদিরূপ পদার্থাস্তর তাহা উক্ত গমনক্রিয়ার 
কর্তা হইলেও সর্বত্রই যে স্বতন্ত্র বস্তস্তরকে কর্তা হইতে হইবে এমন নিয়ম 
নাই। ্কূ্ধ্যঃ প্রকাশতে' (হুর্য্য প্রকাশ পাইতেছে ) ইত্যাদি স্থলে প্রকাশাত্মক 
সুর্য্যকেই প্রকাশক্রিয়ার কর্তা বলা হইয়াছে । অর্থাৎ, ূর্য্য ম্বাতিরিক্ত কোনও 
প্রকাশক্রিয়ার নির্মাতা ন! হইলেও প্রকাশাত্মক সূর্য্যকেই স্বাভিন্ন প্রকাশের 
কর্তৃরপে ব্যবহার করা হুইয়াছে। সুতরাং, দেখা! যাইতেছে যে, ক্রিয়ার 
যদ্দি স্বতঃপ্রকাশতা থাকে, অথবা কর্তী নিজেই বদি স্বতঃপ্রকাশাত্মক হন, 
তাহা হইলে শ্বকেই স্বাত্মক প্রকাশক্রিয়ার কর্তৃকূপে মুখ্যভাবে ব্যবহার করা 
হইয়া থাকে। সুতরাং, বৈভাধিকমতে বিজ্ঞানক্রিয়া স্বতঃপ্রকাশ বলিয়? 
সিদ্ধান্তিত থাকায় বিজ্ঞানক্রিয়ার বর্তৃরূপে, অর্থাৎ প্রকাশক্রিয়ার কর্তৃন্নপে, 
প্রকাশটী স্বয়ংই উল্লিখিত হইবে । অতএব, প্রকাশক্রিয়ার কর্তৃরূপে অহম্-এর 


১। অহম্কার দঙ্গিশ্রয় জাক্েতায্ববাদিনঃ সম্কলয়স্তি। চিত্তমহক্কীরনিওর 
ইত্যান্ষেত্ুপচর্ধযতে । কোশস্থান ১, কা *৯, ক্ফুটার্ঘ। 


১৮৮ বৈভাষিক দর্শন 


উল্লেখ থাকায় এ অহমূ এবং বিজ্ঞানরূপ প্রকাশক্রিয়া এই ছুইটী অভিন্নই 
হইবে ।. স্বুতরাং, "্ঘটমহৎ জানামি' ইত্যাদি প্রতীতিতে যে বিজ্ঞানক্রিয্া 
নিজেই আত্মরূপে প্রতীত হইতেছে তাহাও নিংসন্দিগ্ধ। 

বৌদ্ধশান্ত্র, গাথা প্রভৃতিতেও চিত্রের আত্মত্ব কথিত হইয়াছে। প্রথমতঃ 
আত্মকে স্ুদাস্ত বলা হইয়াছে ; পশ্চাৎ অন্তাত্র চিন্তেরই দ্বাস্তত্বের উল্লেখ কর। 
করা হইয়াছে । সুতরাং, চিত্তের ষদি দমন হয় এবং আত্মা যদি সুদ্াস্ত হয়, 
তাহা হইলে ফলতঃ আত্মা ও চিত্তের প্রক্যই বল! হইল।১ বন্ততঃ নৈরাত্্যবাদ 
বলিয়াই বৌদ্ধমতে চিত্তকে উপচরিতভাবে আত্মা বলা হইয়া থাকে। 

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অনার্দিকাল হইতে নির্বাণকাল পর্য্যস্ত স্থারী 
একপ্রবাহে পতিত যে বিজ্ঞানসস্তান, তাহাই বৈভাবিকমতে আত্মন্পদের দ্বারা 
উপচরিত হইয়া থাকে । 

এক্ষণে আমাদের বিচার করিয়া! দেখিতে হইবে যে, কোন্‌ প্রণালীতে 
বিজ্ঞানের প্রবাহ চলিতে থাকে । আমন্রা যখন অসমাহিত অবস্থায় জাগ্রত 
থাকি তখন চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়ের দ্বারা কোনও না কোনও বিষয়ে প্রতিক্ষণেই 
বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে থাকে । যদিও একক্ষণমাত্রস্থায়ী বিজ্ঞানগুলির 
মধ্যে পূর্ব পুর্ব্ব ধিজ্ঞানব্যক্তির সমনস্ত্-প্রত্যয়রূপে স্বসমানজাতীয় উন্তরোত্তর 
বিজ্ঞানব্যক্তির উৎপাদনে সামর্থ্য আছে, অর্থাৎ পূর্ববর্তী চক্ষু রিক্জিয়ব্ূপ 
অধিপতি -প্রত্যয়জন্ত চক্ষবিজ্ঞানব্যক্তিটার পুনরাত্ অধিপতি-প্রত্যয়ের সাহায্যে 
পরবর্তী ক্ষণে একটা চাক্ষুষজাতীয় বিজ্ঞানের সমুংপাদনে সামর্থ্য আছে, এবং 
এইভাবেই নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের এক একটা প্রবাহ চলিতে পারে ইহা! অত্য, 
তথাপি বিজ্ঞানগুলি উক্ত ধারায় প্রবাহিত হয় না। কারণ, জাগরণাদি দশায় 
চক্ষ্াদি বড়িন্্রিয়ের প্রত্যেকেই বিভিন্নক্ষণে স্ব স্ব কার্য্যের, অর্থাৎ চাক্ষুষাদি 
বিজ্ঞানগুলির, সমুখপাদনে সমর্থ আছে এবং উহাঁরাই বিভিন্নক্ষণে স্ব স্ব আধিপত্য- 
সম্পদনদ্বারা কারিত্র করে, অর্থাৎ অধিপতি-প্রত্যয়রূপে চাক্ষুষাদি বিজ্ঞানের 
উৎপাদন করে। এই প্রণালীতেই জাগরণকালে বিজ্ঞানধার| প্রবাহিত হয়। 
বাহ্ান্তিত্ববাদে অধিপতি-প্রত্যয়কে অপেক্ষা না করিয়া সমনস্তর-প্রতায়রূপ 


১। 'আত্মন। হি নুদান্তেন হবগং প্রাপ্জোতি পঠিতঃ | “চিন্তহ্ত দমনং সাধু চিত্তং দাত 
সুখাবহম' । কোশস্থান ১, ক ৩৯, স্কুটার্থাতে গাথ| দুইটা উদ্ধত হইয়াছে। 


চিত্ত ১৮৯ 


পুর্ব পূর্ব্ব বিজ্ঞান হইতে পর পর বিজ্ঞানব্যক্তির উৎপত্তিক্রমে বিজ্ঞান- 
প্রবাহের ব্যবস্থাপন বোধ হয় আবশ্তক হইবে ন|। নির্বাণে বিজ্ঞানপ্রবাহ থাকে 
কি ন৷ তাহ! নির্বাণের আলোচনাপ্রসঙ্গে বিত হইবে । 

যদিও পূর্বোক্ত বিচারের দ্বার ইহা! আমরা বৃঝিতে পারিয়াছি যে, জাগরণ- 
দশায় জীবের বিজ্ঞানগুলি প্রবাহাকারে বিগ্ভমান থাকিতে পারে; তথাপি ইহা 
আমরা এখন পধ্যস্তও বুঝিতে পারি নাই যে, মৃত্যুর পরেও বিজ্ঞানপ্রবাহ 
অবিচ্ছিন্নভাবেই থাকিবে এবং মুচ্ছা বা নিরোধসমাপত্তির সঙ্গেও বিজ্ঞান- 
প্রবাহ সমানভাবেই চলিবে । 

বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মধ্যে ধাহারা আলরবিজ্ঞান স্বীকার করেন (যেমন 
যোগাচার-সম্প্রদ্ধায় ) তাহাদের পক্ষে পূর্বোক্ত সমন্তা নিতান্তই অকিঞ্কির। 
কারণ, তাহারা বলিতে পারেন অথব। বলেন ষে, মৃত্যু বা মুচ্ছাদি অবস্থায় 
প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের ধার! না থাকিলেও উহাতে আলয়বিজ্ঞান প্রবাহাকারেই 
চলিতে থাকে এবং এ বিজ্ঞান অতি বলিরা শারীরিক প্রক্রিয়ায় 
সময় জীবনের বা চেতনার কোনও সন্ধান পাওয়া] যায় না। 

বৈভাষিকসম্প্রদায়ও যোগাচারীদের স্তায় আলয়বিজ্ঞান স্বীকার করেন 
ইহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ, উহাদের প্রধান গ্রন্থ অভিধর্মকোশে 
ব৷ তাহার ভাষ্ম-ব্যাথ্যা স্ফুটার্থাতে আলয়বিজ্ঞান বা প্রবৃভিবিজ্ঞান এই- 
ভাবে বিজ্ঞানের বিভাগ পাওয়া ষায় না। সুতরাং বৈভাধিকমতান্থ্সারে 
পূর্বোক্ত সস্তার সমাধান অন্য রীতিতে আবন্ঠক বলিয়৷ মনে হয়। / 

অভিধম্মকোশে মৃত্যুকে চ্যুতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে । সংক্ষণ্ত 
পঞ্চ ইন্ড্রিয়ের যে প্রবাহ, তাহার বিচ্ছেদই চ্যুতি বা মৃত্যু” | সংক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয় 
বলিতে প্রাণ, রসনা, চঙ্ষুঃ, ত্বকৃ বা কায় ও শ্রবণ এই পঞ্চবিধ ইন্্রিয়কে 
বুঝায়। মনকে সংক্ষিপ্ত ইন্ছ্রি্ বল! যায় না; কারণ, মন সর্ববিষয়ক। 
অপরাপর যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গুলি তাহাদের বিষয় নিয়মিত থাকায় তাহান্দিগকেই 
আমর! সংক্ষিপ্ত ইন্জ্রির় বলিতে পারি। অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, চ্যুতি বা 
মৃত্্যকালেও মনোবিজ্ঞান বিস্ধমান থাকে। 

১। চ্যতিঃ সংক্ষিপ্তপঞ্চেক্রিয়গোচরল্ত প্রবাহচ্ছেদানুকূলে বিজ্ঞানে সতি ভবতি। 
কোশস্থাম ৩, ক। ৪২, স্চুটার্থ।'। 


১৯৩ বৈভাষিক দর্শন 


ধদ্দিও অভিধর্থকোশে বাহ্‌ ইঙ্দ্িগুলিকে ভৌতিকই বল! হইয়াছে, তথাপি 
উহ্হারা বৈভাবষিকষতে মাংসপিগাত্মরক নহে; পরস্ত, ম!ংসপিগাশ্রিত পরমাণু 
সঞ্চয়-স্বভাব অতিন্ক্ম অতিরিক্ত ভৌতিক বন্ত। মৃত্যুতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান 
গোলকাদি থাকিলেও তর্দাশ্রিত ইন্দ্রিরগুলি থাকে না, ইহ! বলিতে কোনও 
বাধ নাই। অতএব, বাহেক্জ্িয়-প্রবাহের উচ্ছেদকে আমরা বৈভাষিকমতে 
মৃত্যু বলিতে পারি। বাহোন্দ্ির-প্রবাহ যখন উচ্ছেকোম্ুখ, তখন আর তাহার! 
নিজ নিজ কার্য্য চাক্ষুষাদি বিজ্ঞান প্রবাহ জন্মাইতে পারে না। এজন্য, তৎকালে 
মনোবিজ্ঞানেরই বিগ্ধমানতা সম্ভব। মনোবিজ্ঞানের বিচিত্রকারিত্রবশতঃ 
তৎকালে বহিরিন্দ্িরের প্রবাহ সমুচ্ছিন্ন হুইয়। যার। নিয়ত-বিপাক কর্মের 
অন্ুরোধেই চ্যুতিসহায়ক মনোবিজ্ঞান সমুপন্ন হয়। পুরুষ স্বেচ্ছাবশে নিজের 
প্রযত্তের দ্বার! উচ্ছেদ্কারী বিজ্ঞানের সমুপার্দন করিতে পারে না। কার্যকরী 
অভিজ্ঞতা ন। থাকায় মানুষের স্বীয় প্রযত্ব এর স্থলে অসম্ভব । 

যদি বল! যায় যে, মৃহ্যুক্ষণে মনোবিজ্ঞানের অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ 
নাই। মৃত্যুর অভিজ্ঞতা না থাকিলেও এ সময় কোনও বোধ থাকে ন৷ 
বলিয়াই সাধারণতঃ মনে হর। কারণ, মুতের শরীরে বোধের কোনও চিহ্ন 
পাওয়! যায় না বলিপ়্াই আমর! এ প্রকার ধারণা করি। সুতরাং, একজাতীয় 
কর্ম্মমাপেক্ষ মনোবিজ্ঞ'নই মৃত্যু বা চ্যুতি ঘটায়, ইহ! আমরা কেমন করিয়া 
বুঝিতে পারি? 

তাহা হইলেও উত্তরে বৈভাষিকমতের অনুকূলে আমরা বলিতে পারি ষে, 
মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বক্ষণে যে বেদনা থাকে, ইহা আমরা সকলেই স্বীকার 
করি। কারণ, এ সময়ে অধিকাংশক্ষেত্রেই আমরা বাতনাতিব্যঞ্রক মুখবিকার 
দেখিতে পাই। স্ুতরাৎ মৃত্যুকালে জীবের যাতনা হৃপ্ন বলিয়াই আমরা 
মনে করি। যাতনা বা বেদনা! চিওসন্বন্ধী বস্ত। এজন, বেদনার সহিত 
চিত্ত বা বিজ্ঞান অবশ্বই মানিতে হইবে। বাহা ইন্দ্রিয়গুলি কারিত্ররহিত 
হওরার এঁ সময়ে অগত্য! মনোবিজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় । | 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে আনন্দের সহিতও মানুষকে মরিতে দেখা বায়। 
এ স্থলে মৃত্যুকালীন বেদনাকে “ম্থখা' বলিয্বা বুঝিতে হইবে এবং মৃত্যাঙ্ষনক 
মনোবিজ্ঞানও এ স্থলে অন্ুরূপই হুইবে। স্থলবিশেষে মৃত্যুকালে 'উপেক্ষা 


চ্ন্তি ১৪১ 


বেদনাও স্বীকৃত আছে। এ্রীস্থলে সমকালীন মনোবিজ্ঞানও স্থলানুরূপই হইবে । 
সুতরাং মৃত্যুকালে যে মনোবিজ্ঞান থাকে, ইহা আমর! অপ্রামাণিক বলিতে 
পারি না । এক্ষণে অবশ্ঠই জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, মৃত্যুকালীন মনোবিজ্ঞানের 
পরবর্তী কালে প্রবাহ থাকে কি না এবং থাকিলেই বা উহা কতঙ্গশ 
থাকে? 

ইহার উত্তরে প্রথমতঃ আমরা বলিতে পারি যে, ফতক্ষণ ন! কর্্মবিপাকের 
পরিসমাপ্তি হয়, ততক্ষণ পর্যন্তই উক্ত বিজ্ঞানপ্রবাহ চলিতে পারে। দ্বিতীরূতঃ, 
আমর! বৈভাষিকমত অবলম্ব ৷ করিয়! বলিতে পারি যে, উক্ত মনোবিজ্ঞানধারাই 
অন্তরা ভব-গতি প্রাপ্ত হয়; পশ্চাৎ যতক্ষণ না কর্মের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় ততক্ষণ 
পধ্যস্ত অস্তরাভব-গতি অনুসারে মনোবিজ্ঞান ও চাক্ষুষাদি বিজ্ঞানের ধারা 
চলিতে থাকে । 

ইহার ভাবার্থ এই যে, আন্তিকমতের ন্তায় বৈভাষিকমতেও পুনর্জন্ম স্বীকৃত 
হইয়াছে এবং গতিবিচ্ছেদ হইলে যে আর প্রন্ম বা ভব হইতে পারে না, 
ইহাও এঁ মতে স্বীকার করা. হইয়াছে১। জাতমাত্র বালকের স্তন্তপানাদির 
প্রবৃত্তিরূপ নিঙ্গের দ্বারা অনুমানের সাহায্যে আমর! জন্মাস্তরের অস্তিত্ব অবধারণ 
করিতে পারি। আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহা! আমরা অবশ্যই 
নিশ্চিতন্ূপে বুঝিয়্া থাকি যে, চেতনপ্রবুত্তিমাত্রই ইষ্টসাধনতা-জ্জনের ফলে 
হইয়া থাকে । কারণ, আমর! সেই সেই কার্ষে)ই প্রবু 5 হই যেগুলিকে আমরা 
আমাদের অভিপ্রায়সিদ্ধির সহায়ক বলিয়া মনে করি। এই অভিজ্ঞতা বা 
সহচারদর্শন থাকায় এবং যাহাকে অভিপ্রায়সিদ্ধির সহায়ক বলিয়া মনে করি নাই 
অথচ তাহাতে প্রবুত্ত হইয়াছি এইরূপ বিপরীত অভিজ্ঞত; ব! ব্যভিচারদর্শন ন! 
পাকায়,। আমরা এইরূপ একটী নিরম স্বীকার করি যে, চেতনপ্রবৃত্তি 
হইলেই তাহ! ইঞ্টসাধনতা-্জ্!নের ফলে হইয়া থাকে। সুতরাং বালকের যে 
স্তন্তপানপ্রবৃত্তি, চেতনপ্রবৃত্তি বলিয়া! তাহাতেও ই্টসাধনতাজ্ঞান-্সন্তত্বের অনুমান 
হয়। প্রবৃত্তিলিঙ্গক অনুমানের দ্বার। স্থিরীকৃত যে স্তন্তপানে ইষ্টসাধনতজ্ঞান, 
তাহা জ্ৰাতমাত্র বালকের পক্ষে ইহজ্ম্মাব্জিত হইতে পারে না! । পূর্বে 


৮ পে শপ পক সপ 


১1 স ভবিষ্ন্ভবফলং কুর্তে কর্ণ তন্তবঃ। প্রতিসন্ধি: পুনর্জাতির্জরাময়ণমাহিদ্ং ঃ 
কোশন্থান ৩, ক1 ২৪। ব্রীহিসম্তানসাধন্দ্যাদ বিচ্ছিন্রভবোস্তবঃ। এ, ক ১১। 


১৯২ বৈসাষিক দর্শন 


ধঁ বালক এই জন্মে আর কখনও স্তন্যপান করে নাই। এন্ন্ত, স্তপ্তপানের 
দ্বারা ষে তাহার অভীষ্টিদ্ধি হইবে তাহা সে উক্ত স্তন্তপানের পুর্বে এই 
জন্মে জানিতে পারে, নাই। অথচ, পুর্ব্ব হইতে স্তন্তে বা তৎপানে ইষ্টসাধনতা- 
জ্ঞান বালকের আছে বলিয়া আমরা অস্থুমানে জানিতে পারিয়াছি। অতএব, 
উহা! অবশ্তই জন্মান্তরীয় হইবে । এই সকল যুক্তির সাহায্যে আমর! জন্মাস্তরের 
অন্থমান করিতে পারি। 

| খিল ভববিচ্ছেদ হইলে ষে আর ভবোৎপত্ত হইবে না তাহাও 
আমর! যুক্তির সাহায্যে বুঝিতে পারি। কারণ, আমরা ইহা দেখিতে পাই যে, 
কুশুলাদিদেশস্থ ব্রীহি-সস্তান হইতে দেশাস্তরে, অর্থাৎ ক্ষেত্রাদিদেশে, অঙ্কুর 
উৎপন্ন হয় এবং কুশুলদেশ ও ক্ষেত্রদেশের অন্তরালবর্তী দেশে ব্রীহিসস্তান 
বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় না এবং হইলেও অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। স্মৃতরাং, দেখা 
যাইতেছে যে, ব্রীহি-সন্তানের যে ক্ষেত্রদেশ ও কুশুলদেশের অস্রালবর্তী দেশের 
সহিত সম্বন্ধ, তাহা অবিচ্ছিন্ন থাকিলেই তবে ত্র ব্রীহি-সম্তান হইতে ক্ষেত্রদেশে 
অন্কুর উৎপন্ন হয়, অন্যথা হয় না। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, মৃত্যুকালীন 
ঘে মনোবিজ্ঞান-সন্তান তাহা, মরণভব ও উৎপত্তিভবের অস্তরালবর্তী যে ভব, 
অর্থাৎ বৈভাষিকশান্ত্রে যাহাকে 'অন্তরাভব নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহার 
সহিত সম্বদ্ধ থাকিয়াই আগামী উৎপন্তিভবে বিজ্ঞানধারার উৎপাদন করিবে, 
অন্যথা নহে । 

বৈভাষিকমতে চারিপ্রকার ভব বা গতি স্বীকৃত আছে __ মরপভব, 
অন্তরাভব, পুর্বকালভব ও উৎপত্তিভব। জন্ম হইতে আবন্ত করিয়া মৃত্যুর পূর্ববর্তী 
ভবকে পুর্বকালভব বলা হইরা থাকে। অন্য ভবগুলি স্থগম এবৎ অস্তরাভব 
পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়্াছে১। 

পূর্বোক্ত বিজ্ঞানসন্তান যাহাকে অন্তরাভবিক বলা হইয়াছে, তাহার 
অধিষ্ঠানীভূত একটা বিশেষ শরীর আছে। এ শরীর পূর্ববকালভবিক শরীরের 
সহিত সমানাকার। পূর্বকালভবিক দেহটা যে কর্মের, বিপাক, অন্তরাভবিক 
শরীরও সেই কর্মেরই আক্ষেপ বা বিপাক। এজন্ত, দেহের আকৃতি উস 


: ৯। তুষতওুলবৎ কর্ম তধৈবৌবধি পুণ্পবং। সিদ্ধান্লপানবন্ধ্ত তশ্মিন তবচতুষ্টয়ে। 
কোশস্থান ৩, কা ৩৭ । 


চিত্ত ১৯৩ 


ভবে সমান*। এক একটা অস্তরাভবিক জীব সমানজাতীর অপর অস্তরাঁভবিক 
সত্বের পক্ষে গ্রত্যক্ষসিদ্ধ। অর্থাৎ, মনুষ্যাক্কৃতি একটী অস্তরাভবিক সত্ব অন্তত 
মনুষ্যাকৃতি অন্তরাভবিক সন্বকে দেখিতে পায় এবং তাহাদের কথাবার্ত। শুনিতে 
পায়। ইহার! দিব্য ইন্জ্রিয় লাভ করে এবং অপ্রতিত্বন্বী হয়। অর্থাৎ, অপর 
কেহ ইহাদের অভিপ্রায় বা! কার্য্যে বাধ! দিতে পারে না। ইহার! অনিবর্ত্য অর্থাৎ 
ইহার! যে উপপত্তিভব প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে কোনও বাধাই কাধ্যকরী হইতে পারে 
না। ইহার1:আগামী জন্ম, অর্থাৎ উপপত্তিভব, লাভ করিবেই। ইহার! গন্ধভূক্‌ ; 
এই কারণে শাস্ত্রে ইহাদ্দিগকে গন্ধর্্ব নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । অন্তরা 
ভবিক সত্বকে বৈভাষিকগণ উপপাদুক-সত্ব নামেও অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ, 
বৈভাবিকমতে ইহাদের দেহ শুক্রশোণিতের দ্বারা গঠিত নহে ; পরস্ত, দৈবনার- 
কার্দি শরীরের ন্যায় অন্যভাবে গঠিত। অতএব, এই দেহ আমাদের দেহ অপেক্ষা 
সুক্্ও | যদিও *অন্তনাভবিক শরীরের সহিত পূর্বোক্ত মনোবিজ্ঞানসম্ততিরই 
প্রাথমিক সম্বন্ধ হইয়া থাকে ইহা! সত্য, তথাপি পরবর্তী কালে প্র সন্তানে 
চক্ষুরাদি বিজ্ঞানও প্রবেশ করিবে। কারণ, অস্তরাভবিক সবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় 
স্বীকৃত হইয়াছে । কালে এই সন্ব যখন বুদ্ধির সীমায় উপস্থিত হইবে, তখন 
পৌনর্ভবিক কর্মের বিপাকান্থুসারে অন্তরাভবিক পঞ্চেন্দিয়ের আবার প্র 
মনোবিজ্ঞানেই প্রবাহচ্ছেদ হইবে এবং এ মন্োবিজ্ঞানসস্তানই উপপত্তিভবে 
সংক্রামিত হইবে। এইভাবেই অনার্দি ভবচক্রের নির্বাণাস্ত আবর্তন বুঝিতে 
হইবে। জন্মমাত্রেই আক্ষেপক কর্মের দ্বারা নিকায় ও সভাগতার অভিব্যক্তি 
এবং পরিপুরক কর্মের দ্বারা তাহার পরিসমাপ্তি, অর্থাৎ উক্ত নিকায় ও সভাগের 
প্রবাহবিচ্ছেদ্, বুঝিতে হইবে। সকল ভবেই চ্যুতি বা প্রবাহবিচ্ছেদ 


১। একক্ষেপাদসাবৈদ্যৎ পূর্বকালভবাকৃতি: । স পুন মররণাৎ পূর্ধমুপপতিক্ষণাৎপরঃ ॥ 
কোশস্থান ৩, ক ১৩। যেনৈব কর্দণ। গবাদিনিকায়সভাগ আরঙ্ষিপ্যতে তেনৈব কর্ম] তদত্তরাভব 
আঙ্গিপ্যত ইতি। কোশগ্ান ৩, কা ২৪, স্কুটার । 

২। সজাতিশুদ্ধদিব্যানসিদৃপ্তঃ কণ্মদ্ধিবেগব্টান। সকলাক্ষৌইগ্রতিষবাননিবর্ত্যঃ স গন্যভুক্‌। 
কোশস্থান ৩, ক ১৪ । 

৩। চতুষ্ধী। নরতিধ্যঞ্চে৷ নারকা। উপপাদকাঃ। অন্তরাতবদেবাশ্চ (প্রিতা জপি অরামুজগাঃ॥ 
কোঁশস্থান ৩, কা৯। 

১৩ 


১৪৪ বৈভাষিক দর্শন 


মনোবিজ্ঞানেই পর্য্যবলিত হইবে। যে দেশে আক্ষেপক কর্থের দ্বারা নাষ- 
রূপের ব1 নিকার-সতাগতার অভিব্যক্তি হইবে সেই দেশেই বড়ায়তন-পুরণের 
দ্বারা উহার পরিসমাণ্তি হইবে । 

গুণমতি, বন্ুুমিত্র প্রভৃতি বিজ্ঞানবার্ধী আচার্যযগণ অস্যরাভব-সত্ব স্বীকার 
করেন না। তীহারা বলেন যে, বিশ্ব-প্রতিবিশ্বন্যায়েই মরণভবস্থ মনোবিজ্ঞান- 
সম্ভতি উপপত্তিভবস্বূপে সংক্রামিত হইতে পারে। সুতরাং, উভয়ভবের 
অন্তরালে অপর কোনও ভবের কল্পনা নিশ্রয়োজন | অর্থাৎ, বিশ্বভৃত মুখাদি 
ঘেমন বিচ্ছি্ন দেশে থাকিয়াই ভিন্নদেশস্থ আদর্শ বা জলাদি ন্বচ্ছ বস্ততে 
স্বান্ুরূপ প্রতিবিষ্ব উৎপাদন করে এবং ইহাতে বিদ্ধ ও প্রতিবিদ্বোপাধি আঘর্শাদির 
অন্তরালস্থ দেশে প্রবাহাবিচ্ছেদদের অপেক্ষা রাখে না, তেমন মরণভবস্ক 
মনোবিজ্ঞানসম্ততি ঘে দেশে উৎপন্ন হইয়াছে সেই দেশে থাকিয়াই উহা ভিক্স- 
দেশস্ক উপপত্ভতিভবে নিজ প্রতিবিষ্বের দ্বারা সংক্রামিত হইতে পারে। 
ন্মুতরাং, উভয়ভবের মধ্যস্থদেশে অস্তরাভবিক সন্বের কল্পনা নিশ্রয়োজন। 
বিশেষতঃ, ইহাঁও যখন দিদ্ধাস্তিতই আছে যে, মরণভবস্থ বিজ্ঞানসম্তুতির অনুরূপ 
সম্ততিই উপপত্তিভবে সংক্রামিত হয়, তখন পূর্কধিত বিশ্ব-প্রতিবিদ্বন্তায়ই 
গ্রহণ করা উচিত। কারণ, তাহাতে আমুরূপ্যের ব্যাথ্যা সরল হয়* | 

ইহার উত্তরে বৈভাধিকসম্প্রদায় বলেন যে, পূর্বোক্ত যুক্তিতে অস্তরাভবের 
খণ্ডন সম্ভব হয় না। কারণ, প্রতিবিদ্বরূপ দৃষ্টান্ত অবলম্বনে অস্তরাভবের খণ্ডন 
কর! হইয়াছে; কিন্তু দৃষ্টান্তই আদে সিদ্ধ হয় ন]। পুর্ববপক্ষী মনে করিয়াছেন 
ষে, আদর্শ বা! উদকাদি উপাধিতে সম্ষুথস্থ মুখাদিদ্রব্যের প্রতিবিষ্ব নামক দ্রব্য 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু, বানস্তবিকপক্ষে এ সকল উপাধিতে প্রতিবিষ্ব নামক 
বিস্বাতিরিক্ত ভ্রব্যান্তর উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ, একই দেশে একই সমন্ধে 


১। আক্ষেপকেণ কর্মপা নিকায়সতাগন্তাভিব্যকিঃ পরিপূরকৈঃ পরিসমাপ্তিঃ। সর্ববন্দিন্‌ 
জন্মনি কর্ন্বহ্য ব্যাপারাং। অথব1 ঘত্র দেশে আক্ষিণন্ত কর্ণ! নামরপন্ক বিপাকন্ত 
প্রাহুর্ভাবোহভিব্যক্তিঃ বড়ার়তনপূরিতশ্চ সমাপ্ডিঃ স দেশোইবশভ্তব্যঃ | কোশস্থান ৩, কা 
১০, ক্ফুটার্থ।। 

২। ঘতোহপৈতি হত্র চোৎপদ্যতে ন তদস্তরালসন্তানবত্তিরপপূর্ধববমুপপতিতবরূপন্‌। 
ম্বোপাদানরূপসম্তানরূপন্বভাবন্বা প্রতিবিশ্বরপবদিতি। কোশস্থান ৩, ক1 ১১, ক্ষুটার্ঘা। 


চিন্ত ১৯৫ 


হুইটী রূপ, অর্থাৎ ঢুইটী আকার বা! সংস্থান, থাকিতে দেখা যায় না। ঘট্যকার 
ভ্রব্যে এ আকার থাকার সময়েই অন্ত কোনও আকার থাকে বা৷ থাকিতে পারে, 
ইহা কোনও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই স্বীকার করেন না। আদর্শ বা উদকাদিতে বখন 
সন্মুথস্থ পুরুষ নিজের প্রতিবিস্বাকার দেখিতে পায়, সেই সময়েই পার্থ পুরুষ 
তাহাতে প্রতিবিষ্বাকার দেখেন না, তিনি দেখিতে পান আদর্শের আকার। 
প্রতিবিষ্ব দ্রব্যদৎ হইলে একই সমন্ন আদর্শে প্রতিবিম্বাকার ও আদর্শাকার এই 
হুইটী আকারের অস্তিত্ব অবশ্তই স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত, তাহ সম্ভব নহে। 
অতএব, প্রতিবিষ্বাকারটা দ্রব্সতরূপে সিদ্ধ নহে । সুতরাং, উভয়বার্ীর সন্ত ন 
হওয়ায় উহ্ছ। দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। 

ূর্ববপন্ষীঃ যে আঙ্রপ্য-নিবন্ধন উপপতিভবস্থ মিাররি মরণ 
ভবস্থ মনোবিজ্ঞানসন্ততির প্রতিবিষ্ব বলিয়া অন্তরাভবের খণ্ডন করিতে চাছেন, 
তাহাও অযুক্ত। প্রতিবিস্ব বিশ্বের অনুরূপ স্বতন্ত্র দ্রব্য -_ ইহাই প্রতিবিশ্ববাী 
আনুরূপ্যের সাহায্যে বলিতে চাহেন। কিন্তু, ইহা৷ নিতান্তই অযৌক্তিক মতবাদ । 
কারণ, রবিকিরণসমাকীর্ণ তড়াগে যে হুর্য্যের প্রতিবিষ্ব হয়, তাহা হইতে 
আবার আচ্ছাদিতস্থানস্থিত আদর্শে প্রতিবিদ্ব হইতে দেখা যায়। আদর্শের 
উপরিভাগে অস্বচ্ছ আচ্ছাদন থাকায় আচ্ছাদিতস্থানস্থ আদর্শে সাক্ষাত্ভাবে 
স্্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে না। অথচ, তড়াগার্দির সন্নিধানে সমকালেই 
তড়াগে ও আদর্শে সুর্য্যের প্রতিবিস্ব' দেখা যায়। বিশ্বভূৃত রবির অনুরূপতা- 
নিবন্ধন তড়াগস্থ প্রতিবিষ্ব অবশ্ই আতপাত্মক হইবে এবং ত্র আতপাত্মক 
প্রতিবিষ্বের যে আদর্শগত গ্রতিবিষ্ব, তাহাও নিজবিঘ্বের আম্ুরূপ্যবশতঃ 
আতপাত্মকই হইবে। এইপ্রকার হইলে ছায়া ও আতপের একত্র সমাবেশ 
স্বীকার করিতে হইল। কারণ, আচ্ছাদিতস্থানস্থ আদর্শে ছায়াত পুরব্ব হইতেই 
বিস্কমান আছে; তড়াগগত রবিংপ্রতিবিদ্বের প্রতিবিষ্ব পতিত হওয়ায় এক্ষণে 
উহাতে আতপও আসিয়া উপস্থিত হইল। আতপ ও ছায়ার সমকালে সমান- 
দেশে অবস্থান সম্ভব নহে । নুতরাৎ, প্রতিবিম্ব ড্রব্যসৎ নহে। 

মৃত্যুভবস্থ বিজ্ঞান মন্দ, অর্থাৎ অস্পষ্ট, এবং উপেক্ষা-বেদন! উহার লহচর* | 


১। হযগ্পি সা মরণাবস্থা' মমগিকা চিত্তচৈত্তসমুদীচারন্তাপটুত্বাৎ। কোশস্থান ৩ কা 
৩৬-৩৮, শ্কুটার্ঘ। 


১৯৬ বৈভাবিক ধর্শন 


অীবব! পুবগল পূর্বকালভবে সাধারণতঃ যে প্রকার ক্লেঁশ লইন্বা ব্যবহার করে 
পুদ্খলের মৃত্যুকালে সেইপ্রকার ক্েশই সমুদ্িত হইয় থাকে । পুর্ব পুর্ব্ব অভ্যাসই 
এইরূপ হইবার হেতু । যে পুদ্গল পূর্বকালভবে স্বভাবতঃই ক্রোধী ছিল, 
তাহার মৃত্যুকালে এঁ ক্রোধ নামক ক্লেশই উদ্ধদ্ধ হয় এবং এ পুঘ্গল অস্যরাভবেও 
স্বভাবতঃ ক্রোধীই হইয়া থাকেন । 

সুচ্ছাবস্থায় বিজ্ঞানসস্তান থাকে বা থাকে না, ইহা লইয়। কোনও 
আলোচন] বৈভাষিকগ্রন্থে আছে বলিয়া আমরা মনে করি না; তথাপি, শাস্ত্রীয় 
অভিজ্ঞতার ফলে আমরা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহ ৰববৃত করিতেছি । 
সুধীসমাজজ এ বিষয়ে ভাল-মন্দের বিচার করিবেন। যে অবস্থায় পুধ্গলে 
এন্জ্ররক বিজ্ঞানের চিহ্ন পাওয়া যায় না অথচ প্রাণের সাড়া বা স্পন্দন 
পাওয়া যায়, সেই অবস্থা আসিলেই আমরা পুদ্গল বা প্রাণীকে মুচ্ছাপ্রাপ্ত 
বলিয়া মনে করি। প্রাণের ম্পন্দন না থাকা ও থাকা লইয়াই মরণাবস্থার 
সহিত মুচ্ছাবস্থার বৈষম্য । কোনও গভীর মুচ্ছায় সাময়িকভাবে প্রাণের 
স্পনন রুদ্ধ হইতেও পারে; কিন্তু, এ অবস্থাতেই পুনরায় প্রাণের স্পন্দন পাওয়া 
যাইবে। অন্যথা, উহা মুচ্ছ। হইবে না, মৃত্যু হইবে। অর্থাৎ, গভীর মুচ্ছাতে 
যে সাময়িকভাবে প্রাণের স্পন্দন থাকে ন] বলিয়া আমরা মনে করি, তাহাতেও 
বীজভাবে, অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বংত্তির আভিমুখ্যেই, প্রাণ থাকে । কারণ, পরে এ 
অবস্থাতেই প্রাণের সন্ধান পাওয়] যায়। আগামী প্রাণবৃত্তির অন্ুনোধেই 
মুচ্ছাবিশেষে প্রাণের বীজতাপ্রাপ্তির স্বীকার আবন্তক। মৃত্যুতে এ।ণ খীর্জতা- 
প্রাপ্ত হইয়াও থাকে না। আগামী প্রাণবৃত্তির সন্ধাক্স পাওয়া যায় না বলিয়াই 
আমর! উহাতে প্রাণের বীজজতাপ্রাপ্তির কল্পনা! করিতে পারি না। এই ভাবেই 
আমর! মুচ্ছা ও মৃত্যুর ভেদ করিলাম। এই মুচ্ছা আঘাতার্দি বাহক কারণে, 
শ্রোকাদ্দি মানসিক কারণে বা! ওধধপ্রয়োগাদির সাহাব্যে হইয়া থাকে । ইহাতে 
সাধারণতঃ ইন্্রিয়গ্রাম নিরুদ্ধ হইলেও বিনষ্ট হয় লা; ভবিশ্বছ্ত্তি লইয়াই 
উহার! থাকে । অতএব, বিজ্ঞানধারা ইহাতে নিরুদ্ধমাত্রই হয়, লোপ পায় ন1। 
বাহৃবিজ্ঞ/নের ধারাও ইহাতে নিরুন্ধাবস্থার থাকে বলিয়াই বৈভাষিকগণ মনে 
১ বধ্্ যত্র অতীক্ষং চরিতঃ আসন্নশ্চ তদানীং স এব ক্রেশঃ সমুদাচরতি। 'কোশস্তান 
৮, ক ৩৬-৩৮, স্কুটার্থা 


চিত্ত ৰ ১৯৭ 
করেন। কারণ, যেস্থলে আগামী বৃত্তির উদ্গম হয়, তথায় ।ননকাত বন্তর 
'বিষ্ভমানতা বৈভাঁষিকসম্প্রদায় শ্বীকার করেন। মুচ্ছাবস্থায় বৈভাষিকগণ বে 
মানসবিজ্ঞানের ধারা শ্বীকার করিবেন, ইহা অনায়াসেই বলা ঘায়। কারণ, তাহার! 
সৃত্যুতেও মানসবিজ্ঞান ম্বীকার করেন এবং ইহা আমরা অব্যবহিত পূর্বেই 
জানিয়াছি। কিন্ত, বৈভাধিকমতাহ্দাবে মু্াতেও বাহাবিজ্ঞান ভবিঘাসথত্তি 
লইয়া থাকে, ইহা আমর! হ্বীকার করি। উক্ত কল্পনাকে নিরাশ্রয় বলিয়। মনে 
করিলে অবিচার কর! হইবে । কারণ, আমতা যুক্তির সাহায্যেই উক্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছি। কোনও প্রামাণিক বৈভাবিকগ্রস্থে বিরুদ্ধ মত না পাওয়া 
পর্য্স্ত, আমর! উক্ত সিদ্ধান্তই বিশ্বাসী থাকিব। 

ুঙ্ছাবস্থায় বিজ্ঞানধারা থাকে কিনা ইহাই আমাদের বিচার্ধ্য। সুতরাং, 
ধর অবস্থাকেন্ত্যাগ করিয়া! অগ্তান্য অবস্থার সহিত এঁ অবস্থার যাহা সমান চিন্ধ, 
তাহাকে গ্রহণ করিয়া আমর। প্র অবস্থার বর্ণনা করিব। জাগরণাবস্থা ও 
সুঙ্ছাবস্থার সমান চিহন হইতেছে প্রাণ। উভয় অবস্থাতেই আমরা প্রাণের 
স্পন্দন পাই। এজন্ত, আমাদের জানা স্থলগুলিতে প্রাণ থাকিলে আর ষাহা 
কিছু অবশ্তই থাকে বলির। আমনা জানি, বাধা না থাকিলে প্রাণ থাকায় 
মুচ্ছাবস্থারও পুর্ধুগলের সেই দে অবস্থা গুলি থাকিবে বলিয়াই আমাদের স্বীকায় 
করিতে হইবে। প্রাণ থাকিলে যে বিজ্ঞানধারা অবশ্তই থাকে, ইহা আমরা 
সুচ্ছাতিরিক্ত সকল অবস্থাতেই দ্বেখিতে পাই । স্তুতরাৎ, প্রাণ বিজ্ঞানের সহিত 
স্বভাবতঃ প্রতিবদ্ধ। এই স্বাভাবিক প্রতিবদ্ধতা, অর্থাৎ ব্যাপ্যতা, থাকায় 
প্রাণ দেখিয়া, অর্থাৎ প্রাণের সাড়া পাইয়া, ইহ! আমর! নির্ণ করিতে বাধ্য 
হই যে, মুঙ্ছাবস্থায়ও বিজ্ঞানধারা থাকে। অনুমানের প্রয়োগটা নিম্নলিখিত 
আকারে পর্যবসিত হইবে -- মৃচ্ছাবস্থী বিজ্ঞানসন্বন্ধিনী, প্রাণসন্বন্ধিত্বাৎ 
জাগরণাবস্থাবৎ, তথাচেয়ম্‌, তম্মাৎ তথা । ইহা পঞ্চাবয়ব-প্রয়োগ 7 ত্র্যবয়ব-পক্ষে, 
অর্থাৎ বৌদ্ধমতে, শেষের দুইটা অবয়ব পরিত্যক্ত হইবে । 

সমাধিসম্পন্ন পুৰ্গলের যখন সমাধি হয়, অর্থাৎ বিষয়বিশেষে ধারাবাহিক- 
ভাবে মনোবিজ্ঞান চলিতে থাকে, তখন যদিও বাহোক্দ্িয়-সাপেক্ষ রূপাদ্বি- 
বিষয়ক-বিজ্ঞান আর থাকে না, অর্থাৎ অন্ঠবিষয়ক বিজ্ঞানপ্রবাহ রুদ্ধ 
থাকে, তথাপি এ অবস্থার মনোবিজ্ঞানকে চ্যুতি ব! মৃত্যু বল! যায় ন1। 


১৯৮ বৈভাষিক দর্শন 


কারণ, সমাধিস্থলীর় যে অন্যবিবয়ক চিত্তপ্রবাহের নিরোধ, এবং একবিবয়ক 
মনোবিজ্ঞানপ্রবাহ, এই উভয়ই প্রযতসৃধ্য । পুঘ্্গল অনেকানেক প্রযস্বের দ্বারা 
ঁ গ্রীকার অবস্থা লাভ করে। মৃত্যু বা পুরর্জন্মে পুগলের পটুত৷ থাকে ন৷ 
বলিয়া চ্যুতি বা! মৃত্যস্থলীয় বাহ্বিজ্ঞানচ্ছেদ ও মনোবিজ্ঞান এই ছইই বিপাক। 
চ্যুতি অনিচ্ছাকৃত আর সমাধি ইচ্ছাসাধ্য। আরও কথা এই যে, সমাধিতে 
পুর্বকালতবিক ইন্্িয়জন্য যে রূপার্দিবিষয়ক বিজ্ঞানপ্রবাহ, তাহা সাময়িক- 
ভাবে নিরুদ্ধ হইলেও, উহা ভবিষ্দঘ্বত্তির আভিমুখ্যে অতীতাবস্থায় সমাধি- 
কালেও বিগ্ধমানই থাকে । চ্যুতির স্থলে পূর্বকালভবিক ইন্ত্িয়জন্ত বিজ্ঞান- 
প্রবাহ নিরুদ্ধ হয় না; পরন্ত, ছিন্ন হইয্াই ঘায়। মৃত্যুর পরে অন্তরাভবিক 
বা উপপত্তিভবিক আগামী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আগামীকালে বাহ্াবিজ্ঞান 
প্রবাহিত হইবে। এই ভাবে মৃত্যু ও সমাধির ভেদ বুঝিতে হইবে । " 


বিজ্ঞানস্থিতি 

বিজ্ঞানস্থিতি __ এস্থলে “তিষ্ঠতি অস্তাম্ এই বু[ৎপত্তিতে অধিকরণবাচ্যে স্থিতি 
পদ্টী নিপ্পন্ন হইয়াছে । সুতরাং, বিজ্ঞানের আশ্ররীভূত স্থান বা পুব্গলকে বিজ্ঞান- 
স্থিতিবলা হইয়াছে । অভিবর্মকোশের ততীয়কোশে লোকধাতুর বিভাগ করা 
হইয়াছে। তাহাতে কামধাতু রূপধাতু ও আরপ্যধাতু নামে তিনভাগে লোকের 
বিভাগ করা হইয়াছে । নরকাঁদি দশটা লোকের সমষ্টিকে কামধাতু বলা হুইয়াছে। 
প্রথম ধ্যানভূমি হইতে চতুর্থ ধ্যানভূমি পর্যন্ত সতেরটা লোকের পমষ্টিকে 
রূপধাতু বলা হইয়াছে । প্রথম ধ্যান হইতে তৃতীয় ধ্যান পধ্যন্ত প্রত্যেক 
ধ্যানভূমিতে তিন তিনটা করিয়া সর্বসুদ্ধ নয়টা লোক এবং চতুর্থ ভূমিতে আটটা 
লোক; সুতরাং, সমষ্টিতে রূপধাতুতে সতেরটা লোক হুইল। তৃতীয় ধ্যান 
পর্য্যন্ত নয়টা লোকের প্রত্যেকটা দেবলোক এবং অবশিষ্ট আটটা লোককে 
সবাবাস বা অসংক্তি-সত্বলোক বলা হয়। আকাশানস্ত্যায়তন প্রভৃতি চারিটা 
লোকের সমষ্টিকে আরূপ্যলোক বা আরূপ্যধাতু বলা হয়। 

কামধাত্ুর অন্ূর্গত মনুষ্যলোক এবং চাতুর্মাহারাজিকাদি ছয়টা১ দ্বেবলোক, 


পা শিপ 


১ ভুমাহার জিক, আর, বাম, ভুত, নির্াণরতি ও পির এই ছটা 
দেবলোক কামধাড্র অন্তর্গত | 


চিত্ত ১৯৪ 


রূপধাতুর অন্তর্গত প্রথমধ্যানভূমির তিনটা লোক, দ্বিতীয় ধ্যানভূমির তিনটীর 
মধ্যে কেবল আভাম্বরদেবলোক, তৃতীয় ধ্যানভূমির তিনটার মধ্যে কেবল 
গুভরৎদ-দেবলোক, আরূপ্যধাতুর ভবাগ্র ভিন্ন তিনটা, লোক, মোট এই পনরটা 
লোককে বল! হইপ্নাছে বিজ্ঞানস্থিতি। এই সকল স্থাননিবাসী সব্বের বিজ্ঞানধারা 
বিশদ বলিয়। এই; স্থানগুলিকে বা তন্লিবাসী সন্বসমূহকে বিজ্ঞানস্থিতি, অর্থাৎ 
বিজ্ঞানের আধার, বল! হইয়াছে । 

কামধাতুর অন্তর্গত অপায়গতি, অর্থাৎ তির্য্যক্‌ প্রেত ও নরক এই তিনটা, 
দ্বিতীয় ধ্যানের ছুইটী অপ্রমাণাভ ও পরিভ্তাভ, তৃতীয় ধ্যানের ছুইটী অপ্রমাণশুভ ও 
পরিত্তশুভ, চতুর্থ ধ্যানের আটটা অকনিষ, সুদর্শন, সুদৃশ, অতপ, অবৃহ, বৃহৎফল, 
পুণাপ্রসব ও অনভ্রক -- বূপধাতুর অস্থর্গত উক্ত বারটা এবং ভবাগ্র, অর্থাৎ 
নৈবসংজ্ঞনাসতজ্ঞা়তন আরপ্যধাতর একটা, এই ষযোলটা লোক ব৷ 
ভন্লিবাসী সত্ব ইহার্দিগকে বিজ্ঞানস্থিতি বলা হয় নাই। কারণ, অপায়গতিভে 
£খা-বেদনার ফলে বিজ্ঞান বৈশগ্ভ-লাঁভ করিতে পারে ন17 চতুর্থ ধ্যানে অসংক্রি- 
সমাপত্তির দ্বারা এবং ভবাগ্রে নিরোধ-সমাপত্তির দ্বার! বিজ্ঞান নিলীনাবস্থায়, 
অর্থাৎ বীজভাবে, অবস্থান করে।। 

আরূপ্যধাতু রূপরহিত অর্থাৎ কোনও আকার বা বর্ণ উহাতে নাই। 
এক্ন্, উহ! কোনও দেশে বিগ্ধমান বস্ত হইতে ভিন্নন্বভাবই হইবে। এই 
কারণেই বৈভাষিকশাস্ত্রে আরপ্যধাতুকে 'অগ্থান” বলা হইয়াছে । রূপী ধাতুও 
অতীত ও অনাগত অবস্থায় অস্থান হইবে, এবং বিদ্যমান অবস্থায় উহা দেশস্থ 
হইবে । রূপী ধাঠর মধ্যে যাহ। অবিজ্ঞপ্তি তাহা বর্তমান দ্শায়ও অস্থানই হইবে 
এবং অরূপী বেদন! প্রভৃতিও অদেশস্থই হইবে। 

কামধাতু ও রূপধাতুতে বিজ্ঞানসস্তান রূপের আশ্রয়েই প্রবৃত্ত হয়; অতএব, 
ঞঁ এ ধাতুগত বিজ্ঞান ফলত; দেশস্থই হইল। আরপ্যধাতুতে বিজ্ঞান রূপের 
অপেক্ষ। না! রাখিয়াই প্রবৃত্ত হয়। অতএব, উক্ত বিজ্ঞানসস্তানকে আমরা 
অদেশস্থ বলিতে পারি এবং আমাদের মনে হয় উহা! নিলীনাকার বিজ্ঞানসস্ততি ।২ 

১। আকাশীনন্ত/য়তন, বিজ্ঞানীনস্ত্যায়তন ও আবিঞ্চগ্তায়তন এই তিনটা লোক আরপ্য- 
ধাতুর অন্তর্গত। 

২। কিঞ্চিদনিশ্রিত্যেত্যভিপ্রায়;। কোশশ্বান ৩, ক। ৩, স্ফুটার্থ। ৷ 


২০ বৈদ্তাবিক দর্শন 


লমাপত্রিধ্যানের ফলে এই জাতীয় বিজ্ঞান বা 1চত্তনস্তাঁত ঘর প্রবৃত্তি হয়। 
এই জাতীয় বিজ্ঞানকে বৌদ্ধশান্ত্রে বিভৃতরূপসংজ্ঞ আখ্যা অভিহিত করা 
হইয়্াছে। উহাদের, রূপ ও সংজ্ঞা বিভূত, অর্থাৎ বিগত হইয়াছে; এন্ন্ত 
উহ্থারা বিভূতরূপসংন্ঞ। | 

রূপী পুদ্গলের, অর্থাৎ কামধাতু ও রূপধাতুস্থ পুদ্গলের, যে নিকায়-সভাগ, 
অর্থাৎ মনুষ্য বা দেবাদি সত্বের সাদৃশ্ত যাহ! মনুষ্যত্ব ব! দেবত্বাদি নামে শাস্তরাস্তরে 
প্রসিদ্ধ, তাহা বূপনিশ্রিত অর্থাৎ এ সভাগতা। বা নিকায়-সভাগ উক্ত পুদ্গলে 
তাহাদের সংস্থান বা আকারবশতঃই থাকে এবং তাহাদের যে জীবিতেন্দ্িয় 
তাহাও রূপনিশ্রিতই হয়। কিন্তু, আব্প্যধাতুস্থ পুদ্ুগলের নিকায়-সভাগ ও 
জীবিতেন্দ্রিয় রূপনিশ্রিত নহে। পরস্ত, পরম্প্াশ্রিত। অর্থাৎ, এ পুদ্গলের 
নিকার-সভাগ জীবিতেন্দ্রিয়াশ্রিত এবং জীবিতেন্দ্রিয় নিকায়-পভাগে আশ্রিত। 
কালব্যাপ্যতা, অর্থাৎ কালিক সমনৈয়ত্য, থাকায় উহাদের পনম্পর নিশ্রিতত্বে 
কোনও বাধা নাই। কালের সমনৈয়ত্য না থাকিলেই দ্রইটা বস্তুর পরস্পর 
নিশ্রিতত্বে বাধা আসে । 

চিন্তসম্পকাঁয পুর্ববোক্ত বিচারের ঘ্বারা ইহাই আমরা বুঝিতে পারিলাম ঘে, 
বৈভাষিকমতে আনির্ধ্াণ পুদ্গলের চিন্তধারা, অর্থাৎ বিজ্ঞানসন্ততি, বিচ্ছিন্ন হয় ন]। 
কার্য্যাকারে বা বাঁজাকারে উহা প্রতিনিয়তই প্রবাহিত হইতে থাকে । নির্বাণে 
চিত্তসস্তান থাকে কি না তাহা নির্বাণের ব্যাখ্যায় আলোচিত হইবে । 

এই প্রসঙ্গে ইহাও জানা আব্্তক যে, কামধাতু ও রূপধাতুর অস্থর্গত 
বিভিন্ন লোকের প্রত্যেক লোকেই পুদ্গলসমূহ প্চস্বন্ধাত্বক। কেবল আরপ্য- 
ধাতুস্থ পু্গলেরাই বিজ্ঞানাদি স্বন্ধচতুষটরাত্বক । অরূপিত্বের জন্ত এ লোকে 
রূপস্বন্ধের যোগ সম্ভব হইবে না। 


চিন্তসম্প্রযুক্ত 
চিত্তের নিরূপণ করা হইয়াছে । এক্ষণে চিন্রসম্প্রযুক্তের নিরূপণ করা 
যাইতেছে। যাহা চিত্তের সহিত সম, অর্থাৎ চিত্তের সমানজাতীয়, এবং প্রযুক্ত 
€ অর্থাৎ বিপ্রধুক্ু নহে ) অর্থাৎ কোনও না কোনও চিত্তের সহিত যুক্তই থাকে, 
শাস্ত্রে তাহাই “চিন্তসন্প্রযুক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। প্ররুতম্থলে অরূপিত্বই 
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চিত্তের লাঙ্গাত্য হইবে। চিত্তের ন্ায় চৈত্রধর্্মগুলিও অরূপী। এই কারণে 
চৈত্তধর্ম গুলিকে চিত্তের সম বল! হইয়াছে। প্রাপ্তি, জাতি প্রভৃতি বিপ্রবুক্তধর্ম্ে 
অরপিত্বপ্ূপ চিহসাজাত্য রহিয়াছে। এ সকল বিপ্রযুক্ত ধর্ম গুলিকে ব্যাবণ্ডিত 
করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত-পদটার প্রয়োগ করা হইয়াছে । উহার দ্বারা চিন্তসংযোগের 
বিশেষ নিয়ম কথিত হইয়াছে । বিশেষ নিয়মটা পরে বলা হইবে। চিন্ত- 
সংযোগের এ বিশেষ শিয়মটী ন1 থাকায় প্রাপ্তি বা জাতি প্রভৃতি বিপ্রবুক্ত- 
ধর্মে উক্তলক্ষণের অতিব্যার্তি হইবে না। আশ্রর, আলম্বন, আকার, কাল ও 
দ্রব্যের দ্বারা ষে চিত্তসংযোগ, তাহার নিয়মকেই প্রকৃতস্থলে চিত্তসংযোগের 
বিশেষ নিয়ম বলিয়! বুঝিতে হইবে । ষে ইন্ড্রিয়কে আশ্রয় করিয়া চিন্ত সমুৎপন্ন হয়, 
সেই ইন্ড্রিয়কে আশ্রয় করিয়াই বেদনাদি চৈতধর্্ম সমুৎপন্ন হয়। ইহাই চৈন্তধর্ে 
চিত্তাশ্রয়সংযোগের নিয়ম । যে আলম্বনে, অর্থাৎ ষে বিষয়ে, একটা. চিন্ত ৰ 
বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ে অবশ্তই কোনও না কোনও বেদনাদিরূপ 
চৈন্তধন্দ উৎপন্ন হইবে । এইভাবে চৈত্তধর্মগুলি আলম্বনের দ্বারা চিন্ঈসংযোগে 
নিয়ত হইয়া থাকে । যে আকারে, অর্থাৎ ঘট-পটাদ্িবূপ যে কোনও ধর্মের আকার 
লইয়] চিত্তক্ষণ সমুতপন্ন হয়, ঠিক সেই আকারেই কোনও কোনও বেদনাগ্যাত্বক 
চৈত্তক্ষণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । এইপ্রকারে আকারের দ্বারাও চৈন্তক্ষণ চিত্ত- 
সংযোগে নিম্নত হইয়া থাকে । যখন কোনও একটা বিজ্ঞান ব! চিন্ত সমুৎপন্ন হয়, 
ঠিক সেই সময়েই কোনও না! কোনও চৈন্তসর্্ম অবশ্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে । উক্ত 
প্রণালীতে চৈত্তধর্্ম গুলি কালের দ্বারাও চি সংযোগে নিয়ত হর । যেমন এক ক্ষণে 
এক বিষয়ে একটামাত্র বিজ্ঞানই সমূৎ্পন্ন হয়, এক বিষে একাধিক চিত্ত যুগপৎ 
উৎপন্ন হয় না, তেমন চৈত্তধর্শ বেদনাদিও এক বিষয়ে যুগপৎ একাধিক হয় না। 
অর্থাৎ, এক সম্তানে প্রতি-বিভিন্নক্ষণে ষেমন একাধিক বিজ্ঞান ব! চিত্ত সমুৎপন্ন হয় 
না, একটামাত্রই সমুত্পন্ন হইয়া থাকে; তেমন প্রতিক্ষণে প্রতিচিতের সহভূরূপেগ্ 
একটামাত্র বেদনা, একটীমাত্র চেশুনা এবং একটামান্তর সংজ্ঞা এইভাবেই 
চৈত্তক্ষণগ্ুণপি সমুৎপন্ন হয়; একাধিক বেদন। বা একাধিক চেতনা যুগপৎ হয় না। 
অর্থাৎ, একটা চিত্তক্ষণে বিভিন্নজাতীয় একাধিক চৈত্তধর্্ম সহভূ হইলেও একজাতীয় 
একাধিক চৈত্রক্ষণ উহ্বার সহতূ হয় না। প্রদ্রশিত প্রকারে দ্রবোর দ্বারাও চৈত্ত- 
ধর্মগুলি চিত্তসংযোগে নিয়ত হুইয়! থাকে। কথিত যে পাঁচপ্রকার চিত্তসংযোগের 
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নিয়ম, তাহাকেই প্ররুতস্থলে প্রযুক্ততা বল হইবে১ । সুতরাৎ, পূর্বোক্ত অরূপিত্বরূপ 
সাজাত্য ও বর্ণিত প্রযুক্ততা যে বে ধর্মে থাকিবে, তাহাদিগকে চিত্তসম্প্রবুক্ত বলিয়া 
বুঝিতে হইবে। 

“অতিধর্মশান্্রে যট্‌চ হারিংশতপ্রকারে চৈতধর্ম্ের বিভাগ করা হইয়াছে । উক্ত 
চৈত্তগুলিকেই চিন্তসম্প্রুক্তক বলা হইয়াছে । উহারা প্রত্যেকেই অরূপিত্বরূপ ধর্দের 
ছারা চিত্তের সমানজাতীয় এবং আশ্রয়, আলম্বন, আকার, কাল ও জব্যের দ্বারা 
চিত্তের সহিত প্রযুক্ত, অর্থাৎ উক্ত পঞ্চপ্রকারে উহার! চিত্তের অনুবর্তন করিয়! থাকে। 

বেদনা, চেতনা, সংজ্ঞা, ছন্দঃ, স্পর্শ, মতি, স্থৃতি, মনস্কার, অধিমুক্তি, সমাধি, 
ন্ধা, অপ্রমাদ, প্রশ্রন্ধি. উপেক্ষা, হী, অপত্রপা, অলোভ, অছেষ, অবিহিংস", 
বীর্য, মোহ, প্রমাদ, কৌসীস্, অশ্রন্ধা, স্তযান, উদ্ধতি, আহীক্য, অনপত্রপা, 
ক্রোধ, উপনাহ, শাঠা, ঈর্ধ্যা, প্রদাশ, অক্ষ, মৎসর, মায়া, মদ, বিহিংসা, বিতর্ক, 
বিচার, কৌকৃত্য, রাগ, প্রতিঘ, মান, বিচিকিৎসা ও মিদ্ধ এই দ্রব্যগুলিকে চৈনত ব। 
চিন্তসম্প্রযুক্ত বলিয়৷ বুঝিতে হইবে । 

বৈভাষিকশাস্ত্বে বেদনা বলিতে অন্থুভবকে বুঝায়। স্ফুটার্থাকার অন্গুভবকে 
উপভোগাত্মক বলিয়াছেন। উক্ত অনুভব বা উপভোগকে তিনি তিনভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। স্ুখোপভোগ, অর্থাৎ হলাদত্বপ্রকারে বস্তর সাক্ষাৎকার; শাস্ত্রে 
এই প্রকার বেদনাকে সুখা-বেদন। বলা হইয়াছে । ছুঃখত্ব প্রকারে যে বন্তবিশেষের 
লাক্ষাৎকার তাহাকে ছুঃখাবেদনা এবং অস্থছুঃখত্ব প্রকারে যে বস্তবিশেষের 
সাক্ষাৎকার তাহাকে অন্ুুখহূখ! অথব1 নম্খা-নৈবছূঃখাবেদন। বল! হইয়াছে । 
বন্তসন্বন্কী উক্ত ব্রিবিধ কর্পনাকে বৈভাবিকশান্ত্রে বেদনা নামে পরিভাষিত কর! 
হুইয়াছেং। বৈভাবিকমতে চিত্তম্পন্দন বা মানসক্রিয়াকে চেতনা নাষে 

১। আশ্রয়ালম্বন।কারকালদ্রব্যসমতাভিরিতি | যেনা শ্রয়েগ চিত্রমুৎপদ্যাতে তেনৈবা শ্রয়েশ 
বেদনাসংজ্ঞ/চেতনাদয় উংপপ্যন্তে । তপা! যেনালম্বনেন চিন্তং তেনৈব বেদন|দয়ঃ, ধেনা- 
কারেণ চিতং তেনৈব বেদনাদয়ঃ।-...*যশ্মিংশ্চ কালে চিহ্ং তশ্িন্ের বেদনাদয়ঃ | যথাচ 
চিত্তপ্রবামেকমেবেৎপদ্ভতে ন দ্বে শ্রীণি বা তথা বেদনাপ্রবামেকমেবোৎপদ্ততে ন স্বেত্রীণি ব1 
তথ! সংজ্ঞাদ্রবাং চেতনাক্রব্যমিতোবমানি । (কোশস্থ।ন ২, ক ৩৪ শ্চুটার্থা। 

২। বেদনানুভবঃ*। কোশস্থান ১, ক! ১৪। ত্রিবিধোহনুভবঃ ইতি । অনুভূতিরনুতৰ 
উপভোগ: 1...স ভরিবিধ. "সুখে! হুঃখোহদুঃখাসখন্চ । বঞ্তনে। হলাদপর্িত।পতুতয়বিনিশ্মু'জি- 


স্বরূপসাক্ষাংক রপন্মভাবঃ1। এ, স্ফুটার্থ।। বেদন] ন্বখা, ছংখা! নন্বখানৈবছুখ|! | কোণস্থান ২, 
ক। ২৪, রাহুল-্ব্যাথ্য। | ॥ 
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পরিভাবিত করা হইয়াছে । রূপবিশেষের, অর্থাৎ নামজাত্যাদির, দ্বারা বস্তর 
কল্পনাকে সংজ্ঞা বলিয়া! বুঝিতে হইবে। ছন্দঃ বলিতে চিকীর্যাকে বুঝায়। 
কেহ কেহ বিষয়, ইন্দ্রিয় ও বিজ্ঞান এই ভ্রিতয়ের ষে সঙন্গিপাত অর্থাৎ যোঁগ 
বৰ! মেলন, তাহাকে স্পর্শ বলিয়াছেন। কেহ ক্হে আবার' উক্ত ত্রিতয়ের 
যোগের ফলে উৎপন্ন অবস্থাবিশেষকে অথবা যে অবস্থা থাকার ফলে উক্ত 
ব্রিতয়ের পরম্পর যোগের মত অবস্থ| আসে, তাহাকে স্পর্শ বলিয়াছেন। 
বৈশেষিকাদি শাস্ত্রে ম্পর্শজাতীয় কোনও পদার্থের উল্লেখ নাই। এজন্য, দৃষ্টান্তের 
দ্বারা বৈভাষিকের ম্পর্শকে আমর] বুঝিতে পারিব ন1। যশোমিত্র প্রভৃতি ব্যাখ্যাত- 
গণের বিবরণের দ্বারাও ম্পর্শবন্তটীকে আমর। পরিষ্ারভাবে বুঝিতে পারি 
নাই। আমরা কেবল এইস্থলে তাহাদের কথার অন্ুবাধমাত্রই করিলাম ১। 
এই পদার্থগুলি সাশ্রব, এইগুলি অনান্রব, ইহার! রূপী পদার্থ, ইহারা 
অরূপী -_ এইপ্রকারে পদার্থের ঘষে ষথাশান্ত্র বিবেচন। তাহাকে বৈভাবিকশান্্রে 
মতি বল] হইয়াছে। প্রজ্ঞাপদ্টাও মতিন্ই নামান্তর । পূর্ববানুভৃত বিবদ্বের- 
ঘষে অসম্প্রমোষ, অর্থাৎ স্মরণ, তাহাকেই স্থৃতি নামে অভিহিত কর! 
হুইয়াছে। চিত্তের যে আভোগ, অর্থাৎ আলম্বন-প্রবণতা, তাহাকে মনস্কার 
বলিয়া বুঝিতে হইবে। আলম্বনকে ভাল বলিয়া মনে কর! বা বিষন্নরুচিকে 
অধিমুক্তি বলা হইয়াছে । যেভাবে বিষয়টা নিশ্চিত হুইয়াছে সেইভাবে 
বিষয়ের যে ধারণা, তাহাকেই যোগাচারমতে অধিমুক্তি নামে পরিভাবিত 
কর! হুইয়াছে। চিত্তের যে একাগ্রতা, তাহাকে সমাধি বলিয়৷ বুঝিতে হইবে৷ 
এই একাগ্রতা উপস্থিত হইলেই চিন্ত একবিষয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে। 
একবিষয়ক চিত্রপ্রবাহকে সমাধি বলা হয় নাই। এ প্রকার চিত্তপ্রবাছের 
কারণকেই সমাধি বল! হইয়াছে । 

চিত্রপ্রসাদ্দকে, অর্থাৎ যে অবস্থাবিশেষের ফলে নানাবিধ ক্লেশ সন্বেও 

১। চেতনা চিন্রীভিসংক্কার ইতি। চিত্রপ্রম্পন্মঃ।...বিবয়নিমিত্গ্রাহ ইতি। বিষক্ক- 
বিপেষরপগ্রাহ ইত্যর্থঃ। স্পর্শ ইল্রিয়বিষয়বিজ্ঞানসম্নিপাতজ। স্পৃষ্টরিতি | ইন্তিয়বিষয়বিজ্ঞানানাং 
সন্নিপাতান্দাত। ম্পৃষ্টিং। স্পৃষ্টিরিব স্পৃর্টিঃ। যদ্যোগাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়বিজ্ঞানানি আন্যোন্তং 


স্পশন্তীব স স্পর্ট । কোশস্থান ২, কা ২৪, স্ফুটাথা। ইন্দ্িয়বিষয়তছিজ্ঞ'নন।পলপাতাবস্থা। স্পশ্শঃ। 
এ, রাছল-ব্যাধ্য! | 


২৪ বৈভাষিক দর্শন 


চিত প্রসন্ন থাকে, তাহাকে শ্রদ্ধা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অথব! 
ছুঃখসমুদয়াি চতুব্বিধ আর্ধ্যসত্যে, বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ব এই ত্রিরত্ধে এবং 
সুভাশুভ কর্ণ ও তংফলে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধ! বলিয়৷ বুঝিতে হইবে । কুশলধর্থের 
ভাবনাকে অগ্রমার্থ বল! হইয়াছে । কেহ কেহ কুশলধর্মের প্রতি অবধানকে 
অপ্রমাদ বলিয়াছেন । অবধানের ফলে কুশলধর্ম্মের ভাবনা! আসিয়া উপস্চি 
হয়। চিত্তকর্মমণ)তাকে, অর্থাৎ চিনের লঘুলকে, প্রঅন্ধ নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে । চিত্তের সমতাকে, অর্থাৎ যে অবস্থা আসিলে চিত্ত বিষয়ে অপ্রবণ 
থাকে, সেই অবস্থাবিশেষকে উপেক্ষা নামে অভিহিত করা হইগ্লাছে। মৈত্রী, 
করুণা, মুদ্বিত। প্রভৃতি গুণে প্রতি গৌরব বা আদরকে হী এবং নিন্দিত 
ধর্মের প্রতি অনাদর ব' ভয়কে অপত্রপা বল! হইয়াছে । অলোভ ও অদ্বেষকে 
কুশলমূল এবং করুণাকে অবিহিৎসা। বল! হইপ্লাঞছে। যাহার ফলে চিত্ত উৎসাহিত 
হয়, তাহাকে বীর্ষ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

অবিদ্তাকে মোহ বলিয়! বুঝিতে হইবে । এই চৈত্ধর্মটী বিদ্যার প্রতি 
পক্ষ বা বিরোধী । কুশলভাবনার প্রতিপক্ষভৃত ধর্মকে প্রমাদদ বলিয়৷ 
জানিতে হইবে । প্রশ্রন্ধিন প্রতিপক্ষ ধর্মকে, অর্থাৎ চিত্তকায়াদির গুরুত্বকে, 
শানে কৌসীঘ্ভ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রদ্ধার বিরোধী ধর্মকে অশ্রদ্ধা 
বল। হইয়াছে । কায়চিভাদির অকন্মণ্য তাকে স্ত্যান এবং চিত্বোপশমের প্রতিপক্ষ 
ধর্মকে ওদ্ধত্য বল! হইয়াছে । 

শক্রতাকে উপনাহ, কুটালতাঁকে শাঠ্য, পরসম্পদের অসহিষ্ণুতাকে নর্ধ্যা 
নিন্দিতবস্তর সন্বন্ধকে প্রদাশ, আগ্রহকে মাংসর্য্য, এবং পরবঞ্চনাকে মায়া নাষে 
অভিহিত কর! হইয়াছে । হ্রীর প্রতিপক্ষধন্শথকে আহ্ীক্য এবং অপত্রপার 
প্রতিপক্গধর্্রকে অনপত্রপা নামে অভিহিত করা হুইয়াছে। চিত্তের ওুদার্যাকে 
বিতর্ক এবং চিন্ডের সুষ্সতাকে অভিধর্শান্ত্রে বিচার নামে পরিভাষিত করা 
হইয়াছে । মূল কন্লিকায় ওঁদধ্য ও হুল্সতাকে বিতর্ক ও বিচার বলা! 
হইয়াছে১। এবিষয়ে বিচার করিতে গির়! ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রে 
একটা চিত্তক্ষণেও বিতর্ক ও বিচার এই দ্বিবিধ চৈত্রধর্ম্ের যোগ শ্বীকার করা 
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চিত্ত ৃ ২৫ 
ইইয়াছে। ওদার্ধ্য ও লুস্তা ইহার পরস্পর বিরুদ্ধধন্্ম।, এজন্ত, বিতর্ককে 
ওঁদাধ্য ও বিচারকে সুক্মতা বল। যায় ন। প্ররূপ হইলে এক চিত্তক্ষণে 
উহাদের সমাবেশ সম্ভব হয় না। উত্তরে যদি বলা! যায় যে, দ্বতাদি ভ্ত্রব্যে ঘনত্ব ও 
স্রবত্বের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। শীতকালে অল্প ভত্তাপে ঘ্বতাদি দ্রব্যের 
উক্তপ্রকার দ্বিবিধ অবস্থার একত্র সমাবেশ আমরা দেখিয়াছি। সেইরূপ 
মধ্যমাবস্থায় একই চিত্ত উদা ও নুস্স হইতে পারে। তাহা হইলেও উক্ত 
সমাধানকে সমীচীন বল! যার না। কারণ, ৰূপ হইলে চিত্তগত ওঁদাধ্য ও 
সুক্সপতার হেতুকেই বিতর্ক ও বিচার বল৷ হইল। বিতর্কে ওদার্য্যাত্মক ব! 
বিচারকে সুক্ষতাত্মক বল! হইল ন1১। যদ্দি বল! যায় যে, শাস্ত্রে চিত্রৌদার্য্যের 
কারণকে বিতর্ক এবং চিনুহুক্্তার কারণকেই বিচার বলা হইরাছে। বিতর্কে 
ওদাধ্যাত্বক বা বিচারকে সুক্্তাত্বক বলা হয় নাই। বহুস্থলেই কারণে 
কাধ্যবোধক পদের ওুঁপচারিক প্রয়োগ দেখ। যায়ং । তাহা হইলেও উত্তরে 
আমর] বলিব যে, পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান সমীচীন হয় নাই। কারণ, আপেক্ষিক 
হওয়ায় বিতর্ক ও বিচার, অর্থাৎ চিতৌদাধয্য ও চিনতসুক্্তার কারণকে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কামধাতু অপেক্ষ। রূপধাতু সুক্ক্ম হইলেও উহা! 
আরূপ্যধাতু অপেক্ষা। উদার এবং বেদন। অপেক্ষা! সংস্ত। সুম্ষম হইলেও উহাই আবার 
সংস্কার অপেক্ষা উদার । সুতরাং, যাহা যদ্বপেক্ষায় শুক্স তাহাই আবার অন্ত 
অপেশ্ণয় উদার বা তুল হওয়ার, ওুঁদার্য্য ও সুক্মতাকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ দ্রব্য বলা 
বায় নাও । আরও ওণারিকতা ও সুক্মতার দ্বার। পদার্থের আতিভেদ হয় না; 
বিভিন্ন লক্ষণের বিভিন্নঞ্জাতীয় বস্তরই ওঁধারিকতা৷ ও সুঙ্্মত। হইয়া থাকে। 
বৈভাষিকমতে বিতর্ক ও বিচারকে বিভিন্নজাতীয় দ্রব্য বলা হুইরাছে। 
ওঁদারিকতা ও সুঙ্মতার দ্বারা জাতিভেদ উপপন্ন হয় না বলিয়াও ওদধারিকতাকে 
বিতর্কের এবং সুল্তাকে বিচারের স্বভাব বা লক্ষণ বল! যায় না। বেদনা ও 


১। এবং তি নিমিহভৃতাবিতিবিস্তরঃ। যধোদকাতপে। সপিষঃ শ্ঠানস্ববিলীনত্বয়ে 
দিমিত্বভূতো নতু পুনস্তংস্বভাবে শ্ঠানত্ববিলীনত্বন্ববৌ, এবং বিত+বিচারে। চিত্বন্তৌদরিকত।" 
লুক্্তয়েনিমিওভূতৌ, নতু পুনরোদারিকহক্পতা ্বভাব1বি!ত। এ, স্ফুটার্থা। 

২। জয্লামভ্যুপগমাদদেষ এষ ইতি। এ । 

ও। "ইদং দৌধাস্তরমাহ আপেক্ষিকী চৌদারিকশুল্রতেতিবিস্তরঃ ৷ ই্র। 


২০৬ বৈভাবিক বর্শন 


সংজ্ঞা! ইহাদের অন্গুতবরূপত৷ ও নিমিতোদ্গ্রহণ-রূপতার দ্বার! ম্বভাব বা জাতিডের 
স্বীকার করিয়া! সংজ্ঞা অপেক্ষায় বেদনাকে ওদারিক এবং বেঘনা অপেক্ষা 
সংজ্ঞাকে নুন বল! হইয়াছে ; ওদারিকত! ও ুস্্তা নিবন্ধনই উহার! ভিন্নগ্বভাব 
বা ভিন্নজাতীয় হয় নাই। একই বেদনাজ্গাতীয় দুইটা বস্তুর মধ্যেই মৃছতা৷ ও 
মধ্যতার দ্বারা একটীকে ুঙ্্প অর্থাৎ মৃদু বেদনাটীকে হুল্্প ও মধ্য বেঘনাটীকে 
ওঁদারিক বলা! হইয়াছে । স্থতরাং ঘাতিভেদের হেতু না হওয়ায় ওধারিকতা। ও 
সুষ্তাকে বিভিন্নজাতীয় বস্ত যে বিতর্ক ও বিচার, তাহাদের ম্বভাব বা লক্ষণ বল! 
বায় না। অতএব, বিতর্কত্ব্ূপে অন্ুভবসিদ্ধ একজাতীয় কল্পনাকে বিতর্ক 
এবং বিচারত্বর্ূপে অন্ুভবসিদ্ধ অন্তজাতীয় কল্পনাকে বিচার বলিতে হইবে। 
বিচারাপেক্ষায় বিতর্ক আবুল এবং বিতর্কাপেক্ষায় বিচার নুক্ষ্স বলিয়াই উহাদের 
পরিচয় দিতে গিয়া! শান্ত্রকারগণ চিতৌদার্য্যকে বিতর্ক এবং চিত্তসুক্্সতাকে 
বিচার বলিয়াছেন। এইপ্রকার হইলে একটা চিত্তক্ষণেও উভয়ের যোগ অসম্ভব 
হইবে না। কারণ, বিভিন্নজাতীয় তুল ও সুক্ষ বস্তঘ্বয়ের একচিতে সমাবেশ 
দেখা যায়। বেদনা ও সংজ্ঞা এই ছুইটা প্রত্যেক চিত্তক্ষণেরই সহতূধর্মম। 
ইহাদের প্রথমটা দ্বিতীয়টী অপেক্ষা স্বুল এবং দ্বিতীয়টী প্রথমটা অপেক্ষা নৃল্সং | 
সোত্রাস্তিকমতে বাক্যসম্খাপক সংস্কারজাতীয় হুইটা দ্রব্যের একটাকে বিতর্ক ও 
অপরটাকে বিচারনামে পরিভাধিত কর! হইয়াছে । ফেটা স্কুল তাহাকে বিতর্ক 
এবং যেটা লুক তাহাকে বিচার বলা হইয়াছে । এইমতে বিতর্ক ও 
বিচারকে চেতনার, অর্থাৎ মানসকর্দের, অন্তর্গত বলিয়! স্বীকার কর! হইয়াছে । 
বিতর্ক এবং বিচার করিয়াই লোক বাক্য ব্যবহার করে। ্বলক্ষণ বস্তর শ্বভাৰ 
বর্ণনা অত্যন্ত ছুফর কার্ধ্য। এই কারণে প্ররুতস্থলে বাক্য-ব্যবহারাত্মবক কার্যের 
স্বারাই বিতর্ক ও বিচারের পরিচয় প্রদান কর! হইয়াছে । এইমতে বিতর্ককে 


১। নচৌদারিকহ্‌ল্্রতয়া জাতিভেদে বুক্তঃ| .বিতর্কবিচারয়ে! জাতিতে? ইন্ততে অস্তো 
বিতর্কোহন্ঠো বিচার ইতি।.**নচৌদারিকনুল্মতয়ৈব তয়োঃ শ্বভাবভেদঃ | কিং তঠি,অনুতবলগ্ষপত়া 
নিমিতোদ্গ্রহণলক্ষপতয়! চ তো: হ্বভাবতেদঃ ৷ তশ্মাদনয়োর্নাস্তি লক্ষণম্‌। | 

২। ন হ্যাছ্িরোধে। বদি বিতর্কবিচারয়ে। ্াতিতেদ হাৎ বেদন।সংজ্ঞাবং। বেদন! 
হোদারিকী সংজ্ঞা হক্মা তয়োন্ত জাতিভেদৌতস্ীতি উদারিকগঙতায়ামপ্যেকৰ চিত্তে ন বিরোধ; । 
কোণস্থান ২, কা ৩৩। 


চিত্ত ২০৭ 


পুর্বভাবী এবং বিচাঁরকে উত্তরভাবী বল! হইয়াছে । আমি বিতর্ক ও বিচাক়্ 
করিয়। বলিব এই প্রকার কল্পনা করিয়। লোক বাক্য প্রয়োগ করে। উক্ত 
কল্পনা বা! মানসব্যাপারের পূ্ববাংশটাকে বিতর্ক এবং উত্তরাংশটাকে বিচার 
বলিয়া! বুবিতে হইবে। একই মানস ব্যাপারের.অস্ত্গত হওয়ায় উহ্ারা এক 
চিন্তক্ষণে সমাবিষ্ট হইতে পারে । 

আচারধ্য সঙ্ঘভন্র চিত্তের উদারিকতা৷ ও সুক্্তাকেই বিতর্ক ও বিচার বলিয়াছেন 
এবং বিভিন্ন ক্ষণে বুত্তিলাভের কল্পনা করিয়া তিনি এক চিত্তক্ষণে উহাদের 
সমাবেশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রত্যেক চিত্তেরই স্বলতা ও সুক্মতারপ অবস্থাত্িয 
আছে। এইরূপ হইলেও একচিত্তক্ষণে উতস্ববিধ অবস্থা যুগপৎ উত্ভৃতবৃত্তিক 
হয় না। যখন সুলতা উদ্ভৃতবৃত্তিক হয়, তখন সুলতা অনুভূতবৃত্তিক 
হইয়া থাকে, আর বখন লুল্্তা উদ্ভৃতবৃত্তিক হয় তখন স্বলতা অনুত্ভতবৃত্তিক 
হইয়া থাকে। একত্র চিত্তক্ষণে সমাবিষ্ট হইলেও উক্ত প্রণালীতেই উদ্থার! 
পর্য্যায়ক্রমষে বৃত্তিলাভ করে ।* এইমতকে আমরা অভিনন্দিত করিতে পারি 
ন1। কারণ, তলত! ও সুস্মতা যে বিতর্ক ও বিচারের স্বরূপ হইতে পারে ন! 
এবং এরূপ হইলে ষে বিতর্ক ও বিচারের জাতিভেদ সম্ভব হয় না, তাহা 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। কোনও কোনও আচার্য্য পর্য্যেষণাত্বক, অর্থাৎ 
অনুসন্ধানাত্মক, কল্পনাকে বিতর্ক এবং প্রত্যবেক্ষণতাত্মক, অর্থাৎ ফলীভূত নির্ণয়াত্মবক 
কল্পনাকে, বিচার বলিয়াছেন। ঘটার্থী- পুরুষ একস্থলে সমাবিষ্ট বহু ঘট দেখিয়। 
নখাঘাতাদির দ্বারা ভালমন্দের অন্থন্ধান করে। পরে সে উহাদের মধ্যে 
একটাকে তাহার অভিমত বলিল নির্ণর করিয্না থাকে । ইহাদের মধ্যে 
_অনুসন্ধানাত্মক পূর্ববর্তী কল্পনাটাকে বিতর্ক নামে এবং পরবর্তী নির্ণরাত্মক 

১ অস্তে পুনরাহরিতি সৌত্রাত্তিকাঃ। বাক্সংস্কার। ইতি। বাক্সমু।পকা ইত্যর্থ;। 
ধিতর্ক্য বিচাধ্য বাচং ভাষতে নাবিতর্বয নাবিচধোতি। তত্র ঘে প্্দারিকান্তে বিতর্ক 
বাক্সংস্কারাঃ | কর্মণ| শ্বভাবে! ছ্ো(তিতো। ন শক্যমন্তথ। স্বলক্ষণং প্রদর্শযিতুমিতি । এৰং 
লুকাতে বিচারাঃ । এতত্ত্াং কল্পন।রাং সমুদায়রূপ। বিতর্কবিচার1ঃ পর্যারভাবিনশ্চ ভবস্তি। 
কোশন্থান ২, কা ৩৩। 

২। অত্র সঙ্ঘভদ্র আচার্য আহ। একত্র চিত্তে উুদারিকহুক্মরতে তবতঃ। নচ বিরৌধং 
প্রভকালাগ্তত্বাং। হ্দা হি চিত্তচৈত্কলাপে বিতর্ক উদ্ভৃতবৃত্তি ভর্বতি তদ| চিন্তমৌদারিকং 
তবতি, হদা বিচা রত, হুল্ম। এ । 


২৩৬৮ বৈভাবিক দর্গল 


কর্ননাটীকে বিচার বলিয়। বুবিতে হইবে। এইমতে বিতর্ক ও বিচারের 
্াতিভেম্ব স্বীকৃত হয় নাই। কেবল সুলতা ও হুক্্মতার দ্বারাই উহাদের ভেম্ব 
স্বীকার কর! হুইয়াছে। ইহা বিভাবাসম্মত নহে। কারণ, বৈভাবিকগণ 
বিতর্ক ও বিচারের আতিভেদ স্বীকার করেন। মিদ্ধ বা! মিদ্ধা। বলিতে 
আলন্তকে বুঝায় এবং পশ্চাতাপকে, অর্থাৎ অস্থশোচনাকে, শাস্ত্রে কৌকত্য নামে 
অভিাহত কর! হইয়াছে। 

বৈভাষিকশান্ত্রে উক্ত চৈত্তগুলিকে পাঁচভাগে বিভক্ত কর। হইয়াছে _- 
মহাতৃমিকচৈত্ত, কুশলমহাভূমিকচৈত্ত, অকুশলমহাভূমিকচৈত্ত, ক্লেশমহাভূমিক চৈত্ত ও 
পরীত্ত বা পরিত্রক্েশমহাভূমিকচৈন্ত।» বেদনা, চেতনা, সংজ্ঞা, ছন্দ, স্পর্শ, 
মতি, স্বতি, মনস্কার, অধিমুক্তি ও সমাধি এই দশটা চৈতধর্্মকে মহাভৃমিক 
বলা হইয়াছে। কুশল ও অকুশলাদি ষে প্রকারের চিত্তই হউক না কেন, 
প্রত্যেকটা চিতুক্ষণেরই ইহারা সহভৃধন্ম। এইভাবে সর্বচিন্তগ বলিয়াই 
এইগুলিকে মহাভূমিক বলা হইয়াছে । এপ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝ! যাইতেছে 
ষে, প্রত্যেকটা চিত্তক্ষণেই অন্ততঃ পক্ষে অন্যুন দশটা চৈত্তের যোগ থাকিবে। 
এইরাপ হইলেও একটা চিত্তক্ষণে একজাতীয় একাধিক চৈত্রের যোগ থাকিবে ন|। 

শ্রদ্ধা, অপ্রমাদ, প্রশ্ন, উপেক্ষা, হ্রী, অপত্রপা, অলোভ অর্থাৎ লোভের 
প্রতিপক্ষ ধর্ম, ভুদ্বেব অর্থাৎ দ্বেষের প্রতিপক্ষ ধর্ম ও বীর্য এই দশটী চৈত্ত- 
ধর্মকে কুশলমহাুমিক নামে পরিভাধিত কর! হইপ্লাছে। প্রত্যেকটা কুশলচিত্ত- 
ক্ষণের সহিত উক্ত দ্শপ্রকার দশটা চৈত্তধর্ম্বেরে যোগ থাকে বলিয়া উক্ত 
দশবিধ চৈত্রধর্্মনকে কুশলমহাভূ,মক বল! হইরাছে |২ 

আহীক্য ও অনপত্রপা এই ছুইটা চৈত্রধর্শকে শাস্ত্রে অকুশলমহাতৃমিক 


১। চি:চৈন্বাঃ সহাবগ্ং সর্ববং সংস্কৃতলক্ষণৈ | প্রাপ্ত বা পঞ্চধা চৈতা মহাভূষাদিভেদত; | 
কোশস্থান ২, কা২৩। 

২। শ্রদ্ধাহপ্রসাদঃ প্রশ্রন্ধিরূপেক্ষা হ্রীরপত্রপা । মুলম্বয়ষবিহিংসা বীধযঞ্চ কৃশলে সদ 
কোশগ্তান ২, কা1২৫। 

চৈত্তাঃ পঞ্চবিধাঃ মহ।ভূমিকঃ ( সর্ববচিতগাঃ) কুশলমহাভূমিকাঁঃ ( সর্বকৃূশলচিতগাঃ ) 
ক্রেশমহাভূমিকাঁঃ (সর্ণিষ্টচিচগ1১) অকুশলধহাভূমিকাঃ ( সর্ববাকূশলচিত্তগাঃ) পরিজক্রেশ- 
সহাঁভৃষিকাঃ (ক্ুদ্রানুশংভুমিকাঃ) চ। এ রাহুল ব্যাখ্যা। 


নামে অভিহিত কর! হইয়াছে। প্রত্যেকটা অকুশলচিত্তে উক্ত চৈততধ্শর্রের 
যোগ থাকিবেই। ৮. 

মোহ, প্রমাদ, কৌপীস্, অশ্রন্ধ, স্ত্যান ও উদ্ধতি বা ওদ্ধত্য এই ছয়প্রকার 
চৈত্রধর্্মকে শাস্ত্রে ক্েশমহাভূমিক নামে অভিহিত করা হইস্জীছে। প্রত্যেক ক্লিট 
' চিন্তক্ষণেই উক্ত ষড়.বিধ 'চৈত্তধর্ষ্ের যোগ থাকিবে। 

ক্রোধ, উপনাহ, শাঠয, ঈর্ধ্যা, প্রদাশ, অক্ষ, মাৎসর্ধ্য, মায়া, মদ ও বিহিৎস1 এই 
দ্শপ্রকার চৈততধর্্মকে পরীত্তর্লেশভূমিক বলা হইয়াছে। পরীত্ত পদটা অল্ল 
ব! ক্ষুদ্র অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । ক্ষুদ্র বা অল্প ক্রেশযুক্ত চিন্তক্ষণে উক্ত চৈতধর্্ম- 
গুলির যোগ থাকে বলিয়। এ গুলিকে পরীত্তক্লেশভূমিক বল! হইয়াছে । এন্কলে 
পরীন্ত বা অল্পক পদে কেবল অবিস্তারূপ ক্লেশকে বুঝিতে হইবে। রাগাদিযুক্ত 
চিন্তকে ক্লিষ্ট বল। হইয়! থাকে । রাগাদির মৃলীতভূত ষে অবিস্যা, তন্সাত্রযুক্ত চিন্তকে 
পরীত্তক্লি্ বলিয়। বুঝিতে হইবে। 

বিতর্ক, বিচার, কৌকৃত্য মিদ্ধা, প্রতিঘ, রাগ, মান ও বিচিকিৎসা এই অষ্টবিধ 
চৈত্তধন্্মকে শাস্ত্রে অনিয়ত বল! হইয়াছে । উক্ত চৈত্রধর্্মগুলি পূর্বোক্ত মহাভূমিকাদি 
পঞ্চবিধ চিত্তের কোনও চিত্তেই [নয়তভানে ন। থাকায় এই চেত্ধর্্মগুলিকে অনির়ত 
বলিয়৷ বুঝিতে হুইবে। বিতর্ক-বিচারা্বি চৈত্তধর্মগুলি কোনও চিত্তে থাকে, 
কোথাও ব1 থাকে না। এজন্ত, এইগুলিকে মহাভূমিক বল৷ যায় না কুশলত্ব 
ন1 থাকায় উহাদিগকে কুশলমহাত্মিক বলা সঙ্গত হইবে না। সর্বত্র ক্লিষ্টচিত্তে 
না থাকায় ইহাদিগকে ক্লেশমহাভূমিক বল! যায় না। সপ্রতিঘ চিত্তে রাগের 
সমাবেশ সম্ভব হয় না । এজন্য, ইহাদিগকে ক্লেশমহাভূমিক বল৷ যায় না। সুতরাং, 
উক্ত চৈত্ধর্্ম গুলিকে অনিয়ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে১। কুশল ও অকুশল ভেদে 
কৌকৃত্য ছই প্রকার। দানাদি কুশল কর্ম না করিয়া! "আমি দান না করিয়া 
ভাল করি নাই এই প্রকারে ষে পরিতাপ হয়, অথব! প্রাণাতিপাতার্দি অকুশলকর্ণ 
করিয়া “আমার পক্ষে এর প্রকার অন্তায় কাজ করা ভাল নাই, বলিম্তা যে 
অনুশোচনা বা পরিতাপ হয়, তাহাকে কুশলকৌক্ত্য বলা হইয়াছে । ধিনি 
হিৎসার্দি পাপাচরণ ন। করিয়৷ “না কর! ভাল হয় নাই বলিয়া অনুতাপ করেন, 
৯1. বিতর্কবিচারকৌকৃত্যমিদ্প্রতিৎসক্তর:। মানশ্চ বিচিকিৎলা! চেতাটাবনিরভাঃ 
শ্বতাঃ ॥ কোশস্থণন ২, ক। ৩*, ক্ফুটার্থা। | 

১৪ 


২১, | _ বৈভাবিক দর্শন 
অথবা দ্রানাদি কুশলকর্থ করিয়া “দান করা ভাল হয় নাই' বলির! অনুতপ্ত হন, 
তাহার এ সকল ুনুতাপকে অকুশলকৌকৃত্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে । 
এইপ্রকারে কুশল ও অকুশলভেদে কৌক্ৃত্যকে ছুইভাগে বিভক্ত বলিয়! বুঝিতে 
হইবে*। 

কুশলচিত্তে বাইশটা বা! তেইশটী চৈত্তের সমাবেশ আছে __ বেঘনা, 
চেতনা, সংজ্ঞা, ছন্দ, স্পর্শ, মতি, স্থ্বতি, মনস্কার, অধিমুক্তি ও সমাধি এই দশ- 
প্রকার মহাতৃষিক এবং শ্রদ্ধা, অপ্রমাদ, প্রত্রন্ধি, উপেক্ষ!, হী, অপত্রপা, অলোভ, 
অদ্বেষ, অহিৎসা, ও বীধ্য এই দ্বশপ্রকাঁর কুশলমহাভূমিক এবং বিতর্ক ও বিচার 
এই ছুইটা। স্থৃতরাৎ, মিলিতভাবে এই বাইশটা চৈত্তধর্ম্বের যে কোনও কুশলচিত্তে 
সমাবেশ থাকে। উক্ত কুশ্লকৌরুত্যর যোগ হইলে উহাতে তেইশটা চৈত্তধর্থের 
সমাবেশ বুঝিতে হইবে । 

কামাবচর-চিত্তকে শাস্ত্রে পাচভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । কুশলচিন্ত, 
আবেণিকচিত্ত, রাগা দিসম্পরযক্তচিত্ত, নিবৃতাব্যাকৃতচিত্ত ও অনিবৃতাব্যাকৃতচিত্ত। 

পুর্বে কুশলচিত্তের চৈত্তসমাবেশ বলা হইয়াছে। এক্ষণে অন্যবিধ চিত্তের 
চৈত্তসমাবেশ বগিত হইতেছে। রাগ, প্রতিঘ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা অর্থাৎ 
সংশয় ও অবিদ্যা এই ছয়প্রকার ক্লেশ শাস্ত্রে বণিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে 
কেবল অবিস্াষুক্ত যে চিত্ত, তাহাকে আবেণিক বলা হয়। এই আবে ণক অকুশল- 
চিত্তে বিংশতিপ্রকার চৈত্রধর্শের সমাবেশ স্বীকৃত হুইয়াছে। বেদনা, চেতনা, 
সংজ্ঞা, ছন্দ, স্পর্শ, মতি, স্থৃতি, মনস্কার, অধিমোক্ষ ও সমাধি এই দশপ্রকার মহা" 
ভূমিক ; মোহ, প্রমাদ, কৌপীগ্য অশ্রদ্ধা, ক্যান ও উদ্ধতি এই ছয়প্রকার 
ক্লেশমহাভূমিক ; আত্বীক্য ও অনপত্রপা এই ছুইপপ্রকার অকুশলমহাতূমিক, বিতর্ক ও 
বিচার, এই বিংশতিপ্রকার চৈত্রধর্মের আবেণিকচিত্তে সমাবেশ বুঝিতে 


১1 বং কুশলমকৃত্ব তপ্যতে ইতি । হয কুশলদানাদিকমকৃত্বা! তপ্যতে পশ্চান্তাপী তবতি 
তং কুশলং বচ্চাকুশলং প্রাণাতিপাত।দি কৃত্ব! তপ্যতে তদপি কুশলম্‌। বিপধ্যয়াদকুশলম্‌। বন 
কুশলমকৃত্বা তপ্যতে কুশল কৃত্বেতি। কোশস্থান ২, ক: ৩০, স্ফুটার্ঘ]। 

২। কামাবচরং তাবৎ পঞ্চবিধষিতি | কুশলষেকম্‌ অকুশলং দ্বিবিধস্‌। আবেণিকমবিদ্যা- 
যাত্রসম্প্রযুতং রাগাভভরেশসম্প্রযুক ৷ অব্যাকৃতমপি স্থিবিধং নিবৃতাবযাকৃতং সংকায়াস্তগ্রাহদৃষ্ি- 
সম্প্রযুক্তম্‌ অনিবৃতাব্যাকৃতঞ্চ বিপাকঞ্জাদীনি। এ । 


ও চিন্তা ; ২১১ 
হুইবে। অন্তপ্রকার র্েশের মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টিুক্ত চিত্তেও উক্ত বিংশত্তি চৈত্তেরই 
সমাবেশ হইবে । অবশিষ্ট বে রাগ, প্রতিঘ, মান ও বিচিকিৎসারূপ চতুর্ধিবধ 
ক্লেশ, তাহাদের অন্ততমযুক্ত অকুশলচিত্ে পূর্বোক্ত বিংশতিপ্রকার চৈত্তধর্ম ও 
অকুশলকৌরুত্ের যোগ হইলে একবিংশতিপ্রকার চৈত্তধূর্ম্বের সমাবেশ বুঝিতে 
হইবে। 

নিবৃতাব্যাকৃতচিত্তে, অর্থাৎ ক্লেশাচ্ছাদ্দিত অব্যাকতচিত্তে, পূর্বোক্ত দশপ্রকার 
মহাভূমিক চৈত্ত, ছর়প্রকার ক্লেশমহাভূমিক চৈত্ত, বিতর্ক ও বিচার, মিলিতভাবে 
এই অষ্টাদ্শপ্রকার চৈস্তের সমাবেশ বুঝিতে হইবে । অনিবৃতাব্যাকৃতচিত্তে উক্ত 
দ্বশপ্রকার মহাতৃমিক চৈত্ত, বিতর্ক ও বিচার, মিলিত এই দ্বাদ্বশ প্রকার চৈততধর্্ের 
সমাবেশ বুঝিতে হইবে । মিদ্ধার যোগ হইলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটী বেশী 
হইবে। 


চিন্তবিপ্রবুক্ত 

চিত্তবিপ্রুক্ত পর্দের অন্তর্গত চিত্তটা চিন্তসাজাত্যরূপ' অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। প্ররকতস্থলে চিন্তের সাজাত্য বলিতে অরূপিত্বকে বুঝিতে হুইবে। 
চিত্তরূপ ধর্্মগুলি অরূপী। স্থৃতরাৎ, যাহ যাহা৷ অরূপী হইবে, তাহাই এইস্থলে 
চিত্তের সঙ্জাতীর হইবে। বিপ্রযুক্ত পদটার দ্বারা যাহা! ধাহ। প্রযুক্ত নহে 
তাহাদিগের কথ! বলা হইয়াছে । স্ুৃতরাৎ, চিন্তবিপ্রযুক্ত এই সমস্তপদ্টীর দ্বারা 
বাহারা অরূপী এবং সম্প্রধুক্ত হইতে ভিন্ন সেই সকল ধর্ম বা পদার্থকে 
অভিহিত কর! হইয়াছে । কেবল বিপ্রযুক্ত বলিলে চৈত্তাদিবপ সম্প্রযুক্তধর্্ম 
হইতে ভিন্ন বলিয়া রূপ-পদার্থও গৃহীত হইবে । সুতরাং তাহাদিগকে 
ব্যাবন্তিত করিবার নিমিত্ত স্বসজাতীয়ার্থক চিন্ত এই কথাটা প্রযুক্ত হইয়াছে । 
বিপ্রযুক্ত হইলেও, অর্থাৎ সম্প্রযুক্ত ধর্ম হইতে ভিন্ন হইলেও, চিত্সজাতীয় না 
হওয়ায়, অর্থাৎ অরূপী না হওয়ায়, রূপ-পদার্থ চিত্তবিপ্রযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইবে 


১। চিত্তবিপ্রধুক্তা। ইতি চিত্তগ্রহণং চিত্তসমানজাতীয় প্রদর্শনার্থম। চিত্তষিব চিত্তেন $ 
বিপ্রযুক্ত। ইত্যর্থ)। কিঞ্চ তেহাং চিত্তেন সমানজাতীয়ত্ব 1 ব্দরূপিখোহমী ভবস্তি ।.....* 
চৈত্তা অপি চিত্তেন তুল্যজাতীর়াত্তে তু চিত্তেন সহালম্বনে সম্পরযুক্তাস্তছিশেবণার্থ, বিপ্রযুক্ত- 
গ্রহ্ণম। কোশস্থান ২, ক] ৩৫, শ্ফুটার্ঘ।। 








১২ | বৈভাষিক হর্শন ৃ 
না। কেঘল চিত্ত বলিলে চৈত্রধর্থেরও গ্রহণ হইবে। কারণ, চৈত্তে অরূপিস্বরূপ 
যে চিত্তের সাজাত্য, তাহা আছে। বুতরাং, চৈত্াদিপদার্থকে ব্যবর্কিত করিবার 
নিমিত্ত প্ররুতস্থলে বিপ্রযুক্তপদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আর চৈঙপদার্থ গৃহীত 
হইবে না। কারণ, উহ] সম্প্রযুক্তই, বিপ্রযুক্ত নহে। 

চিত্তবিপ্রযুক্ত পদার্থের বিভাগ করিতে যাইয়া বন্থবন্ধু বলিয়াছেন যে, প্রাপ্তি, 
অপ্রাপ্তি, সভাগতা, আসংক্ঞিকসমাপত্তি, জীবিত, লক্ষণ, অন্ুলক্ষণ এবং নাম- 
কারাঘি, ইহারা চিততবিপ্রবুক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে । সঙ্ঘভেদ প্রস্ৃতিও 
চিত্তবিপ্রযুক্ত বলিয়্াই গৃহীত হইবে। কথিত অষ্টগ্রকার পদার্থ হইতে পৃথক 
আরও বদি কিছু উক্ত লক্ষণাক্রাস্ত পদার্থ পাওয়! যায়, তাহাও চিন্রবিপ্রযুক্ত 
বলিয়াই, গৃহীত হইবে।২ 

এক্ষণে আমরা প্রাপ্তি পদার্থের ব্যাখ্যা করিব। বৌদ্ধদর্শনের এই প্রাপ্ডি- 
পদ্বার্থটীর অনুরূপ কোনও পদার্থ অন্তদর্শনে আছে বলিয়া আমর! মনে করি না। 
ইহা। একটা বিচিত্র এবং অভিনব পদার্থ। ন্তায়বৈশেধিকাি দর্শনে সংষোগ- 
নামক গুণপদার্থকে প্রাপ্তি বলা হইয়াছে। বোদ্ধদর্শনের প্রাপ্তিপদার্থ 
স্ছলবিশেষে সংযোগের কাজ করে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে বটে, কিন্ত, 
তাহা হইলেও উহা! বৈশেষিকোক্ত সংযোগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্প্রকার বন্ত। 
উক্তমতে শ্রেন-শৈলেরও সংযোগ হইতে পারে ; কিন্তু, শ্রেনশৈলের প্রাপ্তি হয় 
না। একটা মানুষ একটা ঘটের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু, বটের 
সহিত মানুষের গ্রাপ্তি হইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ বৌদ্ধমতে 
সম্তানভেদে প্রাপ্তি হব'রুত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্র মতে অসত্বসংখ্যাত বন্তরও 
প্রাপ্তি স্বীকৃত হয় নাই। মনুষ্য ও ঘট ইহাদের মধ্যে সন্তানের ভেদ ,আছে এবং 
ঘটটা সব্বসংখ্যাতও নহে । এজন্য, উহাদের যধ্ো প্রাপ্তি থাকিতে পারে না।৩ 


১। বিপ্রযুক্তান্ত সংক্ষারাঃ প্রাপ্তপ্রাণিসভাগতা।। আসংজ্িকসমাপতি জাঁবিতং 
লক্গপান্তপি॥ নামকার়াদয়শ্চেতি। কোশস্থান ২, কা ৩৫। 

২। চশৰ এবংজাতীয়কানুক্তবিপ্রযুক্প্রদর্শনার্ঘ;ঃ। এ, ক্চুটার্থা। 

৩। সংস্কতানাং প্রাপ্তপ্রাণ্তী দ্বসন্ভানপতিতানামেবেত্যবধার্যযতে ।*.". নবসন্সংখ্যাতৈঃ 
কম্চিৎ সমস্থাগত ইতি । বাল্যাতরণাদয়ং কাঠকুডাদিগতাশ্চ রপানয়োংসন্বসংখ্যাভাঃ । এ । 


চিত্ত ২১৬. 
কন, বৈশেষিকষতে উহাদের গরষপ্র লংযোগ নিবদ্ধ নহে। অতএব, বৈশেষিকের; 
সংযোগ ও বৈভাষিকের প্রাপ্তি, ইহার! অনুরূপ পদার্থ নহে। অসব্বসংখ্যাত দ্রব্যের 
মধ্যে কেবল নিরোধসত্যেরই প্রাপ্তি হয়, অন্তের নহে। অপ্রাপ্ত ধর্শের 
প্রাপ্তি হয় এবং বিহীন ধর্তেরও প্রাপ্তি হয়। মুর্ধগত পুক্তুষ তীয় সুর্ধাবস্থার 
অধিমাত্রতায় উপস্থিত হইলে কামাবচর দুঃখে ধর্মজ্ঞানক্ষান্তি প্রাপ্ত হয়, 
এই ক্ষান্তি পূর্বে তাহার প্রাপ্ত ছিল না। সুতরাং, এই যে ক্ষান্তিলাভ, 
ইহা অপ্রাপ্ডের প্রান্তি। আবার, প্রাপ্ত-বিহীনেরও প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 
বেষন, বিনি কামধাতুতে অবস্থান করেন, তিনি কামধাতুস্থ রাগাদি ক্লেশের 
সবার! প্রাপ্ত হন। এই প্রাপ্ত ক্লেশকে তিনি কামবৈরাগ্যের দ্বারা পরিহার 
করিতে পারেন । কিন্তু, এই বৈরাগ্যের ঘ্বার৷ কামাবচর ক্লেশ পরিত্যক্ত হইলে 
এঁ পুরুষ যদি দর্শনমার্গে উপনীত হইতে না পারেন, তাং! হইলে মৃত্যুর 
পরে তিনি পুনরায় কামধাতুতে জন্মপরিগ্রহ করিবেন এবং পূর্বপরিত্যক্ত 
ক্লেশের দ্বারা আবর তিনি প্রাপ্ত হইবেন। এই যে প্রাপ্তি, ইহাকে বিহীনের 
প্রাপ্তি বল! হুইন্বা থাকে ।* প্রাপ্তির টদাহরণগুলি প্রায় সবই সাধনার দিক্‌ 
হইতে গৃহীত হইয়াছে । দর্শনশান্ত্রে এ গুলির বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া 
আমাদের মনে হয় না । এজজন্ত, বিভিন্ন উদাহরণের দ্বারা আমর! আর ইহার 
বিস্তার করিলাম ন!। প্রাপ্তিতে প্রাপ্য ও প্রাপকের ভেদ থাক! আবশ্টক। 
অভেদে প্রাপ্তি স্বীকৃত হয় নাই। বৌদ্ধশান্ত্রে এই প্রান্তিকে লাভ, প্রতিল্ত, 
সমন্বাগম __ এই সকল বিভিন্ন নামেও বল! হইয়াছে । 

কোনও কোনও বৌদ্ধ দার্শনিক, অর্থাৎ সৌত্রাস্তিক প্রভৃতি সম্প্রদায়, উক্ত 
প্রাপ্তির দ্রব্যস হা স্বীকার করেন নাই। শাস্ত্রে উক্ত হুইয়াছে বলিয়! তাহারা 
উহাকে প্ররজ্ঞপ্তিসং বলিয়াছেন ।« কিন্ত, বৈভাষিকগণ প্রাপ্তির দ্রব্যসা 

১। নিরোধয়োরিতি । প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধয়োরসত্বসংখাতয়োরপি প্রাপ্তাপ্রাণ্তী 
ভবতঃ। কোশস্থান ২, ক! ৩৫, স্ফুটার্ঘ ৷ 

২। অগ্রাপ্তন্ত তদ্‌ হখ। হুংখে ধর্মজানক্ষান্তেং । এ । | 

৩) বিহীনন্ত তছ্‌ 1! কামাবচরন্ত কামবৈরাশোযেণ ত্যক্তন্ত ধাতুপ্রত্যাগমনীৎ 
পরিছাণ্া! বা পুনঃ প্রতিলম্তঃ এ । 

৪ প্রাপ্ির্লাভং সমন্বয়ঃ। এ । 

৫ | প্রীপ্তাপ্রাত্তী প্রজ্ঞপ্তিসত্যাবুচোতে। এ । 


২১৪ বৈভাবিক ছর্শন 


্বীকার করিয়াছেন ।* যাহ। ভ্রব্যতঃ সৎ. হইবে তাহ। হয় প্রত্যক্ষগ্রান্থ 
হইবে, না হয় ত অনুমানগম্য হইবে __ যথা, রূপ-রসাি ধর্মগুলি দ্রব্যসৎ | 
কারণ, ঘর্শনাদি কার্য্যের দ্বারা করণরূপে আমরা প্র গুলির অনুমান করিয়া 
থাকি।২ প্রান্ডিনামক ধর্শা প্রত্যক্ষতঃও সিদ্ধ নহে এবং এমন কোনও 
অনুঘানপ্রমাণও দেখা যায় ন! যাহার দ্বার! প্রাপ্তিবূপ বিলক্ষণ ধর্টী প্রমাণিত 
হইতে পারে। এজন্ত, উহাকে ভ্রব্যতঃ সৎ বলা! যায় না।* 

এমন কথাও বল! যায় না যে, প্রত্ক্ষাদি প্রমাণসিহ্ধ না হইলেও যাহা 
শাস্ত্রে কথিত হইবে তাহাও দ্রব্যসঘই হইবে। কারণ, সুত্রে এমন কতকগুলি 
বিষয় বণিত হইয়াছে, যাহা বস্ততঃ দ্রব্যসৎ নহে। কারণ, সুত্রে অসত্ব্- 
সংখ্যাত বে চক্ররত্বাদি এবং সন্তানাস্তরস্থ যে ্ত্রীরত্বাদি, তাহাদের সম্বন্ধেও প্রার্ডতির 
কথা বল! হইয়াছেঃ । অসন্বাখ্য বা পরসস্তানপতিতের যে প্রাপ্তি হয় না, 
তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। স্ৃতরাৎ, এইপ্রকারেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে 
যে, এঁ সকল সৃত্রোক্ত চক্ররত্বাদি বা' স্ত্রীরত্বাদির যে সমন্বাগম বা প্রাপ্তি, তাহ। 
বিভাষাসম্মত প্রাপ্তি নহে। কোনও প্রকারের সন্বন্ধমাত্র অর্থে ই স্থৃত্রে 
সকল স্থলে প্রাপ্তি কথাটীর প্রয়োগ হইয়াছে। ম্ৃতরাং, সত্রকথিত হইয়াছে 
বলিয়াই যে তাহ দ্রব্যসৎ, অর্থাৎ বিচ্যমান-স্বলক্ষণ, হইর1 যায়, ইহা আমরা 
বলিতে পারি না। 

' ফৈভাখএএিশের  নিক্বোক্তপ্রকারে যুক্কির উপস্থাপন করিয়া প্রাপ্তি্প 
চিন্তবিপ্রবুক্ত ধর্মকে প্রমাণিত করিতে চাহেন। শাস্ত্রে যে সকল ধর্দের প্রান্ত 
শ্বীকুত হইয়াছে, তাহাদের উৎপত্তিও স্বীকৃত হইয়াছে এবং বাহাদের উৎপত্তি নাই 

১। জ্ব্যসত্যাবেব ভূ বৈভাবিকাঃ বররস্তি। কোশস্থান ২, ক। ৩৫, স্ফুটার্বা। 

২1 প্রবচনে হি স্বিবিধষিষ্কতে ভ্রব্যসচ্চ বন্ত প্রজ্ঞপ্তিসচ্চেতি ৷ ইহ্‌ যদ্প্রবাসন্বত্ত তং 
প্রত্যক্ষ গ্রাহং বা ভবেদনুষানগ্রানহ্ত.ংং বা। তত্র প্রত্যক্ষগ্রাহং রূপশবাদি পঞ্চেক্রিয়প্রাহান্বাৎ ।-.. 
চ্ষুঃশ্রোত্াদি ত্বসুষান গ্রাহং চক্ষুরিজঞানাদিকৃত্যানুমেরত্বাৎ। এ 

2। প্রাপ্ডিঃ পুন নু প্র্াক্ষগ্রাহ! ন চানুমান প্রা] তৎসিদ্ধো নিরবদ্যানুমানাদর্শনাৎ। এ । 

৪) রাজ ভিক্ষবশ্তক্রবর্তী সপুভিঃ রহ্বৈঃ সমস্থাগতঃ | তন্যেমানি সপুরত্বানি। তদ্যখ। 
চক্ররত্বং হত্তিরত্বমস্বরত্বং মণিরত্রং স্ত্রীরত্বং গৃরপতিরত্বং পরিণায়করত্বমেবং সপ্তমমিতি বিস্তর: | 
এভিঃ সগ্ডতিঃ রক্বৈঃ সমস্বাগঘঃ হৃত্রে উত্ত:ঃ। ন চ ব্রবাতোহত্তি ইত্াসৈকান্তিকত'ং 
দর্রতি। এ । 


চিন্তু ২১৫: 
তাহাদের প্রাপ্তিও নাই। সুতরাং, এই. অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বার ধর্খের 
উৎপত্তির হেতুরূপেই প্রাপ্তি পদার্থ শান্ত্রে কথিত হইয়াছে । সুতরাং, শাস্রীকব 
যুক্তিলভ্য যে প্রাপ্তি, তাহা দ্রব্যসংই হইবে। ৰ 

এই যে শাস্ত্রীয় যুক্তির উপস্থাপন করা হইল, ইহা! «+অসঙ্গত। কারণ, 
যাহার উৎপত্তি নাই এমন যে প্রতিসংখ্যানিরোধ তাহারও প্রাপ্তি শাস্ত্রে স্বীকৃত 
হইয়াছে। সুতরাং, উৎপত্তি নাই অথচ প্রাপ্তি আছে, এই ব্যতিরেক- 
ব্যভিচারের দ্বারা প্রাপ্তিতে উৎপাদহেতুত্বের নিষেধই যে শাস্ত্রের অভিপ্রেত, 
তাহ। বুঝা যাইতেছে । আর, ছুঃখে ধর্মজ্ঞানক্ষাস্তি, যাহা এখনও . অপ্রাপ্ত, 
সুর্ধদ্বশার অধিমাত্রতায় এঁ ক্ষান্তি উৎপন্ন হয় বলিয়৷ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। 
প্রাপ্তি উৎপাদের হেতু হইলে অপ্রাপ্তত্বনিবন্ধন এক্ষান্তি আর উৎপন্ন হইতে 
পারিবে না। আর, রূপলোকাদি উদ্ধভূমিসঞ্চারে কামাবচর অকিষ্টরর্ষের 
এবং কামবৈরাগ্যের দ্বারা কামাবচর ক্লি্টধর্মের পরিত্যাগ হয়, ইহ। শাস্ত্রে কথিত 
হইয়াছে। আর, ধাতুপ্রত্যাগম অর্থাৎ পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় কামধাতুতে জন্মগ্রহণ 
করিলে পরিত্যক্ত এঁ অক্রিধর্্ম গুলির, অথব৷ পূর্ব বৈরাগ্য লষ্ট হইলে পুনরায় 
ক্লিষ্টধর্্ম গুলির উৎপত্তি হর বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইফ়্াছে। প্রান্তিকে উৎপত্তির 
কারণ বলিলে পূর্বোক্ত শান্ত্রকথিত সিদ্ধান্তগুলি অসঙ্গত হৃইয়। যাঞ্। 
অনুৎপন্ন বলিয়! পূর্বোক্ত ধর্মজ্ঞানক্ষান্তির প্রাপ্তি নাই এবং পরিত্যক্ত 
বলিয়৷ কথিত কামাবচর ধর্মের প্রাপ্তি নাই। প্রান্তি ন। থাকায় হেতুর অভাবে 
উহ্থারা উৎপন্ন হইতে পারিবে না । অথচ, উচ্থাদ্বের কাহারও উৎপত্তি, কাহারও 
ব৷ পুনরুৎপত্তি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । 

প্রদ্রপিত অসঙ্গতির সমাধান করিতে গিয়া যদি বল! যায় যে, এ অসঙ্গতি, 
হইতে পারে না; কারণ, শাস্ত্রে সহজ প্রাণ্ডিও'স্বীকৃত হইয়াছে । এ স্থলে সহজ 
অর্থাৎ কার্যের সহিত সমকালে উৎপন্ন যে প্রাপ্তি, তাহার দ্বারাই উত্ত ধর্ম 
জ্ঞানক্ষান্তি বা পরিত্যক্ত ক্রিষ্টাক্লি্ট কামাবচর ধর্মের উৎপত্ি হইবেন । 


পুর্ব্বোক্ত সমাধানকেও আমরা সমীচীন বলিতে পারি না। কারণ, ইহাতে 


১। সহঞ্প্রাপ্তিহেতুকা চেৎ। কা, তেষ।মুৎপন্তিরধিকৃতা । সহজ ঘা প্রার্থিরিদানী- 
মুখপদ্াতে সা তেষাং জনিকেতি । কোশস্থান ২ কা1৩৬, স্চুটার্ঘ। ৷. 


২১৬. বৈষ্ভাবিক ঘর্শজ 
অন্ত সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইয়া বাইতেছে। শান্্রে জাতিকে সংগ্ৃতধর্থ্ের উৎপাদক বল! 
হইয়াছে। প্রাপ্তির ধর্থোৎপাদকতা' গ্বীকার করিলে জাতির ধর্োৎপদ্বকতার কথ। 
বিরুদ্ধ হুইয়। যায়৷ 

আর, যাহারা সকল-বন্ধন অঅর্থাং যাহারা কোনও একপ্রকার ক্লেশও 
পরিত্যাগ করিতে পারে "নাই, তাহাদেরও মৃছূ, মধ্য ও অধিমাত্রতা ভেবে ক্লেশের 
উৎপত্তি শাস্ত্রে ্বীকৃত হইয়াছে । এই যে নানাপ্রকার অবস্থায় ক্লেশের উৎপাদ, 
প্রাপ্তির ক্লেশোৎপাঁদকতা স্বীকৃত হইলে তাহা ব্যাখ্যাত হইতে পারিবে না!। 
কারণ, শর স্থলে ক্রেশপ্রাপ্তির কোনও তারতম্য শাস্তে স্বীক্কত হয় নাই। সুতরাং, 
অভ্যাসাদি অন্ত কিছুর দ্বারাই প্রান্তিবার্দীকে উক্ত ক্লেশে তারতম্যের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । অতএব, তারতয্য-ব্যবস্থাপক হেতুর দ্বারাই ক্লেশের উৎপত্তিও 
ব্যবস্থাপিত হইতে পারিবে । এজন্য, উৎপত্তির দ্বারা প্রাপ্তি পদার্থ প্রমাণিত 
হয় না১। | 

বৈভাষিকগণ বদি প্রাপ্তি পদার্থের সমর্থন করিতে গিয়া! বলেন যে, শাস্ত্রে 
কাহাকেও আর্ধ্য কাহাকেও বা পৃথগ্্জন বল! হইয়াছে । এই যে শাস্ত্রকথিত 
আর্ধ্যত্ব ও পৃথগ্জনত্ব, আমর! প্রাপ্তি নামক পদার্থাস্তর স্বীকার ন1 করিলে 
ইহার কোনও ব্যবস্থা করা ধাইবে না। কারণ, ক্লেশের প্রাপ্তিতেই পৃ্গ- 
_ জনত্ব এবং এ ক্রেশপ্রাপ্তির বিগমেই আর্ধ্যত্ব হইবে। অর্থাৎ, ধাঁহার৷ প্রাপ্তক্লেশ 
তাহারা পৃথগ্জন এবং ধাহার! বিগতক্লেশ তাহারা! আধ্য নাষে অভিহিত হইবেন ।' 
প্রাপ্তিনামক পদার্থ শ্বীকার না করিলে উক্তপ্রকারে ব্যবস্থা হইতে পারে না। 
সুতরাং, আর্ধ্যত্ব ও পৃণগ্জনত্বের এই যে শাস্ত্রী ব্যবস্থা বা পরিভাব৷ আমরা 
পাই, তাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়! যাইতেছে যে, প্রাপ্তিনামক বিলক্ষণ 
পদার্ঘটী শান্ত্রাভিপ্রেত। 


১। সকলবন্ধনানাং খধগীতি বিস্তরঃ। যেবামেকোহপি ক্রেশপ্রকারে। ন প্রহীণ স্তে 
সকলবন্ধনাঃ। তেষাং সকলবন্ধনানাং খবপি সৃছ্মধ্যাধিমাত্রকেশোৎপত্তিপ্রকারতেদে। ন চ্চাৎ। 
কল্মাৎ? প্রাপ্তযভেদাঁং।-,....ষতো বা] লজতেদে ইতি। যতো! “ঘা কারণাদভ্যাসতোহন্কতে। ৰ! 
স তেদঃ......তত এব ভেদ ক রপাত্ছুৎপত্তিরন্ত....'তশ্মারোৎপত্তিতেতুঃ প্রাপ্তিরিতি । কোশস্থান ২, 
ক! ৩৯, স্ফুটার্ঘ।। 

৪ যেষাং তত্প্রাপ্তিবিগমান্তে আধ্যাঃ যেযামবিগমাত্তে পৃথগঞজনা ইতি । এ। 


চিত্ত রঃ 

ভাঙা হইলেও বিষণ বাঁধীর! উত্তরে বলিতে পারেন যে, আঁ 
স্বারাই আর্ধ্যত্ব ও পৃথগ্জনত্বের -9৭২০্্ সিদ্ধ হইতে পারে । সুতরাং, 
কেবল উক্তপ্ররোনে প্রাপ্তিক্প অভিনব পদার্থ প্রমাপিত' হইতে পারে 
না। দর্শন ও ভাবনামার্গের পুনঃ পুনঃ অঙ্গুণীলনঘ্বারা যাহার ক্লেশবীজতা 
দগ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাতে আর্ধাত্বের ব্যবহার হইবে এবং যাহার ক্লেশবীজত' 
বিদ্বান আছে, সামস্ত্িকভাবে ক্লেশবিহীন হইলেও তাহাতে পৃথগ্জনদ্বের ব্যবহার 
হইবে । এই বীজভাবকে অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্রে সমন্বাগম বা! প্রাপ্তি কথার 
উল্লেখ হইয়াছে; অভিনব কোনও অর্থকে গ্রহণ করিয়া নহে। ফলোৎপত্তিতে 
সমর্থ যে পঞ্চন্বন্ধাত্বক রূপ, তাহারই নাম বীজ । স্মুতরাং, বীজ মানিলে কোনও 
অতিরিক্ত পদার্থ শ্বীকার:কর! হয় নাইং । নিরস্তরভাবে প্রবর্তিত যে ত্রৈকালিক 
সংস্কার অর্থাৎ পদার্থগুলি, তাহারই নাঁম সম্ততি ব! সন্তান । পূর্ব পুর্ব্ব সম্তানীকে 
বলা হয় বী্ঘ এবং উত্তরোত্তর সন্তানীকে বলা হয় ফল। মিলিত যে হেতু ও 
ফলভূত সংস্কার বা পদার্থ, তাহাকে বল! হয় সন্তান । 

এই ষে চিত্তগত ব্রেশবীজতার দাহ ও অদ্দাহের দ্বারা আর্ধ্যত্ব ও পৃথগ্জনত্বের 
ব্যবস্থা কর! হইল, ইহাতে অবশ্ই জিন্তাসা হইবে যে, এ বীন্গভাবটা কি? 
ইহ্থার উত্তরে যদি বল! যায় যে, চিত্তের ক্লেশজনন-শক্তিরই নাম ক্লেশবীজতা বা 
ক্লেশবীজ্ঞভাব। এই শক্তি দগ্ধ হইয়! গেলে তাহাতে আর ক্লেশসম্পর্ক হয় না 
এবং ইহা! অদঞ্ধ অবস্থায় থাকিলে যথাসময়ে উক্ত চিত্ত ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। 
ক্লেশসামর্থ্য বা শক্তির নাশে আধ্যত্ব-ব্যবহার, আর এ সাম্যের অনাশে সামর্িক- 
ভাবে ক্লেশ না! থাকিলেও তাহাতে আধ্যত্বের ব্যবহার হইবে না; পরস্ত, উহাতে 
পৃর্গজনত্বেরই ব্যবহার হইবে। 





১। আশ্রয়বিশেষ।দেতৎ সিধ্যতীতি । আতস্মভাববিশেষাদেতদ্থাবস্থানমেষাং প্রহ্ীণঃ ক্রেশঃ 
'এবামপ্রহীণঃ ক্রেশ ইতি । কোশস্থান ২, ক। ৩৬, স্ছুটার্ঘা। 

২। কিং পুনরিদং বীজং নামেতি। দ্রব্যাশক্বয়া পৃচ্ছতি। হন্নামরপং কলোৎপন্ডে।, 
সমর্থমূ। হংপঞ্চদ্বন্ধাজ্বকং রূপং কঠ্ঠোৎপত্তিসমর্থস। এ । 

৩। ক] চেয়ং সম্ততিরিতি। কিং বর্থ! সাংখ্যানামবন্থিতদ্রব্যন্ত ধর্শাত্বরনিবৃত্তে। ধর্দান্তর- 
প্রাছর্তাবঃ 1......নেতুাচাতে ৷ কিং তি। হেতুফলতৃত। হেতুশ্চ কলঞ্চ হেতুফলম্‌। হেতুফল- 
খিতি নৈরন্তর্যোণ প্রবৃত্ান্ৈযধ্বিকাঃ সংক্ষারাঃ সন্ভতিরিতি ব্যবস্থাপান্তে। &। 


২১৮ 'ব্ভা।বক দর্শন 


ইহাতে বৈভাবিকগণ অবস্থই প্রশ্ন করিবেন যে, এই যে চিত্তের ক্লেশজনন 
শক্তির কথ! বলা হইল, ইহা। কি চিত্ত হইতে পৃথক্‌ অথবা অপৃথক্‌। বদি বলা 
যায় যে ইহা? চিত্ত হইতে পৃথক্‌ বস্তু, তাহা হইলে বৈভাবিকসন্ত্ধায 
বলিবেন যে, তাহার! যে প্রয়োজনে প্রান্তি নাম দিয়া একটা চিত্ত- 
বিপ্রযুক্ত পদার্থ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাদের পুর্ববপক্ষীও ঠিক্‌ সেই প্রয়োজন 
নির্ধাহের নিমিতই শক্তি নাম দিয়া একটা পৃথক্‌ পদার্থ শ্বীকার করিতেছেন। 
ইহাতে ফলতঃ নাম লইয়াই উভয়ের মধ্যে বৈমত্য হইয়াছে, পদদার্থ লইয়া নছে। 
সুতরাং, অকিঞ্চিংকর নামভেদ লইয়। তাঁহারা আর পূর্ববপক্গীর সহিত বিবাদ 
করিতে ইচ্ছুক নহেন। পূর্ববপক্ষী প্রাপ্তি পদার্থ অস্বীকার করাতেই তাহাদের মধ্যে 
বৈষত্য ছিল। এক্ষণে পূর্ববপক্ষী যখন শক্তি নাম দিয়! সেই প্রাপ্তি নামক পদার্থ 
স্বীকার করিতেছেন তখন তাহার সহিত বিবাদ মিটিয় গিয়াছে । 

উক্ত বুক্তিতে বিবাদে পরাস্ত হওয়ার সস্তাবনায় পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, 
উক্ত ক্রেশজনন শক্তি আশ্ররীভূত চিন্ত হইতে পৃথক্‌ পদার্থ নহে, উহা! বস্তুতঃ 
চিত্তই। তাহা হইলেও দোষ হইবে এই যে, ইহাতে অকুশলচিত্তে কুশলচিত্ের 
বীজ এবং কুশলচিত্তে অকুশলচিত্তের বীজ স্বীকৃত হইল। কারণ, কখনও 
র্ববর্তী অকুশলচিত্ত হইতেও পরবর্তী কুশলচিত্তের আবির্ভাব হয় এবং কদাচিৎ 
পূর্ববর্তী অকুশলচিত্ত হইতেও পরবর্তী কুশলচিতের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। 

. এট প্রকার হইলেও পুর্পক্ষীর মতে কোন দোষ হইল না বলিয়াই আমাদের 
মনে হয়। কারণ, ইহাতে পরবর্তী কুশলচিত্তের উৎপাদক শক্তিটা পূর্ববর্তী 
অকুশলচিত্তে স্বীকৃত হইলেও এ শক্তিটা আশ্রক্কহৃত বে অকুশলচিতত তাহা 
হইতে ফ্রি হওয়ার এ অকুশলচিত্তটা যাহা অগ্রে অকুশল ছিল, শক্তি স্বীকারেও 
তাহা পুর্বববৎ অকুশলই থাকিয়৷ গেল। শক্তি শ্বীকার করায় অকুশলচিত্তটা বদি 
কুশল হুইয়/ যাইত তাহা হইলে ঘোষ হুইত। প্ররুত পক্ষে তাহ! হয় নাই। 
সুতরাং, প্রদপিত আপত্তিতে পুর্ববপক্ষীর মতে কোনও দোষ হয় নাই। 
আমর! কিন্ত অন্ত দৃষ্টিতে বৈভা ষিকসন্মত প্রাঞ্িগ্রদার্থের আবস্তকতা বুঝি। 
এইমতে চক্ষুরা্ি ইন্জিয়গুলিকে চাক্ষুষাদি বিজ্ঞানের আশ্রয় বল! হইয়াছে ; অথচ, 

১। কিময়ং শক্তিবিশেষস্তিতীদর্থাস্তরসূতানর্ধাস্তরম্‌। কিঞাত:, অর্থাতারকেৎ লিঙ্ধং 
প্রান্তিরস্তীতি। সংজ্ঞামাত্রে তু বিবাদঃ। কোণস্থান ২, ক! ৩৬, শ্রুটার্থ ৷ : 


চিত্ত ২১৯, 


উক্ত বিজ্ঞানগুলির উপাদান বা৷ সমবায়ী কারণ ইন্ত্রিয় নহে। সুতরাং, ইন্দ্রিয় ও 
বিজ্ঞান ইহারা পৃথগ অবস্থিত হইয়াই আবির্ৃত হইয়াছে! এই অবস্থায় প্রাপ্তি নামক 
পদ্ার্থাস্তর স্বীকার না করিলে ইন্দ্রিয় ও বিজ্ঞানের আশ্রয়াশিতভাব সম্ভব হয় না। 
এইপ্রকার একটা চিত্ত ও তৎ্সহভূ চৈত্তগুলি, ইহারা পরম্পর পরম্পরকে পৃথক্‌ 
রাখিয়াই নিজেরা সমকালে উৎপন্ন হইয়াছে । এই অবস্থায় যদি প্রাপ্তি নামক 
পদ্ার্থাস্তর স্বীকার না কর! যায়, তাহা হইলে চিত্তের সরাগতা বা ক্লিষ্টত1 উপপর 
হইবে না। এজন্য, এইমতে প্রীন্তি নামক পদার্থাস্তর স্বীকার করা আবস্তক। 
আর, নৈতিক ইহ! জ্রব্যসৎ ১। 

ত্রৈয়ধিবক ধর্ের ত্রিবিধ প্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়াছে । অর্থাৎ, যাহা অতীত হইয়! 
গিয়াছে এমন যে রাগাদি ক্রিষ্টধর্শ, তাহারই অতীত অনাগত এবং বর্তমান, এই 
ত্রিবিধ প্রাপ্তি বৈভাধিকশাসন্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে । যে প্রাপ্তিটা উৎপন্ন হইয় 
নিরুদ্ধ হইয়। গিয়াছে, তাহাকে অতীত প্রাপ্তি বলা হয় | এই অতীত প্রাপ্তি 
আবার তিনপ্রকার হইতে পারে। যাহু। প্রাপ্তব্য ধর্ম, তাহার পূর্বকালে উৎপন্ন 
হুইয়। যাহা পরে নিরুদ্ধ হইয়। গিয়াছে, এমন অতীতা প্রাপ্তি ; বাহ। প্রাপ্তব্য ধর্্ব 
তাহার সহিত যুগপৎ উৎপন্ন হইয়! যাহা পরে নিরদ্ধ হইয়া গিয়াছে এমন অতীত 
প্রাপ্তি এবং যাহা৷ প্রাপ্তব্য ধর্ম, তাহার পরে উৎপন্ন হইয়া! যাহা নিরুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে, এমন অতীত প্রাপ্তি। এইপ্রকার অতীত ধর্মের ( ক্রিষ্টের) অনাগত 
প্রাপ্তিও হইতে পারে। যাহা এখনও উৎপন্ন হয় নাই, ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে 
তাহাকে অনাগতা প্রাপ্তি বলা হয়। আর, উক্ত অতীত ধর্মের প্রাপ্তি বর্তমানও 
হইতে পারে। যাহা প্রাপ্তব্য ধর্মের উত্তর কালে উৎপন্ন, এখনও নিরুদ্ধ হইয়া 
যায় নাই তাহাকে বর্তমান! প্রাপ্তি বল! হইয়। থাকে *। 

১। ভ্ধ্যসত্যাবেব তু বৈভাষিক বর্ণরস্তি। কোশস্থ।ন ২, কা ৩৬, ক্ফুটার্ঘ!। 

২। ত্রেকধ্বিফানাং ত্রিবিধা গুভার্দাাং গুভাদিক1। ন্বধাতুকা তদাপ্তানামনাপ্তানাং 
চতুর্বিধা! ॥ কোশস্থান ২ ক। ৩৭, স্চুটার্থা ৷ 

৩। উক্ত ব্যাখ্যার এইপ্রকার অর্থ বুঝিলে ভুল করা হইবে যে, যে কোনও একটী অতীত 
রাগাদি ক্লেশেরই অতীত, জনাগত' এবং প্রতাৎপর এই ব্রৈয়ধ্বিক প্রাপ্তি থাকিবে । পরন্ত, 
কোনও অতীতের প্রাপ্তি অতীত হইবে, কাহারও অনাগত হইবে আবার কোনও এতীতের 
প্রাপ্তি র্তমানও হইবে । এইভাবে ভিন্ন ভি ধর্ম লইাই অতীতাদির অতীতাদি প্রাপ্তি বুফিতে 
হইবে। একই অতীতাদি ধর্পের প্রাণ্তি ব্রৈয়ধ্বিক প্রাপ্তি ইহ) গ্রন্থের অভিপ্রায় নঙ্গে । 


২২ বৈষ্ভাবিক বর্শন 

অনাগত ধর্থেরও অতীত প্রার্ধি, অনাগত প্রাপ্তি ও বর্তমান প্রাপ্তি হইতে . 
পারে। যাহ! প্রাপ্তবয অনাগত ধর্শের উৎপত্তির পূর্বে উৎপন্ন হইয় নিরুদ্ধ 
হইয়া গিয়াছে, তাহাকে বলা হয় অনাগত ধর্মের অতীতা প্রাপ্তি । খহা এখন 
উৎপন্ন হয় নাই পরে উৎপন্ন হইবে এমন প্রান্তিকে বল! হয় অনাগত ধর্শের 
অনাগতা প্রাপ্তি। যাহা প্রাপ্তব্য অনাগত ধর্মের উৎপত্তির পৃর্ববে উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং এখনও নিরুদ্ধ হয় নাই, এখন বে প্রাপ্তি তাহাকে বল! হইয়াছে অনাগত 
ধর্মের বর্তমান প্রাপ্তি । 

বর্তযান ধর্মের অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই তিনপ্রকারের প্রাপ্তি 
হইতে পারে। যাহা প্রাণ্তব্য ধর্দের পূর্বে উৎপন্ন হইয়। বর্তমান নিরুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে তাহাকে বর্তমান ধর্মের অতীত। প্রাপ্তি বলা হয়। অন্ুৎপন্ন 
এন যে প্রাপ্তি, তাহাকে বর্তমান ধর্মের অনাগতা প্রাপ্তি বলা হয়। বর্তমান 
প্রাপ্তব্য ধর্ের সহিত বুগপৎ উৎপন্ন যে প্রাপ্তি, যাহা এখনও নিরুত্ধ হয় নাই, 
তাহাকে বর্তমান ধর্থের বর্তমানা প্রাপ্তি বলা হয়। 

. সকল ত্রৈরধ্বিক ধর্শ্বেরই যে উক্ত প্রকার ত্রেয়ধ্বিক প্রাপ্তি থাকিবে, তাহা 
নহে। পরম্ত, সন্তবস্থলেই এ প্রকার হইবে। ক্রিষ্টধন্ম এবং যে সকল কুশল- 
ধর্্ঘ উৎপত্তিপ্রতিলন্তিক অর্থাৎ প্রবত্ব করিয়া যাহা লাভ করিতে হয় না, লোক- 
বিশেষে জন্ম হওয়াতেই যে স চল কুশলধন্ম্ম ্বাভাবিকভাবে পাওয়া! বায়, সেই সকল 
ধর্শেরই ত্রৈয়ধ্বিক প্রাপ্তি বৈভাবিকশান্ত্রে স্বীকৃত আছে। পৃথগ্জনের যে 
অনাগত ার্গসত্যাদিরূপ অনান্রবধর্শ, তাহার কোনও অতীত বা বর্তমান প্রাপ্তি 
নাই। বিপাঁকজ ধর্ের কোন অনাগত বা স্অতীত প্রাপ্তি নাই। প্র 
প্রকার ধর্দের প্রাপ্তি শহজই, অর্থাৎ প্র তযুৎপন্নই, হইয়া থাকে । 

প্রাপ্তি ধর্শটী কখনও কখনও প্রাপ্তব্য ধর্মের লোকান্ুসারে ততষ্লোকীয় 
হইয়া থাকে, কখনও কখনও আবার প্রাপক সন্বের লোকান্ুুসারে তত্তল্লোকের 
হইয়। থাকে । কামধাতৃপপন্ন পুরুষ বা! লত্ব যখন কামাবচর, অর্থাৎ কামধাতৃম্ব, 
কুশল বা অকুশল ধর্শের দ্বার! প্রাণ্ড হন, তখন ওঁ প্রাপ্তি কামাবচরী প্রাপ্তি 
দমে কথিত হইবে। ত্র কামধাতৃপপর সন্বই বদি আবার রূপাবচর কোন 
কোন কুশল বা অকুশল ধর্শের দ্বার৷ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে এ প্রাণ্তি কামাবচরী 
স্কুইবে না, পরম, উহা। রূপাবচরী প্রাপ্তি নাষেই কথিত হুইযে। আবার 


না 


কামধাতৃপপন্ন সত্বই বদি. কদাচিৎ আরপ্যাবচর কুশলধর্থের দ্বারা প্রাপ্ত হন, 
তাহা হইলে এ প্রাপ্তিও কামাবচরী হইবে না; পর্ত, উহা আরপ্যাবচরী প্রাপ্তি 
নামে অভিহিত হইবে১। 
"” 'ার্গসত্য এবং নিগোধসত্যের ষে প্রাপ্তি, তাহ। প্রাপক লোকামুসারিনীই 
হইবে। কারণ, এইস্থানের যে প্রাপ্তব্য ধর্্মগুলি (মার্থসত্যার্দি) তাহা অনান্রব ; 
এক্স, এই অধাত্বাপ্ত অর্থাৎ কামাধি-লোকানুসারী নহে, সুতরাং এই সকল 
অনাম্ত্রবধর্মের প্রাপ্তি অনাস্রব এবং প্রাপক সন্বের লোকান্ুসারিণীই হুইবেং। 
কামধাতৃপপন্ন পুরুষ যদ্দি কামাবচর র্লেশবিশেষে অপ্রতিসংখ্যানিরোধকে প্রাপ্ত 
হন, তাহা! হইলে এ অপ্রতিসংখ্যানিরোধের প্রাপ্তি কামাবচরীই হইবে এবং 
ঘর্ধি রূাপাবচর ক্লেশবিশেষের অপ্রতিসংখ্যানিরোধকে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে 
এ প্রাপ্তিও কাষাবচরীই হইবে, উহা রূপাবচরী হইবে না। এইরূপ উক্ত পুরুষ 
যদি আরূপ্যাবচর কোনও সাম্রব কুশলধর্ষ্বের অপ্রতিসংখ্যানিরোধকে প্রাপ্ত 
হন, তাহ। হইলে প্র প্রাপ্তিও কামাবচরী প্রাপ্তিই হইবে, আরূপ্যাবচরী হইবে ন1। 
এই প্রণালীতেই রূপ ও আরপ্য ধাতুস্থ পুক্ুষের অনাম্ব প্রাপ্তিগুলি কথিত 
হইবে। * 

কথিত প্রাপ্তির বিপরীত এক প্রকার ভাবভ্ূত ধর্মকে বৌদ্ধশান্ত্রে অপ্রাপ্তি 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে । ন্যায় বা বৈশেষিক শাস্ত্রে যেমন পরম্পরবিরোধী 
সংযোগ ও বিভাগ নামক ছুইটী গুণ স্বীকৃত আছে, তেমন বৈভাধিকষতেও 
প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি নামক হুইটী পরম্পর. বিরোধী ভাবাত্মক ধর্ম শ্বীকৃত হইয়াছে। 
অপ্রাপ্তি নামক ধর্্গুলি সবই অনিবৃতাব্যাকৃত। অপ্রাপ্তি কখনও ক্রিষ্ট বা কুশল 
হয় না। অপ্রাপ্তি যদি ক্রিষ্ট হইত তাহা! হইলে ক্লেশের যে অগ্রাপ্তি, তাহাই হইবে 
ক্রিষ্টা অপ্রান্তি এবং অগ্রাণ্তি যদি কুশল হইত তাহা হইলে কুশলধর্মের ষে 
অপ্রাপ্তি, তাহাই কুশল! অগ্রাপ্তি।' কিন্তু, তাহা হইতে পারে না। বৈরাগ্য 


চিন 0 ২২, 


১। কামধাতুপপন্নগ্ত কামাবচরণণীং ধর্াণাং কামাবচরী প্রাপ্তিং তখৈব রূপাবচরাণাং 
রূপাবচরী, তখৈবারপ্যাবচরাশীমারপ্যাবচরী । কোশস্থান ২, কা! ৩৭, শ্কুটার্থ। ৷ 

২। অধাত্বাপ্তানাং সংস্কৃতীসংস্কতানামনান্্রধাণাং চতুবিহধ। প্রাপ্তিং। কামরপারপ্যাবচরী 
অনান্রধাচ 1......সন্তসন্তানবশেনব হি তগ্রাপডির্বযবস্থাপ্যতে । নতু তেষাং বশেন হেবা প্রতি- 
সংখানিয়োধঃ ॥ই 


২২২ বৈভ্াবিক হর্শন 


প্রভৃতি সাধনাবলম্বনে ধিনি ্রহীণক্রেশ হইয়াছেন, হার ক্লেশের অপ্রাপ্ত 
হইয়্াছে। ক্রেশ-প্রতিযোগিক বনিয়া এই অপ্রাপ্তি ক্রিষ্টা হইলে, প্রহীণক্কেশ. : 
পুরুষে এই অপ্রান্তি সম্ভব হইবে ন!। কারণ, ইহা স্বয়ং ক্রেশাত্মক এবং স্াপ্রয়ী- 
ভূত পুক্ুষ বিহীনক্রেশ। ক্রেশযুক্ত পুরুষে অবস্ঠই ক্রিষ্টা অপ্রাপ্তি সম্ভব হুইত। 
কিন্ত, তাহাও বিরুদ্ধ হইবে । কারণ, ক্লেশ থাকাতে এ পুরুষে ক্লেশের অপ্রাপ্তির 
কোনও কথাই উঠে না। 

যাহার কুশলমুল সৎকায়দৃষ্টি প্রভৃতির ভ্বারা সমুচ্ছেঘবপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, 
তাহাতেই কুশলের অগ্রাপ্তি থাকিবে । কুশল ধর্-গ্রতিযোগিক বলিয়া এই 
অগ্রাপ্তি কুশল হইলে উক্ত পুরুবে এই অগ্রাপ্ডি থাকিতে পারিবে না। কারণ, 
কুশল কোনও ধর্ম এ পুরুষে নাই বলিয়া পুর্বে স্বীকৃত হইয়াছে । এবং কুশল 
ধর্ম যাহাতে বিন্ধমান আছে এমন পুরুষেও এই অপ্রাপ্তি থাকিবে না। কারণ, 
' তাহার কুশল ধর্ম থাকায় উহ্থার অগ্রাপ্তিই নাই। ম্ুুতরাং, এক্ষণে ইহ! 
আমর! বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, অপ্রাপ্তি কখনই ক্রিষ্ট বা কুশল হইতে পারে 
ন। এবং উহা! সর্বদা! অনিবৃতাব্যাকৃতই হইবে । 

প্রত্যুৎপন্ন পদার্থের কোনও অপ্রাপ্তি নাই। কারণ, প্রপ্রকার ধর্থের প্রাপ্তি 
কোথাও থাকিবেই । অপ্রাপ্ত পদার্থের, অর্থাৎ অনাগত ধর্ের। এবং অতীতের, 
অর্থাৎ প্রাপ্তবিহীনেরই, অপ্রাপ্তি হইবে এবং এ অপ্রাপ্তি ত্রৈযধ্বিক হইবে। 
অপ্রাপ্তিগুলি স্রোতের স্তার ধারায় উৎপন্ন হইতে থাকে । এজন্য, উহার কোনওটা 
' ব্বর্তমান, কোনওটা অতীত এবং কোনওটী অনাগত হইয়া! থাকে । 

কামাদিধাতুতে, অর্থাৎ -:7214%45 উপপন্প, অর্থাৎ জাত, বে পুরুষ, তাহারা 
প্রবন্ধ কারলে কতকগুলি কুশলধন্ঘ্ম লাভ করিতে পারেন, এবং অন্মলাভের 
শিশিত্তই অপর কতকগুণি কুশলধন্থব তাহারা লাভ করেন । যদি প্রবত্ব না করেন 
তাহা হইলে তীহার! গর প্রায়োগিক কুশলধর্্দ লাভ করিতে পারেন ন। এবং সৎকাষ- 
দৃষ্টি প্রভৃতির দ্বার! কুশলমূল লসুচ্ছিন্ন হইয়! গেলে উপপন্ভিলাভিক কুশল ধর্ম গুলিও 
তাহারা প্রাপ্ত হন না । এই যে কামধাতৃপপন্ন পুরুষের প্রায়োগিক ও উপপত্তি- 
লাভিক কুশলধর্থের অপ্রাপ্তি হইল, ইহা! কামাবচরী অগ্রাপ্তি নামে কথিত 
হইবে। উহার বীতরাগ নহেন ; এবন, রূপু বা আরূপ্যাবচর কোনও কুশল 
 ধর্ধের প্রাণথি উহাদের হয় না। উক্ত পুরুষের এই যেরূপবা৷ আরপ্যাবচর 


চিন্ত ২২ 
কুশলধর্থের অপ্রাপ্তি, ইহাও কামাবচরী অপ্রাপ্রিই হইবে রূপাবচরী বা আরপ্যা-. 
" রী, হইবে না। উহ্থারা পৃথগ্জন বলিয়াই মার্গসত্যাদি অনান্রবধর্থের প্রা্থি 
উহাদের হয় না। অনান্রবধর্ধের যে অপ্রান্তি, ইহাও কামাবচরী অপ্রাপ্তিই 
হইবে। রূপধাতুতে উপপন্ন পুরুষ উর্ঘভূমি লাভ করায় কামাবচর ক্লেশের 
পরিহার করেন। রূপধাতুগত পু$ষের যে কামাবচর ক্লেশের অপ্রাপ্ত, ইহা 
রূপাবচরী অপ্রাপ্তি হইবে, কামাবচরী হইবে না। এপুরুষ স্বীয় প্র$04ত্ত 
ভ্বারা কোনও কোনও রূপাবচর বা আরূপ্যাবচর কুশলধর্্ম লাভ করিতে পারেন । 
কিন্ত, প্রধত্ব না করায় তাহারা এ রূপাবচর বা আর্প্যাবচর কুশলধন্ম্ের লাভ 
করিলেন না| । রূপাবচর ব৷ আরূপ্যাবচর কুশলধর্শের অলাভ ব। অগ্রান্তিও রূপাবচরী 
অপ্রারণ্ডিই হইবে। আর, পৃথগ্জনত্বনিবন্ধন ইহার! মার্গসত্যাদি অনাশ্রব- 
ধর্ম লাভ করিতে পারে না । অনান্্বধন্ম্ের এই ষে অপ্রান্তি, ইহাও বূপাবচরী 
অপ্রাপ্তিই হইবে। | 
আরপ্যধাতৃপপন্ন পুরুষ উর্ধভূমি সঞ্চারের ফলে কামাবচর ও রূপাবচর ক্লেশ ত্যাগ 
করেন। ব্পাবচর ও কামাবচর ক্লেশের অপ্রাপ্তি, আবরূপ্যাবচরী অগ্রাপ্ডি 
নামে অভিহিত হইবে। ' আরুূপ্যোপপন্ন পুরুষই প্রবত্বের দ্বারা কতকগুলি 
কুশলধর্্ম লাভ করিতে পারেন। কিন্তু, গ্রধ্র না করায় এ সকল কুশল- 
ধর্মের অপ্রাপ্চি হইবে । এই যে অপ্রাপ্তি, ইহা আরপ্যাবচরী অপ্রান্তি হইবে। 
পৃথগজনত্বনিবন্ধন ইহাদের বে মার্গসত্যাদি অনাশ্রবধর্মের অপ্রাপ্তি হয়, তাহাও 
আরপ্ঠাব্চরীই হইবে। অনাভ্রবধর্থের অলাভ বা অনুৎপাদই পৃথগ্জনত্ব। 
স্থুতরাং, অনান্রবধর্ষ্মের উৎপাদই আধ্যত্ব হইবে । 
আমর! প্রাপ্তি ও অগ্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছি; সম্প্রতি আমর! 
সভাগতা। সম্বন্ধে আলোচনা! করিব। সভাগ পদটার উত্তর ভাববিহিত তল্‌ 
প্রত্যয় করিয়। সভাগতা পদ্দটা নিশ্পন্ন হইয়াছে । যাহার্দের, অর্থাৎ ষে 
সকণ ধর্্ের ভাগ সমান, তাহারা সভাগ নামে কথিত হইবে। এ 
সভাগধর্মের যে ভাব তাহাই সভাগতা পদের অর্থ হইবে।১ এই সকল 
নির্বচনের দ্বারাও সভাগতা পদটার প্রকৃত অর্থ পা. বুঝা 
১। সমানে! ভাগে! তক্তনমেধামিতি সভাগাত্তস্তাব; সভাগতা। কোশস্থান ২, কা ৪১, 
শচুটার্ঘ। 
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যাইতেছে ন1। এজন্ত, এ পটার অর্থকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইতে গিয়া 
বস্বন্ধু বলিয়াছেন -_ সভাগতা সত্বসাম্যম্‌ | সত্বের ও সন্বসংখ্যাত ধর্থের 
বে লাম্য, ' অর্থাৎ সামন্ত, তাহাই সভাগতা কথাটার প্রকৃত অর্থ, ' ঘে. 
সকল ধর্ম সন্বংখ্যাত নহে যেমন ঘট বা পটাদি ধর্ম তাহাদের যে লামান্ত 
বৌন্ধশাস্ত্রের তাৎপর্য্যান্ুসারে তাহা সভাগতা! নামে কথিত হইবে না। সংখ্যায় 
অনম্ত হইলে যাবৎ-ঘটেরই একের সহিত অপরের সার্ট আছে, যে সাদৃশ্কাকে 
অবলম্বন করিয়া আমর! প্রত্যেকটাকেই ঘট বলিয়া বৃঝি ও ঘট. এই নাষে 
অভিহিত করি, এবং বাহ না থাকার পটকে আমরা ঘট বলিয়া ববি ন! 
এবং ঘট নায়ে অভিহিত করি না। এই যে অসবসংখ্যাত ধর্শের সাহৃহ্ট 
ইহা বৌদ্ধশাস্ত্রান্থুসারে সভাগতা। হইবে না।» এই সভাগতাকেই জ্ঞানপ্রস্থানাদি 
মুল বৈভাবিকশান্ত্রে নিকায়সভাগ এই নামে অভিহিত কর হইয়াছে।* 
কৈ মরকিলনিত জাতি বা সামান্তের দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, 
বৈভাধিকমতে নিকারূসভাগ বা সভাগতার দ্বারাও প্রায় সেই প্রয়োজনই 
সিদ্ধ হইয়া থাকে। উভয়মতে বিশেষ এই যে, বৈশেষিকমতে সত! প্রভৃতি 
সামান্তকে নিত্য এবং আশ্রয়ীভূত অনন্ত ব্যক্তিতে অনুগত একটা পৃথক্‌ পদার্থ 
বলা হুইয়ছে। আর, এ মতে সন্তবসংখ্যাত ধর্ম যে প্রাণিসমূহ তদ্গত 
মনুব্যতাদির ন্যায় অসত্বসংখ্যাত যে ঘটাদি ধর্ঘ্সমূহ তদ্গত ঘটত্বা্িকেও 
সমানভাবে সামান্ত ব! জাতি সংজ্ঞাতেই অভিহিত কর! হইয়াছে এবং নিত্য ও 
সকল ঘটাচ্বনুগত একটা পদার্থ বলা হইয়াছে। 551৫5 নিকায়সভাগকে 
নিত্য এবং সর্বান্গত একটা বলা হয় নাই। সনুত্ত্ব একটা নিকায়সভাগ 
বা সভাগতা। ইহা প্রত্যেক মুষ্ব ব্যক্তিতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইলেও একের 
সহিত অন্তের বিশেষ সারৃগ্ত থাকায় প্রত্যেকটার নাম মনুষ্ত্ব এবং এইগুলি 
বিভিন্ন মনুত্যে থাকায় আমরা প্রত্যেকটীকেই মানুষ বলিয়! বৃঝি এবং মানুষ 


১। সন্বগ্রহণমসত্বনিবৃত্াখস। সতীনাং সত্বসংখাতানাঞ্চ ধর্দাপাং সানৃষ্ঠং সভাগাতা। 
অসন্বসংখ্যাতানং শালিষবাদীনাং নেস্কতে । কোশস্থান ২, ক ৪১, ক্ুটার্থ।। রা 

২ নিকারসভাগ ইত্যন্তাঃ শাস্ত্রে সংজ্েতি। জানগ্রস্থানাদিকে শানে নিকারলভাগ 
 ইত্াবর়। সংজযাযং চিবিপরযুদধে| নির্দিত্ততে । এ 


, চিত্ত ২২৫. 
নামে অভিহিত করি।১ অসব্সংখ্যাত বে ঘটাদি ধর্মগুলি তাহাদের একে: 
সছিত অপরের সার্ৃশ্ত থাকিলেও এ ঘটত্বা্দিকপ সাবৃশ্ঠীকে এই মতে নিকার" 
শতভাগ নামে পরিভাধষিত করা হয় নাই। 

এই নিকাম্নসভাগ বা! সভাগতা৷ প্রত্যক্ষপ্রযাণের দ্বারা প্রমাণিত 
হয় না। কারণ, রূপরহিত বলিয়। ইহার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না । ইহ। শব্বাত্মক 
নহে; এজন্ত, শ্রবণ ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। গন্ধত্বভাব নহে 
ঘলিয়। নিকারসভাগের ত্রাণজপ্রত্যক্ষ সম্ভব হইবে না। দ্দার্শরূপতা না 
থাকায় ইহ॥ ম্পার্শনপ্রত্যক্ষের গোচর হইবে না। ধর্ম্ধাতুর মধ্যে ইহার 
পরিগণন হয় নাই বলিয়া! ইহা! মানসপ্রত্যক্ষেরও যোগ্য নহে। অতএব, 
ষড় বিধ প্রত্যক্ষের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষেরই প্রবৃত্তি এই নিকায়সভাগে নাই। 
স্থত্তরাৎ, ইহাকে প্ররত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ বল! যায় না। আর, এষন কোন 
যুক্তিরও উপস্থাপন করা সম্ভব হইবে না, যাহার দ্বার! নিকায়সভাগ-প ত্রব্যাস্তর 
গ্রমাণিত হইতে পারে। পূর্বোক্ত প্রণালীতে সোত্রাস্তিকসম্প্রদায় সভাগতা 
ব! নিকায়সভাগ-রূপ চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্ষের খণ্ডন করেন ।4! 

এই খণ্ডনের বিরুদ্ধে বৈভাষিকসম্প্রদায় যদি বলেন যে, নিকায়সভাগ 
নামক দ্রব্যাস্তর নাই। কিন্তু, অনন্ত মনুব্যে এক্জাতীয়ত্বের প্রতীতি ও ব্যবহার ত 
আমাদের উভয়েরই হুইয়। থাকে । মনুত্যত্বরূপ দ্রব্যাস্তর ধাহাকে আমর! নিকায়- 
সভাগ নামে অভিহিত করিয়া থাকি তাহা না৷ থাকিলে এ প্রতীতি ও 
ঘ্যবহার, কি প্রকারে উপপন্ন হইতে পারে? তাহ! হইলেও প্রতিবন্দীমুখে 
উত্তর করিতে গিয়! সৌন্রাস্তিকসম্প্রদায় বলিতে পারেন যে, নিকায়সভাগ নাষক 
্ব্যাস্তর স্বীকার করিলেও ত প্রদশিত প্রক্য-প্রতীতি ও প্ক্য-ব্যবহার উপপক্ন 
হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণের অগম্য (কত্ত এমন 


১। সা পুনরভিন্না ভিন্ন চেতি। ঘা সর্ব্বসত্ববর্তিনী প্রতিসত্তমন্থান্তাপাভিষ্ন। ইত্াচ্যুতে 
সাদৃগ্তাংৎ। ন হি সা! খা বৈশেষিকানামেকা| নিত্যা চেতি। কোশস্থান ২, কা ৪১, স্ছুটার্ধয। 
"* ২। নৈব চ লোকঃ সভাগতাং প্শ্ঠত্যরপিণীত্বাদিতি। ন লোকঃ চ্ষুযা সভাগতাং 
পশ্মত্যরূপিনীত্বাৎ অরপবতীত্বাদরপন্ভাবস্বান্বা। যথা ন পগ্ঠতি এবং .ন. শ্রণোতি, বাবন্ন 
ম্ৃশভীতি। অনেন প্রত্যক্ষাসিদ্ধতাং দর্শয়তি। ন চৈনাং সংজরা  পরিচ্ছিত্ীতি। 
অনেনানুষ।নেনাপি ন সিধ্যতীত্যথঃ। এ। | 

১৫ 


৬ বৈভাষিক ছর্শন 

কোনও ব্যাপার থাকিতে পারে না বাহার হারা আমাদের প্র প্রত্যষিক 
প্রতীতি ও ব্যবারের উপপত্তি হইতে পারে। আর, দ্রব্যাস্তরূপে নিকারসভাগ 
স্বীকার কনিয়াও বৈভাবিকসম্প্রদায় অসত্বসংখ্যাত ত্রীহি বা বাদি ধর্শগুলির 
মধ্যে কোনও সভাগতা বা নিকায়সভাগ নামক ভ্রব্যান্তর শ্বীকার করেন না। 
নিকায়সভাগ না থাকিলেও যদি অনস্ত ব্রীহিতে বা যবে প্রক্যবৃদ্ধি বা! 
ধ্ক্যব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে নিকাক্পসভাগ না৷ থাকিলেই 
বা কেন অত্বসংখ্যাত মন্ুষ্যাদিধর্ধে প্রক্যপ্রতীতি ও প্রীক্যব্যবহার উপপক্ন 
হইবে না? আরও কথা এই যে, বৈশেষিকগণের স্তায় বৈভাবিকসম্প্রদবায়ও 
অন্ত নাম, অর্থাৎ নিকায়সভাগ বা লভাগতা। নাম, দিয়! ফলতঃ বৈশেষিকের 
সামান্ত পদার্থ ই মানিয়। লইতেছেন।, ্ুতরাং বৈশেষিকের সামান্ের বিরুদ্ধে 
প্রযুক্ত প্রায় সমুদ্রয আপতিই বৈভাষিকের নিকায়দভাগের বিরুদ্ধে প্রষুক্ত 
হইবে। 

ম্চুষ্যাদি সত্বাখ্যধর্ম ও ব্রীহ্যিবাদ্দ অসন্বাখ্যধর্ম ইহাদের মধ্যে ষে 
মনুষ্য এই আকারে অথবা! ব্রীহি ইত্যাদি আকারে এক্যপ্রতীতি ও এক্যব্যবহার 
হর, তাহার সমাধান করিতে গিয়া সৌত্রাস্তিকসম্প্রদায় বলেন যে, তীহারা 
'নিকারসভাগ নামক দ্রব্যান্তর স্বীকার করেন না বলিয়াই যে এ সকল স্থলে 
' প্ীক্যপ্রতীতি ও রক্যব্যবহারকে নিনিমিত্তক বলেন, তাহা নহে। পরস্ত, একটা 
মানুষের সহিত অপরাপর অনন্ত মনুষ্যের সাদৃষ্ত থাকাতেই এবং একটি ব্রীহি 
বা ঘবের লহিত অপরাপর অনন্ত ব্রীহি বা যবের সাদৃশ্ত থাকাতেই মনুষ্য এই 
আকারে; ব্রীহি এই আকারে বা বব এই আকারে প্রক্যপ্রতীতি ও মনুয্যাদি 
এক নামের হ্বারা ক্যব্যবহার হইয়৷ থাকে । ' এ সাদৃশ্গুলি দ্রব্যাস্তর 
নে; পরস্ধ, আশ্ররীভূত দ্রব্যম্বরূপই | সুতরাং, মনুষ্যা দিরূপ আশ্ররীতৃত ভ্রব্যগুলি 
রূগী হওয়ায় তদাত্মক এ সারৃগ্তও রূপীই হইবে। এজন্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের 
সাহায্যেই উক্ত প্রক্যপ্রতীতি ও এরক্যব্যবহারের উপপত্তি হইবে। 

, নিকার়সতাগের বিরুদ্ধে উত্খাপিত সৌত্রান্তিকির আপত্তির সমাধানে 
ঠিচশ্রঘায় বলিতে পারেন যে, এই যে নিকায়সভাগ বা সভাগতা 


১। বৈশেধিকান্সেবং চ্োতিতা ইতি। হলিত; সঙধিত। ইত্যতিপ্রায;। তেংপি 
পাষান্তপদার্বাদিনো তবন্কোহগীতি । কোশস্থান ২, ক। ৪১, স্ছুটার্ঘ। 


| চি হ২%- 
ইহ! জানগ্রহথানাদি শাস্বের দ্বারা লঘধিত। এজন্য, ভগবান্‌ "বৃদ্ধের অনবরত 
বলিয়া তাহাদের ইহ! মানা আবনতক। আর, এই নিকার়সভাগ চিত্ত- 
বিগরযুক্তে পরিগণিত বলিয়া শ্বয়ং অরূপী হইলেও মনুম্াি রূপবান্‌ ভ্রব্যে 
আশ্রিত হওয়ায় আশ্ররগত রূপের সাহায্যে উহার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইতে কোনও 
বাধা নাই। আরও কথা এই যে, এই নিকায়সভাগ যুক্তির সাহায্যেও 
প্রমাণিত হইতে পারে। পৃথিবীর অগণিত মনুস্যগুলিকে আমরা মনুষ্য এই 
আকারের প্রতীতিতে এক বলিয়া! বুঝি ও তদহুসারে প্রক্যব্যবহার করি। 
মনুষ্যত্বপূপ নিকায়সভাগ শ্বীকার ন! করিলে উক্ত প্রক্যপ্রতীতি ও প্রক্যব্যবহার 
হইতে পারে না। ন্ুতরাং, উত্ত অন্ুপপত্তিরূপ যুক্তির দ্বারা "ক 
নিকায়সভাগ প্রমাণিত হুইয়! যাইতেছে। 
আর যে বল! হইয়াছে _- ব্রীহিবাদি অসব্বসংখ্যাতধর্ের স্থলে ব্রীহিত্ব- 
ধবত্বাদি নিকায়সভাগ না থাকিলেও যদি উহাদের সম্বন্ধে প্রক্যপ্রতীতি ও প্রক্য- 
ব্যবহার উপপন্ন হয় তাহ। হইলে মনুষ্যাদি সব্বসংখ্যাতধর্মের স্থলেই বা মনুস্বত্বদিকূপ 
নিকায়সভাগ ব্যতিরেকে উহাদের প্রক্যপ্রতীতি ও প্রক্যব্যবহার অন্ুপপন্ন হইবে 
কেন? ইহার উদ্ভরে বৈভাষিকগণ বলিতে পারেন যে, তাহার! জ্ঞানপ্রস্থানাদি 
মুল বিভাষাগ্রন্থের সিদ্ধান্তান্থসারেই ব্রীহিত্ব-যবত্বাদি ধর্মগুলিকে নিকায়- 
সভাগ নামে পরিভাষিত করিতে পারেন নাই ; কিন্ত, নিকায়সভাগ না হইলেও 
ধঁ ধর্মগুলি তাহাদের অন্বীকৃত .নহে। অতএব, উক্ত ব্রীহিত্বাদি অন্ুগতধর্মের 
দ্বারাই তঁ সকল অসবসৎখ্যাতধর্ম্ের স্থলে অনুগত. প্রতীতি ও ব্যবহার উপপক্ন 
হইবে। ন্তায়বৈশেষিকা্দি শাস্ত্রে জাতিত্ব বা অভাবত্বাদি পদার্থগুলিকে 
সামান্ত বা জাতি বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। কিন্তু, তাহা হইলেও এ অনুগত 
উপাধিগুলি অন্বীকৃত হয় নাই। প্র অনুগত অখণ্ড উপাধিগুলির দ্বারাই 
বিভিন্ন জাতি ও নানাপ্রকার অভাবস্থলে জাতি ও অভাব এই আকারে প্ক্য- 
প্রতীতি ও এ্ক্যব্যবহার হুইয়। থাকে । সুতরাং, নিকায়সভাগ নামে পরিভাধিত, 
না হইলেও ব্রীহিত্বযবত্াদি অনুগত ধর্ম্মগুলি বৈভাবিকমতে অর্বীকূত নহে 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস এবং ইহাতে সিদ্ধান্তেরও কোন ব্যাঘাত হইবে ন৷ 
বলিয়াই আমর। মনে করি। 
সৌত্রান্তিকসম্প্রধায় যে মন্ুয্ত্বাদিরূপ নিকারলভাগকে ্রব্যান্তররূপে স্বীকার 


২... উপভাবিকর্শন . .. 

না করিয়া সাদৃষ্তকেই নিকারসভাগ নাষে পরিভাবিত করিয়াছেন এবং 
ভাহার' দ্বারাই বে পরক্যপ্রতীতি ও এঁক্যব্যবহারের উপপাদন করিতে চাহ্যাছেন, 
তাহা বেশ যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। 
কারণ, মমুষ্যত্ব নামক যে সৌত্রাস্তিকসম্মত সার্ৃশ্ত বা নিকায়ূসভাগ, তাহ! 
বদি মুয্যব্যক্তির ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়, অর্থাৎ মনুষ্যত্ব বদি প্রতি মনুষ্য 
পৃথক পৃথক হয়, তাহ।*হইলে এ মনুস্যত্বের দ্বার! এক্যপ্রতীতি ও প্রীকাব্যবহার “ 
নন্তবই হইবে না। কারণ, মনুব্যত্বগুলির কোনও মনুষ্যত্বই সকল মনুষ্যে অন্ভগত 
হত নাই। এর প্রকার অননুগত ধর্থের হারা অন্ুগম হইতে পারে ন1। 
আর, ও নম্ুয্যত্বরূপ সাদৃশ্তকে যদি তীহারা! লকল মন্গুষ্যে সমানভাবে অনুগত 
এমন একটা ধর্ম বলেন, তাহা! হইলে ফলতঃ ভ্রব্যাত্তরর়পেই তাহার! নিকায়- 
অভাগ স্বীকার করিয়। ফেলিলেন। সুতরাং, ইহা দেখা যাইতেছে যে, নিকা য়সভাগ 
সম্বন্ধে সেএভিএঞদ আপত্তিগুলি সুবিবেচিত নহে। 

" বৈশেধিকশান্ত্রে সামান্ত পদার্থ যেঘন পর ও অপর এই ছুই ভাগে বিভক্ত 
আছে, ০:5675%55ও তেমন নিকাযসভাগকে ভিন্ন ও অভিন্ন এই ছুই 
ভাগে বিভক্ঞক করা হুইয়াছে। যাহা তাবৎ-সত্বসংখ্যাতধর্দদে অন্ুগতভাবে 
বিভমান আছে এবং বাহার দ্বারা সেই সকল সন্বসংখ্যাতধর্্থ সম্বন্ধে সত্ব এই 
আকারে ্রক্যপ্রতীতি ও প্রক্যব্যবহার হয়, সেই নিকায়সভাগটীকে অভিন্ন 
নাষে পরিভাধিত কর! হইয়াছে। আর, ঘাহা। মন্ুষ্বোই অনুগত, পণ্ড প্রভৃতিতে 
নহে, এমন নিকাক্ষসভাগগুলিকে ভিন্ন নামে পরিভাধিত করা হইয়াছে ।, 
কামার্দি লোকত্রয়ে অন্তগত যে নিকায়সভাগ, ফ্টাহা ধাতুত্ব বা লোকত্ব 
নাষে, নরকাদি পঞ্চপ্রকার গতিতে অগ্ুগত যে নিকায়সভাগ, তাহা গতিত্ব 
নাঁষে, অগ্ডজাদি চতুবিবধ যোনিতে অনুগত যে নিকায়সভাগ, তাহা যোনিত্ব নামে, 
রূপাঘি পঞ্চন্বন্ধে অনুগত বে ।নকা775ণ তাহা স্বন্ধত্ব নামে এবং চক্ষুরিজ্ডিয়াদি 
দ্বা্শপ্রকার আরতনে অনুগত যে নিকায়ূসভাগ তাহা আয়তনত্ব নাষে বৈতাবিক- 
শার্ে পরিভাবিত হইয়াছে। এইগুকার শরান্মপত্ব-ক্ষত্রিয়তা দি, ভিচ্ষুত্ব-তিক্ুণীত্বাদি 
নিকাঁয়সতাঁগও বৈভাধিকপিদ্ধান্তে অনুমোদিত আছে। ইন্দ্রিয়, চক্ষু্টদি, চিত 
১ সা পুররতিত্না। ভিন চেতি।. বা! সর্ববসন্বন্তিনী প্রতিসনবমনতান্তাপ্যভিরেতাাতে 
সানু্ভাৎ।...ভির! চ হা! কচির্ততে কচির বর্ততে | কোশস্থান ২, ক। ৪১, ক্্টা্ঘ। 


| চি সহ, 
ঘ। চৈসততবান্দি নিকায়সভাগগুলিও স্বয়ং উহ করিয়া লইতে হইবে। প্রাণিবন্ব্ধী 
ধর্ম (লত্বসংখ্যাত) .হইলেই ধর্গুলির এক-এক-জাতীয় লানাবর্শে ধনু্ত 
_ এক-একটী নিকায়দভাগ বৈভাধিকশান্ত্রে পরিগৃহীত হইবে। ধর্্গুলি যদি 
লব্বসংখ্যাত না! হয় (যেমন ত্রীহি-ষবাদি বা ঘটপটাদি ), তাহা হইলে এ 
প্রকারের নানাধর্ম্মে অনুগতি-সত্বেও এ সকল ব্রীহিত্ব-ববত্াদি বা ঘটত্ব-পটত্বাদি 
 ধর্্মগুলি বৈভাধিকশান্্রামুসারে নিকায়সভাগ নামে পরিভাবিত হইবে না। 
&ঁ লকল ধর্মকে বৈশেষিকের স্ায় অথণ্ডোপাধি নামে পরিভাষিত করিতে পারা 
যাইবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। এইপ্রকার হইলেও আমর! অথণ্ডোপাধি 
সম্বন্ধে বৈভাধিকশান্ত্রের কোনও পংক্তি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। শাস্ত্রের 
তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ইহা আমরা বলিতেছি যে, অখণ্োপাধি 
স্বীকার করিলে বৈভাধিকসিদ্ধান্তের কোনও হানি হইবে না। এস্থলে 
ইহা বলাও.বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, যথাযথভাবে বৈভাবিকুসিদ্ধান্ত 
অলোচিত হুইয়াছে, এমন কোনও গ্রস্থই (ষে কোনও ভাষাময়ই হউক 
না কেন) নব্য গ্রস্থকারদের নিকট হইতে অগ্তাবধি আমর! পাই নাই। 
প্রায় সকল গ্রন্থেই সৌন্রাস্তিকসিদ্ধান্তের সহিত তাল-গোল পাঁকাইয়াই বৈভা ধিক- 
সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে অথব! উহা! আলোচিতই হয় নাই। 
নিকায়সভাগ বা সভাগতার পরিচয় দিতে গিয়া আচার্য্য সঙ্ঘভদ্র বলিয়াছেন 
যে, আমরা মনুষ্যাদি বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন জাতীয়ের মধ্যে শরীর, ইঞ্জিয়, সংস্থান, 
চেষ্টা ও আহারাদির একটা সামঞ্জন্ত বা একরূপতা দেখিতে পাই। মানুষ যে 
দেশেরই হউক না কেন, তাহাদের সকলেরই দেছের একটা একরূপতা আছে । 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গুলির অধিষ্টানাংশে কিছু কিছু বিরূপতা! থাকিলেও সকল মানুষের 
ইন্জিয়াংশে একরপতা৷ আছে। শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও মানুষের একটা 
সামঞ্জন্ত আছে বলিয়াই আমর| মনে করি। গোঁমহিযার্দি অপরাপর প্রাণীর মধ্যেও 
এ সকল অংশে একক্নপতা আছে বলিয়াই আমরা বুঝি। যাহার ফলে এই 
একরূপতা৷ সংঘটিত হয় তাহারই নাম মনুষ্াত্বাদি নিকার়সভাগত| | ইহা দ্রব্যাস্তর১ | 
সঙ্ঘভদ্রের এই মতকে আমরা সমীচীন মনে করি না। কারণ, তিনি ত্ী এক- 


১। ' শরীরেক্ররি়সংস্থানচেষ্টাহা রাদিসাতা গ্যকরণং অন্োন্ত(ভিয়তিসহত্বনিমিত্* সভাগণ্ে- 
ত্যাচা্যসক্ঘতগ্রঃ। কোশস্থান ২, কা ৪১, শ্ছুটার্ঘা। 


২ বৈভাধিক দর্পন . 
ক্ঈপতাকে নিকায়সভাগ না বধিয়া উহার কারণকে নিকা়সভাগ বনিয়াছেন।' 
কিনতু, ব্াস্তবিকপক্ষে উক্ত একরূপতাই নিকার়সভাগ হওয়া উচিভ ) উহার কারণ 
নহে। নিজ "নিজ কর্মানুসারেই প্রাণীর মধ্যে এ এককপত। আসে । কর্ম্ই 
একরূপতাঁর কারণ; ' বৈভাবিকসম্মত নিকায়সভাগ নহে । আর, মানুষগুলির 
মধ্যে একট একরূপতা! আছে, ইহা৷ বলা সহজ হইলেও বেশ পরিষার করিয়া 
ঘুবিতে গেলে ও একরূপতার নির্বচন নিতান্ত সরল হইবে না; বরং নির্বচন 
না হওয়াই সম্ভব । .. 
বৈভাবিকশান্ত্রে আসংক্তিকত। নামে আর একটা চিত্তবিপ্রযুক্তের বর্ণনা 
করা হইয়াছে। ইহা নিরোধাত্বক ধর্্ম। ইহার ফলে অনাগত চিত্ত বা 
চৈত্তাত্মক ধর্শ্মগুলি কিছু সময়ের জন্য প্রত্যুৎপন্ন অবস্থায় আসিতে পারে না। 
অপ্রতিসংখ্যানিরোধে অনাগতধর্থের এমন নিরোধ হয় যে, তাহা আর কখনও 
্রত্যুৎপরর অবস্থা আসে না। আসংজ্িকতানামক নিরোধে অনাগত চিত্ত- 
চৈত্তগুলি সংক্ঞারহিত অবস্থায় কিছুক্ষণ নিরুদ্ধ থাকে । ইহার পরিহাণি হইলে 
'্ী চিত্ত-চৈত্বগুলি সংজ্ঞার সহিত প্রত্যুৎপন্ন অবস্থায় আসে। অপ্রতিসংখ্যানিরোধ 
ও আসংক্তিকতানিরোধের পূর্বোক্ত প্রকারে প্রভেদ বুঝিতে হইবে। 
আসংজ্তিকসমাপত্তি নামে একপ্রকার ধ্যান শরান্ত্রে কথিত হইয়াছে। 
আসতজ্ঞকত০5 নিরোধ উক্ত ধ্যানের বিপাকফলং | এই নিরোধটী শাস্ত্রে 
অব্যারুত বলিয়। কথিত হইয়াছে। ইহার বিপাকহেতু যে আসংজ্ঞিকসম'পত্তি, 
তাহা কুশলধর্্ম ৷ চতুর্থ ধ্যানে নিপুণ যে পুদগল তিনিই উক্ত সমাপত্তিপ্যান লাভ 
করিতে পারেন । রূপধাতুতে চতুর্থ ধ্যানে অনভ্রকা্দি অকনিফ পর্যযস্ত 
আটটী ভূমি বা লোক আছে। বৃহৎ্ফল নামক যে তৃতীয়ভূমি তদধিষ্টিত 
বুহত্ফল নামক দেবগণ উক্ত আসংজ্ঞিকতা নাদক নিরোধটাকে আসংক্ঞিক- 


১। যেনানাগতেংখ্যনি অরস্থিতাশ্চিত্তচৈত্তাঃ কালান্তরং তাবংকালং 'সম্নিরধ্যত্তে নোংপতুং 
লতত্তে ইতার্থ। কোশস্থাম ২, ক1.৪১, স্ফুটার্ঘা। 

২। পূর্র্যসমাপত্তিসক্ষোরপরিক্ষয়াদিতি । পূর্ব্বসমাপত্তিসংস্কারলক্ষণন্ত বিপাকহেতে।£ 
পরিক্ষয়াং। এ | স চ নিরোধ; অসংজিকসমাপত্তেরেব বিপাকঃ। এ, রাহলব্যাথ্য। | 
আসংক্িকসমাপত্তি ও জাসহা-কিধবতি এই ছুইগ্রকারেই সংজ্ঞার বির্দেশ শানে 
 শপাওয়! হার । 


চিত্ত ২১৯, 
পমাপত্তির বিপাকফলরূপে প্রাপ্ত হন। 'বৃহথফল নামক দেবগণ উক্ত নিরোধ" 
টাকে অন্মবশত্তঃই লাভ করেন। উক্ত ফললাভের জন্য তাহাদের কোন চেষ্টা 
করিতে হয় না। কামধাতুস্থ পুদ্রগলও এ অসংজ্ঞিকতাসমাপত্তিনামক ধ্যান প্রাপ্ত 
হইতে পারেন । কিন্তু, অতিশয় যত্রের দ্বারাই তিনি উক্ত নিরোধ লাভ করিবেন। 

মোক্ষেচ্ছু পৃথগ্জনেরাই এই সমাপত্তি লাভ করিয়া থাকেন, । সর্বত্র 
অনাত্বত্ব-দশর্শী আধ্যগণের মোক্ষেচ্ছা না থাকায় তাহারা এই আসংজ্ঞিক* 
সমাপত্তিতে প্রবত্ব করেন না" । র্পধাতু পর্য্স্ত তাবৎলোককেই আর্ধ্যগণ 
বিনিপাত-স্থান বলিয়া মনে করেন। দর্শন ও ভাবনামার্গে অধিঠিত হইয়া 
আধ্যগণ তাবৎলোক সম্বন্ধে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য, 
উত্ধোর্ধলোকলাভে তাহাদের কোনও প্রযত্বই থাকে না। 

রূপধাতু-সন্বস্বী অপ্রতিসংখ্যানিরোধ প্রাপ্ত হইলেও আধ্যগণের আর্‌প্য- 
লোকের প্রাপ্তিতে কোনও বাধা নাই। রূপ না থাকায় আরূপ্যলোকে আত্ম- 
দৃষ্টির কোনও বিষয়. থাকে না। সুতরাং, আরপ্যলোকের সহিত. দর্শন ব! 
ভাবনামার্গের কোন বিরোধ নাই। আর্য পুদ্গল কামধাতুতে একপ্রকার 
সমাধি লাভ করেন। সেই সমাধিকে বৌদ্ধশাস্ত্রে নিরোধসমাপত্তি নামে 
পরিভাষিত কর! হইয়াছে । আসংজ্তিকসমাপত্তির ন্যায় এই নিরোধসমাপত্তিতেও 
চিত্তচৈত্তের নিরোধ সমানভাবেই থাকে । এই ছুইপ্রকার সমাপত্তির মধ্যে 
পার্থক্য এই যে, প্রথমটাতে পুর্বে মোক্ষলাভের অভিলাষ থাকে এবং দ্বিতীয়টাতে 
মোক্ষলাভের বাসনাও থাকে না? শাস্তবিহারার্থী আর্ধ্য পু্গলই নিরোধ- 
সমাপত্তিতে প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন৩। এই সমাপত্তির ফলে শাস্তবিহার, অর্থাৎ 
নিরোধসত্য-বিষয়ক শমাকার একপ্রকার সমাধি, আসিয়া উপস্থিত হয়। এই 
শীস্তবিহারার্থী আর্ধ্য পুদ্গলই এই নিরোধসমাপত্তিলাভের নিমিত্ত প্রষত্ব করিয়। 
থাকেন। 


১1 নিঃসরণসংজ্ঞিনে। হি তাং সমাপদ্যস্তে ৷ পৃথগ্জন। মে।ক্ষদংজ্যিন ইত্যর্ঘঃ। কোশন্থান 
২, কা ৪১, স্ফুটার্থা। 

২। ন চৈবমার্ধা। বিপরীতসংজ্িনঃ প্রতিলতত্তে। কোশস্থান ২, কী ৪২, ক্ষুটার্থা। 

৩। সংজ্ঞাবেদিতসমুদাচারপরিশ্রাস্তা হি তত্র শীস্তবিহারসংজ্চিনঘ্তখাবিখেন সনসিকারেশ 
নির্বোধসমাপত্তিং সমাপদ্যান্তে । কোশস্থ!ন ২, কা ৪৩, ক্ফুটার্থা।। 


হিং বৈভাবিক দর্পন 
পুর্ব্বে ষে আগংজ্ঞিকসমাপত্তি ও নিরোধসমাপত্তির কথ! বল! হইল হহারা 
উভয়েই নিবি এবং নিরাকার একনট, ইহারা চিত্ত বা 'চৈত্তে অন্ততুক্তি 
হইতে পারে না। ইহাদের কৌনও রূপ নাই, অথচ অশাশ্বত। এই কারণেই 
এই ছুইটী সমাঁপত্তিকে চিততবিপ্রযুক্তের মধ্যে গণনা কর! হইয়াছে । এইজাতীয় 
কোনও পদার্থ বা ইহার অনুরূপ কোনও পদার্থ স্তার় বা বৈশেধিকাণি শাস্গে 
গ্বীকৃত হয় নাই। অতএব, প্রসিদ্ধ কোনও পদার্থের দৃষ্টান্ত লইয়াও আমর! 
উক্ত ছুইটী পদার্থকে বুঝিতে পারিব না। কোনও খুক্তির সাহায্যও উক্ত 
পদার্থ ছুইটীকে আমর! প্রমাণিত করিতে পারিব নাঁ। এই প্রকারের ছুইটা 
পদ্ধার্থ বৌদ্ধশান্ত্ে কীর্তিত হইয়াছে। এন্ত, আমরা শীস্ত্রসিদ্ধ এই পদার্থ ছুইটীর 
কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রধান করিলাম। বৌদ্ধদর্শনে পদার্থ ও যোগ অঙ্গাঙ্গিভাবে 
কথিত হইয়াছে । এজন্ত, বৌদ্ধদর্শনে অনেকানেক ষোগৈকগম্য পদার্ঘও 
কথিত হইয়াছে। তরী পদার্থগুলির জ্ঞান না থাঁকিলে বৌদ্ধদর্শনের জ্ঞান 
পরিপক হইবে না। যেমন প্রকৃতি, পুরুষ প্রনৃতি পদার্থ সন্ধে পরিচয় থাকিলেও 
ষোগ লহ্বন্ধে পরিচয় না থাকিলে তীহাকে আমরা পাতগ্জলশান্ত্রে নিষ্াত 
বলিতে পারি না, তেমনি ধ্যানাদি সন্বন্ধে পরিচয় না থাকিলে আমর! তাহাকে 
বোদ্ধদর্শনবিৎ বলিতে পারিব না। | 
পূর্বে ষে আসংজ্রিকসমাপত্তি ও নিরোধসমাপত্তিরূপ ছুইটী চিন্তবিপ্রযুক্ত 
ধর্শের কথা বল! হইল, ইহাতে চিত্তের বিস্তমানতা ও অবিদ্যমানত! লইয়া 
বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে। উক্ত সমাপতিত্ব়কে অচিত্ক বলিয়াই 
বৈভাবিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন*। স্থবির বস্থুমিআ্প্রভৃতির মতে উক্ত সমাপত্তি- 
ঘয় লচিত্তক। তাহাদের মতে এ অবস্থায়ও অস্কট মনোবিজ্ঞান বিদ্যমান 
থাকে বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হুইয়াছে। যোগাচারমতেও উক্ত সমাপত্তিদবয় . 
সচিত্তকই। কারণ, এঁ অবস্থায়ও আলয়বিজ্ঞানের প্রবাহ থাঁকে বলিয়াই তাহারা 
মনে করেন . 
১। অচিতন্তকত্ধাচ্চ। কোশস্থান ২, কা ৪২, স্চুটার্ঘা। 
₹1 ভত্রাচিত্তকান্তেঘ নিরোধাসংজিকসমাপত্যাসংজ্ঞিকানীতি বৈভাধিকাদয়ঃ | জপরিস্চুট- 
"০28৮ টঞেনিনএটতিত শ্রিরবনুমিতাদয়ঃ | আলয়বিজ্ঞনসচিন্তকানীতি যোগ।ঢার 
ইতি সিদ়াতে | কোশিস্থান ২, ক1 ৫৪, স্ছুটার্থ 





_. বৈভাষিকশান্ে জীবিত নামে আর একটা চিতবিপ্রযুক ধর্ম স্বীকৃত, 
হইয়াছে। জীবিত ও আমু পর্ধ্যারশষ। শারীরিক উত্তাপ এবং বিজ্ঞান পরই , 
দুইটা ধর্ম জীবিত-প্রতিবন্বৃত্তিক । অর্থাৎ, জীবিত বা আমু বতক্ষধ 
 শাফৈ ততক্ষণ 'শারীরিক উত্তাপ ও বিজ্ঞান থাকে, আয়ু না থাকিলে উহ্থার! 
থাকে না। স্মুতরাধখ জীবিত বা আমুই উত্তাপ ও বিজ্ঞানের আধার, 
অর্থাৎ আশ্রয়” । 

বন্ধুবন্ধু জীবিত বা আয়ু নামক চিত্তবিপ্রবুক্ত ধর্মটটাকে পৃথক্‌ ভ্রব্য বলিয়া 
স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, নিকায়সভাগের স্থিতিকালের 
'আবেধই আমু; ইহা ছাঁড়া আমু বলিয়া কোনও দ্রব্যাস্তর নাই। মনুষ্যাদি 
শরীর-প্রবন্ধকে এইস্থলে নিকায়সভাগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে । জন্ম হইতে 
আরন্ত করিয়া নিরন্তরভাবে উৎপন্ন তগুলি শরীরক্ষণ সম্ভব, সেই সেই শরীরক্ষণ- 
গুলির যে প্রবাহ বা প্রবন্ধ, তাহাই এক একটা মমুত্যাদিশরীররূপ নিকার- 
সভাগের স্থিতি। সেই স্থিতির যে কাল, অর্থাৎ ক্ষ্রগুলি, তাহার আবেধ, অর্থাৎ 
পৌনর9ভষিক কর্গত সামর্থ্যবিশেষের নাম আয়ু। এক একটা পৌনর্ভবিক কর্মে এষন 
এক একটা সামর্থ্য থাকে যে সামর্থ্যের ফলে এক একটা নিকায়সভাগ এক একটা 
নির্দিষ্ট কাল পর্যত্ত, প্রবাহাকারে থাকে ; পরে আর নিকায়সভাগের ও প্রবাহ 
থাকে না । এই যে পৌনর্ভবিক কর্মগত সামর্থযবিশেষ, তাহারই নাষ আহ 
বা! জীবিত। এবং উক্ত সামর্থ্য ব! শক্তি আশ্রক়-দ্রব্য হইতে পৃথক্‌ ধর্ম নহে। 

একজন স্থপতি উত্তম উপাদানের দ্বারা উপবুক্ত স্থানে একট মন্দির 
নির্মাণ করিয়া বুঝিপেন যে, উহা! সহত্র বৎসর পর্য্যস্ত অক্ষুঞ্ণ থাকিবে । 
ইহাতে তিনি উপাদানের সামর্থ্য বা সারবত্বা অনুসারেই নিম্মিত মন্দিরের সহন্ 
বৎসর পর্য্য্ত স্থায়িত্ব বুঝিয়াছেন । কিন্তু, অনুসন্ধান করিতে গেলে উপাদানাত্মক 
ড্রব্যটটা ছাড়া উহাতে এমন কোনও ভ্রব্যাস্তর পাওয়া স্থপতির পক্ষে সম্ভব হইবে 
না, যাহাকে তিনি উক্ত উপাদানের সামর্থ্য বা সারবন্তা মনে করিতে পারেন। 
অতএব, ইহা আমাদের অবস্তই স্বীকার করিতে হইবে যে, আশ্রয়ীভূত জব্য 
হইতে তদীয় কার্ধ্যান্ুকুল লামর্ঘ্যটি পৃথক্‌ দ্রব্য নহে। তত প্রইপ্রকার হইগেক 

১। উদ্মণে বিজ্ঞানন্ত চ জীবিতগ্রতিবন্ধ। প্রবৃত্তি । মাসী বিতযুদ্ণো বিজন “খান 
উচ্াতে। কোশস্থান ২, ক। ৪৫, ক্চুটার্ঘ!। 


২৫৪  বৈভাবিক দর্শন 
উপাদানোপাদেক্-ভাঁব স্থলে আমরা! উপাদেয়-বস্তর ্বডাবানুসারে উপাধান-দ্রব্যে । 
কার্্যানুকুল সামর্থ্য বা শক্তির কল্পনা করিয়া থাকি। গৃতরাং, পামরথ্য বু! শক্তি 
ধর্থাস্তররূপে প্রজ্ঞপ্তিসং হইলেও ত্ীরূপে উহ! দ্রব্যসৎ নহে কিন্ত, 
বৈভাবিকমতে আবু বা জীবিতকে পৃথক্‌ তব্রূপেই ভ্রব্যসৎ বলা হইয়াছে । 
' জাতি, অরা, স্থিতি ও অনিত্যতা এই .চারিটা লক্ষণ বৈভাষিকশান্ত্রে 
চিন্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর, জাতিজাতি, অরা'জরা, 
স্থিতি-স্থিতি ও অনিত/তানিত্যতা এই চারিটী অন্ুলক্ষণও বৈভাধিকমতে চিন্ত- 
বি্রযুক্ত বর্মণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে 
“জাতি প্রভৃতি চারিটা চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম ূপ-বেদনাদি রূপ অপরাপর সংস্কৃতধর্শের 
লক্ষণ। প্রত্যেক সংস্কৃতধর্থ্েরেই জাতি, জরা, স্থিতি ও অনিত্যতা এই চারিটা 
অবস্থা থাকিবে । ধর্ষ্ের সংস্কতত্ব বলিতে উক্ত চারিপ্রকার অবস্থাকেই বুঝায় । 
এজন্ঠ, এইগুলিকে সংস্কৃতধর্ম্ের লক্ষণ বলা হইয়াছে। জাতি নামক 
চিনুবিপ্রবুক্ত ধর্ম্রটা হেতু ও প্রত্যয়ের সাহায্য লইয়া রূপাদি সংস্কৃতধর্ম- 
গুলিকে উৎপাদিত করে। জাতি পদটা স্থলবিশেষে ধর্ম্বের উৎপত্তিক্প অর্থেও 
প্রযুক্ত হইয় থাকে । কিন্তু, এই জাতি উৎপত্তি নহে; পরন্, উৎপাঁদক। এই 
জাতিরূপ পদার্থাত্তর বৈশেধিকাদি শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই। এমন কি ইহার অনুরূপ 
কোন পদার্থও বৈশেষিকাদ্ি শাস্ত্রে পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ, বিভাবা কারগণ 
বলিতে চাহিয়াছেন যে, মৃত্তিকা-দণ্ডচক্র-কুলালাদিন্ূপ দৃষ্ট কারণকলাপ ছাড়া 
আরও একটা ধর্ম বা পদার্থ আছে, যাহা! কথিত কারণকলাঁপের সাহায্যে ঘটের 
উৎপাদন করে। এর ষে ঘটের সাক্ষাংভাবে উইপাদ্ক ধর্মটা, তাহাই ঘটের 
গ্াতি। অত্যন্ত সুল্মস এবং অরূপী হওয়ায় উহা! লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াই 
মি্জ কারিত্র করে। এইগ্রকাঁদ জরা, স্থিতি ও অনিত্যত। নামক ধর্ম্মগুলিও 
লোকচস্কুর অন্তরালে থাকিয়াই সংগ্কতধর্শসন্বন্ধে স্ব স্ব কারিত্র সম্পাদন করে। 
এইগুলিও জাতির স্তায়ই অরূপী ধর্ম । 
স্থিতির সংস্কতলক্ষণত্ব সম্বন্ধে যদি আপত্তি কর! যার বে, স্থিতি কি 
প্রকারে সংস্কতধর্শের লক্ষণ হইতে পারে ? কারণ, আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধাদি 
কাসংস্করবর্মগুলিরও ত স্থিতি আছে। ধাহা! অসংস্কতধর্পেও বিদ্যমান থাকিবে 
পচ? গাজী সংস্কতরর্শের লক্ষণ হইতে পারে না। তাহা. হইলেও উত্তরে 


: বলা বাইবে যে, পুর্ববপক্ষী পূর্বোক্ত স্থিতির ম্বরূপ বুঝিতে পারেন, নাই বলিয়াই 
ন্নপ আপত্তি করিয়াছেন। অসংস্কতধর্টের যে স্বরূপ, তাহাই তাহাদের স্থিতি 9... 
- লংস্কৃতধর্শের'. ষে স্থিতি ভাহা। সংস্কতধর্মের স্বক্পপ নহে; পরস্ধ, উহা; 
পদার্থাস্তর । ' এই পদার্থাস্তররূপ স্থিতি অসংস্কতধর্ম্ে থাকে না। লুতরাং 
পদার্থাস্তরসভূত স্থিতিকে সংস্কতধর্শের লক্ষণ বলায় কোনও দোষ হয় নাই।১ 
রূপ-বিজ্ঞানার্দি ধর্মগুলি যেমন সংস্কৃত, তেমন তাহাদের লক্ষণন্ূপে কথিত 
টিসি জরা, স্থিতি ও অনিত্যত। রূপ চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম গুলিও সংস্কৃত । ক্ষতরাৎ, 
আপত্তি হইতেছে যে, জাতি প্রভৃতি কি প্রকারে সকল সংস্কৃতধর্ম্মের লক্ষণ 
হইতে পারে? রূপা্দি ধর্মের উৎপাদকরূপে কথিত যে জাতিটা, তাহার 
নিজের পক্ষে সে নিজে জাতি, অর্থাৎ উৎপাদক, হইতে পারে না। কারণ, 
নিজেতে নিজের কারণত। কেহই স্বীকার করেন না।২ ব্পার্দি সংস্কৃতধর্মের 
জীর্ণতার সম্পাদক যে জরাটা, সে নিজে নিজের জীর্ণতা-সম্পাদ্বক হইতে পারে না; 
রূপাদি ধর্মের সংস্থাপক ষে স্থিতিটী, সে নিজে নিজের সংস্থাপক হইতে পারে 
না এবং ব্ূপার্দি সংস্কতধর্মের ব্যয়-সম্পাদক ষে অন্ত্যিতা ধর্টী, সেও নিজে 
নিজের ব্যয-সম্পাদক হইতে পারে ন1। 
এই আপত্তির সমাধান করিতে গিয়া! বৈভাষিকসম্প্রদ্ধায় অনুলক্ষণরূপ 
আরও চারিটা চিন্তবিপ্রযুক্ত ধর্্শ স্বীকার করিয়াছেন __ জাতি-্জাতি, 
জরা-রা, স্থিতিখিতি ও অনিত্যতানিত্যতা ।* এক্ষণে আর পুর্ববোস্ত আপত্তি 
হইবে না। জাতিটা নিজেকে বাদ দিয়া রূপ-চিত্তাদি এবং জরাদি 
অনিত্যতানিত্যত। পর্যস্ত যাবৎ-সংস্কৃতধর্মের লক্ষণ ; এবং জাতির সংস্কৃত 
লক্ষণ হইল জাতি-জাতি নামক অপর জাতিটী। অর্থাৎ, জাতি ব্যতিরেকে 
অবশিই যাবৎ সংস্কতধর্থের উৎপাদক হইবে জাতি এবং প্র জাতির উৎপার্ধক 
১। অসেণ স্থিতিঃ সংস্কৃতলক্ষশং ন ব্যবস্থাপিতা। স্থিতি ছি অসংঘ্কতাবস্থ'বিশেবলক্ষণর! 
স্থিত্যা সদৃশীতি তন্ত অসংস্কৃতিহ্য সংস্কৃতত্বপ্রসঙ্গপরিজিহীর্ধয়। ন লক্গণমুক্তমিত্যভিপ্রায়ে। তগবতো! 
ধর্শন্বামিনঃ | কোশস্কান ২, কা ৪৫, শুটার্থা। 
হ। জাতিসামর্থাৎ কশ্চিৎ সংস্কৃতধর্ম্ো জায়তে, জাতিরপি চ সংন্ৃতী'। তলন্মাত্রপ্ত। অপি 
অন্যয়। জাত্যা ভবিতব্যম্‌ ন্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ। কোশস্বান ২, কা ৪৬, স্ফুটার্থা । 
' ৩। জাতিজাত্যাদয়ত্তেবাং তেহইধর্কবৃত্তরঃ | জন্তত্ত অনিক জাতি নর হেতুঞ্তায়ৈ ধিনা। 
ফোশস্থবাম ২, কা ৪৬। 


২৬৬. 'বৈভাখিক র্পন 
হইবে জাতি-জাতি নামক অপর. জাতিটী। বর ২ উর 
ক্ষণ হইতে পারিল। জরা ব্যতিরেকে রূপ-চিততাি এবং অবশিষ্ট লক্ষণ, অনুলক্ষণ 
প্রভৃতি লক্ল লংস্কৃতধর্শেরই জক্ষণ হইবে জরা; এবং জরার লংস্কতলক্ষণ হইবে 
. জরা-জরা নাষক জরাটী। অর্থাৎ, নিজেকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট বাব সংস্কতধর্শেরই 
জীর্ণভাসম্পাদ্ক হইবে জরা; এবং জরার জীর্ণতাসম্পাদক হইবে জরা-জরা নামক 
অরাটী। নিজেকে বাদ দিক অবশিষ্ট যাবং-সংস্কৃতধর্থেরই লক্ষণ হইবে 
স্থিতি এধং স্থিতির সংস্কতলক্ষণ হইবে স্থিতি-স্থ্িতি নামক স্থিতিটা। অর্থাৎ, 
নিজেকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট যাবতসংস্কতধর্থেরই সংস্থাপক হইবে স্থিতি 
. এবং স্থিতির সংস্থাপক হইবে স্টিতি-স্থিতি নামক স্থিতিটা। এইরূপ নিজেকে 
পরিত্যাগ, করিয়া অবশিষ্ট যাবসংস্কতধর্মের লক্ষণ হইবে অনিত্যত। এবং 
অনিত্যতার সংস্কতলক্ষণ হইবে অনিত্যতানিত্যতা নামক অনিত্যতাটা। 
অর্থাৎ, নিজেকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট যাবৎসংস্কৃতধর্মের ব্যয়-সম্পাদক হইবে 
অনিত্যতা এবং এ অনিত্যতার ব্যয়সম্পাদক হইবে অনিত্যতানিত্যতা 
নামক অনিত্যতাটা। এক্ষণে আর জাত্যাদি যাবৎসংস্কৃতধর্শের জাত্যাঘি- 
রূপ সংস্কৃতলক্ষণসত্বে কোনও বাধা থাকিল না! এবং জাত্যাদির অন্ত অপর 
জাত্যাদির কল্পনায় অনবস্থাপদোষও হইল না।১ 

কোনও কোনও শ্যত্রে জাতি প্রত্থতিকে সংস্কতলক্ষণ না বলিয়া উৎপাদ 
প্রভৃতিকেই সংস্কৃতধর্ম্ের লক্ষণ বল! হইয়াছে । বৈভাবিকশান্্রান্সসারে উৎপাদ ও 
জাতিতে কোনও ভেদ নাই। উৎপাদটা ঠকারণ বঙগিয়াই উৎপন্নকেও 
ফল বলা হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয় উৎপন্ন দ্রব্যকে ফলরূপে গ্রহণ 
করিয়াই হেতু ও প্রত্যরগুলিকে ফলবান্‌ বা কারণ বলা হইয়াছে এবং উৎপাদকে 
ফলরূপে গ্রহণ করিয়াই বৈভাধিকশান্ত্রে জাতিকে ফলবান্‌ বা জনক বল! 
১। জাতিরাত্মানং বির়হয্যেতি বিস্তরঃ। দ্থাক্সনি বৃতিরোধ ইত্যত আক্মানং বিরহ্ষ্য 
মুজাক্টো। ধর্থান্‌ জনয়তি। কতমানক্টো!? তং ধর্দং রূপং চিততং ব1 স্থিতি, জরামমিত্যাং 
জাতিদাতিং স্থিতিস্থিতিং জয়াজরানিত্যতানিত্যতাঞ্চ জনয়তি। জাতিজাতিস্ত তাষেব জাতিং 
জনয়তি। এবং অরানিত্যতে অপি বথাধোগং ঘোজ্যে ইতি জরা আত্মানং বিরহ অক্টো 
'ধর্জান জনযতি জরাজরা! পুরতামেব জরামূ। অনিতাত1! জাত্মানং বিরহহ্যার্টৌ ধর্মান 
[ধিনাশয়্তি 4,০4০ পূমস্তামেবানিতাামিতি। কোশস্থান ২, ক! ৪৪ | 


চিত্ত ৩৭. 
কইয়াছে। আই কারণেই দৈরিাাধার সু বউ, চক ও বাসনা 
টের কারণ বলিয়া আবার জাতিকে ঘটের জনক বা উৎপাঁদক বলিয়াছেন। . -... 

পূর্ব যে ধর্ধের উৎগাদকে জীউ ভিত 
লা হইল ইহারও লদর্থনে কোনও শাহ বা সারবান্‌ তর্ক পাওয়া যায় না।, 
পরন্ধ,' অভিধর্মকোষে হেতুফলভাব-বিচারগ্রসঙ্গে লহভূঁহেতুর ' ব্যাখ্যায় 
সংস্কৃতিধর্শগুলিকে ফলরূপে গ্রহণ করিয়াই জাত্যাদি লহতৃধর্শ গুলিকে 'তক্তৎ- 
 সংস্কতধর্ের লহতূহেতু বলা! হইয়াছে। ন্ৃতরাধ, জা তি-সম্পর্া পূর্ষবোক্ত সমাধানকে . 
আমরাও নির্দোষ মনে করিতে পারি না। এজন্ত, আমর। জাতি প্রভৃতি 
চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম্মগুলিকে পরিষ্কারভাবে অন্গভব করিতে পারি নাই। অতএব, 
ইহাদের সপক্ষে কোনও সারবান্‌ তর্কের উপস্থাপন করা সম্ভবপর হইতেছে ন!। * 

বৈভাবিকসম্প্রায়ের নিজেদের মধ্যে নানাপ্রকার মতবাদ প্রচলিত : 
ছিল। আমাদের মনে হয় ধাহারা ধর্থের ত্রিকালাস্তিত্ববাধী তাঁহারাই মৌলিক 
বৈভাবিক। মৌলিক বৈভাধিকগণই জাতি প্রভৃতি লক্গশানুলক্ষপণ্ডলির দ্রবাসত্ - 
স্বীকার করিয়াছেন। 

স্থিতিনামক দ্রব্যাস্তরের বিরুদ্ধে যদি এইপ্রকার আপত্তি করা ধায় 
যে, যখন সংস্কৃতধর্মগুলি ব্রিকাল-সং হইলেও প্রত্যুৎপন্নত্ব-দশাতেই গুলিতে 
স্থিতত্বের ব্যবহার হয়, অন্ত দশাতে এ্ররূপ ব্যবহার হয় না, তখন ইহা! অবশ্তই 
বলা হইতে পারে যে, উৎপরতবব্টবহারের যাহা নিয়ামক -_ যেমন কারিব্রযোগ 
বা উৎপাদনামক জব্যাস্তর -_ তাহাই স্থিতত্ব-ব্যবহারেরও নিয়ামক হইবে। 
সুতরাং, স্থিতিনামক প্রব্যাস্তরস্বীকারের প্রয়োজন কি? তাহা হইলেও, 
উত্তরে আমর! বলিব যে, পূর্বপক্ষীর আপত্তি সমীচীন হয় নাই। কারণ, : 
উৎপার্দের বা কাঁরিত্রযোগের দ্বার! স্থিতস্বব্যবহারের উপপন্তি করিতে গেলে 
্রথমক্ষণীবচ্ছেদেও ধর্ষে স্থিতত্ব ব্যবহার স্বীকার করিতে হইবে । উৎপন্ন 
ব্যে প্রথমক্ষণাবচ্ছেদে স্থিতস্বব্যবহার হয় না; উৎপত্তির দবিতীযজ্ষণ .হইভে 
“খড় না হওয়া পর্যন্ত পদার্থে স্থিতত্বব্যবহার হয়। যদিও 
কারিভ্রযোগের দ্বারাই সাধারণতঃ উৎপরত্বব্যবহারের উপপত্তি হইতে. পারে 
ইহ সত্য, তথাপি কারিত্রযোগকেই আমর! উৎপাদ্দ বলিতে পারি না। 
কারণ, প্রকার হইলে প্রথমন্তুণের স্তার় দবিতীয়ক্ষণেও পধার্থের উৎপাদ 


২৩: বৈভাবিক র্পন 
শ্বীকার করিতে: হয়।. ওজন, ঘিতীয় ক্ষণেও পথার্থে কারিতবোগ থাকিতে, 
। পারে। কারণ, অিকালাস্তিত্ববাধে পদার্থে ক্ষণিকত্বের নিয়ম সবীকৃত' হয় নাই। 
, এইয়তে ফারিব্রযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া উহার পরিহার না হওয়া; পর্্য্ত 
হুদ কালকেই কশ :বলিয়া মানিতে হইবে। সৌন্রান্তিকঘতের ক্ষণ: ইহ! 
এইমতে খদার্থকে ক্ষনিক বলা হয় নাই।১ যদিও কারিত্রবিষ্োগ বা 
পররিহানির' দ্বারাই অনিত্যতা-ব্যবহারের উপপত্তি হইতে পারে ; কারণ) অতীত 
,. বশাতেই পদার্থে অনিত্যত্বের ব্যবহার হয় এবং কারিত্রপরিহাণিই অতীতত্ব- 
ব্যবহারের নিয়ামক ইহা সত্য; তথাপি অনিত্যতানামক ভ্রব্যান্তর আবস্তক। 
অন্তথা; স্বীকৃত পরিহাণির ব্যাখ্যা কঠিন হই্কা, পড়ে। যদিও, অভিধর্ধ-' 
কোশের ব্যাখ্যা বা অন্ত কোনও গ্রন্থে যুক্তির অবতারণ! করিয়৷ উক্ত উৎপাদাদি 
পারথগুলিকে অহৃভবারড় করাইবার কোনও প্রচেষ্টা নাই ইহা সত্য, তথাপি আমর! 
উক্ত. যুক্তির অবতারণা করিলাম। ইহাতে যদি পদার্থগুলিকে 'অনুভবারড় 
'করাইতে গ্রিষ্া। পাঠকগণের কিঞ্চিৎ সাহায্যও কর! হইয়া থাকে তাহা হইলেই 
আমাদের শ্রম সফল হইবে। 

এইস্কলে অনায়াসেই লোকের মনে এইপ্রকার চিন্তা আসিতে পারে 

-* লর্বান্তিবাদের ন্তায় কাপিলমতেও পদার্থের ত্রিকালাস্তিত্ব শ্বীরূত 
ধা এই অবস্থায়ও উৎপাদাদি পদার্থগুলি স্বীকৃত না হইয়া যদি 
কাপিলমতে উৎপরস্বাদি-ব্যবহারের উপপত্তি *হইয় থাকে, তাহা হইলে প্র 
পদার্থ গুলির অস্বীকারে সর্বাস্তিবাদেই বা কেন এ সকল ব্যবহার উপপন্ন হইবে 
না? তাহা হইলেও আমরা বলিব যে, আবির্ভাব ও তিরোভাবকে অবলম্বন 
করিয়া সাংখ্যমতে উৎপরত্ব ও বিনষ্টবব্যবহারের উপপাদন করা হ্ইয়াছে। 
কিন্ত, আবির্ভাব ও তিরোভাবের নিরঙ্কুশ পরিচয়' এ সকল শাস্ত্রে দেওয়া 
হয় নাই এবং পদার্থান্তর শ্বীকার না করিলে তী সকল মতের পরিষ্ণার বোধ 
আমাদের হয় কিনা, তাহাও অনিশ্চিতই আছে। 

বৈভাবিকসম্ডরদায়ের। মধ্যে নানাপ্রকার একদেশী মত প্রচলিত ছিল। 
কোনও কোনও একঘেশীরা কোনও সংস্কতক্ষণেরই অর্থাৎ কোনও সংস্কৃত" 


[১1 এব এব হি নঃ. ক্ষণ ইতি।. ার্ধাপরিসমাধিলক্ষণ: মতুৎগত্যানস্তরযিনাশরক্ষণ 
রথ কোশঙ্কাম ২, ক] ৪% প্কুটার্থা। | | ২৭, 


চস ৃ , ইং, 
রশেরই, নিফালাতি্ব স্বীকার করিতেন: নাঁ। লীগ যেমন কণিকতবাদী, 
ইহারাও তেষনই সংস্থাতধর্ঘ্ম অন্বন্ধে ক্ষবিকতবাদ ্মর্থন করিতেন ' উভয়ের, 
মধ্যে পার্থক্য এই' যে, সোত্রাস্তিকগণ আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধাদি পদার্থ-* 
গুলির ভ্রয্যসত| স্বীকার করিতেন না, আর এই একেশীরা উক্ত অসংস্কৃত- 
ধর্ের অরব্যসত্তা ত শ্বীকার করিতেনই; পরস্থ, শাশ্বতত্ব বা ত্রিকালাগ্ডিত্বও 
স্বীকার করিতেন। আচার্য বন্ধবন্ধও .বৈভাধিকমতের ব্যাখ্যায় স্তরের 
ক্ষণিকত্বপক্ষই সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। কারণ, তস্ব 
ধর্্মরাত প্রভৃতির -ত্রিকালান্তিত্ববাদের নানাপ্রকার খণ্ডন তিনি" নানাস্থানে. 
করিয়'ছেন। এই যে ক্ষণিকতাবাদী একদেশিগণ ইহার! অনেকেই আাত্যাধি 
লক্ষণানুলক্ষণগুলির পৃথগ্ভাবে ভ্রব্স্ডা স্বীকার করেন নাই। / 
এই লক্ষণানুলক্ষণগুলির বসত ্ীকার করিতে গিয়া প্রথমতঃ ইহারা 
বলিয়াছেন: যে, অবপিত্ব-্গিবন্ধন াত্যাদি'লক্ষণানুলষণগ্ডলি চাক্ষুবাদি প্রত্যক্ষের 
দ্বারা সিদ্ধ নহে এবং ধর্মধাতুতে পরিগণিত না হওয়ায় ইহারা মানস প্রত্যক্ষেরও 
বিষয় হয় না। সুতরাং, জাত্যাদি লক্গণান্ুলক্ষণগ্ডলিকে প্রত্যক্ষসিন্ধ বল! 
মায় না। প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও চক্ষুরা্দি ইন্দ্রিয়গুলি যেমন নিজ 8 
কার্য বে চাক্ষুষাদি বিজ্ঞান, তল্লিঙ্গক অনুমানের ছার! প্রমাণিত হয়, তেমন: 
ভাবে কোনও স্বকাধ্যরূপ লিঙ্গের দ্বার৷ আমরা এ জাত্যাদি ধর্ম্মগুলির অন্্মানও 
করিতে পারি না। রূপ বা বিজ্ঞানাদদিকূপ সংস্কৃতধর্শ্মগুলির কারণত্ব জাত্যািতে 
প্রমাণিত হয় না। অপরাপর কারণকলাপ্সত্বে জাত্যাদি-অসত্বে কোনও 
রূপ বা! বিজ্ঞানাদিরূপ কা্ধ্য হয় নাই, ইহা অন্তাবধি জানিতে পারা ঘায় নাই । 
ন্মৃতরাং, রূপ বা বিজ্ঞানাদ্িরূপ সংস্কৃতধর্ম গুলিকে আমর! জাত্যাদির কার্য্য বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব, প্রত্যক্ষ বা প্রবল যুক্তির দ্বারা বিদ্ধ নহে, 
এমন যে জাত্যাদিরূপ লক্ষণানুলক্ষণগ্ডলি, ইহাদের পৃথগ্ভাবে অবাসতা শ্বীকার 
সাবিনা ৃ 
রা হইলেও: 
শান্প্রামাণ্যেই উক্ত লক্ষণাহুলক্ষণ্লির পৃথগ্ভাবে দ্রব্যসত্তা স্বীকার করিতে 
হইবে। নিজকে বৈভাষিক বলিব অথচ. শাস্ত্রের প্রামাণ্য উপেক্ষা করিব 
ইহা ত হইতে পারে না। “ত্রীণীমানি, ভিক্ষব; স্য্কতত লংস্কতলক্ষণানি। 
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কতমানি ত্রীণি? সংস্কৃতম্ত ভিক্ষব উৎপাদোহপি প্রজ্ঞায়র্তে ব্যয়োংপি 'প্রজ্ঞায়তে 
.স্িত্যন্তথাত্বমপি।” -_ পূর্বোক্ত হুত্রের দ্বারা পরিফারভাবে উৎপাদাদদি ধর্মগুলি 
কীর্তিত হইয়াছে এবং প্র ধর্মমগুলিকে পরিফারভাবেই সংস্কৃতধর্মের লক্ষণও বল। 
হইয়াছে। সুতরাৎ শাস্তপ্রমাণসিদ্ধ এই জাত্যাদি লক্ষণানুলক্ষণের পৃথগ্রভাবে 
দ্রব্যসত্তা অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। সুক্্রতী-নিবন্ধনই এগুলি আমাদের, 
প্রত্যক্ষে ধরা পড়ে না৷ এবং এ কারণেই উহ্থাতে কার্য্ের অন্বয় বা" ব্যতিরেক 
আমর! বুঝিতে পারি না। 

তাহা হইলে উত্তরে ক্ষণিকতাবাদীরা বলিবেন যে, উক্তস্থত্রের দ্বারা 
উৎপাদাদি লক্ষণান্ুলক্ষণগুলির পৃথগ্ভাবে দ্রব্যসত্তা কথিত হয় নাই। কারণ, 
প্রথমতঃ উক্ত সুত্রে জ্ঞারমান 'উৎপাদাদিকে সংস্কৃতধর্শের লক্ষণ বল! হইয়াছে। 
উৎপাদ্দোহপি প্রজ্ঞায়তে __ এই কথা উক্ত স্ত্রে আছে। ক্ষণের, অর্থাৎ সম্তানীর,, 
ছুরবধারণত্ব-নিবন্ধন কোনও ধর্মই ক্ষণগতরূপে প্রজ্ঞায়মান হইতে পারে না। 
সন্তান ব৷ প্রবাহগত রূপেই ধর্্মগুলি জ্ঞায়মান হইবে। শ্ুতরাৎ জ্ঞায়মান 
উৎপাদাদির লক্ষণত্ব হত্রে কথিত থাকায় উহা! যে ক্ষণের লক্ষণ নহে, পরস্ত,. 
প্রবাহেরই লক্ষণ, তাহা অবশ্তই শ্বীকার করিতে হইবে। প্রবাহস্থলে প্রথম- 
ক্ষণটীকে বল! হইয়াছে প্রবাহের আদি বাঁ উৎপাদ এবং দ্বিতীয়ক্ষণটীকে বলা 
হইয়াছে প্রবাহের স্থিতি। সুতরাং প্রবাহের উৎপাদ্দ বা স্থিতি পদার্থান্তর 
নহে; উহা! ক্ষণই, অর্থাৎ প্রবাহীই। এই সকল যুক্তির অবতারণ! করিয়া ক্ষণিকতা- 
বাদ্দীরা জাত্যাদি লক্ষণীসুলক্ষণের অতিরিক্ত দ্রব/সত্তা স্বীকার করেন নাই। 
প্র মতে প্রবাহ বা সন্তানও যেমন সন্তনী হইতে অতিরিক্ত দ্রব্যসৎ নহে, 
তেমন উহার উৎপান্ধ বা স্থিত্যাদ্িও সস্তানী হইতে অতিরিক্ত প্রব্যসং 
পদার্থ নহে। 

কিন্ব,। আমর! ক্ষণিকতাবাদীদের উক্ত ব্যাখ্যাও বেশ সমীচীন বলিয়! মনে 
করিতে পারি নাই। কারণ, ক্ষণই যদি প্রবাহের উৎপাদ বা স্থিতি হইল, তাহা! 
হইলে অবস্তই ক্ষণিকতাবার্দীদের কথান্ুসারেই তাহ প্রজ্ঞায়মান হইতে পারিবে 
না। অথচ, সুত্রে প্রন্ঞায়মান উৎপাদাদিকেই সংস্কৃতের লক্ষণ বল! হইয়াছে। 
ুতরাৎ, প্রজ্ঞায়মান উৎপাদরপে প্রবাহের প্রথমক্ষণটা বা গ্রঙ্ঞায়মান স্থিতিরপে 
প্রবাহের ছ্বিতীয়াদি ক্ষণগুলি কিপ্রকারে জাতি বা স্থিতি হইতে পারে ? 
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আমাদের মনে হয় মুল বৈভাধিকমতে পদার্থের ত্রিকালাস্তিত্ব স্বীকৃত থাকার 
উহাদের সংস্কতাসংস্কত বিভাগ ছুরুপপন্ন হইর! পড়ে । যদিও পুর্বোক্ত প্রণালীতে 
কারিত্রাদির দ্বারা অধ্বব্যবস্থার কথধ্ণ উপপত্তিও হয়, তথাপি এতীত্য- 
সমুতপাদ, জীর্ণত্ব ও অনিত্যত্বাদি ব্যবহারের উপপত্তি কারিত্রার্দির দ্বারা ষথাষথ- 
ভাবে হয় না। এই সকল অন্থবিধা বিবেচনা করিয়াই এইমতে উংপাদ, স্থিতি, 
জরা ও অনিত্যতা নামে দ্রব্যাস্তর স্বীকৃত হইয়াছে । এক্ষণে আর পদার্থের 
ত্রিকালাস্তিতা-পক্ষে সংস্কতাসংস্কৃতত্বর্ূপে বিভাগের এবং উৎপক্নত্বা্দি ব্যবহারের 
অন্থুপপত্তি হইবে না । কারণ, উৎপাদদ বা জাতি প্রভৃতি লক্ষণগুলি যাহাতে 
আছে, সেই ধর্ম বা পদার্থগুলি হইবে সংস্কৃত এবং যাহাদের এ লক্ষণণ্লি 
নাই, সেই ধর্ম বা! ধাতুগুলি হইবে অসংস্কত। ত্রিকালসৎ হইলেও উৎপাদযোগে 
সংস্কতধর্নে উৎপন্নত্ব, স্থিতিযোগে স্থিতত্ব, জরাযোগে জীর্ণত্ব এবং অনিত্যতা- 
যোগে অনিত্যত্বের ব্যবহার হইবে। প্র লক্ষণগুলির সম্বন্ধ অসংস্কৃতধর্ধে না 
থাকায় আকাশাদি অসংস্কতধর্মে আর উৎপন্নত্ব বা জীর্ণতবাদির ব্যবহার হুইবে 
না; শ্বরূপসত্তার দ্বারাই অসংস্কতধর্মে স্থিতত্বের ব্যবহার হইবে। স্বূপসত্তার 
দ্বারা সংস্কৃতধর্থে স্থিতত্ব-ব্যবহারের উপপাদ্দন করিতে হইলে অনাগত ও অতীতার্দি 
অবস্থায়ও উহাতে স্থিতত্বব্যবহারের আপত্তি হইবে । কারণ, অনাগতার্দি 
অবস্থায় অসংস্কতধর্্মগুলির ্তা়ই সংস্কৃতধর্মগুলিতেও স্বরূপসত্তাী যথাযথভাবেই 
আছে ; অন্তথা উহাদের ত্রিকালাস্তিতার সিদ্ধান্তই ব্যাহত হইয়া যাইবে । এই 
কারণেই স্বরূপসত্তা স্বীকার করিয়াও সংস্কৃতধর্ম গুলির জন্য আবার স্থিতিনামক 
্রব্যাস্তর স্বীকৃত হইয়াছে । অনিত্যত্বধর্মটী বলবান্‌ হওয়ায় উহার যোগদশায় 


আর সংস্কৃতধর্ে স্িতত্বের ব্যবহার হইবে ন|। 
এক্ষণে আমরা নামকায়, পদকায় ও বাঞ্জনকায় নামক অবশিষ্ট তিন টাবি ্রযুক্ত- 


ধর্মের আলোচনা করিব। নামকায় ইত্যাদিস্থলে ষে কায় কথাটা আছে, তাহা 
সমুহরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । নামধেয়, নাম ও সংজ্ঞাকরণ ইহারা পর্য্যায় শব্ব" 
সংজ্ঞার যাহা! করণ এই অর্থে ষঠীসমাসে সংজ্ঞাকরণ পদটী পরিমিপপন্ন হইয়াছে। 
মনুব্য, রূপ, রপ ইত্যাদি কথাগুলির প্রয়োগের নিমিত্ত যে মমুয্যত্ব, রূপত্ব বা রসত্বাদি 
ধর্ম গুলি, তাহাদের যে পরিচ্ছেদ, অর্থাৎ বোধ, তাহাকে সংজ্ঞ! বলা হইয়াছে । 
এই নিমিত্ত পরিচ্ছ্দোত্মক সংজ্ঞার যাহা করণ, তাহাই নাম বা নামধেয়। 
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এই নামধেয়সমূহকে নামকায় বল! হইয়াছে। মন্ুদ্য এই কথাটার 
দ্বারা যে কোনও মানুষকেই আমরা! বলিয়া থাকি; ভারতবর্ষের মানুষকেও 
আমর! মন্ুয্ব-নাম দিয়া বলি এবং দেশাস্তরস্থ মানুষকেও আমরা এ মনুষ্য 
নামের দ্বারাই ব্যবহার করি। এইরূপে নানা আকারের নান! বর্ণের 
মানুষে মনুষ্য কথাটা প্রযুক্ত হইলেও গে বা মহ্যাদি পণুতে ব| ঘটপটাদি 
অপরাপর পদার্থে আমরা মনুষ্য কথাটার প্রয়োগ করি না। মনুষ্য 
কথাটীর যে উপরিলিখিত ব্যবহার বা প্রয়োগ, মনুষ্ত্বাদিরপ নিকায়সভাগই 
উহার নিমিত্ত | বিভিন্ন মান্ুষগুলির সর্বত্রই মনুত্ত্বরূপ নিকায়সভাগটা আছে 
এবং মানুষ ব্যতিরিক্ত পশ্ব/দি ধর্মগুলিতে উহা নাই। এই কারণেই মানুষ- 
মাত্রেই মনুষ্য কথাটার প্রয়োগ হয়, অন্তর পণুগ্রভৃতিতে এ কথাটার প্রয়োগ 
হয় না। এই যে মনুয্ত্বাদি নিকায়সভাগে মনুষ্যাদি কথার প্রয়োগের 

ভত্বাবধারণ, ইহাই সংজ্ঞা। মনুষ্যাি কথাগুলিই উক্ত নিমিত্বত্বাবধারণের 
হেতু। কারণ, প্রথমে কথা শুনিয়াই উহার ব্যবহারান্ুসারে আমরা! মনুত্যত্বাদি 
নিকায়সভাগে যে মনুষ্য কথাটার প্রয়োগের নিমিত্ততা রহিয়াছে, তাহা! অবধারণ 
করি। ন্মুতরাৎ, প্রদ্দশিত সংজ্ঞার কারণ বলিয়া! মনুষ্য, রূপ, রস প্রভৃতি কথাগুলি 
নামকায় হইবে। অকারাদি হকারান্ত বর্ণসমূহের নাম ব্য্রনকায় এবং 
বাক্যসমূহের নাম প্দকায়। এই যে নামকায়াদি পদকায়ান্ত ধর্ম গুলি, 
ইহারা বাকন্বতাব অর্থাৎ শব্ধ বা ঘোষাত্ক নহে। যাহা বাক বা ঘোষ 
বা ধ্বনি, তাহা এ নামকায়া্দি ধর্মগুলির কারণ বা অভিব্যগ্রক। এই 
কারণেই বৈভাষিকগণ বাগতিরিক্ত এ ধর্মগুলিকে পৃথগ্ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং গুলিকে চিত্তবিপ্রযুক্ত নামে পরিগণিত করিয়াছেন। শৌত্রাস্তিকগণ 
নামকায়াদি ধর্মগুলিকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ত্বাহারা 
গুলিকে ঘোষ বা বাগাত্মকই বলিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তারভয়ে থণ্নমণ্ডনের 
যুক্তি এম্থলে গ্রদ্খিত হইল না। 


গুল্ম পল্তিচ্ছে 


প্রতীত্যসমুৎপাদ 


প্রতীত্যসমূৎপাদ পদটার নির্বচনপ্রসঙ্গে চন্্রকীন্তি বলিয়াছেন যে প্রতি- 
উপসর্গুর্বক ইণ্ধাতুর উত্তর ল্যপৃ-প্রত্যয়ে প্রতীত্য পদটা নিশ্পন্ন হইয়াছে 
উহ প্রাপ্তি বা অপেক্ষা-রূপ অর্থের উপস্থাপন করে।* সম্‌ ও উৎ এই ছইটা 
উপসর্থের পরবর্তী পদ্দি-ধাতুর উত্তর ভাববিহিত ঘঞপ্রত্যয়ে সমুৎপাদ পদটা 
সিদ্ধ হইয়াছে। উহা! প্রাছুর্তাব-ূপ অর্থের বোধক। স্ুতরাৎ, প্রতীত্যসমুৎপাদ 
এই মিলিত পদটা হইতে এইরূপ অর্থ পাওয়৷ যায়- ধর্মের বা পদার্থের 
যে উৎপাদদ, তাহা প্রতীত্য অর্থাৎ হেতু ও প্রত্যয়কে অপেক্ষা করে।* ইহার 
দ্বারা ম্বভাববাদ বা এককারণকত্ববাদ্দ যে বৌদ্ধসিদ্ধান্ত নহে, ইহাঁও সচিত 
হইতেছে। কারণ, উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা ইহা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, 
সহভূ, সভাগ প্রভৃতি নানাপ্রকার হেতু এবং বিভিন্নস্বভাবের অধিপতি 
ও সমনন্তরাদি নানাগ্রকার প্রতায়গুলিকে অপেক্ষা করিয়াই সংস্কৃতধর্মগুলি 
সমুত্পন্ন হুইয়া থাকে। বৌদ্ধশান্ত্রে যে নানাপ্রকার হেতু ও বিভিননস্বভাঁব 
প্রত্যয় শ্বী'কৃত আছে, তাহা! আমরা পূর্বে জানিয়াছি। 

কেহ কেহ নিয়োক্ত প্রণালীতে প্রতীত্যসমুখ্পার্দ পটার নির্বচন ও 
ব্যাখা করিয়াছেন। প্রক্ৃতস্থলে, ইতি এই প্রাতিপর্দিকের উত্তর তদ্ধিতপ্রত্যয়ে 
ইত্য পদটা নিপপন্ন হইয়াছে। ইহা হইতে ধর্মাগুলির বিনাশশীলতা পাওয়া 
যায়। পূর্ববর্তী প্রতি পদটী বীপসা-ঘর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। নুতরাৎ 


১। এতি গত্যর্থ; প্রতিঃ প্রাপ্তযর্থ;। উপসর্গবশেন ধাত্বর্থবিপরিখমাং--উপসর্গেণ ধাত্্থে। 
বলাদন্যত্র নীয়তে, গঙ্গাসলিলমাধুধ্যং সাগরেণ যথাংহসেতি প্রতীত্যশবোহত্র ল্যবস্তঃ প্রাপ্ত 
অপেক্ষায়াং বর্ততে। সমুংপূর্ববঃ পদিঃ প্রাহুর্ভাবার্থ ইতি সমুৎপাদশবঃ প্রাহূর্তাবে বর্ততে। 
ততণ্চ হেতুপ্রত্যয়াপেক্ষো! ভাবানামুংপাদঃ প্রতীত্যনমুখপা দঃ । মাধ্যমকবৃত্তি, কা ৬। 

২। তদেবং হেতুপ্রত্যয়া পেক্গং ভবানামুখপাদং পরিদীপয়তা ভগবত অহেত্বেকহেতুবিষমহেতু- 
স্ভৃতঘং ছপরোভয়কৃততবঞ্চ ভাবানীং নিবিদ্ধং ভবতি। এ । 


২৪৪ বৈভাবিক দর্শন 


প্রতীত্য এই সম্পূর্ণ পদটার দ্বারা ধর্মগুলির বিনাশনৈয়ত্য প্রতিপাদদিত 
হইয়াছে। অনস্তর, প্রতীত্যানাং সঙ্গুৎপাদঃ এইপ্রকার বিগ্রহে তৎপুরুষসমাসে 
প্রতীত্যসমূুৎপাদ্ পদ্টা নিম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। উক্ত সমন্ত- 
পদ হইতে আমরা এই প্রকার অর্থ পাই ষে, প্রত্যেক বিনাশশীল ধর্মই সমুতপন্ন 
হইয়া থাকে ।১ এইপ্রকার সমুদ্বায়গন্ভিত অর্থে যদি আমর! প্রতীত্যসমূৎপা 
পদ্টীকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে সর্বত্র স্ত্রে উক্ত অর্থের সমন্বয় হইবে 
না। কারণ, যে সকল বিভিন্ন হুত্রবাক্যের দ্বারা ভগবান্‌ বুদ্ধ প্রতীত্য- 
সমুতপাঁদের উপ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের অনেক স্থলে সমষ্টিরূপে অর্থগুলি 
বিবঙ্ষিত হয় নাই; পরন্ত, ব্যক্তিরূপেই অর্থের গ্রহণ করিয়া তিনি প্রতীত্য- 
সমুৎপাঁদের উপদেশ করিয়াছেন । “চক্ষুঃ প্রতীত্য রূপাণি চোৎপদ্ান্তে চক্ষুধিজ্ঞানম্, 
__ এই স্ুত্রের দ্বার রূপাত্মক আলম্বনবিশেষেই চাক্ষুষবিজ্ঞানের উৎপত্তি কথিত 
হইয়াছে । উক্ত সৃত্রস্থ প্রতীত্য পদ্দটা তাবৎবিনাশিধর্ষ্বের সমুপস্থাপন করে 
নাই।২ সুতরাৎ প্রদ্দণিত সুত্রে অর্থসমন্বর না৷ হওয়ায় বীপৃসাগতিত অর্থে 
প্রতীত্যসমুৎপার্দ পদের নির্বচন সঙ্গত হইবে না। প্রাপ্তিরপ অর্থে প্রতীত্য 
পদের গ্রহণ হইলে সকল স্থত্রেই অর্থের সমন্বর হইবে। কারণ, সর্বত্রই 
সমানভাবে হেতুসাপেক্ষ সমুৎপাদটা থাকিবে। 

কেহ কেহ 'প্রতীত্যসমুৎপা্দ এই পদ্টাকে বড় বলিয়াছেন। এইমতে 
সংস্কৃতত্বরূপ ধর্মের দ্বারা উহ। যাবৎ-সংস্কতধর্মের উপস্থাপক হইবে। 

যোগার্থ-গ্রহণেই হউক বা র্ন্র্থ-গ্রহণেই হউক, প্রতীত্যসমুৎপাদ পদটীর 
দ্বারা যে ধাবৎ-সংস্কৃতধর্্মই উপস্থাপিত হইবে, এই বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই | 

ভগবান্‌ বুদ্ধ সংস্কতধর্ম গুলিকে প্রতীত্যসমুৎপাদ নামে পরিভাষিত করিয়৷ 
ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, সংস্কতধর্মগুলি নানাপ্রকার হেতু ও বিভিন্ন- 


১। অপরে তু ক্রবতে ইতিঃ গতির্গমনং বিনাশঃ, ইতৌ। সাধব ইত্যাঃ। প্রতি বাঁপ্সাথঃ 
ইত্যেবং তদ্ধিতান্তং ইত্যশবং বুৎপাচ্য প্রতি প্রতি ইত্যানাং বিনাশিনাং সমুৎপাঁদঃ প্রতীত্যসমুৎপাদ 
ইতি বর্ণযস্তি। মাধ্যমকবৃত্তি, কা ৬। 

২। ইহ তু চক্ষুঃ প্রতীত্য রূপাণি চোৎগদ্যন্তে চক্ষুবিজ্ঞানমিত্যেবমাদে। বিষয়ে সাক্ষাদঙ্গী- 

: ভার্থবিশেষে চক্ষুঃপ্রতীত্যেতি প্রতীত্যশব্দঃ ০০০০০০০৪০ 
ভীষায়াং কৃতো বীপ্সার্থতা। এ। 


ন্ট পাছ ২৪৫ 
স্বভাব প্রত্যয়ের সাহায্যে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার! যে ম্বভাবতঃ, অর্থাৎ 
স্বাতিরিক্ত কোনও হেতু বা প্রত্যয়কে অপ্রেক্ষা না করিয়াই, উৎপর হয়, তাহা 
নহে। প্রীরূপ হইলে, বে কোনও দেশে যুগপৎ সকল ধর্ম্েরই উৎপত্তি হইত কিন্ত, 
তাহা দেখা যায় না। বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দেশেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত- 
বন্তর সমুতপার্দ দেখিতে পাই। এই যেদেশ ও কাল-ভেদে বিভিন্ন সংস্কৃতধর্ের 
সর্বপ্রবাদিসম্মত সমুৎপাদ্, ম্বভাববাদের আশ্রয় লইলে তাহাই অনুপপন্ন হইয়া 
বাইবে। 

একমাত্র কালিই অথব! প্রধানই অথবা! পরমাণুই জগতের কারণ, _- এই সকল 
মতেও প্রত্যক্ষসিদ্ধ ষে'ক্রমপ্রতিবদ্ধ সমুৎপাদ, তাহার উপপত্তি হইবে না। কারণ, 
অন্তনিরপেক্ষ কালার্িরপ কারণ থাকায় যুগপৎ সকল বন্তর সমুৎপাদের 
আপত্তি হুনিবার হুইয়া যাইতেছে । পরমাণুগুলি সংখ্যায় অনেক এবং আকারে 
ক্র বা নিরাকার হইলেও, উহ্ারা নিত্য হওয়ায় যুগপৎ সকল কার্যের আপত্তি 
ছুমিবারই হইয়া পড়িবে । 

একমাত্র ঈশ্বরই জগতের কারণ, এইমতেও ক্রমপ্রতিবদ্ধ কার্ধ্যসমুৎপাদের 
ব্যাখ্যা সম্ভব হইবে না। কারণ, অন্তনিরপেক্ষ নিত্যসিন্ধ ঈশ্বররূপ 
কারণ যখন উপস্থিতই আছে, তখন সকল কাধ্যেরই এককালে উৎপন্ন 
হুওয়৷ নিতান্তই আবশ্তক হুইবে। কিন্তু, তাহা হয় না। অতএব, অন্যনিরপেক্ষ 
ঈশ্বরকে জগতের কারণ বল! যায় না ।. যদি বলা যায় যে, ঈশ্বর জগতের কারণ 
নহেন ; পরস্ত, তাঁহার ইচ্ছাই জগতের একমাত্র কারণ এবং সেই ইচ্ছাতে ক্রমিক 
কার্য্যোৎপাদ বিষয় হওয়ায়, বিভিন্ন কালেই কাধ্যগুলি হইবে, যুগপৎ হইবে না। 
তাহ হইলেও উত্তরে বৈভাষিকগণ বলিবেন যে, তাহাও সম্ভব হয় না। কারণ, 
এ ইচ্ছাটা ঘি কালবিশেষে কার্য্যবিশেষের কারণ না৷ হয়, তাহা হইলে অন্ত- 
কালেও প্র কার্য্যের কারণ হইতে পারিবে ন|। যাহা যে কার্যের সমুৎপাদনে 
সমর্থ, তাহ! সর্বদাই সেই কার্য্ের সমুৎপাদে সমর্থ হইবে । -খগ৫ সমর্থ না 
হইলে কোনও কালেই উহা! আর সেই কার্যের সমুৎপাদনে সমর্থ হইবে না। 
অতএব, অহেতুক কাঁ্যসমুৎ্পা্দ বা একহেতুক কার্য্যসমুতপার্দ এই মতে গ্রহণযোগ্য 
নহে? বুদ্ধদেশিত প্রতীত্য-কার্যয-সমুতৎপাদই একমাত্র গ্রহণীয়। 

প্রতীত্যসমুৎপাদবাক্ীরা কার্ষ্যোৎপত্তিতে বিবিধ হেতু ও নান! প্রত্যয়ের 
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অপেক্ষা শ্বীকার করিলেও, উহাতে কোনও সর্বজ্ঞ কারণের অপেক্ষা স্বীকার 
করেন না। তাহারা কার্য্যোৎপাদে সর্বজ্ঞ কারণের, অর্থাৎ ঈশ্বরের, অনপেক্ষা 
প্রতিপাদন করিতে গিয়া বলিয়াছেন !যে, চাক্ষুষার্দি বিজ্ঞানের অথবা অস্কুরাদি 
কারধ্যের উৎপত্তিতে যেমন চক্ষুরাি ইন্জিয়ের অথবা বীজাদির সাপেক্ষতা বুঝিতে 
পার! যায় _- চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্তাঁবে চাক্ষুষবিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, অন্তথ! হয় না; বীজ 
থাকিলে অঙ্কুর সমুৎপন্ন হয়, অন্যথা উহ! সম্পন্ন হয় না৷ _ তেমন চক্ষুরাদি বা 
বীজাদি কারণকলাপ সত্বেও ঈশ্বরের অসব্বে চাক্ষুযাদি বিজ্ঞান বা অস্কুরাদদি কার্ধ্য 
সমুৎপন্ন হয় নাই, ইহা অগ্ভাপি আমরা দেখি নাই অথবা ঈশ্বর আছেন বলিয়াই 
কোনও কার্ষ্য সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও অগ্াবধি আমর! বুঝিতে পারি নাই। 
অতএব, ষে অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা কা্যকাঁরণভাব নির্ণীত হয়, তাহ 
ন। থাকায় কার্ষ্যোৎপাদে সর্বজ্ঞ কারণের অপেক্ষা প্রমাণিত হইতে পারে না । 
এইপ্রকার অবস্থায়ও ধাঁহারা জগৎকর্তৃত্বের দ্বারা ঈশ্বরের কল্পনা করেন, 
তাহাদের মতকে ভক্কিবাদ্দ ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায় ! 

পুর্ববপ্রদণিত যুক্তিতে প্রতীত্যসমূৎপা্ববাদে কাধ্যোৎপাদে সর্বজ্ঞ কারণের 
অপেক্ষা অস্বীরুত হইলেও, কোনও কার্য্যের সমুৎপাদেই যে চেতন কারণের 
অপেক্ষা নাই, ইহা অভিমত নহে। যে সকল ঘটপটাদ্দি কাঁধ্যবিশেষের 
লমুৎপাদস্থলে ইহা! দেখ! যায় যে, কুলাল-তন্তবায়াদি চেতন কারণ ন। থাকিলে 
মৃত্তিকা, শ্ত্র প্রভৃতি অপরাপর অচেতন কারণগুলির সমবধান সত্বেও, ঘট- 
পটাঁদি কাধ্যের সমুৎপাদ হয় ন৷ এবং চেতন কারণের প্রেরণায় এ গুলি সত্বে প্র পর 
কার্য্যগুলির বাস্তবিকপক্ষেই সমুপাদ্ হয়, সেই পেই স্থলে সেই সেই চেতন- 
সাপেক্ষতাও সেই সেই কার্য্যের সমুৎপাদে অবশ্যই অভ্যুপগত আছে। 

যদিও বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি দার্শনিকগণ ভামতী প্রভৃতি গ্রন্থে বৌদ্ধমতের 
ব্যাখ্যায় প্রতীত্যসমুৎপাদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে দৃষ্টান্ত অবশ্নন্থন করিয়াছেন এবং 
যেভাবে তাহাতে চেতন-নিরপেক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে প্রতীত্যসমুৎপাদ- 
বাদে কুত্রাপি কার্য্যসমুৎপাদেই চেতন-সাপেক্ষত। শ্বীকৃুত নাই বলিয়াই 
আপাততঃ মনে হয় ইহা সত্য) তথাপি সর্বজ্ঞচেতনসাপেক্ষতার অন্বীকারেই 
এ সকল গ্রন্থের তাৎপর্ধ্য বুঝিতে হইবে। কারণ, কার্ধ্যবিশেষের, অর্থাৎ 
'ঘটপটাদিরূপ কাধ্যের, সমুৎপাদে যে কুলাল-তন্তবায়া্দি চেতনকারণের সাপেক্ষতা 
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সর্বজনবিদিত আছে, তাহার অস্বীকার প্রতীত্যসমুৎপার্দবারদের অভিমত 
নহে; সর্ধজ্ঞসাপেক্ষতাই তঁ মতে অস্বীকৃত হইয়াছে। আর, তী সকল 
দার্শনিকগণ স্ব স্ব গ্রন্থে এমন কথা কোথাও বলেন নাই ষে, প্রতীত্যসমুৎপাদ- 
বাদ্দীরা ঘটপটাদ্বিকার্য্যের সমুৎপাদেও চেতনকারণের সাপেক্ষতা স্বীকার 
করেন না। বৌদ্ধশান্ত্রে কথিত প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রসিদ্ধ দৃষ্টাস্তাবলম্বনেই 
বাচম্পতিিশ্র প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ প্রতীত্যসমুৎপাদবাদে যে সর্বজ্ঞ কারণের 
অপেক্ষা অন্বীক্ূত আছে, তাহ আমাদিগকে জানাইয় দিয়াছেন। 

বাচম্পতিমিশ্র প্রতীত্যসমুৎপার্দে চেতনশ্নিরপেক্ষতা দেখাইতে গিয়া 
ভামতীতে বলিয়াছেন যে, ইহা আমরা সকলেই জানি যে, বীজ হইতে অঙ্চুরাদি 
পুষ্পফল পর্য্যস্ত কার্য গুলি ধারাবাহিক ভাবে একের পরে অন্ত সমুৎপন্ন হইতেছে । 
ইহাতে বীজ ইহা মনে করে না যে, সে অঙ্কুরের সমুৎপার্দন করিতেছে এবং অঙ্কুরও 
ইহা চিন্তা করে ন! যে, সে বীজ কর্তৃক সমুৎপাঁদিত হইয়াছে । এই প্রকার পুষ্পও 
ইহা ভাবে না যে, সে ফল-নিম্পাদ্দন করিবে এবৎ ফলও ইহা! মনে করে না যে, 
সে পুষ্প কর্তৃক নিষ্পাদিত হইয়াছে ।১ স্থৃতরাৎ, ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে 
যে, উক্ত কার্য্যকারণপ্রবাহে চেতন-সাপেক্ষতা নাই। উক্ত প্রণালীর চেতন- 
নিরপেক্ষতার ব্যাখ্যাকে আমরা অভিনন্দিত করিতে পারি না। কারণ, এঁ ভাবের 
চেতন-সাপেক্ষতার প্রসক্তিই নাই। এজন, উহা অপ্রসক্তের প্রতিষেধ হ্ইয়! 
গিয়াছে। বৌদ্ধ দার্শনিক ত দূরের কথা, কোনও সাধারণ লোকও ইহা মনে করে 
না যে, বীজ অঙ্কুর তৈয়ারীর ভাবনায় ব্স্ত আছে। প্র স্থলেও সর্বন্তচেতন- 
নিরপেক্ষতাই বৌদ্ধগণের প্রতিপাস্থ । বীজ বা পুষ্পের মনে করা বা না করাতে 
বৌদ্ধবাদদের কোন তাৎপর্য্যই নাই। যদ্ধি কোনও হালিক ইহা! মনে করিয়া বীজ 
বপন করেন যে, সেই বীজ হইতে অঙ্কুরাদি ক্রমে সে ফলোৎপাদন করিবে, 
তাহাতে বৌদ্ধগণের কোনও আপত্তি থাকিবে না। কারণ, হালিকের পক্ষে 
প্রকার চিন্তা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক । 

আরও একটা কথা এই হছুলে বিশেষভাবে বলা আবশ্তক যে, ভামতী প্রভৃতি 
31 তত্র বীজন্ত নৈবং ভবতি জ্ঞানমহমন্ধুরং নিবর্তয়ামীতি। অঙ্কুরস্তাপি নৈবং ভবতি 
জ্ঞানমহং বীজেন নির্বতিত ইতি ৷ এবং যাবৎ পুষ্পন্ত নৈবং ভবত্যহং ফলং নির্ধ্তয়ামীতি । এবং 
ফলগ্পি নৈবং ভবত্যহং পুষ্পেণাভিনির্ধত্তিতমিতি । ভামতী, অ ২, পা ২, সুত্র ১৯। 
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গ্রন্থে হেতুপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবদ্ধ এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতীত্য- 
সমুৎপাদটাকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহাতে এই প্রকার ধারণা আমাদের 
বদ্ধমূল হইয়া! গিয়াছে যে, এ প্রতীত্যসমুৎপাদদ্বয় সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকার। 
বাস্তবিকপক্ষে, কিন্তু উহ ব্যাখ্যারই প্রভেদ, প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রভেদ নহে। 
যাহাতে বিভিন্ন কারণ হইতে বিভিন্ন কার্যের সমুৎপাদে সর্বজ্ঞ কারণের অনপেক্ষা- 
প্রদর্শনপূর্ববক কার্য্যগুলির ক্রমিকতা প্রদশিত হইবে, তাহা হেতৃপনিবন্ধ প্রতীত্য- 
সমুৎপাদ্দ হইবে; এবং যাহাতে একই কার্য্যের বিভিন্ন অবস্থাগুলির ভিন্ন ভিন্ন 
কারণ-সাপেক্ষত। দ্রেখাইয়াই সর্ধজ্ঞ-কারণনিরপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক উহাদের 
সমকালীন সমুৎপাদ্দ প্রদশিত হইবে, তাহ! প্রত্যয়োপনিবন্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ 
হইবে। কতকগুলি বিভিন্ন কার্ধ্য যুগপংই ষে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাই 
প্রতযয়োপনিবন্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাখ্যায় প্রধশিত হইয়াছে । 

« ভামতীকার হেতুপনিবন্ধ প্রতীত্যসমুতপাদ্ব দেখাইতে গিয়৷ বলিয়াছেন যে, 
একটা বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া! উহার ফল পর্যযস্ত একসস্তানবর্তাী একটা কাধ্যকারণ- 
প্রবাহ আমর! দেখিতে পাই 7 যথা __ বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, 
পত্র হইতে কাও, কাণ্ড হইতে নাল, নাল হইতে গর্ভ, গর্ভ হইতে শৃক, শুক হইতে 
পুষ্প এবং পুষ্প হইতে ফল। এই ষে এক একটা কারণ হইতে পর পর এক একটা 
কার্ধ্য সমুত্পন্ন হইতেছে, ইহাতে সর্বজ্ঞ কোনও কারণের অপেক্ষা আমর! দেখিতে 
পাই না। সর্বজ্ঞ কারণকে অপেক্ষা না করিয়াই যে এক একটী অচেতন কারণ 
হইতে ক্রমিক এক একটা কার্য্য সমুৎপন্ন হইতেছে, ইহাদের প্রত্যেকটাকে হেতুপ- 


১। তন্ত্র বাহ্ন্ত প্রতীত্যসমুৎপাদস্ত হেতুপনিবন্ধঃ --যদিদং বীজাদস্কুরোইস্কুরাৎ পক্রং 
পত্রাৎ কাণডং কাণ্ড ন্ন/লো। ন।লাদ্গর্ভে! গর্ভাচ্ছ,কঃ শৃকাৎ পুল্পং পুপ্পাৎ ফলমিতি ।""* প্রত্যয়োপ- 
নিবন্ধঃ প্রতীত্যসমূৎপাদস্যোচাতে । প্রত্যয়ো হেতুনাং সমবার়ঃ। হেতুং হেতুং প্রতি অয়স্তে 
হেত্ন্তরাণি ইতি । তেষাময়মানানাং ভাবঃ প্রত্যয়ঃ সমবায় ইতি যাবৎ। যথা বঞ।ং ধাতুনাং 
সমবায়।ৎ বীজহেতুরক্কুরো। জায়তে । তত্র পৃথিবীধাতুঃ বীজন্ত সংগ্রহ্কৃত্যং করোতি যতোৎঘুরঃ 
কঠিনো৷ ভবতি অপধধাতু বাঁজং শ্রেহয়তি তেজে ধাতুবীর্জং পরিপাচয়তি। বায়ুধাতুবাঁজমভিনির্হরতি 
বতোংস্কুরে। বীজান্ির্শচ্ছতি আকাশধাতু বাঁজন্তানাবরপতৃত্যং করোতি খতুরপি বীজন্ত পরিণামং 
করোতি। তদেধামবিকলানাং ধাতুনাং সমবায়ে বীজে রোহত্যন্রে। জায়তে নান্থ।। 
ভামতী, অ ২, পা ২, নু ১৯। 


প্রভীত্যসযুগ্পাদ ২৪৯ 
নিবন্ধ গ্রতীত্যসমুৎপা্দ বলিয়া! বুঝিতে হইবে । এই যে এক একটা হেতুপনিবন্ধ 
প্রতীত্যসমুৎপাদ, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আবার প্রত্যয়োপনিবন্ধ প্রতীত্য- 
সমুৎপাদ প্রবিষ্ট আছে। কারণ বীজ হইতে সমুৎপন্ন অস্কুরের যে সংগ্রহকৃত্য 
দেখা যায়, তাহ! পৃথিবীর কাঁজ, উহার যে স্গিগ্ধতা তাহা! জলের কাজ, উহাতে যে 
প্রতিক্ষণ পরিপাক হইতেছে তাহা৷ তেজের কাজ, উহার যে বৃদ্ধি তাহ! প্রাণবাযুর 
কাজ এবং আকাশ অবকাশ প্রদান করিয়া সকল অবস্থাগুলির একত্র সমাবেশ 
ঘটাইতেছে। আমর! অন্কুরে যে লমকালীন বিভিন্ন অবস্থার সমাবেশ দেখিতে 
পাই, ইহাই প্রত্যয়োপনিবদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ হইবে। 

এই প্রকার বিভাগ করিয়। প্রতীত্যসমুতপাদ জানিবার বিশেষ কোনও 
প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। অভিধর্বকোশে . প্রতীত্য- 
সমুৎপাদের পূর্বোক্ত বিভাগ প্রদর্িত হয় নাই। ভামতীকার যে হেতুর সমবায়কে, 
অর্থাৎ মিলিত কতকগুলি হেতুকে, প্রত্যয় বলিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধমত বুবিবার পক্ষে 
বিশেষ কোনও সহায়তা করিয়াছে বলিয়াও আমরা মনে করিতে পারি না। 
অভিধর্ম্মশান্ত্রে ভামতীকারের কথিত অর্থে প্রত্যয় পদের প্রয়োগ নাই। কেবল 
সুত্রে প্রত্যয় পদের প্রয়োগ আছে বলিয়াই অভিধর্ত্ে উহা! ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
প্রত্যয় ব্যাখ্যাত না হইলেও বৌদ্ধমতের কোনও হানি হইত না। এঅন্ত, 
আমরা প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রদ্শিত বিভাগকে বৌদ্ধবাদের পক্ষে অত্যাবশ্তক 
বলিয়া মনে করিতে পারি না। “ইদঃ প্রত্যয়ফলম্* এই প্রকারের উক্তি সুত্রে 
থাকিলেও উহা প্রতীত্যসমুৎপাদ্দ বুঝিবার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে 
বলিয়া মনে হয় না। কল্পতরুকার যে, “হেতুমন্তং প্রতি অয়তে গচ্ছতীতি ইতর- 
সহকারিভি্সিলিতঃ হেতুঃ প্রত্যয়ঃ এইভাবে সাড়ম্বরে প্রত্যয় পদের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, ইহা অন্ততঃ পক্ষে বৈভাষিকসম্মত হইবে না বলিয়াই আমাদের 
মনে হয়। 

আতার্ধ্য বন্থবন্ধু তদ্দীয় অভিধর্্মকোশে দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুৎপাদের বর্ণনা 
করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা তাহ] দেখাইতে চেষ্টা করিব। অনাদি যে ভবচক্র 
তাহাই দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুৎপাদ্র নামে পরিভাষিত হইয়াছে ।১ 

১1 স প্রতীত্যসমুৎপাদে। হাদশা ঙ্সস্ত্রিকাগকঃ। 

ূরববাপরাস্তয়োছেদ্বে মধ্যেইষ্টৌ পরিপুরিশঃ ॥ কোশস্থান ৩, কা২। 


২৫০ বৈভাষিক দর্শন 


মানসিক বা কায়িক কর্ম এবং অবিদ্যাদি ক্লেশের দ্বারা অভিসংস্কৃত ষে রূপ, 
বিজ্ঞান, বেদনা, অংজ্ঞ। ও সংস্কারাত্মক স্কন্ধপঞ্চক, কেবল তাহাই, অর্থাৎ বাহ্‌- 
শরীর-নিরপেক্ষ যে কর্ম ও অবিষ্ঠাভিসংস্কৃত স্কন্বপঞ্চক, তাহাই অন্তরাভবাদি 
ক্রমে গর্ভে প্রবেশ করে। স্ব স্ব ভোগপ্রদ কর্মান্ুসারে, অর্থাৎ প্রারবকর্ম্মানুসারে, 
ক্রমে ক্রেশ-কর্মাদি দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এ স্ন্ধ-পঞ্চকই পুনরায় নিজ বাহা দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। এই অবিগ্ভা্দি জরা-মবণাত্ত অনাদি 
ভব-চক্রই ঘাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুত্পাদ নামে অভিধর্শকোশে অভিহিত হইয়াছে। 
যদ্দিও ঘটপটাদি সমস্ত সংস্কৃতধর্মই প্রতীত্যসমুতপাদ্দ আখ্যায় গৃহীত হইবে 3১ 
তথাপি প্রকৃতস্থলে নির্বাণোপযোগী বলিয়া ভবচক্ররূপ দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্য- 
সমুৎপাদই অভিধর্্মকোশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 


স্তায়বৈশেষিকাদি আস্তিক মতগুলিতে যেমন ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্‌ নিত্য 
এবং চেতন একপ্রকার দ্রব্য আত্মা বলিয়৷ স্বীকৃত হইয়াছে, তেমন কোনও 
নিত্য আত্মা বৌদ্ধমতে স্বীকৃত হয় নাই। পরস্ত, বৈভাষিকমতে পঞ্চ 
্বন্ধাত্বক সন্তানই আত্মার স্থলে পরিগৃহীত হ্ইয়াছে। এই কারণেই ইহা 
নৈরাতআ্যবাদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এই স্ষন্বপঞ্চক-সম্তান অনাদি এবং 
নির্বাণাস্ত। অতএব, নিত্য আত্ম! অস্বীকৃত হইলেও এইমতে পুনর্জন্ম অস্বীরূত 
হয় নাই। এ স্কন্ধ-পঞ্চক নির্বাণ পর্য্যন্ত প্রবাহাকারে বিষ্মান থাকে এবং 
পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণাদি ক্রেশে ক্লিট হইতে থাকে । উক্ত পধক্বন্ধী , প্রবাহ শরীর- 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। কোনও কোনও একদেশী গঞ্চ-্বন্ধের সমষ্টিকে আত্ম! না বলিয়া 
এ সমষ্টির অন্তর্গত ষে বিজ্ঞানস্বন্ধ-প্রবাহ, তাহাকেই আত্মস্থানীয় বলিয়াছেন। 
মূল বৈভাবিকমতে স্বন্ধ-সম্টি-সম্তানই আত্মস্থানীয় হইবে । 


পুর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, কর্ম ও অবিদ্যার্দি ক্লেশের দ্বারা অভিসংস্কৃত যে 


১। প্রকরণেধু হি সর্ধবসংস্কৃতগ্রহণাৎ সন্বাসত্বাধ্যঃ প্রতীতাসমুৎপাদ উক্তঃ সর্ব্বসংস্কতহ্বেতু- 
ত্বাধোগাৎ। বিনেয়সম্মোহনিবৃত্তিহেতুঃ সত্বধ্য এব ছাদশাঙ্গঃ প্রতীত্যসমুৎপাদে। দেশিতঃ। 
কোশস্থান ৩, কা ২৫, ক্ষার । 

২। নাস্মাস্তি স্বদ্ধমাত্রস্ত কণ্মরেশাভিসংস্বৃতম্‌ ৷ 

অন্তরাভবসস্তত্য। কুক্ষিমেতি প্রর্ধীপবৎ ॥ কোঁশস্কান ৩, কা ১৮। 


প্রতীত্যসমুগ্পাদ ২৫১ 
্বন্বগঞ্চক, তাহাই কেবল পরজন্মলাভার্থে গর্ভে প্রবেশ করে। ইহাতে আমাদের 
বুঝিয়া দেখ আবশ্তক যে, দ্পাদি স্বদ্ধের অভিসংস্কার কি? রূপস্কম্ধের অন্তর্গত 
চক্কুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি যখন তুল দেহের সহিত সংঙ্ষিষ্ট থাকে, তখন প্রগুলি গদরিক 
অর্থাৎ সুলতা-প্রাপ্ত হয়। তখন উহারা কোনও সুক্ষ বা ব্যবহিত বিষয়গ্রহণে সমর্থ 
হয় না। উহারা অন্তরাভবে দেহ-বিযুক্ত হইলে লুক্সতা প্রাপ্ত হয়। এই 
সুক্গুতা-প্রান্তি ব1 ুশ্ষ্-বিবয়-গ্রহণ-সামর্থ্যই উহার্দের অভিসংস্কার। এইপ্রকারে 
অভিসংস্কৃত যে স্বন্ধপঞ্চক তাহাই অন্তরাভবক্রমে কামধাতুতে গর্ভে প্রবেশ 
করে। রূপাদি অন্ান্ট ধাতৃতে, অর্থাৎ লোকে গর্ভে প্রবেশ ব্যতিরেকেই, 
উক্ত স্বন্ধ-পঞ্চক স্ব স্ব ভোগোপযোগী অধিষ্ঠান লাভ করিয়া থাকে। অন্তরাভবে 
ত্বাতিরিক্ত অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে উহারা, অর্থাৎ অভিসংস্কৃত পথস্থন্ধী প্রবাহ, ম্ব স্ব 
ভোগ প্রাপ্ত হয়। কেবল কামধাতুতেই স্বন্বপঞ্চক ম্বোপযোগী ভোগার্থ সবল শরীর 
পরিগ্রহ করে। নুতরাং ইহাতে গর্ভপ্রবেশ আবশ্ঠক হয়। গর্ভগত হইয়। 
ক্রমে উহা কলল, বৃদ্ধ দ বা অর্ক, পেশী, ঘন, প্রশাখ প্রস্থৃতি বিভিন্ন গর্ভাবস্থার 
সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে হইতে সুল দেহের সহিত সম্বন্ধ হুইয়া পড়ে। এ সকল 
গর্ভাবস্থার যোগে স্বন্ব-পঞ্চকত্রমে তাহার সুক্মতা হারাইতে থাকে এবং অবশেষে 
তুল শরীরের সংসর্গে উহা ওদরিকতম, অর্থাৎ অত্যন্ত সবল, হুইয়! যায়। এইভাবে 
তত্তংশ্ররীরের সাহাঁঘ্যে ভোগ করিতে করিতে সেই সেই ভোগপ্রদ কর্মের 
অবসানে এ স্বন্গুলি সেই শরীর -পরিত্যাগ করে এবং সঞ্চিত কর্ম ও অবিষ্তা 
প্রভৃতির বারা অভিসংস্কত হইয়। পুনরায় অস্তরাভব ক্রমে লোকান্তর প্রাপ্ত 


হয়। অতএব, এই যে ভবচক্র, ইহ! অনার্দি প্রবাহে আনির্বাণ চলিতে 
থাকে। 


পুর্ববোক্ত অনাদি ভবচক্ররূপ প্রতীত্যসমুতপা্দ, দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত-_ 
অবিগ্া, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ফড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, 
উপাদান, ভব, জাতি ও জরা-মরণ। এই দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুত্পাদকে আবার 
তিনটা কাণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে_ পূর্বাস্ত, অপরাস্ত ও মধ্যভাগ। 
অবিষ্তা ও সংস্কার এই ছুইটী মিলিয়! পূর্বাস্ত বা প্রথমকাণও্, জাতি ও জরা-মরণ 
এই ছুইটী মিলিয়া অপরাস্ত বা তৃতীয়কাও এবং অবশিষ্ট ষে বিজ্ঞান, নাধ-রূপ, 
ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব এই আটটা অঙ্গ, মিলিতভাবে 
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ইহাদের নাম হইতেছে মধ্যকাণ্ড। এইভাবে উক্ত প্রতীত্যসমুৎপাঁ্ধ ত্রিকাণ্ডে 
বিভক্ত হুইয়াছে।; 

অতীত জন্ম, বর্তমান জন্ম, ও আগামী জন্ম __ এই ত্রৈয়ধ্বিক জন্ম প্রদর্শনার্থ 
প্রতীত্যসমূৎপাদকে ত্রিকাণ্ডে বিভক্ত কর] হইয়াছে। পূর্বকাগুটী, অর্থাৎ অবিস্তা 
ও সংস্কার, এই ছুইটা অতীতস্থিতিক ; অতএব, পুর্বজন্মের পরিচায়ক | মধ্য- 
কাগুটী, অর্থাৎ বিজ্ঞানাদি ভবাস্ত আটটা, বর্তমান-শ্থিতিক ; অতএব, বর্তমান জন্মের 
পরিচায়ক । আর, তৃতীয়কাগুটা, অর্থাৎ জাতি ও জরা-মরণ এই ছুইটী, অনাগত- 
স্থিতিক ; অতএব, আগামী জন্মের পরিচায়ক । 

অতীত জন্মের রাগার্দি ক্লেশের যে দশ, অর্থাৎ সুম্াবস্থাগুলি, তাহার্দিগকে 
এইস্থলে অবিষ্া পদের দ্বারা এবং অতীত জন্মের পুণ্যাপুণ্য কর্মের যে দশাগুলি, 
অর্থাৎ নুম্ষ্াবস্থাগুলি, তাহাদিগকে এইস্থলে সংস্কার পদের দ্বারা উপলক্ষিত করা 
হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বকাণও্টী অতীত-স্থিতিক হওয়ায় পুর্বজন্মের পরিচায়ক 
হইয়াছে। 

বিজ্ঞান, বেদন৷ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি বর্তমান অবস্থায়ই বিষয় প্রকাশ করে, অতীত 
বা অনাগত অবস্থায় করে না। ন্ুতরাং বিজ্ঞানাদি ভব পধ্যস্ত এই মধ্যকাওটা 
বর্তমানাধিবক, ইহা বর্তমান জন্মের পরিচায়ক । আগামী জন্ম এবং তজ্জনিত 
দঃখশোকাদি জাতি ও জরা-মরণ পদের দ্বারা কথিত হইয়াছে। অতএব, জাতি 
ও জরা-মরণ ভবিষ্যুদারধিবক হওয়ায় উহার দ্বারা আগামী জন্ম সচিত হইয়াছে । 
স্বতরাষ্ ইহাই বুঝিতে হুইবে যে, ভবচক্রের অনাদি ত্রয়ধ্বিকত্ব প্রতিপাদনের 
নিমিত্ত এ অবিস্ভাদি ঘাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুৎপাদকে পুনরায় কাওুত্রয়ে বিভক্ত করা 
হইয়াছে। 

সকল-হেতুক পূর্বকাণ্ড ও সহেতুক-ফল অপরকাণ্ড এইপ্রকারে কাগুদয়েও 
পূর্বোক্ত দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুৎপাদ্ ব্যাখ্যাত হইতে পারে। অবিগ্ঠা, সংস্কার, 


১। পূর্ববাপরাস্তলোর্থে ছে মধ্যেহস্টো পরিপুরিণঃ । কোশস্থান ৩, কা ২*। পূর্বাস্তন্ত 
সকলল্ত গ্রহণাদপরাস্তস্ত চ সহেতুকল্ত গ্রহ্ণার্দিতি। তত্র পূর্ববান্তে হেতুরবিদ্যা সংক্কারাশ্চ তন্ত 
ফলং পঞ্চাঙ্গানি। বিজ্ঞানং ধাবহ্েদনেতি। অপরাস্তে জাতির্জরামরণঞ্চেতি ফলং ভন্ত শ্রীণ্যঙ্গামি 
হেতবন্তুকফোপাদানভবাঃ ৷ এ, শ্চুটার্থ।। 

২। পূর্বরেশদশাবিদ্যা। সংস্কারাঃ পূর্ব্বকর্শ্ণণঃ | কোশস্থান ৩, কা ২১। 
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বিজ্ঞান, নাম-রূপ, বড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদন। __ মিলিত সাতটা হইবে সকর্প-হেতুক 
পূর্বকাণ্ড। ইহাতে অবিষ্! ও সংস্কার হইবে হেহু এবং অবশিষ্ট বিজ্ঞান, নাম-রগ, 
ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদন! এই পাঁচটা হইবে ফল। তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও 
অরামরণ মিলিত এই পাচটাতে হইবে অপরকাণ্ড। ইহাতে তৃষ্ণা, উপাদান ও 
ভব এই তিনটা হুইবে হেতু এবং অবশিষ্ট জাতি ও জরা-মরণ এই ছুইটা 
হইবে ফল। 

প্রদর্নিত ছ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুৎপাদ্কে হেতু ও ফল এই ছুই ভাগেও বিভক্ত 
করা যাইতে পারে। অবিষ্ঠা, সংস্কার, উপাদান, ভব ও তৃষ্ণ। এই পাঁচটা হেতু এবং 
বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, জাতি ও জরা-মরণ এই সাতটা ফল। 

এই প্রতীত্যসমুৎপাদকে ক্ষণিক, সাশ্বন্ধিক ও প্রাকিক বলা হুইয়াছে। 
হেতু ও ফলভাবে ইহারা পরম্পর সম্বন্ধ ; এজন্য, ইহার! সাম্বন্ধিক। ইহার! প্রবাহ 
রূপ প্রকর্ষ অবলম্বন করিয়া বিস্যমান ; অতএব, ইহার! প্রাকর্ধিক। এই দ্বাঘশাজ 
প্রতীত্যসমুৎপাদ পূর্বোক্ত স্বন্ধ-পঞ্চকেরই অন্তর্ণত। এই অভিপ্রায়ে এই গুলিকে 
স্বন্ধ নামে আখ্যাত কর! হইয়াছে এবং অন্ত অভিপ্রায়ে এই গুলিকে আবার 
প্রতীত্যসমুৎপাদদ বলা হইয়াছে । যাহা স্বন্ধ তাহাই প্রতীত্যসমুতপা্দ এবং 
যাহা প্রতীত্যসমুৎপাদ্দ তাহাই স্বন্ধ। অতিরিক্ত অবয়বীর অস্বীকার যখন 
অভিপ্রেত তখন সংস্কৃতধর্্মগুলিকে স্বন্ধরূপে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে এবং ইহাদের 
উৎপার্দে যখন সর্বজ্ঞ-সাপেক্ষত্ব অন্বীক্কত তখন সেই স্কন্বগুলিকেই প্রতীত্য- 
সমুৎপাদ বল! হইয়াছে । সত্বাঁসত্বাখ্য যত যত সংস্কতধর্্ম আছে, তাহারা সকলেই 
প্রতীত্যসমূৎপাণ হইবে। এই প্রকার হইলেও বন্ধের ও মোক্ষের উপযোগী মনে 
করিয়াই নুত্রে বিশেষ করিয়! দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুতৎপাদ কথিত হইয়াছে। 
স্থত্রোক্ত যে অবিষ্যা্দি বারটা সংস্কৃতধর্ম তাহারাই প্রতীত্যসমুৎপাদ্দ, অন্ত 
সংস্কৃতধর্মগুলি প্রতীত্যসমুৎপাদ্দ নহে -_ ইহা মনে করিলে অভিধর্মম সিদ্ধান্তে ভ্রান্ত 
হইতে হইবে। 

পূর্ব্বে আমরা দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমূৎপাদের অবিস্তা ও সংস্কার এই দুইটা অঙ্গের 
ব্যাখ্যা করিয়াছি। তাহাতে আমরা দ্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুতপাদের মধ্যে 
অবিদ্ধা। ও সংস্কারকে জানিয়াছি। এক্ষণে আমরা অবশিষ্ট দশটা অঙ্কে জানিতে. 
চেষ্টা করিব। 
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প্রতিসন্ধী গ্বদ্ধই বিজ্ঞান। অর্থাৎ, বর্তমান জন্মগ্রহণকালে প্রথম যে স্বন্ধ- 
পঞ্চক যোনির সহিত সম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ যোনি-সম্বদ্ধ যে রূপাদি স্কন্ধপঞ্চক, তাহাই 
প্রকৃতস্থলে বিজ্ঞান নামে পরিভাষিত হইয়াছে। পরবর্তী যে গর্ভ সম্বন্ধ 
্বন্ধপঞ্চক তাহাই নাম-রূপ নামে পরিভাষিত হইয়াছে । এই নাম-রূপের 
পরে প্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, কায়, শ্রোত্র ও মন নামে ষড়বিধ আয়তনের উৎপত্তি 
হয়। এইস্থলে প্রাণাদদি ইন্দ্রিয়ের যে নাসিকাদি স্বুল আধারগুলি তাহাই 
বড়ায়তন নামে অভিহিত হইয়াছে। স্বুল যে হদয়-স্থান তাহাই মন হইবে। 
গর্ভনিষ্ধাশনের পরবর্তী জ্ঞান-শক্তি (অর্থাৎ, ইহাতে হাত দিলে হাত পুড়িয়া 
যাইবে, ইহাকে স্পর্শ করিলে ইহ! কামড়াইবে __ এইভাবে সুখ ঝা হুঃখ-কারণত্বের 
যে পরিচ্ছেদ, তাহাকে এই স্থানে জ্ঞান-শক্তি বলা হইয়াছে) উৎপন্ন হওয়ার পূর্ববর্তী 
ষে বিযয়েন্ডিয়সন্বন্ধ-জনিত বালাবস্থা, তাহাই স্পর্শ নামে পরিভাষিত হইয়াছে । 
এই জ্ঞান-শক্তি উৎপন্ন হওয়ার পরবর্তী এবং মৈথুন-রাগের, অর্থাৎ ভোগাভিলাষের, 
পূর্ববর্তী যে অবস্থা যাহা তত্তঘিজ্ঞানের সহভূ, তাহাকে অভিধর্্শান্ত্ে বেদন। 
নামে পরিভাধিত করা হইয়াছে । মৈথুনাদিতে যে অভিলাষ তাহাই তৃষ্ণা, 
অতিবদ্ধিত যে মৈথুন রাগ, তাহাকে এইম্থলে উপাদান বলা হইয়াছে। এই 
উপাদানের পরবর্তী ষে কর্ম, যাহা আগামী জন্মের কারণ, তাহাই ভব নামে 
অভিহিত হইয়াছে । এই পুনর্জন্মের, অর্থাৎ ভবের, পরবর্তী যে বিজ্ঞানাি 
বেদনাত্ত অবস্থা, তাহাই এই স্থলে জরা-মরণ নামে পরিভাষিত হইয়াছে। 

্বাদশাঙ্গ প্রতীত্যসমুৎপাদকে আবার অন্ত, প্রণালীতে তিনভাগে 
বিভক্ত করা৷ হইয়াছে __ ক্রেশ, কর্ম ও বস্ত। অবিস্ভা, তৃষ্ণ) ও উপাদান 
এই তিনটীকে বল! হইয়াছে র্লেশ। রাগত্বাদি ধর্মের দ্বারা ইহারা সকলেই 
ক্রেশ-্যভাব। সংস্কার ও ভব এই ছুইটীকে বল! হইয়াছে কর্ম । অতীত জম্মের যে 
তবাদি কর্ম, যাহা হইতে বর্তমান জন্মের প্রাণ্থি হইয়াছে তাহা সংস্কার নামে 
এবং বর্তমান জন্মের দ্বারা আগামী জন্মের প্রাপক যে মৈথুনাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত 
হইবে তাহাই ভব নামে পরিভাধিত হইয়াছে । ন্থুতরাং, শ্বভাবতঃ সংস্কার ও 
ভব এই উভস্নই কর্থ। অবশিষ্ট বিজ্ঞান, নাম-রূপ, বড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, 
জাতি ও জরামরণ এই সাঁতটী অভিধর্্বশান্ত্রে বস্তু নামে পরিভাধিত 
হইয়াছে। 
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ইছার্দের মধ্যে কোথাও ক্লেশ হইতে অন্য ক্লেশ সমুৎপন্প হয়; যথা-_- 
উপাদানরূপ ক্লেশ তৃষ্ণারপ' অন্ত ক্লেশ হইতে সমুৎপন্ন হয়। কোথাও বা 
বস্ত হইতে ক্লেশ হইয়া থাকে; যেমন--বেদনারূপ বস্ত হইতে তৃষ্ণারূপ ক্লেশ 
সমুতপন্ন হইয়া থাকে । কোথাও ক্লেশ হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়) বথা-_ 
উপাদানাত্মক ক্লেশ হইতে ভবনামক ক্রিয়া সমুৎপন্ন হয়। কোথাও ক্রিয়া 
হইতে বস্ত্র উৎপন্ন হয়; যেমন-_সংস্কারাত্মক ক্রিয়া! হইতে বিজ্ঞানাত্মক বস্ত সমুৎপন্ন 
হইয়া থাকে; অথবা, ভবনামক ক্রিয়া হইতে জাতিনামক বস্ত উৎপন্ন 
হুইয় থাকে। আবার কোথাও বন্ত হইতে বস্ত সমুৎপন্ন হুইয়া থাকে) 
যথা বিজ্ঞাননামক বস্ত্র হইতে নামরূপাত্মক বস্ত অথবা জাতিনামক বস্ত 
হইতে জরামরণরূপ বস্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। 

অন্তপ্রকারে অবিদ্তা প্রভৃতির নিরূপণ করা যাইতেছে । অবিষ্ভা এই 
কথাটার যদি যাহা বিষ্ভা নহে তাহাই অবিদ্ধা” এইপ্রকার অর্থ গ্রহণ করা 
যায়, তাহা হইলে চক্ষুরাদি ইন্জিয়েরও অবিষ্ভাত্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ, 
এগুলিও বিদ্কা! হইতে ভিন্ন বন্ত। শাস্ত্রে বা লোকে এ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়- 
গুলিকে" অবিগ্কা নামে ব্যবহার করা হয় না। এজন্য, ফাহ। বিদ্যা নহে 
এই অর্থে আমরা অবিষ্া পদটীকে গ্রহণ করিতে পারি না। বিদ্যার অভাবই 
অবিষ্ভা __ ইহাঁও আমর! বলিতে পারি নাঁ। কারণ, ইহাতে অবিদ্যাকে অদ্্রব্য 
বা অলীক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বৌদ্ধমতে অন্রব্যাত্বক অভাব 
শশশৃঙ্গবং অলীক । অভিধর্মশাস্ত্রে অবিদ্যাকে সংস্কারের প্রত্যয় বল! হইয়াছে । 
প্রত্যয় কখনও অদ্রব্য বা অলীক হইতে পারে না। সুতরাং বিগ্ভার অভাব 
এই অর্থেও আমরা অবিষ্ভ। পদটাকে গ্রহণ করিতে পারি না । 

অতএব, বিস্তার বিরোধী এই অর্থেই প্রকৃতস্থলে অবিস্ভা শব্দটা গ্রহণ 
করিতে হইবে। ইহাতে এমন একটা দ্রব্যকে আমরা অবিগ্া নামের অর্থ 
বলিয়৷ বুঝিলাম যাহা বিষ্ভার সহিত বিরোধ করে, অর্থাৎ যাহা বিষ্ভার প্রতি 
বা প্রতিপক্ষ । এক্ষণে চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়ে বা অলীক অভাবে অবিষ্তাত্বের 
আপত্তি হইবে না। কারণ, চক্ষুরাি ইন্জরিয়গুলি অবিদ্যার বিরোধী নহে। 
উচ্বার। বরং দোষ না থাকিলে বিদ্ভার আন্ুকুল্যই করে। অলীকের পক্ষে 


৯1 অবিষ্াপ্রত্য়াঃ সংস্কারা ইতি। কোশস্থান ২, কা ২৮, ক্ষুটার্থ)। 
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কাহারও সহিত বিরোধ করা সম্ভব নহে বলিয়াই এক্ষণে আর অদ্রব্যাত্বক 
অভাবে অবিস্াত্বের আপত্তি হইবে না। বহু বহু স্থলে আমর! বিরোধ অর্থে 
নঞ্ঞের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এজন্য, অবিগ্যা পদের প্রদ্দশিত ব্যাখ্যায় 
অপ্রসিদ্ধার্থতা দোষও নাই। অমিত্র কথার অর্থে আমরা মিত্রতার বিরোধ- 
কারীকেই গ্রহণ করি। ধাহা মিত্র নহে এমন অচেতন ঘটপটাদি বন্তগুলিকেও 
আমরা অমিত্র বলি না! এবং মিত্রের অভাবরূপ অদ্রব্কেও আমর] অমিত্র 
বলিয়া বুঝি না। পরন্ত, যিনি মিত্রতার বিরোধ করেন এমন যে শক্রব্যক্তি, 
তাহাকেই আমরা অমিত্র বলিয়া মনে করি। এই প্রকার অধর্ম, অনর্থ 
প্রা আছে, যেস্থলে বিরোধ 
অর্থেই নঞ্জের প্রয়োগ হইয়াছে । 

এই যে বিগ্যাবিরোধী ধর্ম ইহা একপ্রকার চৈত্ত। ইহাকে ক্রেশ- 

মহাভূমিক মোহ নামে দ্বিতীয় কোশস্থানে বলা হইয়াছে । সংকায়দৃষ্টি প্রভৃতি 
কুপ্রজ্ঞাকে অবিদ্যা বলিয়া বুঝিলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে । কারণ, দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে মতি বা প্রজ্ঞাকে মহাভূমিক এবং অবিদ্াকে ক্লেশমহাভূমিক বল! হইয়াছে। 
আরও সেইস্থানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যাহা ক্লেশমহাভূমিক হইবে 
তাহা অবশ্তই সৎকায়দৃষ্টি প্রভৃতি কোনও ন! কোন মহাভূমিক চৈত্বের 
দ্বারা সম্প্রযুক্ত হইবে। যাহা যংসম্প্রযুক্ত তাহা অবশ্তই তাহা হইতে 
ভিন্ন হইবে। স্থতরাৎ, সংকায়দৃষ্টি প্রভৃতি কুপ্রজ্ঞা হইতে অবিস্তা সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ ধর্ম । রাগ, প্রতিঘ প্রভৃতি ক্লেশ হইতেও এই অবিদ্যা পৃথক্‌ ধর্ম । 
কারণ, পঞ্চম কোঁশস্থানে ক্লেশের পরিগণনায় গঞ্চবিধ র্লেশের অন্যতম রূপে 
পৃথগ ভাবে অবিদ্ভা উল্লিখিত হইয়্াছে। ভদস্ত শ্রীলাভ মনে করেন যে, 
রাগা্দি ক্লেশ হইতে অবিষ্ঠা পৃথক ধর্ম নহে; পরন্ত, অবিদ্যা কথাটা যাঁবতীক্ন 
ক্লেশের একটা সাধারণ সংজ্ঞা । এই মত যে ভ্রান্ত তাহা আমর! পূর্বের 
বুক্তিতেই বুঝিতে পাবি। কারণ, ক্লেশমহাভূমিকে পঠিত যে অবিগ্যা তাহা 
মহাঁভূমিতে পঠিত যে প্ররপ্ঞ। তাহা হইতে ভিন্ন হইবেই এবং সতব 
প্রভৃতি প্রজ্ঞাত্মক ক্লেশ হইতে যদি অবিদ্যা পৃথক্‌ বস্ত হয়, তাহ হইলে উহা 
সৎকায়মৃষ্টি প্রভৃতি ক্লেশের কখনও সাধারণ সংজ্ঞা হইতে পারে না। 

রূপস্কন্ধ ভিন্ন যে বিজ্ঞানাদদি স্বন্থচতুষ্টর তাহা! নাম কথার অর্থ এবং রাপপস্বস্থ 
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রূপ কথার অর্থ। স্ুতরাৎ নাম-রূপ পদের দ্বার! গর্ভগত যে পঞ্চ্বন্ধ, তাহাই 
পাওয়া যাইতেছে । অপরাপর অঙ্গ পুর্বববৎ। 

ভামতীতে এইস্থলে যে নামের ব্যাখ্যা আছে, তাহা ভ্রাস্ত। কারণ, বাচম্পতি 
মিশ্র বলিয়াছেন -_ চত্বারো রূপিণঃ স্ন্ধাঃ তন্নাম । রূপী স্বন্ধধনাম নহে; পরস্ত, 
অরূপী স্বন্ধই নাম। 


৯৭ 


ভভ্উহ্ম পন্ড্রিচ্ছোেক 
ঈীশ্বরখণ্ডন 


ঈশ্বরের কারণত্ব খণ্ডন করিতে গিয়া বৈভাধিকসম্প্রদ্বায় বলিয়াছেন যে, 
সর্বক্ঞ-সর্বশক্তিমান্‌ মহাদেব বা বাসুদেব প্রভৃতি যে কোনও পুরুষবিশেষের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়। যদি ক্ষিত্যঙ্থুরাদি জড়পদার্থের অথবা কললবুদ্ধ দাদি প্রাণি- 
জগতের প্রতি উক্ত সর্কন্ঞ-সর্ধশক্কিমান্‌ পুরুষকে কারণরূপে গ্রহণ করা যায়, 
তাহা হইলে আমরা যে কার্যোৎপাদে ক্রম দেখিতে পাই __ অর্থাৎ, প্রথমে 
বীজ হইতে অগ্নুর, পরে পত্র, অনস্তর কাণ্ড, পশ্চাৎ পুষ্প এবং শেষে ফলের 
উৎপত্তি হয় বলিয়৷ আমর! জানি, এইরূপ প্রাণিজগতের স্থলেও প্রথমে কললল, 
পরে বুদ্ধ দাদি ক্রমে শরীরের স্থষ্টি দেখা যায়, তাহা অন্ুপপন্ন হইরা পড়ে। 
কারণ, ধিনি ঈশ্বর হইবেন, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হইবেন, তিনি 
অবশ্যই অন্তনিরপেক্ষ হইবেন । অম্মদাদির গ্টায় অন্যসাপেক্ষতা স্বীকার করিলে 
ঈশ্বরের সর্বশক্তিমন্তা ব্যাহত হইয়া যাইবে । এইরূপ হইলে সকল সময়েই 
সকল কার্য্যের পর্য্যাপ্ত কারণটা, অর্থাৎ একমাত্র কারণ, ঈশ্বরূটা উপস্থিত 
থাকার সকল কার্য্ের সমকালে উৎপত্তি অত্যাবশ্তক হইবে। সামগ্রীর বিলম্বই 
কাধ্যোৎপাদে বিলম্বের হেতু হঘ্ন। ঈশ্বরের কারণতাপক্ষে সামগ্রীর বিলম্ব 
কল্পনাবহির্ভত হওয়ায় তাবকার্য্যের সমকালে উৎপত্তির আপত্তি অথগুনীয় 
হইয়া পড়ে। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে অঞ্কুর হইতে আরম্ভ করিয়া ফল পর্যন্ত 
জড়জগতের কার্য্যগুলি বা কলল হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধশরীর পর্য্যস্ত 
প্রাণিজগতের কার্যযগুলি সমকালে সমূৎপন্ন হয় না। এই কারণেই সর্বজ- 
সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরকে অঙ্কুর বা কললাদি কার্য্যের কারণরূণে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া 
ত্বীকার কর! সম্ভব হয় না। . 

ক্রমিক কার্যোৎপাদের হ্যায় দেশকালভেদেও বিভিন্ন কার্যের উৎপত্তি 
হইতে দেখা যায়। এই যে প্রত্যঙ্ষাদ্দিপপ্রমাণসিদ্ধ কার্যের দেশকাল- 


ঈশ্বরখণ্ডন ২৫৯ 


ভেদে সমুৎপত্তি তাহাও অব্যাখ্যাতই থাকিয়া যায়, যদি সর্ববক্ঞ-সর্বরশক্কিমান্‌ ঈশ্বরকে 
জগতের কারপরূপে স্বীকার করা হয়। আমরা ইহা দেখিতে পাই যে, যে 
সকল ফলপুম্পাদি দ্রব্যগুলি পশ্চিম বা উত্তর দেশে যে স্বাব্দগন্ধবর্ণাদি 
লইয়া উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যগুলি পূর্ব বা দক্ষিণ থণ্ডে সেই ন্বাদগন্ধবর্ণাদি 
লইয়া সেইভাবে সমুৎপন্ন হয় না; দেশভেদে কোনও না কোনও বৈলক্ষণ্য 
উহ্বা্দের অবশ্তই থাকে । এইরূপ কোনও কোনও ফলপুষ্পার্দি কোনও কোনও 
খতুতেই সমুতপন্ন হয়, অন্ত খডতে হয় না। এই যে প্রমাণসিদ্ধ 
দেশকালভেদে কার্্যবিশেষের সমুৎপাদ, ইহা! সর্ববজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরকে 
অগতের কারণ বলিয়া! স্ব'কার কর! হইলে ব্যাহত হইয়া! যাইবে। কারণ, 
কার্যের কোনও সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান কারণ থাকিলে উহা সর্বশক্তিমান হওয়ায় 
অনন্যসাপেক্ষই হইবে। যাহা! সর্বশক্তিমান তাহ! স্বকার্য্যে অন্তসাপেক্ষ হইতে 
পারে না। এইরূপ হইলে গ্রীম্মকালীন ফলপুষ্পাদির হেমস্তে এবং হৈমস্তিক 
শন্তাদির গ্রীন্মে অবগ্তই সমুতপাদ হওয়া! উচিত এবং পশ্চিম দেশে যাহা হয় 
তাহার পূর্বেশে ও পুর্ব্দেশে যাহা হয় তাহার পশ্চিমদেশে সমুখপাদ হওয়া 
উচিত। কিন্তু, আমরা দ্রেশকালভেদেই বিভিন্ন কার্য্ের সমুৎপাদ দেখিতে 
পাই। অতএব, সর্ধজ্ঞ-সর্বশক্তিমান কোনও চেতনকে শ্রষ্টা বলিয়। স্বীকার কর! 
সমীচীন হইবে না। 

যদি বলা যায় যে, সর্কজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্ চেতনের অ্টুত্বপক্ষে পুর্ববে ষে 
অনুপপত্তি প্রদ্মশিত হইয়াছে, তাহা স্থবিবেচিত হয় নাই। কারণ, সর্ববস্ঞ- 
সর্বশক্তিমান কারণটা স্বত্ব চেতন বলিয়া নিজের ইচ্ছানুসারেই কার্ধ্- 
সমুহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহার স্বাধীন ছন্দ 
বা ইচ্ছার প্রতি কোনও পধ্যন্থযোগ সম্ভব হয় না। পরাধীনতা-পক্ষেই 
পর্যযনুযোগের অবসর থাকে | ন্ুতরা “অমুক কার্য অমুক দেশে ব! অমুক কালে 
সমুৎপন্ন হউক* এইপ্রকার ত্রশ্বর ছন্দ বা ইচ্ছার অবিরোধেই কার্য্যবিশেষ 
দেশ বা কালবিশেষে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে এবং কার্য্যোৎপত্তির ব্রমিকত্বও 
অভিপ্রেত বলিয়াই আমর! ঈশ্বরোৎপাদিত বস্তসমূহের ক্রমিকত্ব দেখিতে পাই। 
তাহা হইলেও উত্তরে বৈভাধিকসম্প্রদ্ায় বলিবেন যে, ঈশ্বরবাদী দুরাগ্রহের 
বশবর্তী হইয়। পূর্বোক্ত প্রকারে নিজ মতের পরিপোষণ করিয়াছেন। তীহার 


২৬০ বৈভাষিক দর্শন 


স্বমত-সমর্থনের বুক্তিগুলি যে আদ যুক্তিই হয় নাই, আভাস হইয়! গিয়াছে, 
তাহাও তিনি ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই। কারণ, তিনি সর্বজ্ঞ- 
সর্বশক্তিমান্কে অন্ঠনিরপেক্ষ, অর্থাৎ একমাত্র, কারণ বলিয়াছেন এবং আরও 
বলিয়াছেন যে, উহা! নিজ ছন্দের অবিরোধেই দেশ ও কালভেদে কার্য্যগুলির 
স্থ্টি করেন। ইহাতে প্রশ্ন হইবে যে, হেমন্তকালে বা পুর্কদেশে ঈশ্বর 
ষে কাধ্যটীর স্ষ্টি করিলেন, সেই হেমন্তকালে বা সেই পূর্বদেশে তিনি 
গ্রাপ্ষকালে বা পশ্চিমদেশে শর্টব্য যে কার্যযগুলি, তাহাদের সমুৎপাদনে সমর্থ 
ছিলেন কি না? যদি তৎকালে তদ্দেশেও তিনি অন্তকালীন বা অন্যতৈশিক 
কার্য্যের সমুৎপাদন-সামর্থ্য লইয়! বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলে ত্রীহাকে 
হেমস্তকালেও গ্রীম্মকালীন ফলপুষ্পাদির স্থষ্টি করা এবং পূর্ববদেশেও পশ্চিম- 
দেশআাত বস্তুর স্থষ্টি কর! অত্যাবশ্তক হইবে । কারণ, সমর্থের পক্ষে কালক্ষেপ 
বা দেশক্ষেপ করা সম্ভব হয় না। এই কারণেই ঈশ্বরকে কাল বা দেশ- 
বিশেষে কাধ্যবিশেষের প্রতি অসমর্থই হইতে হইবে । যাহা একদা বা দেশ- 
বিশেষে কাধ্যবিশেষের প্রতি অসমর্থ হয়, তাহ সর্ধকালে এবং সর্বদেশে 
সেই কার্যের প্রতি অসমর্থই হইয়া থাকে । সামর্থ্য ও অসামর্ঘের পরস্পর 
বিরোধ থাকায় উহারা কখনই সমাবিষ্ট অর্থাৎ একাধিকরণে অবস্থিত, 
হইতে পারে না। ভাবাভাবের বিরোধ এবং বিরুদ্ধের অসমাবেশ প্রসিদ্ধই 
আছে। 

যদি বলা যায় যে, ঈশ্বর সর্কক্ত-সর্বশক্তিমান্‌ হইলেও তিনি শ্রষ্টব্য কার্য্ের 
সমুৎপাদ্নে অন্যনিরপেক্ষ নহেন, পরস্ত, অপরাপর সহকারীর সমবধানেই 
তিনি শষ্টব্য কার্যের সমুতপাদ্ন করিয়া থাকেন। ইহা আমরা দেখিতে 
পাই ষে, যে লোকটা বাস্তবিকপক্ষে কোন কাজ করিতে সমর্থ আছেন, তিনি 
অপরাপর সহকারি-কারণের সমবধান ঘটিলেই সেই কাজটী সম্পাদন করেন। 
একটা লোক লিখিতে সমর্থ হইলেও কালি, কলম, কাগজ প্রভৃতি সহকারি- 
কারণগুলির সমবধান হইলেই তিনি লেখনরূপ কাজটা করেন। উহাদের অন্যতম 
ন! থাকিলে তিনি সামর্থ্যসত্বেও লিখিতে পারেন না। যখন তিনি কাগজের 
অভাবে লিখিতে পারিলেন না, সেই সময়ের জন্ত কি তিনি লিখিতে অসমর্থ 
ছিলেন? স্থতরাৎ, সমর্থের সহকারিসাপেক্গতা প্রসিদ্ধই আছে। এইরূপ হইলে 


ঈশ্বরখথগুন ২৬১ 


সর্ধবজ্ঞ-সর্বশক্তিমানের পক্ষেও সর্বকাল ব|৷ সর্বদেশে সর্বকার্য্যের সমুৎপাপনের 
আপত্তি হইবে না। 

তাহা হইলেও উত্তরে বৈভাষিকগণ বলিবেন যে, আমাদের পূর্ববপক্ষী যাহ! 
সাধ্য তাহাকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া সমর্থের স্বকার্ষ্যোৎপাদনে কাল" 
ক্ষেপের দৃষ্টান্ত দ্েখাইয়াছেন। কারণ, কারণগত যে কাধ্যানুকুল সামর্থ্য, তাহা 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে; একমাত্র কার্ধ্যরূপ লিঙ্গের দ্বারাই তাহা অনুমিত হইয়! থাকে । 
যে কালে লেখনরুপ কার্য্যটা থাকিবে না, সেই কালেও পুরুষে লেখনসামর্ঘ্ের 
বিছ্ধমানতা স্বীকার করিয়াই পুর্ববপক্ষী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। তৎকালে 
লেখনাত্মক কার্যা না থাকায় লিঙ্গের অভাঁবে যে তৎকালাবচ্ছেদে সেই পুরুষে 
লেখনসামর্ধের অনুমান হইতে পারে না, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই । 
স্থতরাৎ পুর্ববপক্ষী যে দৃষ্টান্তের সমুপস্থাপন করিয়াছেন তাহার দ্বারা সমর্থের 
স্বকার্যে কালক্ষেপ প্রমাণিত হইতে পারে না। পূর্বকালীন যে লেখনাত্মক কার্য্যটা 
তাহার দ্বারা পুরুষে পুর্নকালাবচ্ছেদেই লেখনসামর্ঘ্যের অনুমান হইতে পারে। 
উহার দ্বারা অন্যকালাবচ্ছেদেও পুরুষে লেখনসামর্ঘ্য থাকে বলিয়! প্রম'ণিত হইতে 
পারে না। অতএব, সর্বজ্ঞ-সর্ধশক্তিমান্‌ চেতন বন্তকে জগতের অষ্টা বলিয়া 
স্বীকার করা যায় না। 

তক্ষণ পধ্যস্ত আমরা যে বিচার করিলাম, তাহাতে আমরা ষেন পূর্ব্বপক্ষীর 
অভিপ্রেত ঈশ্বরনামক বস্তুটীকে স্বীকার করিয়াই লইয়াছি এবং প্ররূপ সর্বজ্ঞ-সর্ব্ব- 
শক্তিমান্‌ ঈশ্বর যে জগতের অষ্টী হইতে পারেন না তাহারই প্রতিপাদন করিয়াছি। 
কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে বৈভাষিকসম্প্রদায় ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়৷ লইপ়্! তাহার 
জগতঅষ্ট্ত্ব খণ্ডন করেন নাই। পরস্ত, সর্ববন্ত-সর্বরশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের অস্তিত্বই 
তাহার! স্বীকার করেন নাই। কোনও প্রমাণের দ্বারা যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত 
হয়, ইহা তাহারা মনে করেন না। সুতরাং, এক্ষণে আমরা বৈভাষিক- 
মতানুসারে ইহাই প্রতিপাদ্দন করিতে চেষ্টা করিব যে, কোনও প্রমাণের দ্বারাই 
সর্বজ্ঞ-সর্বরশক্তিমান্‌ ঈশ্বরনামক বস্তু প্রমাণিত হয় না। এইরূপ হইলে ধর্্মার 
অভাবে তাহার জগত্মষ্্ত্ব অনায়াসেই খস্তিত হইয়া যাইবে। ধরন্থ্ীটা অলীক্‌ 
হইলে তৎসম্পর্কে কল্পিত ধর্মগুলি অনায়াসেই খণ্ডিত হইয়! যায়। 

বৈভাষিকমতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই হুইপ্রকার প্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে। 


২৬২ বৈভাবিক দর্শন 


সর্বকজ্ঞ-সর্ববশক্তিমান্‌ ঈশ্বর যে প্রত্যক্ষের দারা প্রমাণিত নহেন, ইহ! সর্বববাদিসম্মত। 
অগ্ভাবধি কোনও সুস্থমন্তিফ লোকই ইহা বলেন নাই যে, তিনি শ্বচক্ষুর দ্বার! 
ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন বা শ্বীয় স্পার্শনেন্দরিয়ের সাহায্যে তাহাকে স্পর্শ করিয়াছেন । 
স্রাণাদি অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলির ত ধন্ম্যংপ্র-গ্রহণে সামর্থ্যই নাই; তরী সকল ইন্দ্রিয়ের 
সাহায্যে প্রাণিগণ গন্ধাদি ধর্ম্েরই গ্রহণ করে। স্থতরাং, প্রত্যক্ষের দ্বারা ষে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, ইহা নিঃসন্দিগ্ঠই আছে। 

কেহ কেহ এইরূপ মনে, করেন যে, যদিও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বার ঈশ্বর 
প্রমাণিত হন না ইহ] সত্য; তথাপি অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বররূপ ধর্রী 
প্রমাণিত আছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, মুত্তিকা, দণ্ড, জল, সুত্র প্রভৃতি 
যে অচেতন বস্তগুলি ঘটরূপ কাধ্যের কারণ বলিয়! সম্মত আছে, সেই অচেতন 
বন্তগুলি যদি কুন্তকাররূপ চেতনের দ্বার! অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ প্রেরিত ব৷ ব্যাপারিত, 
না হয়, তাহা হইলে উহাব। ঘটাত্মক কার্য্যের আরন্ত বা স্থষ্টি করে না। এইরূপ 
অন্তান্ত কাধ্যস্থলেও ইহা দেখা যায় যে, সেই সেই কার্যযের কারণ বলিয়া 
হ্বীকৃত যে অচেতন বস্তগুলি তাহারা নিজ নিজ কাধ্যের আন্ত করে না, বদি 
তাহার! কোনও চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত না হন্ন। অতএব, উক্ত অভিজ্ঞতা ব! 
ৃষ্টান্তদর্শনের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে যে, চেতনানধিষ্ঠিতত্ববিশিষ্ট ষে 
অচেতনত্বূপ ধর্মটা, তাহার প্রতি কাধ্যানারম্তকত্ব, অর্থাৎ কার্য্যারন্তকত্বের 
অভাবটা, ব্যাপক হইরা! গিয়াছে । এইরূপ হইলে ফলতঃ কাধ্যানারন্তকত্বের পক্ষে 
চেতনানধিষ্ঠিতত্ববিশ্রিষ্ট অচেতনত্ব ব্যাপ্য হইল। ছুইটীর মধ্যে একটা ব্যাপক 
হইলে অপরটা ব্যাপ্য হইবেই। ব্যাপকের অর্ভাবের দ্বার! যে ব্যাপ্যের অভাব 
প্রমাণিত হয়, ইহ! সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কার্য্যারম্তকত্বই হইবে 
ব্যাপকের অভাব এবং চেতনানধিষ্ঠিতত্ববিশিষ্ট অচেতনত্বের যে অভাব তাহাই 
ব্যাপ্যাভাব হইবে। + 

ক্ষিতি, অঞ্কুর প্রভৃতি কারধ্যের স্থলে উহাদের পরমাণুসমূহে কার্ধ্যারমন্তকত্বরূপ 
ব্যাপকাঁভাব সকলেই স্বীকার করিয়া! থাকেন । সকলে ইহা! স্বীকার করেন ষে, 
এঁ কার্যযগুলি তাহাদের প্রমাণুগুলির পরস্পর মিলনের ফলেই সমারন্ধ, অর্থাৎ 
সমুতপন্ন, হইয়াছে । এইরূপ উক্ত পরমাণুসমুহে স্বকাধ্যারন্তকত্ব থাকিলে চেতনাঁ 
নধিষ্ঠিতত্ববিশিষ্ট অচেতনত্বের অভাবও নিশ্চয়ই থাকিবে । কারণ, চেতনানধিষ্ঠিতত্ব- 


ঈশ্বরথগ্ডন ২৬৩ 


বিশিষ্ট অচেতনত্বের ব্যাপক যে স্বকার্য্যানারন্তকত্ব, তাহার অভাব অর্থাৎ 
্বকার্য্যারস্তকত্ব, &ঁ পরমাণুগুলিতে বস্ততঃই আছে। বিশেষ্যাংশটা থাকিলে বিশিষ্টা- 
ভাবটা ফলতঃ বিশেষণের অভাবেই পর্যযবসান প্রাপ্ত হয়। প্ররুত স্থলে ব্যাপ্যা- 
ভাবটা একটা বিশিষ্টাভাব। কারণ, উহা! চেতনানধিষ্ঠিতত্ববিশিষ্ট যে অচেতনত্ব- 
রূপ বিশিষ্ট ধর্ম তাহারই অভাব। উক্ত বিশিষ্টটার বিশ্লেষণ করিলে উহাতে 
আমরা ছুইটী অংশ পাই। একটী চেতনানধিষ্ঠিতত্ব এবং অপরটা অচেতনত্ব। 
ইহাদের মধ্যে প্রথম অংশটী বিশেষণ ও দ্বিতীয় অংশটী বিশেষ্য। অচেতনত্বরূপ 
বিশেষ্যাংশটা পরমাণুতে সর্বসম্মতভাবে বিদ্যমান থাকায় উক্ত স্থলে বিশিষ্টাভাবটা 
ফলতঃ চেতনানধিষ্ঠিতত্বরূপ বিশেষণাংশের অভাবেই পর্যবসিত হইবে। সুতরাং 
উক্ত স্থলে পরমাণুগুলিতে চেতনানধিষ্ঠিতত্বের অভাব, অর্থাৎ চেতনা- 
ধিঠিতত্বই, প্রমাণিত হইল। অতএব, এক্ষণে ইহা বুঝা গেল বে, “পর্বত 
ও অস্কুরাদির পরমাণুসমূহ চেতনানিষ্টিতত্ববিশিষ্ঠ অচেতনত্বের অভাববিশিষ্ট, 
যেহেতু এঁ পরমাণুসমূহে কার্ধ্যানারন্তকত্বের অভাব, অর্থাৎ কার্ধ্যারন্তকত্ব, বিদ্যমান 
আছে" এই অনুমানের দ্বারা উক্ত পরমাণুগুলির চেতনাধিষ্ঠিতত্ব প্রমাণিত হইয়া গেল। 
এইরূপে পরমাণুর চেতনাধিষ্ঠিতত্ব প্রমাণিত হইলে ফলতঃ সর্বক্ঞ-দর্বরশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বরও প্রমাণিতই হইল। কারণ, অন্মদ্দাদির স্ঠায় অল্পজ্ঞ এবং অল্পশক্তি- 
সম্পন্ন পুরুষ কখনই পরমাণুর অধিষ্ঠাতা বা প্রেরক হইতে পারে না। অতএব, 
পরমাণুর অধিষ্ঠাতা প্রমাণিত হইলে ফলতঃ সর্বব্-র্বশক্তিমান্‌ যে ঈশ্বর তিনিই 
প্রমাণিত হইলেন। প্রদশিত প্রণালীতে অনুমানের সাহায্যে কেহ কেহ ঈশ্বররূপ 
ধন্মাকে প্রমাণিত করিয়াছেন । 

পুর্ববোন্ত অনুমানের দ্বার! সর্ববজ্ঞ-সর্বশক্কিমান্‌ ঈশ্বব্না ত্বক ধন্মী গ্রমাণিত হইতে 
পারে না বলিয়াই বৌদ্ধ তাঞ্কিকগণ মনে করেন। এ অনুমানের ভিত্তিরপে যে 
নিয়ম প্রদশিত হইয়াছে, তাহ! গ্রহণযোগ্য হয় নাই । কারণ, হেতুতে বিপক্ষবৃত্তিত্বের 
সন্দেহ নিরাকৃত না হওয়ায় উহ? অনৈকান্তিকতা-দোষে ছষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, “যে যে স্থানে চেতনানধিষ্ঠিতত্ববিশিষ্ট মচেতনত্ব থাকে সে 
স্থানে কার্ধ্যানারন্তকত্ব থাকে” এইরূপ একটী নিয়মকে মুলরূপে গ্রহণ করিয়াই 
কার্্যানারম্তকত্ব-রূপ ব্যাপকের বিরুদ্ধ যে কার্ধ্যারন্তকত্ব, তাহার দ্বার! পর্বতা্ি- 
কার্যের আরম্তক পরমাণুতে চেতনানধিষ্টিতত্ববিশিষ্ঠ অচেতনত্বের অভাবরূপ 


২৬৪ বৈভাষিক দর্শন 


বিশিষ্টাভাবের সাধন করিয়াছেন এবং উহাতেই ফলতঃ উক্ত পরমাণুণগুলির 
চেতনাধিষ্টিতত্ব প্রমাণিত হইয়! গিয়াছে বলিরা পুর্ববপক্ষী মনে করিয়াছেন । বাস্তবিক- 
পক্ষে পর্বতাদি কার্যের আরম্তক পরমাণৃসমূহের চেতনাধিষ্টিতত্ব প্রমাণিত হইয়া 
যাইত, ষ্দি পূর্বকথিত নিয়মটা গ্রহণযোগ্য হইত। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় 
নাই। কারণ, উক্ত নিয়মের সাধ্যকোটিতে প্রবিষ্ট যে কাধ্যানারন্তকত্ব, তাহার 
বিপক্ষভূত যে কার্য্যারস্তক পরমাণু প্রভৃতি, তাহাতে চেতনানধিষ্িতত্ববিশিষ্ট 
অচেতনত্ব-রূপ হেতুর বৃত্তিত্ব সন্দিগ্ধ রহিয়াছে । উক্ত সন্দেহের নিবর্তক কোনও 
বাধক প্রমাণের সমুপস্থাপন করা এ্রস্থলে সম্ভব হইবে না। সুতরাং, হেতুর 
বিপক্ষবৃত্তিত্ব সন্দিপ্ধ থাকায় অনৈকাস্তিকতাবশতঃ প্রদ্বশিত অনুমানের মুলীভূত 
নিয়মই প্রমাণিত হইতে পারে নাই। এই কারণে কথিত অনুমানের দ্বারা সর্বজ্ঞ 
সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বররূপ ধন্মী প্রমাণিত হইতে পাবে ন1। 

প্রদর্শিত বিপক্ষবৃত্তিত্-সন্দেহের বিরুদ্ধে পুর্ব্বপক্ষী যদি বলেন যে, পর্ববতাঁদি- 
রূপ কার্যের আরম্তক পরমাণুগুলি যদ্দি বাস্তবিকপক্ষেই প্রকৃত অনুমানের স্থলে 
বিপক্ষ হইত, তাহা! হইলে অবশ্তই উহাতে চেতনানধিষ্ঠিতত্ববিশিষ্ট "অচেতনত্ের 
বিছ্যমানতা৷ সন্দিগ্ধ থাকায় উহা অনৈকাস্তিকতাদোষে দরষ্ট হইয়া যাইত। কিন্ত, 
বান্তবিকপক্ষে উক্ত পরমাণুগুলি প্রকৃত অনুমানের পক্ষে বিপক্ষই হয় নাই। কারণ, 
প্রকৃত অন্ুমানে উহারা পক্ষেই অন্তরূক্ত হইয়াছে । পক্ষান্তর্ভাবে ব্যভিচার-সন্দেহ 
অনুমানের বিঘাতক হয় না, পরস্ত, সাধকই হইয়! থাকে । সুতরাং, প্রদশিত 
অনুমানের হেতুটা দোষরহিত হওয়ায় উক্ত অন্ুমানের দ্বারা সর্ববক্ঞ-সর্ববশক্তিমান 
ঈশ্বররূপ ধর্মী অবশ্ই প্রমাণিত হইয়া যাইবে । 

তাহা হইলেও উত্তরে বৈভাষিকসম্প্রদ্দায় বলিবেন যে, পূর্ববপন্ষী অন্মৎ- 
প্রদশিত অনৈকান্তিকতার তত্ব সম্যগভাবে বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই 
অনুমানটীকে নির্দোষ মনে করিয়াছেন | বাস্তবিকপক্ষে উহ! নির্দোষ হয় নাই, 
পরন্ত, অনৈকাস্তিকই হইয়! গিরাছে। কারণ, যদিও “পর্বতাদি কার্য্যের আরম্তক 
যে পরমাণুসমূহ তাভারা চেতনানধিষ্টিতত্ববিশিষ্ট যে অচেতনত্ব তাহার অভাববান্‌, 
যেহেতু এ সকল পনমাণুতে কার্য্যারস্তকত্ব বিষ্ধমান আছে” __ এইপ্রকারে 
সমুপস্থাপিত যে পূর্বপক্ষীর অনুমানটী তাহাতে পর্বতার্দিরূপ কার্য্ের আর্ক 
পরমাণুখুলি পক্ষই হইয়াছে ; স্ৃতরাৎ, বিপক্ষ হইতে পারে ন! বলিয়াই সাধারণতঃ 


উশ্বরখগুন ২৬৫ 


মনে হইলেও শ্রী অনুমান অনৈকাস্তিকতা-দোষে ছষ্টই হইয়া গিয়াছে । কারণ, 
পূর্ববপক্ষী উক্ত অন্ুমানকে ব্যতিরেকি-অন্থুমানরূপেই উপস্থাপিত করিয়াছেন । 
“যৎকালে যাহা যাহ! চেতনানধিষ্ঠিত হইয়া অচেতন হয়, তৎকালে তাহা৷ স্বকার্য্যা- 
নারন্তক হয়"__ এইপ্রকার নিয়ম অবলম্বনেই পুর্ববপক্ষী ্বকার্ধ্যারন্তকত্বূপ 
ব্যাপকাভাবের দ্বারা চেতনানধিষ্ঠিতত্ববিশিষ্ট অচেতনত্বাভাবরূপ ব্যাপ্যাভাবের অনুমান 
করিয়াছেন |. সুতরাং, উক্ত স্থলে মুলীভূত ব্যাপ্তির শরীরে যাহা ব্যাপকরূপে গৃহীত 
হইয়াছে সেই স্বকার্য্যানারন্তকত্বের অভাব, অর্থাৎ স্বকার্য্যারম্তকত্ব, যাহাতে নিশ্চিত- 
রূপে আছে, তাহাই বিপক্ষ হইবে। তাহাতে হেতুর বৃত্িত্ব সন্দিগ্ধ হইলেই 
উহা! এ অনুমানে অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস হইয়া যাইবে। সুতরাং, সমুপস্থাপিত 
অনুমানের আকার দেখিয়া যদি কেহ পর্বতারন্তক পরমাণুগুলিকে পক্ষ বলিয়া 
মনে করেন, তাহ] হইলেও মুলীভূত ব্যাপ্তির দিকে দৃষ্টি করিলে এঁ পরমাণুগুলিকে 
তিনিই প্ররুতস্থলে বিপক্ষ বলির বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং, স্বকার্ধ্যারস্তক 
বলিয়৷ পর্বতীয় পরমাণুগুলি বিপক্ষান্তর্গীত হওয়ায় এবং উহাতে চেতনানধিষ্টিতত্ব- 
বিশিষ্ট অচেতনত্বের বৃত্তিত্ব সন্দিগ্ধ হওয়ায় পূর্ববপক্ষীর সমুপস্থাপিত ব্যতিরেকি- 
অনুমানটা অনৈকান্তিকতা-দাষে দুষ্টই হইয়। গিয়াছে । সুতরাং, উহার দ্বারা 


সর্বক্ঞ-সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বররূপ ধর্মী প্রমাণিত হইতে পারে না। 
আরও কথা এই যে পুর্কপক্ষী ব্যতিরেকিরূপে পুর্বে যে অন্ুমানটা 


সমুপস্থাপন করিয়াছেন, তাহা! আদে) ব্যতীরেকী হয় নাই। কারণ, এ অনুমানে 
সপক্ষ প্রসিদ্ধই আছে। প্রদ্বশিত অন্ুমানে চেতনানধিষ্টিতত্ববিশিষ্ট যে অচেতনত্ত 
তাহার অভাবকে সাধ্যরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে । উহা আত্ম! বা পটা- 
রম্তক তন্ত প্রভৃতিতে নিশ্চিতরূপেই সিদ্ধ আছে। বিশ্েষ্যাংশ যে অচেতনত্ব 
তাহা না থাকায় আত্মাতে এবং চেতনানধিষ্টিতত্ব যে বিশেষণাংশ তাহা না থাকায় 
পটারম্তক তন্ততে উক্ত বিশিষ্টাভাবাত্মক সাধ্যটা নিশ্চিতরূপেই বিগ্কমান আছে। 
যথোপর্দশধিত অনুমানের সাধ্যতা যদি পক্ষব্যতিরিক্ত কোনও প্রদেশবিশেষে 
নিশ্চিত থাকে, তাহা হইলে সেই অনুমানটীকে কেহ ব্যতিরেকি-অন্ুমান বলে না। 
সুতরাং, প্রদ্রশ্িত অন্ুযানটাকে অন্বয়ব্যতিরেকীই বলিতে হইবে। এইরূপ 
হইলে উক্ত স্থলে দ্বিবিধ ব্যান্তিই থাকা প্রয়োজন। উক্ত স্থলে ব্যতিরেকব্যাপ্তি 
যে নাই তাহা' পুর্বেই কথিত হইয়াছে । কারণ, পর্বতার্দির আরম্তভক পরমাণুরূপ 


২৬৬ বৈভাবিক দর্শন 


বিপক্ষে চেতনাধিষ্ঠিতত্ববিশিষ্ট অচেতনত্ব রূপ ব্যাপ্যাংণী সন্দিগ্ধই রহিয়াছে । 
বিপক্ষবাধক ন1 থাকায় “যাহা যাহ] স্বকাধ্যারস্তক তাহা চেতনা নধিষ্ঠিতত্ব বিশিষ্ট 
অচেতনত্বাভাববান্‌”-_ এইরূপ অন্বয়ব্যাপ্তিও প্রমাণিত হয় না। ক্ুতরাৎ, 
পুর্বপন্ষি-প্রদ্বশিত অন্ুমানের সাহায্যে কোনও প্রকারেই সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বররূপ ধর্মী প্রমাণিত হয় না । অতএব, অপ্রমাণপিদ্ধ ঈশ্বরকে কখন জগংশ্্টা 


বলিয়। গ্রহণ করা যার না। 
এক্ষণে অবিদ্ধকর্ণোক্ত ঈশ্বর-সাঁধক অনুমানের উপন্তাস করিয়া তাহার থণ্ডন 


করা যাইতেছে । অবিদ্ধকর্ণ বলিয়াছেন যে, ণ্যাহা বাহ! স্বারন্তক অবয়বসমুহের 
সংযোগবিশেষের দ্বার! হ্বব্যতিরিক্ত বস্ত হইতে ব্যবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ ব্যাবুন্ত হয়, তাহা 
বুদ্ধিমৎকারণ-জন্য হয়”-__ এইরূপ একটা নিরম ঘটাদি দৃষ্টান্তে প্রমাণিত আছে। 
ঘটাদি সাবরব বস্তৃগুপি যে নিজের আরম্তক কপালাদি অবরবের সন্নিবেশবিশেষের 
দ্বারা অপরাপর বস্তুনিচয় হইতে ব্যাবৃন্ত আছে এবং কুলালাদিরূপ বুদ্ধিমান কারণের 
অপেক্ষা যে উহাতে রহিরাছে, ইহা আমরা সকলেই নিশ্চিতরূপে জানি। আর, 
এমন একটা বস্তকেও আমর! নিশ্চিতরূপে উপস্থাপিত করিতে পারিব না বাহ! 
কোন বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ নির্মাণ করেন নাই, অথচ তাহা স্বাবয়বসন্নিবেশের ফলে 
স্বব্যতিরিক্ত বস্ত হইতে স্বর ব্যাবৃক্ত আছে। প্রদশিতরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকের 
দ্বারা “স্বারস্তকাবয়বসন্নিবেশবিশেষব্যাবুত্তত্ব”রূপ বিশিষ্টধর্্মে বুদ্ধিমৎকারণ- 
জন্যত্বের ব্যাপ্তি প্রমাণিত আছে। স্ৃতরাৎ, “বিবাদবিষয়ীভূত যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যা গ্রাহ্া 
বস্তসমূহ তাহা বুদ্ধিমংকারণপুর্ব্ক, যেহেতু উহারা স্বারন্তকাবন্নবসন্নবেশ- 
বিশেষের ফলে স্বব্যতিরিক্ত বস্তু হইতে ব্যাবুত্ত হইয়া থ।কে”-__- এইরূপ অনুমান 
অবশ্ঠই সমুপস্থাপিত হইবে। উক্ত অনুমানের দ্বাগাই যে ফলতঃ সর্ববজ্ঞ-সর্বব- 
শক্তিমান ঈশ্বর প্রমাণিত হইয়া যাইবে তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব। 
উক্ত অনুমানের প্রয়োগে যাহা যাহ। চক্ষু ও ত্বক এই হুইটা ইন্্িয়ের দ্বারা গ্রাহ্থ 
হর এব যাহা আদেৌ কোনও ইন্ট্রিরের দ্বারাই গৃহীত হয় না এইরূপ যে 
বিবাদীপন্ন বস্তগুলি তাহারা পক্ষ হইয়াছে । এ অন্ুমানে বুগ্ধিমৎপূর্কত্ব 
সাধ্য এবং স্বারন্তকাবয়বসন্নিবেশবিশেষব্য।বৃত্তত্ব হেতুরূপে উপন্স্ত হইয়াছে। 
পুর্ববোক্ত নিরমেত্র ব্যাখ্যাতেই সাধ্য ও হেতুর ম্বব্পকে আমরা জানিয়াছি। 
সুতরাং, উহাদের পুনরায় ব্যাখ্যা নিশ্ররোজন । কোন্‌ কোন্‌ বন্তুগুলি পক্ষাৎশে 
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প্রবিই হইয়াছে তাহা ঠিক ঠিক জানা যায় নাই। অতএব, পক্ষাংশের বিবরণ 
করা যাইতেছে। যাহা পরিমাণে মহৎ এবং রূপবান্‌ এমন যে পরমাণু ও দ্যণুভিন্ 
পাথিব, জলীয় ও তৈজস বস্তৃগুলি, তাহারা চক্ষু ও ত্বক এই উভয় ইন্জির়ের দ্বারা 
গৃহীত হয়। রূপ না থাকায় বায়ু কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয় না। 
ইন্জরিয়াগ্রাহহ হইলেও বিবাদাপন্ন না হওয়ায় উহা! পক্ষাংশে প্রবিষ্ট হয় নাই। 
ইন্দ্রিয় গ্রাহা হইলেও বিবাদাপন্ন নহে বলিয়া ঘটপটাদি সাবয্বব বস্তগুলিও 
পক্ষবহিভূ তই থাকিবে । পরমাণুগুলি ইন্দ্িয়াগ্রাহহ হইলেও বিবাদাম্পদ না 
হওরায় পক্ষবহিভূতি হইবে। পরমাণুকে কোনও মতেই বুদ্ধিমৎপূর্ববক বলির! 
ক্বীকার করা হয় নাই। সুতরাং, বিবাদাম্পদ না৷ হওয়ায় উহ পক্ষান্তর্গত হয় নাই। 
অন্তথা, প্রদশিত অন্গমান বাধদোষে দুষ্ট হইয়া যাইত। বুদ্ধিমৎপুর্ববকত্বরূপ সাধ্য 
যে উহাতে নাই, তাহ সর্ববাদিসম্মত থাকায় উহার! পক্ষান্তর্গত হইলে প্রদশিত 
অন্মানটা সিদ্ধসাধনদোষে ছুষ্ট হইত। এই কারণে বিবাদাম্পদরূপ বিশেষণের 
দ্বারা তর সকল বস্তুকে পক্ষবহিভূর্তি করিয়: দেওয়া হইয়াছে। পাথিবাদি 
দবযণুগুলি ইন্দরিয়াগ্রাহ্ এবং বিবাদাস্পদ হওয়ায় পক্ষান্তর্গতই আছে। উক্ত 
অন্রমানে পক্ষান্তর্গত যে পাথিবাদি দ্যণু, পর্বত ও অস্কুরাি বন্তগুলি তাহাতে 
বুদ্ধিমৎপূর্ববকত্ব সিদ্ধ হইলে ফলত: সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর প্রমাণিত হইবেন। 
কারণ, অন্মদাির স্তার ষে বুদ্ধিমান পুরুষ তৎপুর্ব্কত্ব উক্তপক্ষে বাধাপ্রাপ্ত 
হওয়ায় এ অন্ুমানে সাধ্যাংশে প্রবিষ্ট বুদ্ধিমান্‌ বস্তুটি জীবাতিরিক্তই হইবে। 
জীবব্যতিরিক্ত বুদ্ধিমান্কেই শাস্ত্রে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। এ সকল বস্তুর 
নির্মাণোপযোগী বুদ্ধি ধাহার আছে, তিনি অবশ্তই সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্‌ 
হইবেন। এই প্রণালীতে প্রদর্িত অনুমানের সাহায্যে অবিদ্ধকর্ণ ঈশ্বরকে 
প্রমাতি করিতে চাহিয়াছেন। 

প্রদশিত অস্মানের বিরুদ্ধে বৈভাধিকগণ প্রথমতঃ বলিতে পারেন যে, এ 
অনুমানের দ্বারা সর্ধজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর প্রমাণিত হইতে পারেন না। কারণ, 
এঁ অনুমান হেত্বসিদ্ধিরপ দোষে হষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুর্বোল্লিখিত অন্ুমানে 
অবিদ্ধকর্ণ *স্বারস্তকাবরবসন্নিবেশের দ্বারা স্বব্যতিরিক্ত বস্ত হইতে ব্যাবৃত্তত্ব”কে 
লিঙ্গরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এর হেতুতে তিনি “ন্ব” পদের দ্বার 
অবয্বীকে এবং ণঅবয়বসন্নিবেশ” পদের দ্বারা অবয়বসংযোগকে বিশেষণরূপে, 
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অর্থাৎ দীর্ঘ হেতুটীর অংশরূপে, গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পর্বতাদি অবয়বী- 
গুলিকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ মনে করেন এবং সংযোগাত্মক সন্নিবেশকেও রূপাতিরিক্ত 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু, বান্তবিকপক্ষে প্রত্যক্ষসিদ্ধ 
পরমাণুপুপ্ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধী রূপ হইতে 
অতিরিক্ত কোনও সংযোগ নামক পদার্থ আমাদের উপলব্ধিতে ভাসমান হয় না। 
সুতরাং, স্বভাঁবানুপলম্তর্ূপ অগুমানের দ্বারা, অর্থাৎ লিঙ্গের দ্বারা, উক্ত বিশেষণ- 
দ্বয়ের নাস্তিত্বই, অর্থাৎ অলীকত্বই, প্রমাণিত হইয়1 যায়। অতএব, অলীক- 
বিশেষণযুক্ত হওয়ায় প্রদশিত হেতুটি শ্বরূপতঃ অসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ- 
যোগ্যবস্তুর অন্ুপলন্ধির দ্বারা ষে তাহার অভাব প্রমাণিত হইয়া! যায়, তাহা পূর্ব 
গক্ষীও স্বীকার করেন। পূর্ববপক্ষী যদ্দি যুক্তির সাহায্যে পরমাণুপুপ্জাতিরিক্ত 
অবয়বী ও রূপাতিরিক্ত সংযোগকে প্রমাণিত করিতে চাহেন তাহ! হইলেও 
বিশেষ কোন ফল হইবে না। কারণ, পূর্ববরপক্ষী নিজেই এগুলিকে পরমাণুপুঞ্জ 
এবং ্ূপ হইতে অতিরিক্ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ বলিয়াছেন । প্রত্যক্ষান্তুপলন্ত- 
বশতঃ উহাদের নাস্তিত্ব অবশ্ঠই প্রমাণিত হইয়া যাইবে। যাহাকে প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ বলা হইয়াছে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ না হইলে কোঁনও অনুমানের দ্বারাই 
তাহাকে প্রমাণিত করা যাইবে না। যোগ্যান্ুপলব্ি-লিঙ্গে তাহ]র নান্তিত্্‌ 
অবশ্তই প্রমাণিত হইয়া যাইবে। পূর্বরপক্ষী যদি বলেন যে, যাহা! উভয়েরই 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ আছে সেই পর্বতাদি বা সংযোগার্দি পদার্থগুলির স্বরূপ- 
সিদ্ধির নিমিত্ত অনুমান প্রযুক্ত হয় নাই ; কারণ, স্বরূপে উহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ 
আছে। পরন্ত, পরমাণুপুঞ্জাতিরিক্রত্ব ও রূপাতিরিক্তত্ব সিদ্ধির নিমিত্তই অনুমান 
প্রযুক্ত হইয়াছে । সুতরাং, প্রত্যক্ষসিদ্ধ অবয়বী ও সংযোগ ইহারা অন্ুমানতঃ 
পরমাণুপুঞ্জাতিরিক্রত্ব ও রূপাতিরিক্রত্ব-প্রকারে প্রমাণিত থাকায় প্রত্যক্ষান্থপলন্তই 
নাই। অতএব, প্রদবপ্লিত হেতুটাকে বৈভাধিকগঞ্জ স্বরূপতঃ অসিদ্ধ বলিতে পারেন 
না। ইহার উত্তরে বৈভাঁষিকগণ বলিবেন যে, কোনও সদমুমানের দ্বারাই 
পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্তত্বপ্রকারে অবয়বী বা রূপ হইতে অতিরিক্ত্ব- 
প্রকারে সংযোগ প্রমাণিত হর না। নুতরাৎ, প্রত্যক্ষান্থুপলন্তের দ্বারা উহাদের 
নাস্তিত্ব প্রমাণিত থাকায় শঁ সকল বিশেষণযুক্ত হেতুটা স্বরূপতঃ অসিন্ধই 
হুইয়া গিয়াছে । 
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আরও কথা৷ এই যে, পূর্ব্বপক্ষীর ঈশ্বরসাধক অনুমানে যাহা! ইন্জরি়য়গ্রাহা, অর্থাৎ 
চক্ষু ও স্পর্শ এই উভয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার গ্রহণীয় এইরূপ বিবাদাম্পদ্র বস্ত এবং 
ইন্জিয়াগ্রাহা বিবাদাম্পদবস্ত, এই ছুই প্রকার বস্তকে পক্ষ করা হইয়াছে। কিন্ত, 
বাস্তবিকপক্ষে চক্ষু ও স্পর্শ এই উতয় ইঞ্জরিয়ের দ্বার! গৃহীত হয় এমন কোনও 
পদ্দার্থ ই জগতে নাই। সুতরাং, অংশতঃ পক্ষাসিদ্ধি'দোষেও উক্ত অনুমান দুষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । চক্ষুরিক্রিয়ের দ্বারা কেবল নীল-পীতার্দি রূপেরই গ্রহণ হয় এবং 
স্পশেক্র্রিয়ের দ্বারা কেবল কার্কশ্তা্দি শ্পষ্টব্য অর্থেরই গ্রহণ হয়, অন্তের হয় 
না) নীল-পীতাদি রূপ ও কার্কশ্তাদি শ্তরষ্টব্য ভিন্ন তদাশ্ররীভূত কোনও ত্রব্য- 
পদার্থ প্রমাণসিদ্ধই নহে। এই কারণে উক্ত উভয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত 
হয় এমন কোনও বস্তই জগতে নাই।* 

আর, ভ্রাণজ বিজ্ঞান গন্ধপ্রতিভাসী ও রাসন বিজ্ঞান রসপ্রতিভাসী 
এবং উক্ত দ্বিবিধ বিজ্ঞান যে একবিষয়ক নহে, ইহা আমর! সকলেই স্বীকার 
করি। সুতরাং, উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা এইরূপ নিয়ম প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে 
যে, যাহা যাহা ভিন্ন-প্রতিভাসী তাহা একবিষয়ক নহে । এই নিয়মের 
বলে নিম্নোক্তপ্রকারে অবশ্ই অনুমানের সমুপস্থাপন হইবে । চাক্ষুষ ও ম্পার্শন __ 
এই দ্বিবিধ বিজ্ঞান একবিষয়ক নহে, যেহেতু উহার পরস্পর বিভিন্ন-প্রতিভাসী | 
স্তরাং, ইন্দরিয়দ্বরগ্রাহ কোনও বস্ত প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় পুর্ববপক্ষীর সমুপস্থা পিত 
অনুমানটা অংশতঃ আশ্রয়াসিদ্ধিদোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে। 

কথিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, সর্ধবাদিসম্মত 
প্রতিসন্ধান, অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞার, দ্বারা যখন চক্ষু ও স্পর্শ এই দ্বিবিধ ইন্জরিযজন্ত 
চাক্ষুষ ও স্পার্শন এই দ্বিবিধ বিজ্ঞানের অভিন্নবিষয়কত্ব, অর্থাৎ এক বিষয়কত্ব, 
প্রমাণিত আছে, তখন এইপ্রকার নিয়ম কোনরূপেই স্বীকৃত হইতে পারে 
না! যে, ভিন্ন-প্রতিভাসী হইলেই বিজ্ঞানগুলি পরম্পর বিভিন্নবিষয়ক হ্ইবে। 
পূর্বে চক্ষুর দ্বারা যাহা দেখিয়াছিলাম এক্ষণে সেই ঘটটাকে স্পর্শ করিতেছি 


১। সৌত্রান্তিক সৃতি মতে ইন্দরিয়দবয়গ্রীহা বন্ত স্বীকৃত না থাকিলেও বৈভাধষিকমতেও 
যে উহ! আছে, এইপ্রক।র সিদ্ধান্ত আমি নিশ্চিতরূপে করিতে পারি নাই। কারণ, প্র প্রকার 
কোন পংক্তি বা! যুক্তি প্রকাশিত বৈভাষিকমতের গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় নাই। হৃতরাং, 
সৌত্রান্তিকাদি মতেই উক্ত বিচার করা হইয়।ছে। 


২৭০ বৈভাষিক দর্শন 


এই আকারে প্রায়শঃ আমাদের প্রত্যভিজ্ঞাত্বক বিজ্ঞান হইয়া! থাকে। 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ও ম্পাশন প্রত্যক্ষ এই দ্বিবিধ বিজ্ঞান যে একটামাত্র ঘটকেই 
বিষয় করিয়াছে, তাহাই উক্ত প্রত্যভিজ্ঞাবিজ্ঞান প্রমাণিত করিয়। দিয়াছে। 
সুতরাং, ইহা৷ কখনই বল! যাইতে পারে না যে, একাধিক ইন্তরিয়ের দ্বার! 
গৃহীত হয় এমন কোনও পদার্থ অগতে নাই। অতএব, পূর্বোক্ত ঈশ্বর-সাধক 
অনুমানটা পক্ষাসিদ্ধি-দোষে ছুষ্ট হয় নাই। 

তাহা হইলেও উত্তরে বৈভাষিকলম্প্রদায় বলিতে পারেন যে, পূর্ববপক্ষী ষে 
প্রত্যভিজ্ঞাবিজ্ঞান-দৃষ্টান্তে ইন্দ্রিযযগ্রাহ্হ বস্ত প্রমাণিত আছে বলিয়া মনে 
করিয়াছেন তাহা সমীচীন হয় নাই। কারণ, প্রত্যভিজ্ঞাবিজ্ঞান 
প্রত্যক্ষাত্বক নহে, উহ] কাল্লনিক-বস্তগ্রাহী ম্মরণাত্মক জ্ঞান বা কল্পনা । সুতরাঁ* 
উহার দ্বারা কোনও পরমার্থসৎ স্বলক্ষণবস্ত প্রমাণিত হয় না। অতএব, 
উহা পরমার্থসতরূপে একাধিক-ইন্দ্িয়গ্রাহ্হ কোনও বস্তুকে প্রমাণিত করিতে 
পারে না। ইহার অভিপ্রায় এই ঘে, প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে প্রথমে বূপমাত্রপ্রতিভাসী 
চাক্ষুষ বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পশ্চাৎ কালক্রমে কা্কশ্াদিরূপ শ্পষ্টব্যম্রপ্রতিভাসী 
স্পার্শন বিজ্ঞান সমুৎ্পন্ন হুইয়া থাকে। খটাগ্থাত্বক পরমাণুপুঞ্জে রূপপরমাণু ও 
্পষ্টব্যপরমাণু এই দ্বিবিধপরমাণু পুঞ্জীভূত থাকায়, ভাগশঃ দিবিধ পরমাণুপুঞ্জের 
বিভিন্নকালে বিভিন্ন ইন্ড্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ হয়। সুতরাং উত্তস্থলে ষে রূপ 
ও স্পরষ্টব্য-প্রতিভাসী দুইটা বিজ্ঞান আছে, তাহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্নবিষয়ক | 
এইপ্রকার বিজ্ঞানদ্বয়ের পরে ঘটসংস্কার সমুদ্ধদ্ধ হইলে ঘটরূপ কাল্পনিক-সমুদায়- 
.প্রতিভাসী “পুর্বে ষে ঘটটাকে দেখিয়াছিলাম এক্ষণে আবার তাহাকেই স্পর্শ 
করিতেছি” এই আকারে ম্মরণাত্মক কল্পনা সমুৎপন্ন হয়। এঁষে স্মার্ত কল্পনা 
উহ্াই পূর্ববোৎপন্ন দ্বিবিধ বিজ্ঞানের বিষয়কে অভিন্ন বলিয়! সমুপস্থাপিত করে। 
গৃহীতগ্রাহিত্ব-নিবন্ধনও প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্য স্বীকূত হইতে পারে না। 
সুতরাং, পূর্ববপক্ষী যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভ্রান্ত। কারণ, প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা 
ইন্দিয়্বয়গ্রাহা বন্ত প্রমাণিত হয় না। সুতরাৎ, প্রদশিত ঈশ্বরসাধক অনুমানটা 
আশ্রয়াসিদ্ধিদোষে ছুষ্ট হওয়ায় উহার দ্বারাঃসর্ববজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর প্রমাণিত 
হইতে পারেন না। 

আরও কথ। এই যে, রূপাতিরিক্তভাবে অবয়বসংযোগাত্মক সন্গিবেশরূপ পদার্থ 
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স্বীকার করিলেও উহার দ্বারা পর্বত-সাগরাদিরূপ পক্ষে বৃদ্ধিমৎপূর্বরকত্বের অনুমান 
করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ, বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, হয় পূর্ব 
পদ্মীর সমুপস্থাপিত হেতুটা পক্ষে অসিদ্ধ হুইয়! গিয়াছে, না হয় অনৈকাস্তিকতা- 
দোষে ছৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, পূর্বপক্গী প্রদপিত অনুমানের দ্বারা 
ঈশ্বরলাধন করিতে পারেন না। ইহার অভিপ্রায় এই যে, সত্য সত্যই কার্ধ্যবন্তর 
বিশেষ একপ্রকার সন্নিবেশ আছে, যাহ! দেখিলে শ্বতঃই দ্রষ্টার মনে বর্ত। আলিয়া 
উপস্থিত হয়। কোনও বনাস্তে যদি কোনও প্রাচীন অট্টালিকা বা কৃপাদি দেখা 
যায়, তাহা! হইলে আমর! সহজে ইহা বিশ্বাস করি যে, অবশ্তই কেহ না কেহ 
এ&ঁ অট্টালিকা বা! কূপ নির্মাণ করিয়াছেন; কেহ তৈয়ারী না করিলে ইহ! কেমন 
করিয়া সম্ভব হইবে। কিন্ত, পর্বত-সাগরাদির সন্নিবেশ দেখিয়া লোকের মনে 
ইহা] উপস্থিত হয় না যে, কোনও ন1 কোনও পুরুষ এইগুলি নির্মাণ করিয়াছেন। 
সুতরাং, সন্িবেশবিশেষেই বুদ্ধিমতপুর্ববকত্বের স্বভাব-প্রতিবন্ধ আছে, সামান্ততঃ 
সন্নিবেশে প্র ব্যান্তি বা স্বভাব-প্রতিবন্ধ সিদ্ধ নাই। অতএব, বৈভাষিকগণ পূর্বব- 
পক্ষীকে অবশ্ঠই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি কি সন্নিবেশবিশেষকে তীয় 
অন্ুমানে ঈশ্বর-সাধনার্থ হেতুরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, অথবা সন্নিবেশ- 
সামান্যকে তিনি তী'হার অনুমানের হেতু বলিয়া মনে করিয়াছেন। প্রথম পক্ষে, 
অর্থাৎ সম্নিবেশবিশেষের হেতুতীপক্ষে, সমুপস্থাপিত হেতুটি পর্বতাদ্িরূপ পক্ষে 
না থাকায় উহা ম্বরূপাসিদ্ধিদোষে ছুট হইগ্না গিয়াছে। কারণ, অষ্রালিকাদির 
বা কুপাদ্ধির সন্নিবেশের তুল্য কোনও সন্নিবেশ পক্ষীভূত পর্বত বা সাগরাদিতে 
নাই। যদি তিনি দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া! বলেন যে, সন্নিবেশসামান্তকে ষ্ঠ 
তিনি হেতুরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা হইলেও বৈভাষিকগণ বলিবেন যে, 
তাহার হেতুটা সন্দিপ্ধঅনৈকান্তিকতা-দোষে দুষ্ট হইয়া গিরাছে। কারণ, যে 
(কোনও সন্নিবেশ দেখিয়াই বর্তার প্রশ্ন লোকের মনে আসে না। 

প্রদ্ধশিত দোষের উদ্ধার করিতে গিয়। যদি পুর্বপক্ষী বলেন যে, বৈভাষিকগণ 
সন্নিবেশবিশেষবিশিষ্টত্বূপ হেতুতে যে হেত্বসিদ্ধি বা সন্দিগ্ধানৈকাস্তিকতাদোষের 
সমুদ্তাবন করিয়াছেন, তাহা! অসছুত্তর হইয়া গিয়াছে । উহ কার্য্যসম] নামক 
'জাতি। সামান্ততঃ হেতুর প্রয়োগস্থলে যদি বিশ্লেষণ পুর্ব্বক উহাকে বিশেষ অর্থে 
গ্রহণ করিয়া দোষ প্রদশিত হয়, তাহা হইলে উক্ত দোষ কার্ধ্যসম! নামক 
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জাতি হইয়া থাকে। জাতিকে শাস্ত্রে অসছৃত্তর বলা হইয়াছে। উহার ছারা 
হেতুর ছুষটত্ব ব্যবস্থাপিত হয় না। “শব্ধ অনিত্য যেহেতু উহা! কতক, যেমন ঘট" __ 
এই প্রয়োগে কৃতকত্বরূপ হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যতা প্রমাণিত করা হইয়াছে। 
অসভুত্তরবার্দী বলিতেছেন যে, উক্ত কৃতকত্ব-হেতুর দ্বারা অনিত্যত্বের সিদ্ধি করা 
যায় না। কারণ, হয় উহ্থা স্বরূপাসিদ্ধ, ন| হয় উহা! দৃষ্টাস্তবিকল হইয়। গিয়াছে । 
অনুমানের প্রযোক্তা যে কৃতকত্বের কথা বলিয়াছেন, উহা কি দৃষ্টান্ত যে ঘট, তদ্গত 
কুৃতকত্ব অথবা পক্ষ যে' শব, তদ্গত কৃতকত্ব? যদি ঘটগত কৃতকত্বকে হেতুরূপে 
উপন্তস্ত করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে উহা! স্বরূপাসিদ্ধ হইয়। গিয়াছে । কারণ, 
শব্দাত্মক পক্ষে প্র কৃতকত্বটি নাই । আর, দি তিনি শবগত কৃতকত্বকে হেতুরূপে 
গ্রহণ করিয়া! থাকেন, তাহা! হইলেও উহা দৃষ্ান্তবিকল হইয়া গিয়াছে । কারণ, 
তাহার উপস্থাপিত রুতকত্বরূপ হেতুটা ঘটরূপ দৃষ্টান্তে নাই । সুতরাং, ইহা! দেখা 
যাইতেছে যে, কৃতকত্ব-হেতুর দ্বারা শব্দাদির অনিত্যত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। 
উক্ত প্রকারে কৃতকত্বের বিশ্লেষণ করিয়া উহাকে বিশেষ-অর্থে ধরিয়া! লইয়৷ ষে 
দোঁষ দেওয়া হয়, তাহাকে কাধ্যসমা জাতি বলা হইয়াছে। বৈভাষিকগণ ঠিক 
উক্ত প্রণালীতেই হেতুর গর্ভে প্রবিষ্ট সন্নিবেশটীকে বিশেষ-অর্থে গ্রহণ করিয়াই 
দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেন। স্থতরাং, উক্ত দৌোষও কার্য্যসমা জাতিরূপ 
অসছুত্তরই হইয়া! গিয়াছে। কার্ধ)সমা জাতির অসছতুরতা দেখাইতে গিয়৷ বলা 
হইয়াছে যে, জাতিবাদী তত্ব বুঝিতে পারেন বলিয়াই অসদ্বত্তরের আশ্রয় লইয়াছেন। 
কারণ, কোনও বিশেষ কৃতকত্বকে প্রকুতস্থলে শব্দের অনিত্যত্ব-সাধনের নিমিত্ত 
হেতুরূপে উপস্থাপিত করা হর নাই। পরন্ত, পক্ষ ও দৃষ্াস্তাদি সাধারণ যে সামাহ্যতঃ 
রুতকত্ব, তাহাকেই উক্ত স্থলে হেতুরূপে উপন্যস্ত করা হইয়াছে । উহা শব্দাত্বক 
পক্ষ এবং ঘটাত্মক দৃষ্টান্তে বিদ্যমান থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি বা দৃষ্টান্তবিকলতা-দোষে 
হষ্ট হয় নাই। ইঈশ্বর-সাঁধক অনুমানের হেউগর্ভেও সেইরূপ সামান্যভাবেই 
সন্নিবেশের প্রবেশ হইয়াছে । সুতরাং, এ হেওুটাও স্বরূপাঁসিদ্ধি ব সন্দিদ্ধী- 
নৈকাস্তিকতাদোষে হুষ্ট হয় নাই । 

তাহা হইলেও উত্তরে বৈভাষিকগণ বলিবেন যন, পূর্ববপক্ষী তাহাদের 
অভিপ্রায় বুঝিতে পাবেন নাই বলিয়া প্রশিত দৌষটাকে কাধ্যলম! জাতি 
বলিয়াছেন । কারণ, বিপক্গ-বাধক তর্ক থাকায় ক্কৃতকত্ব-সামান্ে.. অনিত্যত্ব- 
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সামান্তের প্রতিবন্ধ নিণণীত হওয়ায় “শবোহনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ ঘটব” এইরূপ 
অন্ুমান-প্রয়োগ সম্ভব হইলেও সন্লিবেশবিশিষ্টত্ব-সামান্টে বুদ্ধিমৎপুর্ব্বকত্ব-সামান্তের 
প্রতিবন্ধ নিরণীত হইতে না পারায় পূর্ববপক্ষী ষে অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা 
সম্ভব হয় না। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যেমন শিংশপা! বৃক্ষের ন্বভাবসূত হওয়ায় 
শিংশপাত্বে বুক্ষত্বের তাদাত্ম্য আছে, সেইবপ কৃতক-বস্তগুলি অনিত্যের স্বভাব- 
ভূত হওয়ায় কৃতকত্বসামান্তে অনিত্যত্বসামান্তের তাদাত্ম্য বিদ্যমান আছে এবং 
তাদাত্য থাকাতেই কৃতকত্বসামান্তে অনিত্যত্বসামান্তের প্রতিবন্ধও অবশ্ঠই থাকিবে ; 
অন্তথা, পুর্ববসিদ্ধ তাদাত্্যই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে । সুতরাং, শিংশপাত্বের দ্বারা 
বুক্ষত্বের স্তায় কৃতকত্বসামান্তের ছারাও শব্দাদিপক্ষে অনিত্যত্বের অবশ্তই অনুমান 
হইবে। এইপ্রকার হইলেও সামান্ততঃ সন্নিবেশবিশিষ্টের বুদ্ধিমৎপূর্বক-শ্বভাবতা 
প্রমাণিত না থাকায় সামান্তঃ সন্নিবেশবিশিষ্টত্বে বুদ্ধিমৎপুর্বববত্বের তাদাত্ম্য সিদ্ধ 
নাই। অতএব, বিপক্ষ-বাধক ন] থাকায় উক্ত স্থলে প্রতিবন্ধ বা ব্যাপ্তি নির্ণীত 
হইতে পারে না। এই কারণেই সন্নিবেশবিশিষ্টত্বর্ূপ হেতুটীকে বুদ্ধিমত- 
পুববকিত্বের প্রতি সন্দিপ্ধানৈকান্তিকতাদোষে দুষ্ট বলা হইয়াছে। ইহা! অসদুত্তর 
জাতি নহে; পরস্ত, ইহা সছুত্তর হেত্বাভাস। অতএব, এক্ষণে ইহ! পরিফ্কারভাবে 
বুঝিতে পারা গেল যে, পুব্বপক্ষী “ইন্দরিয়দয়গ্রাহমগ্রাহাৎ বিবাদপদৎ বুদ্ধিমৎ- 
পুবব কিৎ সন্নিবেশবিশেষবিশিষ্টত্বাৎ ঘটবৎ” এইপ্রকারে অনুমানের প্রয়োগ করিয়া 
সব্বক্-সববশিক্তিমান্‌ ঈশ্বরের সাধন করিতে পারেন ন|। 

আরও কথা এই যে, ভূধর-সাগরাদিকে পক্ষ করিয়া পুর্ববপক্ষী যে বুদ্ধিমত- 
ূর্ববকত্বের সাধন করিতেছেন, তাহার মতে তাহা কেবল সামান্তঃ বৃদ্ধিমৎপৃববকত্বের 
সাধনেই প্যবসানপ্রাপ্ত নহে ; পরস্ত, উহা জীবাতিরিক্ত বুদ্ধিমৎকর্তকত্বের সাধনেই 
পর্য্যবসানপ্রাণ্ড। সেই কারণেই উহ সববক্-সববশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের সাধন করে 
বলিয়৷ তিনি মনে করেন। পূর্ববপক্ষী বলিতে চাহেন যে, যেমন "পর্ববতো বহিমান্‌ 
ধূমাৎ” ইত্যা্দিরূপ সামান্ততঃ প্রয়োগস্থলে পববতীয় বহ্ছি ভিন্ন অন্ত বহর পবব্তে 
বাধনিশ্চয় থাকিলে সামান্ততঃ বহৃুরধব্যাপ্তিন্শ্চিয়ে বিশেষভাবেই পবর্বতে পব্বতীয় 
বহ্িরই বিশেষতঃ সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ বহ্িত্বরূপ সামান্যপ্রকারে পববতীয় বহ্িরই 
অনুমান হয়, সেইরূপ প্রদ্ধশিত স্থলেও ভূধর-সাগরাদিরূপ পক্ষে জীবাত্মক বুদ্ধিমৎ- 
পুববকৃত্ব বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায়, জীবাতিরিক্ত বুদ্ধিমৎপুবর্বকত্বেরই সিদ্ধি হইবে। 

১৮ 
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উক্ত প্রকারে জীবাতিরিক্ত বুদ্ধিমান্‌ সিদ্ধ হইলেই ফলতঃ ঈশ্বরও সিদ্ধই হইল। 
উক্ত বৃদ্ধিমান্টীর পব্ব“ত-লাগরাঘি রচনার উপযোগী বুদ্ধি ও শক্তি থাকায় উহা 
ফলতঃ অবস্থাই সব্বপ্ঞ-সব্বশিক্িমান্ও হইয়া! যাইল। এই প্রণালীতেই উক্ত 
অনুমান সব্বন্ত-সবর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর-সাধনে পর্য্যবসানপ্রাপ্ত হয় বলিয়া পুব্বপিক্ষী 
মনে করেন। কিন্ত, প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতে পারে না। কারণ, দৃষ্টান্ত ও 
দবা্টাস্তিকের মধ্যে অত্যন্ত বৈষম্য বিদ্যমান আছে। পুর্ব হইতেই পবর্ষতীয় বন্ধি 
প্রসিদ্ধ থাকায় পর্বতীয় বহ্ছি ভিন্ন অন্য বহ্নির পর্বতে বাধনিশ্চয় থাকিলে উক্ত 
সামান্তব্যাপ্তির বলে পর্বতে পর্বতীয় বহ্ছির অনুমান হইলেও, পূর্বব হইতে কোনও 
জীবাতিরিক্ত বুদ্ধিমান প্রসিদ্ধ ন1 থাকায় জীবাত্মক বুদ্ধিমৎপুর্ব্বকত্বের পর্বতাদিতে 
বাধনিশ্চয় থাকিলেও উক্ত স্থলে জীবাতিরিক্ত বুদ্ধিমতপূর্ববকত্বের অনুমান হইতে 
পারে না। পুর্ব হইতে কোনও জ্ঞানের নিত্যতা প্রসিদ্ধ না থাকায় উক্ত কর্তার 
নিত্যজ্ঞানও প্রমাণিত হইতে পারে না। সুতরাং ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, 
কোনও প্রকারেই প্রদপিত অনুমানের দ্বারা পূর্ববপক্ষীর অভিমত ঈশ্বর প্রমাণিত 
হইতে পারে না। 

মহামতি উদ্দ্যোতকর নিম্বোক্তপ্রকারে ঈশ্বরকে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। কপাল বা তন্ত প্রভৃতি দৃষ্টান্তে এইপ্রকার নিয়ম বা! প্রতিবন্ধ 
প্রমাণিত হয় যে, “যাহা ঘছা স্থির এবং স্ব স্ব কার্য্যের উৎপত্তিতে প্রবৃত্ত তাহা 
চেতনাবদধিষিত হইয়া থাকে, যেমন কপাল বা! তন্ত প্রভৃতি ।” ঘটাত্বক কার্যের 
উৎপাদনার্থ প্রবৃত্ত স্থিরবস্ত কপাল যে কুস্তকাররূপ চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত এবং 
পটাত্মক স্বকাধ্যের সমারন্তণে প্রবৃত্ত স্থিরবন্ত তন্তগুলি যে কুবিন্দরূপ চেতনের 
দ্বার সমধিষ্ঠিত হয়, ইহা আমর! সকলেই জানি। আর, জগতে এমন কোনও 
একটা দৃষ্টাস্তও আমরা অনুসন্ধান করিয়! বাহির করিতে পারি না] যাহ! স্থির এবং 
স্বকার্যযোৎপাদদনে প্রবৃত্ত আছে, অথচ চেতনের দ্বার! অধিষ্টিত হয় নাই। সুতরাং, 
5চাদর্শন ও সহচারদর্শনের দ্বারা প্রদিত প্রতিবন্ধ প্রমাণিত আছে। 
অতএব, উক্ত নিয়মের বলে অনায়াসেই নিল্সোক্ত (প্রকারে অনুমানের প্রয়োগ 
হইবে যে, প্পরমাণু কা অনুষ্ট প্রভৃতি বন্তগুলি শ্ব স্ব কার্য্যোৎপাদনে 
কোনও ন। কোন চেতন অধিষ্ঠাতাকে অপেক্ষা করে, যেহেতু প্রগুলি স্থির এবং 
স্ব স্ব কার্যোৎপাদনার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছে পরমাণুর অধিষ্ঠাতরূপে কোনও 
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চেতন পুক্রুষ সিদ্ধ হইলেই ফলত; ঈশ্বর সিদ্ধ লইয়৷ যাইবে । আমাদের স্তায় 
অর্লজ্ঞ ও অন্পস্ঞশক্তিমান্‌ পুরুষ যে পরমাণু বা অদৃষ্টা্দির অধিষ্ঠাতা৷ হইতে পারে 
না, তাহা আমাদের নিশ্চিতই আছে। ন্ুতরাং, প্রদশিত অনুমানের দ্বারা 
সর্বজ্ঞ-সর্ববশক্কিমান্‌ ঈশ্বর প্রমাণিত হয় বলিয়াই মহামতি উদ্দ্যোতকর মনে 
করিতেন। পরমাণু প্রভৃতি বন্তগুলি ক্ষণিক হইলে চেতন-সাপেক্ষত্বের অবকাশ 
থাকে না মনে করিয়াই উদ্দ্যোতকর হেতু-গর্ভে স্থিরত্বক্পপ বিশেষণটার নিবেশ 
করিয়াছেন বলিয়া! মনে হয়। 


উক্ত অনুমানের থগ্ডন-প্রসঙ্গে বৌদ্ধসম্প্রদায় বলিতে পারেন যে, উক্ত 
অনুমানের হেতুটী পূর্বপক্ষীর ন্বমতানুসারে দিদ্ধ থাকিলেও তাহাদের মতে 
উনার শ্বরূপই সিদ্ধ নাই। স্মৃতরাং, প্র্ধপ অলীক হেতুর দ্বার! তাহাদের নিকট 
কোনও বস্ত প্রমাণিত হইতে পারে না। বিরুদ্ধবাদীর নিকট অনুমানের প্রয়োগ 
করিয়া কোনও কিছু প্রমাণিত করিতে হইলে এমন হ্েতুর প্রয়োগ আবশ্যক 
যাহার শ্বরূপটা বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয়ের পক্ষেই প্রসিদ্ধ থাকে । কোনও 
বস্তরই স্থিরত্ব বৌদ্ধমতে স্বীরুত নাই বলিয়াই স্থিরত্বরূপ-বিশেষণযুক্ত হেতুটা 
বৌদ্ধসন্প্র্ায়ের নিকট গগনকুম্মের ন্যায় অলীক হইয়া গিয়াছে । অতএব, 
প্রদনপিত অনুমানের প্রয়োগ করিয়া উদ্দ্যোতকর বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নিকট ঈশ্বরকে 
প্রমাণিত করিতে পারেন না। 

সৌত্রান্তিক, যোগাচার ব! মাধ্যমকসম্প্রদায় স্থিরবস্ত স্বীকার না করিলেও 
বৈভাধিকসম্প্রদ্বায় সর্বথা স্থিরবস্তর অলীকত্ব স্বীকার করেন না। কারণ, 
তাহারা আকাশাদি অসংস্কৃতপদার্থগুলির নিত্যত্বই শ্বীকার করিয়াছেন । এইরূপ 
হইলেও আকাশাদি অসংস্কতবস্তর কার্য্যোৎপাদনে প্রবৃত্তি অন্বীকত থাকায় 
এবং যাহাদের কার্য্যোৎপাদনে প্রবৃত্তি আছে সেই পরমাণুপ্রতৃতির স্থিরত্ব 
না থাকায় স্থিরত্ববিশিষ্টপ্বৃত্ত্বরূপ পূর্ববপক্ষীর বিশিষ্ট হেতুটা বৈভাষিকসম্প্রদ্দায়ের 
নিকটও ন্বরূপতঃ অলীকই হইয়া গিয়াছে । যদিও বৈভাষিকগণ প্রত্যেক বস্তরই 
ত্রিকালান্তিত্ব শ্বীকারদকরেন ইহ! অত্য, তথাপি তাহার! সংস্কৃতবস্তর স্থিরত্বে বিশ্বাসী 
নহেন। অতএব, উক্ত বিশিষ্ট হেতুটা বৈভািকসম্প্রদায়ের নিকটও স্বর্ূপতঃ 
অলীকই হইয়া গিয়াছে। ্মৃতরাৎ, পূর্বরপক্ষী কখনই প্রদর্পিত প্রকারে অন্তু্মানের 
প্রয়োগ করিয়! বৌদ্ধস্প্রদ্যায়ের নিকট ঈশ্বরকে প্রমাণিত করিতে পারেন না । 
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উক্ত অন্ুমান-নম্বন্ধে বৌদ্ধস্প্রদায় আরও বলিবেন যে, পুর্ববপক্ষীর, 
সমুপস্থাপিত হেতুটী যে কেবল ত্ীহাদ্দের নিকটই হেত্বাভাস হুইয়! গিয়াছে তাহ। 
নহে; প্রস্থ, উহা পুব্বপক্ষীর স্বমতানুসারেও আভাসই হইয়া গিয়াছে -_- উহা 
সন্বেতু হয় নাই। কারণ, এ হেতুটী পুবর্বপক্ষীর স্বমতানুসারে অনৈকাস্তিক বা 
ব্যভিচারী হইয়া গিয়াছে। পুবর্বপক্ষী স্বয়ং ঈশ্বর মানেন এবং সেই ঈশ্বর নিত্য 
«ও কার্ধ্যার্থে প্রবৃত্ত; অথচ উহ চেতনান্তরের দ্বার! অধিষ্ঠিত নহে | সুতরাধ 
চেতনাধিষিতত্ব-বিধুর ঈশ্বরে স্থিরত্ববি শিষ্টপ্রবৃত্তত্ব বিছ্বমান থাকায় উহা! পুর্ব্ব 
পঙ্গীর পক্ষেও অনৈকাস্তিকই হইয়া গিয়াছে। অতএব, উক্ত অনুমানের দ্বারা 
পুববপক্ষী ম্ব সম্ভ্াদায় বা বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট সবববর্-সবর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরকে 
প্রমাণিত করিতে পারেন না। 

উক্ত ব্যভিচার বারণের নিমিত্ত পুব্বপক্ষী যদি অচেতনত্বরূপ আর একটা 
বিশেষণ প্রদ্দান করেন, তাহ! হইলেও উহা! বৌদ্ধসন্প্রদায়ের নিকট ব্যর্থবিশেষণ- 
দোষে দুষ্ট হুইয়া যাইবে । কারণ, বৌদ্ধমতানুসারে ঈশ্বরনামক বস্ত না থাকায় 
'তদস্তভাবে ব্যভিচারের কথ! বৌদ্ধমতে উঠে না। অতএব, বৌদ্ধমতান্ুসারে 
নিশ্রয়োজন হওয়ায় অচেতনত্বরূপ বিশেষণযুক্ত হেতুটা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ি-দোষে হুষ্ 
হুইয়! গিয়াছে । যদিও ক্ষণিক-বিজ্ঞানাত্ক চেতন বা স্বপ্রকাশ বন্ত বৌদ্ধমতে 
স্বীকৃত আছে এবং স্বকার্য্যোপাদনে উহা! চেতনান্তরের অপেক্ষা রাখে না 
ইহাও সত্যই, তথাপি এ ক্ষণিক-বিজ্ঞানাত্তর্ভাবে স্থিরত্ববিশিষ্টপ্রবুত্ব-রূপ 
হেতুর ব্যভিচার উক্ত মতে আশঙ্কিত হইতে পারে না। কারণ, স্থিরত্বটা না 
থাকার এ হেতুটী ক্ষণিক-বিজ্ঞানে থাকেই না? স্থতরাঁং, ঈশ্বরে বা ক্ষণিক- 
বিজ্ঞানে স্থিরত্ববি শিষ্টপ্রবৃত্তত্ব-রূপ হেতুটীর ব্যভিচার বৌদ্ধমতে অনাশঙ্ছিত থাকায় 
প্র মতানুসারে অচেতনত্বরূপ বিশেষণটা ব্যভিচার-বারক ন1 হওয়ায় এ বিশেষণযুক্ত 
হইলে হেতুটী অবস্তই বৌদ্ধমতান্থুসারে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিদোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে। 
অতএব, উদ্দ্যোভকর-প্রদনশ্রিত অনুমানটা বৌদ্ধসম্প্রদ!য়ের নিকট ঈশ্বরকে প্রমাণিত 
করিতে পারে ন1। ্‌ 

কাহারও না কাহারও সুখ বা দুঃখের নিদানীভূত কুঠারাদিরূপ অনিত্য 
বস্তগুলিকে দৃষ্টান্ত করিয় নিম্নোন্তপ্রকার নিয়ম প্রমাণিত হয় যে, “নথ বা দুঃখের 
নিমিত্ীভূত উৎপদ্যমান বস্তুগুলি বুদ্ধিমৎকারণাধিষিত হইয়া থাকে”। কুঠারাদি 
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*বস্তগুলি যে কোনও ন! কোনও বুদ্ধিমৎকারণের দ্বারা অধিষিত হইয়াই জীবজগতে 
স্থুথ বা ছুঃথের কারণ হয়, ইহা আমরা সকলেই জানি । কোনও চেতন প্রাণীর 
দ্বার! সমধিষ্ঠিত ন। হইলে যে কুঠার প্রভৃতি উৎপগ্যমান বস্তগুলি ছেদনাদি কার্যে 
দ্বারা কোনও জীবেরই কোনও উপকার ব। অপকার করিতে পারে না, 
এই বিশ্বাস ব। অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। ন্মুতরাং, উক্ত কুঠারাছি 
ষ্টান্তে এই নিয়ম প্রমাণিত হইয়! যাইতেছে যে, যে সকল বন্ত উৎপগ্ঘমান হইয়া 
স্ুথছুঃথের নিমিত্ত হয় তাহা বুদ্ধিমৎকারণ্রে দ্বারা সমধিষ্ঠিতও হয়। উল্ত 
নিয়মের বলে অবশ্যই নিষ্মোক্তপ্রকার অনুমানের প্রয়োগ হইবে- পর্বত 
সাগরাদি বন্তগুলি বুদ্ধিমৎকারণের দ্বারা সমধিষ্ঠিত আছে, যেহেতু উহারা সুখ 
দুঃখের নিদ্ান অন্যবস্ত” । উক্ত প্রয়োগে অুখছুঃখনিদানত্ববিশিষ্টউজন্ঠত্বকে 
অনুমানের লিঙ্গরূপে উপন্তস্ত করা হইয়াছে। পক্ষ ও সাধ্য স্ুগমই আছে। 
পর্বত বা সাগরাদি বন্তগুলি- যে অম্মদার্দির স্তায় কোনও অর্পক্ঞ-অল্নশক্তিমান্‌ 
পুরুষকত্তুক সমধিষ্ঠিত হয় নাই, ইহা আমরা সকলেই নিশ্চিতরূপে জানি। এই 
অবস্থার যদি উহাদের সম্বন্ধে বুদ্ধমৎকারণাধিষ্িতত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে 
সাধ্যকুক্ষিতে প্রবিষ্ট বুদ্ধিমান্টা ফলতঃ সর্বজ্ত-সর্বশক্কতিমান্‌ ঈশ্বরই হইবে। 
এই প্রণালীতেই উক্ত অনুমানের ঘ্বার! ঈশ্বর প্রমাণিত হইবে বলিয়৷ ঈশ্বরবাদীরা 
মনে করেন। 

প্রদণিত অন্থমানের বিরুদ্ধে বৌদ্ধসম্প্রদ্বায় অবশ্তই বলিতে পারেন যে, পুর্ব 
পক্ষীর সমুপন্তস্ত অনুমানের দারা ঈশ্বর প্রমাণিত হইতে পারেন না। কারণ, 
উক্ত অনুমানের লিঙ্গটা লিঙ্গাভাম হইয়া গিয়াছে। পূর্ববপক্ষী সুখহঃখনিদানত্ব- 
বিশি্জন্তত্বকে লিঙ্গরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু, ইহা দেখা যাইতেছে 
যে, সুখহঃখনিদানত্বরূপ বিশেষণটী নিশ্রয়োজনেই প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ, 
পুর্বপক্ষী যে কোন উৎপছ্ধমান বস্তকেই কাহারও না কাহারও সুখ বা ছঃখের 
নিদান বলিয়্াই মনে করেন। কারণ, বিন! প্রয়োজনে কোনও বস্তর যতি হয়, 
ইহা তাহারা স্বীকার করেন না। কাধ্যমাত্রের প্রতিই অৃষ্টের কারণত৷ 
তাহাদের সিদ্ধান্ত। সুতরাং, জন্ততাংশে অব্যাবর্তক উক্ত বিশেষণটা বার্থ 
হইয়া গিয়াছে। অতএব, ব্যর্থবিশেষণযুক্ত হওয়ায় এ লিঙ্গটা ব্যাপ্যত্বাসিত্ধিদোষে 
ছুষ্ট হইয়৷ গিয়াছে। পূর্ববপক্ষী যদি নিজের নিগ্রহ হ্বীকার করিয়। এ বিশেষণটাকে 
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পরিত্যাগ করেন এবং কেবল জন্থত্ব, অর্থাৎ কার্য্যত্বরূপ, হেত্বস্তর অবলম্বনে অগনুমানের, 
সমুপন্তাস করেন, তাহা হইলেও উহা! সমীচীন হইবে ন1 বলিয়াই বৌদ্ধগণ মনে 
করেন। এক্ষণে পূর্বপক্ষীর অনুমানটা নিয়োক্রপ্রকারে উপন্তস্ত হইবে-_ 
“সাগর-ভূধরাদি পদ্ার্থগুলি বৃদ্ধিমংকারণের দ্বারা সমধিষ্টিত, যেহেতু উহারা জন্ 
বা কার্য পদার্থ, যেমন কুঠারাধি”। উক্ত অনুমানের হেতুটা ব্যভিচারী হইয়া 
গিয়াছে। কারণ, পূর্বপক্ষীর শ্বমতানুসারে জ্ঞান বা বুদ্ধি-পদার্থে জন্যত্ব বিদ্যমান 
আছে, অথচ উহ! অপর কোনও বুদ্ধির দ্বারা সমধিষিত হয় না। যদ্দি তিনি 
বলেন যে, তাহারা জ্ঞানের শ্বপ্রকাশত্ববাদী নহেন, পরন্থ, অন্ব্যবসায়ের দ্বারাই 
তাহারা জ্ঞানের প্রকাশ স্বীকার করেন; স্ুতরাধ, তাহাদের মতে জ্ঞান-পদার্থও 
ভ্ঞানাস্তরের দ্বারা সমধিষ্ঠতই আছে। তাহ হইলেও অন্থুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানান্তর্ভাবে 
উহা, অর্থাৎ জন্যত্বরূপ হেতুটা, বুদ্ধিমৎকারণাধিষিতত্ররূপ সাধ্যের ব্যভিচারীই হুইর 
যাইবে। কারণ, অনবস্থাভয়ে অনুব্যবসারের অনুব্যবসায় স্বীকৃত হইতে পারে না। 
যদ্দি অন্টোন্তাশ্রয়াদি-দোষরহিত উক্ত অনবস্থা তিনি স্বীকারও করেন, তাহাতেও 
জন্তত্বরূপ হেতুর হেত্বাভাসত্বের উদ্ধার হইবে না। কারণ, উহা অনিত্যপ্রযন্পুর্ধ্বকত্ব- 
রূপ উপাধির দ্বার সোপাধিক হুইয়া গিরাছে। যাহা যাহা বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্টউতরূপে 
নিশ্চিত, সেই ঘটপটাদি বন্তগুলির সর্বত্রই অনিত্যপ্রযত্বপূর্বকত্ব আছে। 
স্থৃতরাং, উহ সাধ্যের ব্যাপক হইরাছে এবং জন্তত্বূপে নিশ্চিত সাগর- 
ভূধরাদি পদার্থে বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্িতত্ব সন্দিগ্ধ থাকায় উহা! জ্রন্তত্বরূপ হেতুর 
পক্ষে অব্যাপকও হইয়া গিয়াছে । অতএব, অনিত্যপ্রযত্রপূর্বকত্বরূপ উপাধিদোষে 
দুষ্ট হওয়ায় প্রদ্শিত অন্থমানের দ্বারা পুর্ববপক্ষী ঈশ্বরকে প্রমাণিত করিতে 
পারেন না। 

এক্ষণে আমরা “ক্ষিত্যন্কুরাদিকং সবর্ভঁকৎ কার্ধ্যত্বাৎ ঘটবৎ* এই অতিপ্রসিদ্ধ 
ঈশ্বরসাধক অনুমানটাকে অবলম্বন করির! কিঞ্চিৎ বিচারপুর্বক এই পরিচ্ছেদটার 
পরিসমাপ্তি করিব। ঈশ্ববা্ীর অভিপ্রার এই যে, ঘটপটাদি দৃষ্টান্তে এইরূপ 
একটা নিয়ম প্রদ্পণিত হয় যে--প্যাহা যাহা কার্য তাহা! সকর্তুক, অর্থাৎ 
কর্তৃবিনিম্মিত”। টপটা্দি বস্তগুলি যে কার্য, অর্থাৎ উৎপাদশীল, এবং পঁ সকল 
বন্তগুলি যে কুলাল .। কুবিন্নাদি কর্তুগণের দ্বার বিনিশ্মিত ইহা! আমরা নুুনিশ্চিত- 
ভাবেই জানি। নিশ্চিতভাবে এমন একটা দৃষ্টান্তও আমরা পাই না, 


ঈশ্বরধগুন ২৭৯ 


সবর্তৃক নহে, অথচ উৎপাদশীণ, অর্থাৎ কার্ধ্য । সুতরাং, উক্ত সহচারদর্শন ও 
ব্যভিচারাদর্শনের দ্বারা কাধ্যত্বে সকর্তৃকত্বের ব্যান্তি নির্ণীত হইয়া যাইতেছে। 
অতএব, উক্তপ্রকারে ব্যান্তিনিশ্চয়ের বলে ক্ষিতি, অস্কুর প্রভৃতি পক্ষে কাধ্যত্বরূপ- 
হেতুর দ্বারা অবশ্তই সকর্তৃকত্বের অনুমান হুইয়। যাইবে । ক্ষিতি ব! অঙ্কুর প্রভৃতি 
পক্ষে সকর্তৃকত্বের অনুমান হইলেই ফলতঃ উহাদের কর্তৃরূপে সর্ববক্ত-সর্বশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বরও প্রমাণিত হুইবে। কারণ, অন্মদাদির ভ্তায় অল্পজ্ঞ-অল্লশক্তিষান্‌ 
কর্তার উক্ত পক্ষে বাধনিশ্চয় থাকায় ফলতঃ অন্মদাদিব্যতিরিক্ত কর্তাই ট্ত 
পক্ষের নিমিত্ত আবশ্ঠক হইল এবং এ সকল দুর্ঘট কার্ধ্যসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও 
যোগ্যত। থাকায় ত্ী বর্তাও ফলতঃ সর্বজ্ঞ-সর্ধবশক্তিমান্‌ বলিয়াই আমাদের 
নিকট প্রমাণিত হইল। এই প্রণালীতেই কথিত অনুমানের দ্বারা সর্ব্্ত- 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রমাণিত হইয়। যায় বলিয়! ঈশ্বরবাদিগণ মনে করেন। এ 
অনুমানের পক্ষসন্বন্ধে যদি জিজ্ঞাসা কর! যায় যে, এ স্থলে কি ক্ষিতি ও অন্থুরা্ধি 
বন্তগুলিকে এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়া একটাই অনুমান প্রযুক্ত হইয়াছে, ন। ভিন্ন- 
ভিন্নভাবে ক্ষিতি ও অস্কুরাদি বস্তগুলিকে গ্রহণ করিয়া ভিন্নভিন্নভাবেই একাধিক 
অনুমান প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইলেও উত্তরে বল! যায় যে, ক্ষিত্যঙ্কুরাদি বস্ত- 
গুলিকে এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়াও অনুমান প্রযুক্ত হইতে পারে অথবা “ক্ষিতিঃ 
সকর্তৃকা কার্য্যত্বাৎ, অঙ্কুর সকর্তৃকং কা্যত্বাৎ” এই প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্ন 
অন্ুমানও প্রযুক্ত হইতে পারে। অনুমানের একটা প্রয়োগেও ঈশ্বর প্রমাণিত 
হইবে ; ভিন্নভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন অনুমানের প্রয়োগেও প্রত্যেক বিভিন্ন অন্ুমানেই 
পুর্বপ্রদশিত প্রণালীতে ঈশ্বর প্রমাণিত হইবে। ক্ষিতি ও অন্ভুরাদি তাবৎ 
পদার্থগুলি একত্রে গ্রহণ করিয়া অনুমানের প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলে কার্ষ্যত্বরূপ 
ধর্মের দ্বারাই উক্ত বিভিন্ন বস্তগুলিকে একসঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ 
হইলে “কার্ধ্যং সকর্তৃকৎ প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বাৎ ঘটবৎ* এই আকারেই অনুমানের 
প্রয়োগটী পর্যযবসানপ্রাপ্ত হইবে 1 “ঘটঃ কার্ধযঃ, পটঃ কার্য্যঃ” ইত্যাদি অবিসংবাদিত 
প্রতীতির দ্বারা উৎপন্ন বস্তমাত্রসাধারণ একটা অনুগত কার্ধ্যত্বনামক উপাধি 
প্রমাণিত আছে। উক্ত কাধ্যত্বরূপ উপাধিটাই উক্ত স্থলে পক্ষতাবচ্ছেদক হুইবে। 
এর উপাধির দ্বার ক্ষিতি বা অঙ্করাদি তাবতকার্যসমুহু একসঙ্গে গৃহীত হইয়। 
যাইবে। কার্ধ্যত্বরূপ উপাধিটীকে পক্ষতাবচ্ছেদকরূপে গ্রহণ করিলে আর পকার্ধ্যং 
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সকৃকিং কাধ্যযত্বাং» এইভাবে অনুমানের প্রয়োগ হইবে না। কারণ, উহাতে 
হেতু ও পক্ষতাবচ্ছেদক অভিন্ন হইয়া যাঁয়। ব্যাপ্রিগ্রাহক অন্বয়দৃষ্টান্তের অভাব- 
বশতঃ অন্বয্ব্যাপ্তিজ্ঞানের সম্ভাবনা! না থাকায় অথবা সর্ব সপক্ষ ও বিপক্ষ হইতে 
ব্যাবৃত্ত হওয়ায় অসাধারণ্য-দোষ হয় বলিয়া পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্মকে অনুমানের 
হেতুরূপে প্রয়োগ করা যায় না। এই কারণে কার্য্যত্বরূপ উপাঁধির পক্ষতাবচ্ছেদ- 
কত্বপক্ষে প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বকেই লিঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে হইবে । অতএব 
এঁ পক্ষে “কাধ্যৎ সবর্তৃকং প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বাৎ অর্থাৎ, কার্য্যগুলি সকতৃক, 
যেহেতু উহার! প্রাগভাবের প্রতিযোগী” এই আকারেই অনুমানের প্রয়োগ 
করিতে হইবে। 

দ্বিতীয় পক্ষে উক্ত কার্য্যত্বরূপ ধর্মটটাকেই হেতুরূপে গ্রহণ করা যাইবে । কারণ, 
তাহাতে ক্ষিতিত্ব, অঙ্ক রত্বা্দি বিভিন্ন ধর্ম্মগুলি বিভিন্ন প্রয়োগে পক্ষতাবচ্ছেদক 
হওয়ায় পক্ষতাবচ্ছেদক ও হেতুর এঁক্যের কথাই উঠে না। দীধীতিকারাদি 
প্রো নৈয়ায়িকগণের মতানুসারে প্রাগভাব অস্বীকৃত থাকায় এ সকল মতে আর 
কার্্যত্বরূপ ধর্মের দ্বারা! ক্ষিতি ও অঙ্ক,র প্রভৃতির অন্থগতভাবে গ্রহণ করিয়া “কারধ্যং 
সকত্ুকং প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বাৎৎ এই আকারে একটা অনুমানের প্রয়োগ সম্ভব 
হইবে না। কারণ, প্ররূপ হইলে তাহাদের মতানুসারে উক্ত অনুমানটী 
হেত্বসিদ্ধি-দোষে ছুষ্ট হইয়া যাইবে । জুতরাৎ উক্ত মতান্পারে “ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা 
কাধ্যত্বাৎ”, “অস্করৎ সবর্তৃক্ষৎ কার্ধ্ত্বাৎ” এইভাবে বিভিন্ন অন্থুমানের প্রয়োগেই 
তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে; যাহাই হউক না কেন ইহাতে ঈশ্বরসিদ্ধির কোনও 
ব্যাঘাত হইবে না। | 

যদি বল! যায় যে, “কার্যাং সকর্তৃকৎ প্রাগভাবপ্র তিযোগিত্বাৎ” অথবা “ক্ষিতিঃ 
সকর্তুকা কার্যত্বাৎ” এইভাবে অন্ুমানের প্রয়োগ করিয়া ঈশ্বরসাধন করা সম্ভব 
হয় না। কারণ, প্র অনুমানগুলি অংশতঃ সিদ্ধসাধন-দোষে ছুষ্ট হইয়া! গিয়াছে । 
উক্ত অন্থমানের পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম ষে কাধ্যত্ব, তাহার আশ্রয়্রূপে ঘটপটাদি 
বস্তগুলিও পক্ষাংশে প্রবিষ্ট আছে; এ বস্তুগুলির সকর্তৃকত্ব উক্ত অনুমানের 
পুর্বব হইতেই বাদী ও প্রতিবার্দী এই উভয়েরই নিশ্চিতরূপে জানা আছে। 
অতএব, অনুমানের পূর্ব হইতেই আংশিকভাবে অনুমানের পক্ষে সাধ্যটা নিশ্চিত 
থাকায় উহ সিদ্ধসাধন-দোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে । তাহা হইলেও উত্তরে 


ঈশ্বরথগুন ২৮১ 


ঈশ্বরবাদ্দী বলিবেন যে, অনীশ্বরবার্দীরা ঈশ্বর-খণ্ডনে অত্যাগ্রহী বলিয়াই উক্ত 
অন্ুমানটাকে সিদ্ধসাধন দোষে দুষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছেন । কিন্তু, বাস্তবিকগক্ষে 
উহা! উক্ত দোষে দুষ্ট হয় নাই। কারণ, উক্ত প্রয়োগে কাধ্যত্বরূপ পক্ষতাবচ্ছেত্বকা- 
বচ্ছেদে তাবৎ-কার্ধ্যবস্ততেই সকর্তৃকত্বের অনুমান অভিপ্রেত হইয়াছে । উহাতে 
আংশিকভাবে যদিও কোন কোন পক্ষান্থর্গত বন্ত সকর্তৃকিত্বপ্রকারে নিশ্চিত 
থাকে, তাহা হইলেও কোন দোষ হয় নাই। অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্য সিদ্ধি 
অভিপ্রেত হইলে তাহাতে আংশিকভাবে সিদ্ধি, অর্থাৎ আংশিকভাবে পক্ষে সাধ্য- 
নির্ণয়, যে দোষের হয় না, ইহা সকলেই শ্বীকার করিয়াছেন। ন্ুতরাং, 
অনীশ্ববাদ্ধীর প্রদশিত সিদ্ধসাধনটী প্ররৃতন্থলে অনুমানের বিঘাতক ন। হওয়ায় 
উক্ত অনুমানের ছার! নির্ব্বাথেই সর্বজ্ঞ-সর্ধক্তিমান্‌ ঈশ্বর প্রমাণিত হইয়া যাইবে। 
কেহ কেহ প্রদ্মশিত অন্ুমানটীর খণ্ডনাভিপ্রায়ে নিয়োক্তপ্রকারে সতপ্রতিপক্ষের 
অবতারণ! করিয়া থাকেন-_-“ক্ষিতিঃ ন সকর্তৃক। শরীরাজন্তত্বাং, গগনবং* | খণ্ডন- 
কারীর অভিপ্রায় এই বে, গগনাদি নিত্যপদার্থগুলি যে শরীরাজন্য এবং অকর্তৃক 
ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই স্বীকার করিয়া থাকেন। এমন একটা 
বস্তও নিশ্চিতভাবে উপস্থাপিত কর! যায় ন! যাহা অকর্তৃক নহে, অর্থাৎ সকর্তৃক ও 
শরীরাজন্ত । নুতরাৎ, ব্যভিচারাদর্শন ও উক্ত সহচারদর্শনের দ্বারা “যাহা 
যাহা শরীরাজন্য তাহা অকর্তৃক” এইপ্রকার নিয়ম প্রমাণিত হইয়া যায়। 
অতএব, উক্ত নিয়মের বলে অবশ্ঠই এইপ্রকারে বিরোধী অনুমানের সমুপন্থাপন 
হইবে যে, “ক্ষিতিঃ ন সবর্তৃকা শরীরাজন্ত্বাং* । অথবা, “কাধ্যং ন সকর্তৃকং 
শরীরাজন্বত্বাৎ গগনবৎ” এইভাবেও কার্যযত্বরূপ ঈশ্বরসাধফ অনুমানের 
পক্ষতাবচ্ছেদ্ধক ধর্মটীকেই পক্ষতাবচ্ছেদকরূপে গ্রহণ করিয়া প্রদ্বপিত 
আকারে বিরোধী অনুমানের সমুপস্থাপন করা যাইতে পারে। যদিও উক্ত বিরোধী 
প্রয়োগে কার্্যত্বরূপ পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্মের দ্বার! ঘটপটাদি বস্তৃগুলিও পক্ষকুক্ষিতে 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ইহা! সত্য এবং পক্ষান্তর্গত এ সকল ঘটপটাদি বস্তুতে বিরোধী 
অনুমানের সাধ্য যে অবর্তৃকত্ব, তাহা নাই ইহাঁও সত্য, তথাপি এ বিরোধী 
অনুঘানটা বাধ-দোষে দুষ্ট হইবে না। কারণ, কার্যত্বরূপ যে পক্ষতাবচ্ছেদক 
ধর্মটা তদবচ্ছেদে সর্বত্র পক্ষে অবর্তৃকত্ব-সাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত অনুমানের 
প্রয়োগ হয় নাই; পরস্ত, কার্ধ/ত্বরূপ যে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্শটী তৎসামানাধিকরণ্যে 


২৮২ বৈভাষিক দর্শন 


অবর্তৃকত্বসাধনের নিমিত্বই উহার প্রয়োগ হইয়াছে । পক্ষতাবচ্ছেদকধর্্- 
সামানাধিকরণ্যে সাধ্যনিশ্চয়ের প্রতি তৎসামানাধিকরণ্যে লাধ্যাভাবনিশ্চয় 
বিরোধী না! হওয়ায় উক্ত বিরোধী অনুমানটা বাধ-দোষে দুষ্ট হয় নাই। ঈশ্বর- 
সাধক ষে অন্থমানটী, তাহাতে যে পক্ষত্বাবচ্ছেদকীভূত কা্য্যত্বরূপ ধর্মাবচ্ছেদেই 
সকর্তৃকত্বের সাধন অভিপ্রেত আছে, তাহা পুর্বেই জানিয়াছি। পক্ষতাবচ্ছেদ্ক- 
ধর্মীবচ্ছেদে সাধ্যবত্তা-বুদ্ধির প্রতি পক্ষতাবচ্ছেদকধর্্মাবচ্ছেদেই হউক অথব! 
পক্ষতাবচ্ছেদবকধর্মসামানাধিকরণ্যেই হউক, সাধ্যাভাববত্তা-নিশ্চয় হইলেই তাহা 
প্রতিবন্ধক হইবে । স্ুতরাৎ, "্কাধ্যৎ ন সকর্তকৎ শরীরাজন্তত্বাং* এই অন্ুমানটী 
কার্য্যত্বরূপ পক্ষতাবচ্ছেদকধর্থসামানাধিকরণ্যে সকর্তৃকত্বাভাবের সাধনার্থ প্রযুক্ত 
হইলে উহা৷ “কা্ধ্যৎ সকর্তৃকং প্রাগভাবপ্রতিযোগিতাৎ* এই ঈশ্বরসাধক অনুমানের 
অবশ্তই বিরোধী হইবে । সুতরাং, ঈশ্বরবাদীর সমুপস্থাপিত অনুমানটা প্রদশিত 
প্রকারে বিরোধী অনুমানের ছার! প্রতিরুদ্বস্বকার্ধ্যক হওয়ায় সতপ্রতিপক্ষতা-দোষে 
ছুষ্ট হইয়া গিয়াছে । 

তাহা হইলেও উত্তরে ঈশ্বরবার্দী বলিবেন যে, খণ্ডনকারীর সমুপস্থাপিত 
বিরোধী অনুমানটী আমাদের অনুমান অপেক্ষায় হীনবল হওয়ায় উহা! আদৌ 
প্রতিপক্ষই হয় নাই। পরস্পরবিরোধী অনুমানঘ্বয় সমানবল হইলেই একটা 
অনুমান অপরটীর দ্বারা সংপ্রতিপক্ষিত হয়। একটী অপরটী অপেক্ষা দুর্বল 
হইলে সেই স্থলে সংপ্রতিপক্ষদৌষ হয় না । খগুনার্থ সমুপস্থাপিত অন্ুমানটী যে 
দুর্বল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। খগুনার্থী শরীরাজন্তত্বকে হেতু করিয়া 
ক্ষিত্যঙ্কুরাদি কার্যে সবর্তৃকত্বের নিষেধে “কার্য ন সকর্তৃকৎ শরীরাজন্তত্বাৎ” 
এইপ্রকার বিরোধী অনুমানের সমুপস্থাপন করিয়াছেন। সামান্ততঃ 
অজন্তত্বেই সকর্তৃকত্বাভাবের ব্যাপ্তি বা! ন্বভাবপ্রতিবন্ধা সম্ভব হওয়ায় 
তিনি যে হেতুর বিশেষণরূপে শরীরের প্রবেশ করিয়া শরীরাজন্ত্বকে হেতু 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহার হেতুটী ব্যর্থবিশেষণযুক্ত হওয়ায় নীলধুমের স্তায় 
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিদোষে দুষ্ট হইয়া! গির়াছে। অতএব, খগ্ডনার্থার ছুর্বল অনুমানের 
দ্বারা ঈশ্বরসাধনার্থ সমুপস্থাপিত নির্দোষ সবল অনুমানটা সংপ্রতিপক্ষিত হয় 
নাই। এই কারণে “ক্ষিত্যা্দিকার্য্যৎ সকর্তৃকৎ প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বাং এই 
'অনুমানের দ্বার অবশ্ই সর্বজ্ঞ-সর্বশক্কিমান্‌ ঈশ্বর প্রমাণিত হইয়! যাইবে। 


ঈশ্বরখগ্ডল ২৮৩ 


খণনার্থী যদি এক্ষণে এ নিশ্রয়োজন বিশেষণটীকে পরিত্যাগ পুর্ববক পক্ষিত্যাদি 
ন সকর্তৃকম্‌ অ্ন্ত্বাং* এইভাবে বিরোধী অনুমানের সমুপস্থাপন করিয়। 
সংপ্রতিপক্ষের অবতারণা করিতে চাহেন তাহা হইলেও উহা! সমীচীন হইবে ন|। 
কারণ, ওঁ অনুমানের হেতুটা শ্বর্ূপাসিদ্ধি-দোষে ছুই হইয়া, গিয়াছে । কার্য্যাত্মক 
পক্ষে যে অজ্জন্ত্ব, অর্থাৎ অন্যন্তের অভাব, থাকিতে পারে না তাহা স্বিদ্বিতই 
আছে। ন্ুতরাং, উক্ত প্রণালীতে খওনার্থ প্রদর্শিত ঈশ্বরসাধক অনুমানে 
সতপ্রতিপক্ষের অবতারণা করিতে পারেন না। 


কেহ কেহ বৌদ্ধমতান্ুসারে ঈশ্বরের খণ্ডন করিতে গিয়। বলিয়াছেন 
যে, বাহার! পূর্বোক্ত যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বর প্রমাণিত হয় বলিয়৷ মনে করেন, 
তাহাদিগকে অবশ্তই ঈশ্বরকে অশরীর বলিয়া মানিতে হইবে। কারণ, 
ঈশ্বরের স্বীয় শরীর স্বীকার করিলে প্র শরীরের প্রতি কোনও জীবের বা 
স্বয়ং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সম্ভব ন। হওয়ায় এ শরীর অবলম্বনেই প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব- 
রূপ সকর্তৃকত্ব-সাধনার্থ প্রযুক্ত হেতুটা সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়া যাইবে। 
কারণ, ঈশ্বরীয় শরীরে সকর্তৃকত্বূপ সাধ্যটা নাই, অথচ প্রাগভাব- 
প্রতিযোগিত্বরূপ হেতুটী আছে। ঈশ্বরের শরীর স্বীকার করিলে ফলত; 
ক্বশরীরের দ্বারাই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইবে। এইরূপ হইলে স্বীয় শরীরের 
প্রতি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সম্ভব হইবে না। কারণ, নিজ শরীরের নিশ্মাণকালে ঈশ্বর 
অশরীর ছিলেন। অশরীরাবস্থায়, কর্তৃত্ব সম্ভব হয় ন1 বলিয়াই শ্বীয় শরীরের 
প্রতি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অসম্ভব। ঈশ্বরের শরীর যে কোনও জীব নির্মাণ 
করে নাই, ইহা ত শ্বীকৃুতই আছে। অতএব, ঈশ্বরের শরীরে সকর্তৃকত্বরূপ 
সাধ্য না থাকায় এবং উহাতে প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ হেতুটী থাকায় 
ব্যভিচার-দোষ অনিবাধ্য হুইয়া পড়ে । সুতরাধ, “কার্য্যৎ সকর্তৃকৎ প্রাগভাব- 
প্রতিযোগিত্বাৎ” এইপ্রকারে অনুমানের সমুপস্থাপন করিয়া যাহার ঈশ্বরকে 
প্রমাণিত করিতে চাহেন, তাহারা অবস্তই ঈশ্বরকে অশরীর বলিয়াই স্বীকার 
করিবেন। এইরূপ হইলে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব-অনুমান বাধাপ্রাপ্ত হইয়া! যাইবে। 
এ্ন্য, গ্রদশিত অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরবারদীর! ক্ষিত্য্ুরাদি কাধ্যের কর্তৃ্ূপে 
ঈশ্বরকে প্রমাণিত করিতে পারিবেন না। নিম্নোক্তপ্রকারে বিরোধী 
অন্ুমানটার প্রয়োগ হইবে __ “ঈশ্বরে! ন কর্তা শ্রবীরাভাবাৎ”। ঘটপটাদি দৃষ্টান্তে 


২৮৪ বৈভাষিক দর্শন 


এইপ্রকার নিম্নম প্রঘাণিত আছে যে, যাহ! যাহ। অশরীর, অর্থাৎ শরীরাভাববান্‌, 
তাহা! অকর্ত।। অতএব, উক্ত নিয়মের বলে প্রদর্লিত অনুমানের ছ্বার! ঈশ্বরের 
অকর্তৃত্ব অবশ্থাই প্রমাণিত হইয়া! যাইবে। 

ইহার উত্তরে ঈশ্বরবাদ্দী অবশ্তই বলিবেন যে, ঈশ্ববিদ্বেষিগণ ঈশ্বর- 
খগ্ুনার্থ যে অনুমানের সমুপস্থাপন করিয়াছেন তাহা তীছার৷ করিতে পারেন 
না। কারণ, ত্র অনুুমানটা তাহাদের স্বমতানুসারে পক্ষাসিদ্ধি-দোষে ছুই হইয়া 
গিয়াছে । তাহারা ঈশ্বরনামক কোনও পদার্থই আর্দৌ স্বীকার করেন না। 
সুতরাং, ঈশ্বরকে পক্ষ করিয়া কোনও অন্ুমানেরই তাহারা সমুপস্থাপন করিতে 
পারেন না। তাহার! এইপ্রকারও বলিতে পারেন না যে, ঈশ্বরবার্দীর সম্মত 
যে ঈশ্বর তাহাকে পক্ষ করিয়াই তাহারা উক্ত অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন । 
স্থতরাধ, তাহাদের স্বমতে ঈশ্বর প্রমাণসিদ্ধ না হইলেও প্রীপ্রকার অনুমান 
তাহারা করিতে পারেন। কারণ, প্রর্ূপ হইলে ঈশ্বর-সাধক প্রমাঁণকে 
স্বীকার করিয়াই তাহারা উক্ত অনুমানের প্রয়োগ করিবেন। তাহা হইলে 
ঈশ্বরসাধক প্রমাণের দ্বার! ক্ষিত্াক্কুত্ারদি কার্যের কর্তবূপে ঈশ্বর প্রমাণিত 
হওগায় তাহারা এ অনুমানের বিরোধী কোনও অন্মান প্রয়োগ করিতে 
পারেন না। কারণ, কোনও বুদ্ধিমান, ব্যক্তিই উপজীব্যের বিরোধে 
কোনও কিছু করেন না। সুতরাং, পূর্বোক্ত প্রকারে অনুমানের প্রয়োগ 
করিয়া ঈশ্বরের জগংকর্তৃত্ব খণ্ডন করা যাঁ় ন1। 

অন্য কেহ কেহ ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে যুক্তির অবতাৰণা করিতে গিয়া 
বলিয়াছেন যে, ধাহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন, শীহারা সকলেই তাহাকে 
জগৎকর্তৃরূপে স্বীকার করিয়াছেন । এইরূপ হইলে ঈশ্বরের পরমাথধিষ্ঠাতৃত্বও 
তাঁহাদের অবশ্ঠই স্বীকৃত থাকিবে। কারণ, পরমাণুর প্রতি অধিষ্ঠাতৃত্ 
না থাকিলে জগৎকর্তৃহ সম্ভব হয় না। স্থতরাৎ ঈশ্বরবাদীরা যে প্রণালীতেই 
যুক্তির অবতারণা করিয়া, অর্থাৎ অন্মানের প্রয়ে'গ করিয়া, ঈশ্বরকে প্রমাণিত 
করিতে চেষ্টা করুন না কেন, তাহাতে ঈশ্বরের পরমাথধিষ্ঠাতৃত্ব তাহাদের মতে 
স্বীকুতই থাকিবে । অথচ, পূর্বোক্ত কারণে তাঁহার! ঈশ্বরকে শরীরধারী বলিয়াও 
হ্বীকাঁর করিতে পারেন না। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ ঈশ্বরের পরমাধধিষ্ঠাতৃত্ব 
স্বীকার করিলে, ঈশ্বরবার্দীকে অবশ্থই ঈশ্বরের শরীর স্বীকার করিতে হইবে। 
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শরীর হ্বীকার করিলে সেই শরীরের প্রতি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সম্ভব না হওয়ায় 
এঁ শরীরাস্তর্ভাবেই ঈশ্বরসাধক অনুমানের হেতুগুলি ব্যভিচারী হইয়া যাইবে । 
অতএব, পরম্পর অসামগ্রস্ত থাকায় কোনও যুক্তির দ্বারাই ঈশ্বর প্রমাণিত হইতে 
পারে না। পরমাণু প্রভৃতিতে ঈশ্বরশরীরত্বের আপত্তি এই কারণে হইবে যে, 
ঈশ্বর পরমাণু প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা হইলে হয় সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা হইবেন, না 
হয় পরম্পরায় অধিষ্ঠাতা হইবেন | প্রথম পক্ষে ত অধিষ্টিত পরমাণুই 
ঈশ্বরের শরীর হইয়া যাইবে । কারণ, কুলালাদ্দির শরীরদৃষ্টাস্তে এইপ্রকার 
নিয়ম প্রমাণিত আছে যে, যাহ যাহ! যাহার দ্বার! সাক্ষাভাবে অধিষ্ঠিত তাহ! 
তাহার শরীর । আর, যদ্দি দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলা যায় যে, 
পরমাণু প্রভৃতি জগছুপাদ্দানগুলি সাক্ষান্ভাবে ঈশ্বরের দ্বারা অধিষ্ঠিত নহে? পরস্ত, 
পরম্পরায় অধিষ্ঠিত আছে, তাহা হইলেও গর ঈশ্বরের শরীর অবশ্তই স্বীকার 
করিতে হইবে । কারণ, যাহ! যাহার পক্ষে নিজ শরীরের দ্বারা অধিষ্ঠিত 
হয় তাহাই তাহার পক্ষে পরম্পরায় অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে । সুত্র, তুঁরী, বেম! 
প্রভৃতি বস্ত্গুলি তন্তবায়কর্তৃক পরম্পরাক্রমে অধিষ্ঠিত আছে। কারণ, এ 
স্থলে জীবাত্ম। স্বয়, সাক্ষাঙ্ভাবে তন্তবায়ের দেহকে পরিচালিত করেন এবং 
জীবাত্মা-কর্তৃক পরিচালিত এ দেহটা স্তর প্রভৃতি বস্তগুলিকে যথাযথভাবে 
পরিচালিত করিয়া থাকে । এই কারণেই স্থত্র প্রভৃতি বস্তুগুলিকে তন্তবায়- 
কর্তৃক পরম্পরায় পরিচালিত বল! হইয়া থাকে। সুতরাং, ঈশ্বরকে জগদু- 
পাদ্দানাদ্বি বিষয়ে পরম্পরায় অধিষ্ঠাতা বলিলেও তস্তবায়াদির ন্ায় ঈশ্বরের 
শরীর স্বীকার কর! আবশ্তক হইয়! পড়ে। অথচ, ঈশ্বরবাদীরা ঈশ্বরের শরীর 
স্বীকার করেন না এবং করিতে পারেন না। স্থুতরাং ঈশ্বরসাধক যুক্তিগুলির 
পরম্পর সামঞ্জন্ত না থাকায় কোনও যুক্তির দ্বারাই ঈশ্বর প্রমাণিত হইতে 
পারেন না। 

ইহার উত্তরে ঈশ্বরবাদী বলিতে পারেন যে, খওনকারীর যুক্তি আপাতমনোরিম 
হইলেও বিশ্লেষণ করিলে উহার অসারতা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। 
সুতরাং, ঈশ্বরের শরীরের আপত্তি দেখাইয়! খণ্নকারী ঈশ্বর-সাধক যুক্কিগুলির 
অসামগ্রস্ত প্রতিপাদ্দন করিতে পারেন না! । ইহার অভিপ্রায় এই যে, খণ্ডনকারী 
বলিয়াছেন, পরমাণু প্রভৃতি অচেতন বস্তগুলিকে ঈশ্বরকর্তৃক সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিত 
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বলিয়া শ্বীকার করিলে প্রগুলিকে ঈশ্বরের শরীর বলিয় স্বীকার করিতে হয়। 
'সাক্ষাদ-ঈশ্বরাধিষ্ঠিতত্বকে আপাদ্ক করিয়া পরমাণুতে 'ঈীশ্বরশরীরত্ব'কে আপা 
করা হইয়াছে। পপরমাণুগুলি যদি সাক্ষাদ্ভাবে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত হয়, তাহ। হইলে 
উহ্থারা ঈশ্বরের শরীর হ্ইয়া! পড়িবে” এই আকারেই আমর! থগ্ডনকারীর 
প্রসঙ্গানুমানটাকে পাইব। আপাগ্ভের অভাবের দ্বারা আপাদকের অভাব-সাধনেই 
আপত্তি পর্যযবসানপ্রাপ্ত হয়। নুতরাং, ফলতঃ পপরমাণুগুলি ঈশ্বরের দ্বার! 
সাক্ষাদ্ভাবে অধিষ্ঠিত নহে, যেহেতু এগুলি ঈশ্বরের শরীর বলিয়া শ্বীকৃত হয় 
নাই” এই আকারেই আমরা থণ্ডনকারীর বিপধ্যয়ান্ুমানটাকে পাইব। কিন্তু, 
বিশ্লেষণ করিলে প্রদ্দশিত প্রসঙ্গ ও বিপধ্যয়-ূপ দুইটী অন্গমানই খণ্ডিত হইয়। 
যাইবে। খগ্ডনকারী প্রথম অন্ুুমানে, অর্থাৎ প্রসঙ্গান্ুমানে, শরীরত্বকে আপাগ্ 
করিয়াছেন, অর্থাৎ শরীরত্বের আপত্তি করিগ্াছেন। এই গ্থলে শরীরত্ব বলিতে 
তিনি কি বুঝিয়াছেন তাহ! তাহাকে পরিষার করিয়৷ বলিতে হইবে। বদি তিনি 
ইহা! বলেন যে, যাহা! যাহার প্রযত্বের দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে অধিষ্ঠিত হয়, সেই বস্তকেই 
তাহার শরীর বলা হইয়া থাকে । অন্মদাদির জীবচৈতন্ত, অর্থাৎ আত্মা, যে একটা 
বিশেষ ভৌতিক পিওকে স্বীয় প্রযত্বে সাক্ষাদ্ভাবে পরিচালিত করে, হস্তপদাদি- 
বিশিষ্ট সেই বিশেষ ভৌতিক পিগুটাকেই আমরা। আমাদের শরীর বলিয়া জানি। 
অতএব, সাক্ষাৎপ্রবত্রা ধিষ্ঠতত্বই হইবে শরীরের লক্ষণ ব! শরীরত্ব । খণওনকারী 
যদি সাক্ষাৎপ্রবত্বাধিষ্িতত্বকে শরীরত্ব বলেন তাহা হইলে তিনি “পরমাণুগুলি যদি 
সাক্ষাদভাবে ঈশ্বরাধিষ্িত হয়, তাহা! হইলে উহার! ঈশ্বরের শরীর হইয়া যাইবে" 
এইরূপ প্রসঙ্গান্নমানের উত্থাপন করিতে পারেন না+ কারণ, “ঈশ্বরের শরীর হইয়া 
পড়িবে* এই যে আপাগ্ভাংশের প্রতিপাদক বাক্যাংশটা, ইহার অর্থ হইবে -_- 
“ঈশ্বরের প্রযত্বের ঘ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া পড়িবে”। এইক্ধপ হইলে 
আপাদ্য ও আপাদক একই হইয়া গেল। কারণ, “যদি সাক্ষাদ্ভাবে ঈশ্বরের দ্বারা 
অধিষ্টিত হয়” এই যে আপাদকের প্রতিপাদক বাক্যাংশটী, ইহার ভ্বারাও 
“ঈশ্বরপ্রবত্ের দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে অধিষিতত্ব”কেই আপাদকরূপে সমুপস্থাপিত 
করা হইয়াছে। সুতরাং, আপাগ্ভ ও আপাদকের মধ্যে ভেদ না থাকায় খগ্ডনকারী 
কখনই উক্তপ্রকারে প্রসঙ্গান্মমানের লমুপস্থাপন করিয়া ঈশ্বর-সাধক বুক্তিগুলির 
অসামঞ্জস্ত প্রতিপাদন করিতে পারেন না। প্রসঙ্ান্থমানে আপাগ্ভ ও আপাদক 
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এক হইয়া .যাওয়ায় বিপধ্যয়ান্ুমানেও অবশ্ঠাই সাধ্য ও হেতুর মধ্যে ভেদ থাকিবে 
না। এই কারণে প্পরমাণুগুলি সাক্ষাদ্ভাবে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত লহে, যেহেতু উহার 
ঈশ্বরের শরীর নহে” এই প্রকারে বিপধ্যয়ানুমানের প্রয়োগও আর সম্ভব 
হইবে না। অতএব, এক্ষণে ইহা আমরা পরিফারভাবে বুঝিতে পারিলাম যে, 
খণ্ডনকারীর সমুখাপিত আপততিটী আপাতমনোরম হইলেও বিশ্লেষণে উহ! নিতান্তই 
অসার হইয়া গিয়াছে। 

পূর্বোক্ত প্রকারে ঈশ্বরের খণ্ডন সম্ভব না হইলেও আমরা বৌদ্ধমতানুসারে 
অবশ্তই বলিব যে, পূর্বরপক্ষীর ঈশ্বরসাধক ঘুক্তিসমূহ পরস্পর সামগ্জস্তহীন। কারণ, 
পরমাণু প্রভৃতি বন্তগুলির ঈশ্বরাধিষ্ঠিতত্ব স্বীকার করিলে এ সকল অচেতন বস্তুতে 
অবশ্তাই ঈশ্বরশরীরত্বের আপত্তি হইবে । কারণ, ্যাহা যাহার দ্বার! সাক্ষাদ্ভাবে 
অধিষ্ঠত হয় তাহা তাহার শরীর হইয়া! থাকে* এইপ্রকার নিয়ম থাকায় “পরমাণু 
প্রভৃতি বস্তগুলি যদ্দি সাক্ষাদ্্‌ভাবে ঈশ্বরীয় প্রযত্বের দ্বারা সমধিষ্ঠিত হয়, তাহ? 
হইলে উক্ত বস্তৃগুলি অবশ্ঠই ঈশ্বরের শরীর হুইয়া পড়িবে” এইরূপ প্রসঙ্গান্থমানের 
সমুপস্থাপন হইবে। ইহাতে পূর্ববপক্ষী যদি আমাদিগকে শরীরস্বের নির্বচন 
করিতে বলেন, তাহা হইলে আমরা সাক্ষাৎপ্রযত্াধিষ্ঠিতত্বকে শরীরত্ব বলিব না, 
পরস্ত, ইন্দিয়াশ্রিতত্বকেই শরীরত্ব বলিব। ইন্্রিয়ের আশ্রয় হইলে বে তাহ। শরীর 
হয়, তাহ! প্রসিদ্ধই আছে। ইন্দ্রিয়ের আশ্রপন না হওয়ায় আমরা! বুক্ষকে বৃক্ষা শ্রিত 
প্রাণীর শরীর বলিব না, অথবা উহাতেও আমরা ত্বগিন্দ্রিয় হ্বীকার করিব। 
এক্ষণে আর আপা ও আপাদ্কের প্ীক্যাপত্তি হইবে ন1!। কারণ, “পরমাণু 
প্রভৃতি বস্তগুলি যদি সাক্ষাদ্ভাঁবে প্রযত্বের দ্বারা অধিষ্টিত হইয়া থাকে, তাহ! 
হইলে উহার! ইন্দ্রিয়েরও অবশ্ঠই আশ্রয় হইবে" এই আকারে প্রসঙ্গাহ্মমান 
উপস্থাপিত হইবে। ইহাতে সাক্ষাৎপ্রযত্াধিষ্ঠতত্বরূপ ধর্মটা আপাদক এবং 
ইন্জরিয়াশ্রয়ত্টী আপা হইয়াছে । হ্ুতরাং উক্ত আপত্তি বা! প্রসঙ্গানুমানটাতে . 
আপান্চ ও আপাদকের অভেত্বরূপ দোষ হয় না। উক্ত প্রসঙ্গান্ুমানের ফলীভৃত 
বিপর্ধ্যয়াহ্থমানটা নিয়লিখিত আকারে পর্য্যবসানপ্রাপ্ত হইবে-_-“পরমাণু প্রভৃতি 
বন্তগুলি সাক্ষাদ্ভাবে প্রযত্বের দ্বারা অধিষ্ঠত নহে, কারণ, উহার৷ ইন্জরিয়ের 
আশ্রয় হয় নাই” ।॥ ইহাতে ইন্দরিয়াশয়ত্বের অভাবটা হেতু এবং সাক্ষাৎ- 
প্রযস্বাধিষ্ঠিতত্বেরে অভাবটী সাধ্য হইয়াছে । এঞ্ন্ত, এই বিপধ্যয়ান্গমানেও 
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পুর্ব্বোক্ত বিপর্যযয়ানুমানের ন্যায় সাধ্য ও হেতুর অভেদ্দ নাই। অতএব, ঈশ্বর 
বাদীর! প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্রূপ হেতুর দ্বারা কার্য্যমাত্রে সকর্তৃকত্বের অনুমান 
করিয়া পরমাণু প্রভৃতি অচেতন বস্তুর অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বরকে প্রমাণিত করিতে 
পারেন ন।। 

পূর্বপক্ষী ঘি প্রদশিত বিপধ্যয়ান্মানের বিরুদ্ধে এইরূপ বলেন যে, 
অনিন্জিয়াশ্রয়ত্বের দ্বারা পরমাণু প্রভৃতি অচেতন বস্তুতে প্রযত্বানধিষ্ঠিতত্বের অন্তুমান 
করা যায় না। কারণ, অনিন্দরিয় শ্রয়তে প্রযত্্ানধিষ্ঠিতত্বের ব্যাপ্তি নির্ণীত হইতে পারে 
না। এইবূপ হইলে কোনও অসামঞ্জন্ত না থাকায় “কাধ্যৎ সকর্তৃকৎ প্রাগভাব- 
প্রতিযোগিত্বাৎ ঘটবং* এই অনুমানের দ্বারা জগৎকর্ত৷ ঈশ্বরও অবশ্ই প্রমাণিত 
হইবে এবৎ উহার পরমাণু প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃত্বেও কোন প্রকার বাধ। থাকিবে না । 
অনিন্রিয়াশ্রয়তবে প্রযত্বানধিষ্ঠিতত্বের ব্যাণ্ডি নির্ণীত না হইবার কারণ এই যে, নিত্য 
ও অনিত্যভেবে প্রধত্ব ছুই প্রকার হওয়ায় সামান্ততঃ প্রযত্রের প্রতি ইন্দরিয়াশ্রয়ত্তের, 
অর্থাৎ শরীরত্বের, প্রযোজকতা৷ নাই। অনিত্য প্রযত্ের প্রতি অনিত্য জ্ঞান কারণ 
হওয়ায় এবং অনিত্য জ্ঞানের প্রতি অবচ্ছেদকরূপে শরীর অপেক্ষিত থাকায় 
শরীরত্ব বা ইন্দ্রিয়াশয়ত্বরূপ ধর্মটা অনিত্যপ্রযত্েরই ব্যাপক হইবে, সামান্ততঃ 
প্রযত্রত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি উহ] ব্যাপক হইবে না। এইরূপ হইলে অনিত্যপ্রযত্া- 
ভাবেরই প্রতি শরীরত্বাভাব বা অনিন্ত্রিয়াশ্রয়ত্বটা ব্যাপকের অভাব হইবে এবং 
উহার দ্বারা অনিত্যপ্রযত্রীভাব বা অনিত্যপ্রযত্বানধিষ্ঠিতত্বেরই অনুমান হইবে। 
স্থতরাৎ, অনিক্র্িয়াশ্রত্বের দ্বারা পরমাণু প্রভৃতিতে সামান্যতঃ প্রযত্বানধিষ্টিতত্বের 
অনুমানরূপ বিপর্ধ্যরান্মান সমুপস্থাপিত হইতে শীরে না। পরমাণু প্রভৃতি 
অচেতন বস্ততে অনিত্যপ্রযহ্ানধিষ্ঠতত্ব প্রমাণিত হইলেও উহাদের 
নিত্যপ্রযত্বা ধিষ্ঠিতত্বের কোনও হানি হইবে না। এইরূপ হইলে কোনও প্রকার 
অসামগ্তন্ত না৷ থাকায় পুর্ববোক্ত অনুমানের দ্বারা অবশ্তই জগৎকর্ত। ঈশ্বর প্রমাণিত 
হইয়া যাইবে। 

তাহা হইলে উত্তরে বৌদ্ধসম্প্রদায় বলিবেন যে, পূর্ববপক্ষী স্বসিদ্ধাস্তান্ুসারেই 
নিত্যানিত্য ভেদে প্রযত্বের বিভাগ করিয়া লইয়াছেন এবং তদম্গসারেই তিনি 
ইন্জিয়াশ্রয়ত্বকে, অর্থাৎ শরীরত্বকে, অনিত প্রযত্ের প্রতি ব্যাপক বলিয়াছেন, এবং 
সামান্যতঃ প্রবত্রত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি শরীরত্ব বা ইন্দিয়াশ্রয়ত্বের ব্যাপকত্ব অস্বীকার 
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করিয়াছেন। কিন্তু, বৌদ্ধমতে নিত্যানিত্য-ভেদে প্রষত্বের দববিধ্য আদৌ স্বীকৃত 
হয় নাই। যতক্ষণ ঈশ্বর প্রমাণিত না হইবেন ততক্ষণ পর্য্যস্ত নিত্য-প্রযত্ব অসিদ্ধই 
থাকিবে। স্থুতরাং, ঈশ্বরের সাধন করিবার সময় নিত্য-প্রযত্ব স্বীকার করিয়! 
শরীরত্ব বা ইন্দ্রিরাশ্রর হ্বকে অনিত্যত্ববিশিষ্ট প্রষত্বের প্রতি ব্যাপক বলা সঙ্গত হয় 
না; উহ। সামান্ততঃ প্রযত্বত্বাবচ্ছিন্নেরই প্রতি ব্যাপক হইবে । স্থৃতরাং লাঘবের 
জন্য বৌদ্ধসম্প্রবায় প্রযত্রসামান্ঠেরই প্রতি ইন্ত্রিকাশ্রয়ত্বের ব্যাপকতা স্বীকার করেন; 
প্রযস্রাংশে অনিত্যত্বরূপ বিশেষণটা ব্যর্থ হওয়ায় নীলধৃমত্ের স্তায় অনিত্যত্ববিশিই 
প্রযত্বত্বে ইন্দ্রিপনাশ্রয়ত্বের ব্যাপ্যত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না। এইরূপ হইলে 
অনিক্জরিন্নাশ্ররত্ব্ূপ ব্যাপকাভাবের দ্বার অবশ্ঠই পরমাণু প্রভৃতি অচেতন বস্তুতে 
সামাগ্তভাঁবেই প্রবস্বানধিষ্টতত্বের অনুমান হইবে । এতএব, পূর্ববপক্ষীর ঈশ্বর-সাধক 
যুক্তিগুলি সামগ্রন্তরহিত হওয়ায় তিনি প্র্শিত প্রণালীতে ঈশ্বরকে প্রমাণিত 
করিতে পারেন না। 

আরও কথা এই যে, পূর্ববপক্ষী যে সকতৃকিত্ব সাধন করিবার নিমিত্ত প্রাগভাব- 
প্রতিযোগিত্বরূপ হেতুর প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহ! সকর্ভৃকত্বের স্বভাবভূত নহে ; 
পরন্ত, উহা! সকারণত্বেরই স্বভাবভূত। প্রাগভাবপ্রতিযোগী হইলে যে তাহ! 
সকারণ হয়, ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। অতএব, প্রাগভাবপ্রতিষোগিত্থে 
সকভৃকত্বের তাদাত্্য প্রমাণিত ন1 থাকায় উহাতে সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্তি নির্ণীত 
হইতে পারে না। কারণ, বিপক্ষে বাধক নাই। স্মৃতরাৎ পুর্বপক্ষী “কাধ্যং 
সকত্ৃকিৎ প্রাগভাবপ্রতিবোগিত্বাৎ, ঘটবং* এইরূপে অনুমানের সমুপস্থাপন করিয়! 
বিরুদ্ধবাদীকে ঈশ্বর-স্বীকারে বাধ্য করিতে পারেন না। অবশ্তন্তাবিতা না 
থাকিলে যে স্তায়প্রয়োগ করিয়া ফল হয় না, ইহ সর্ধববাদিসম্মতই আছে। 


১৯ 


নবম পন্বিচ্ছ্েদক 
অবয়বিখগ্ন 


্যায়বৈশেধিকাঁদিমতে অবয়বন্দরব্য হইতে অবয়বি-দ্রব্যকে সর্বথ ভিন্ন বলিয়া 
স্বীকার করা হইয়াছে । তাহারা বলিয়াছেন, যে ছুইটা পরমাণুর বিলক্ষণ সংবোগের 
ফলে দ্যণুকের উৎপত্তি হয়, উহা এ পরমাুদ্বন হইতে পৃথক্‌ একটা দ্রব্য। অর্থাৎ, 
মিলিত দুইটা পরমাণুই দ্যযুক নহে; পরন্থ, ছুইটা পরমাণুর বিজ্ঞাতীয় সংযোগের 
ফলে নৃতন একটা দ্রব্যাস্তরের সমূৎপত্তি হইয়া থাকে । এ নূতন দ্রব্যটাই দ্য 
নামে অভিহিত হয়। পরমাণু দুইটা শর নৃতন উৎপন্ন দ্রব্যটার সমবায়িকারণ। 
তিনটা দ্যমুকের পরম্পর বিলক্ষণ সংযোগের ফলে অন্ত একটা দ্রব্যের স্থষ্টি হয়। 
এই নূতনোৎপন্ন দ্রব্যটাকে ত্র বা ত্রসরেশু নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। 
এই ত্রযখুগুলির আবার পরম্পর বিলক্ষণ সংযোগের ফলে নৃতন নৃতন দ্রব্যান্তরের 
উৎপত্তি হয়। এই প্রণালীতেই সাগর-ভূধরাদিময় বিশাল জগতের সৃষ্ট 
হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিতেন। যে স্থলে যে দ্রব্যটি নৃতন হইল, 
সেই স্থলে তাহা অবর়বী এবং যে গুপির বিলক্ষণ সংযোগের ফলে এ নূতন দ্রব্যটি 
উৎপন্ন হইল, সেই দ্রব্যগুলিকে এ নূতন দ্রব্যাত্বক অবয়বীর অবরব বলা হইয়া 
থাকে। এই অবয়ব ও অবয়বী দ্রব্যকে তাহার পরম্পর ভিন্ন বা পৃথক্‌ 
বলিয়াছেন। পরমাণুগুলির প্রত্যেকটাই এক একটা দ্রব্য। ম্থৃতরাৎ উহাদের 
আর অন্ত কোনও অবয়বাস্তর না থাকার এঁ পরমাণুগুলি চরম অবরব হইবে। 
দ্যগুকাি বন্তগুলি পরমাণুর পক্ষে অবয়বী এবং ত্র্যণুর পক্ষে অবয়ব হইবে। 
এই প্রণালীতেই কোন্টা কাহার পক্ষে অবরব এবং কোন্টী কাহার পক্ষে 
অবয়বী হইবে, তাহা! আমাদিগকে বুঝির়া লইতে হইবে । যেমন ছুইটি পরমাণু বা 
দুইটি ত্র্যণুর বিলক্ষণ সংযোগের ফলে পৃথক্‌ অবয়বি-দ্রব্যের স্থা্টি হয়, তেমন 
কিন্তু, দুইটি দ্যগুকের বিলক্ষণ সংযোগে কোন পৃথক অবর়বি-দ্রব্যের সৃষ্টি হয় ন]। 
অন্যুনপক্ষে তিনটি দ্বযণুর বিলক্ষণ সংযোগের ফলে নৃতন অবয়বি-দ্রব্যের সষ্ট 

বলিয়া বুঝিতে হইবে। ছুইটি দ্যযুক-রূপ অবয়বের দ্বারা পৃথক একটা 


অবয়বিখগুন ২৯১ 


অবয়বীর সৃষ্টি না হওয়ার কারণ এই যে, ছ্যাগুকের পরবর্তী যে রূপবৎ অবুন্নবি- 
দ্রব্যগুলি, তাহাদের অপ্রত্যক্ষতা বৈশেষিকার্দি সিদ্ধান্তে অস্বীকৃত আছে। 
দুইটি দ্যণুকের দ্বারা যে অবয়বি-্দ্রব্যটা সমারন্ধ হইবে তাহার মহত্ব-পরিমাণ লন্তব 
না হওয়ায় উহ! অপ্রত্যক্ষই হইবে। মহত্বপরিমাণরহিত দ্রব্যের প্রত্যক্ষজ্ঞান 
বৈশেষিকাদিমতে অন্বীকৃতই আছে। অবয়ব্গত মহত্বপরিমাণের ফলে অথবা 
অবয়বগত ত্রিত্ব-বহুত্ার্দি সংখ্যার ফলে অবয়বি-দ্রব্যে মহত্বপরিমাণের স্যৃষট 
হইয়া থাকে। বর্দি কেবল ছুইটী দ্বযণুককে একটা অবয়বি-দ্রব্যের অবয়ব বলিয়৷! 
স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এ স্থলে দ্বযণুকরূপ অবয়বে মহত্ব ন! থাকায় এবং 
ত্রিত্বাদি সংখ্যাও এঁ অবয়বে নাই বলিয় দ্যণুকদ্বয়ের দ্বারা সমারন্ধ এ অবর়বি- 
দ্রব্যটী পরিমাণে মহৎ হইতে পারিবে না । মহত্বপরিমাণরহিত হওয়ায় দুইটা 
দ্যণুকের দ্বার! সমারন্ধ অবয়বি-দ্রব্যটী প্রত্যক্ষের অযোগ্যই হইয়া যাইবে । এই 
কারণে দ্যণুকের পরে তিনটা দ্বযণুকরূপ অবয়বের দ্বারাই ত্র্যখুরূপ পৃথক্‌ অবয়বীর 
সৃষ্টি শ্বীকৃত হইয়াছে। ত্র্যণুর যে অবয্নবগুলি, অর্থাৎ তিন তিনটি করিয়া ঘ্বযবুকগুলি, 
ইহাদের মহত্বপরিমাণ না থাকিলেও ত্রিত্বসৎখ্যা থাকায় আরব্ধ অবয়বি-্রব্যে 
অবগ্ঠই মহত্বপরিমাণের স্মু্পত্তি হইবে । পরিমাণে মহৎ অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণ, 
লইয়া সমুত্পন্ন হওয়ায় ত্র্যণুরূপ অবয়বি-দ্রব্যের অবশ্ঠই প্রত্যক্ষ হইবে। ত্র্যগুগুলি 
পরিমাণে মহৎ হওয়ীয় উহারা যখন অবয়ব হইয়া পৃথক অবয়বি-দ্রব্যের স্থা্টি 
করিবে, তখন অবয়বগৃত মহত্ব-পরিমাণের ফলে অবয়বি-দ্রব্যে মহত্ব-পরিমাণের 
উৎপত্তি সম্ভব হওয়ায় ছুই বা তাহ৷ হইতে অধিকসংখ্যক ত্র্যণুর দ্বার! পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
অবয়বি-দ্রব্যের স্থাষ্ট হইতে পারিবে । ন্তায়বৈশেষিকাঁদ্িমতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই 
অবয়বি-্রব্যগুলিকে অবয়ব-দ্রব্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়! স্বীকার কর! হইয়াছে । 

বৈভাষিক্সিদ্ধান্তে অবয়বীকে অবয়ব হইতে পৃথক্‌ বলিয়া স্বীকার কর! 
হয় নাই। উক্ত মতে বলা হইয়াছে যে, পট বা কট নামে পৃথক কোনও 
অবয়বী নাই। যথাসন্সিবিষ্ট তন্তগুলিকেই অথবা তত্তৎপ্রকারে সন্নিবিষ্ট বীরণ- 
গুলিকেই পট বা কট সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। তন্ত হইতে ভিন্ন 
পটনামক অথবা বীরণ হইতে পৃথগ্ভৃত কটনামক কোনও অবয্ববী নাই। 
যাহারা পট প্রভৃতি বস্তগুলিকে তত্তসংধোগের ফলে সমুৎপন্ন ও তন্ত হইতে 
ভিন্ন অবয়বি-দ্রব্য বলিয়া! স্বীকার করেন, তীহারাও কিন্তু পিগীলিকাপংক্তিস্থলে 


২৯২ বৈভাষিক দর্শন 


যথাসম্লিবিষ্ট পিপীলিকাসমূহ হইতে পিপীলিকাপংক্তিকে পৃথগ্ভূত অবয়বী 
বলিয়৷ স্বীকার করেন নাই। সেইন্থলে তাহারা সন্নিবেশ-বিশেষ-বিশিষ্ট 
পিগীলিকাগুলিকে পিগীলিকাপংক্তি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সুতরাং, 
পংক্তি ও পটাদির মধ্যে পিগীলিকা ও তন্তসন্নিবেশের দ্বারা 'সমত৷ থাকায় 
পিগীলিকাপংক্তিটী বথাসন্নিবিষ্ট পিগীলিকাসমূহ হইতে অভিন্ন হইলে পটও 
যথাসন্নিবিষ্ট তন্তসমূহ হইতে অভিন্নই হইবে। এইভাবে নানাপ্রকার যুক্তি- 
জালের অবতারণা করিয়া বৈভাঁষিকমতে (সকল বৌদ্ধমতে ) অবয়বীকে অবয়ব- 
সমূহ হইতে অভিন্ন বল! হইয়াছে। প্রদশিত প্রকারে পটাদি বস্তগুলি তন্তুসমূহ 
হইতে অভিন্ন হইলে তন্তগুলিও তাঁহাদের অবয়ব হইতে এবং তন্তর অবয়ব- 
গুলিও আবার তাহাদের অবয়ব হইতে অভিন্ন হইবে। এইভাবে চরম অবয়ব 
পরমাণুতে উপস্থিত হইলে দেখ! যাইবে বে, পটাদি বস্তৃগুলি যথাসন্নিবিষ্ট পরমাণু 
পুগ্জ হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং, বৌদ্ধমতান্ুসাঁরে ইহাই সিদ্ধাস্তিত হইবে 
যে, যথাসন্নিবেশ-বিশিষ্ট তত্তং-পরমাণুপুগ্ হইতে পট বা কটাদি বস্তৃগুলি পৃথগ্ভূত 
নহে। ভিন্ন ভিন্ন সন্নিবেশে সন্নিবিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর সমষ্টিকেই পট বা 
কটাদ্বিরূপ বিভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে । ততুৎ্পরমাণুপুঞ্জ হইতে 
পৃ্গ্ভৃত কোনও অবয়বী নাই। বাহার! পটাদি দ্রব্যগুলিকে পরমাণুপুপ্জ হইতে 
পৃথগ্ভূত অবয়বী বিন! শ্বীকার করিয়াছেন তাহাদের সিদ্ধান্তে নিম্নোক্ত প্রকারে 
নানাবিধ অসামগ্রন্ত আসিয়া উপস্থিত হর। পটার্দ বস্তগুপল যথাসন্িবিষ্ট তত্ব 
পুপ্জ হইতে অতিরিক্ত এবং তন্ত-সমবেত দ্রব্য হইলে যখন একটামাত্র তন্থর সহিত 
চক্ষু বা স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের যোগ হইল, তথনও, পেন্স চাক্ষুষ বা স্পার্শন প্রত্যক্ষের 
আপত্তি হইবে। কারণ, শ্র অবস্থায়ও পটাত্মবক অবয়বীর সহিত উক্ত ইন্দরিয়- 
দ্বয়ের সংযুক্তসমবেতত্বরূপ সন্গিকর্ষ অবপ্তই হইবে। উক্ত সম্নিকর্ষ স্বীকার 
করার কারণ এই যে, চক্ষু বা স্পর্শইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংযুক্ত যে তন্তুরূপ অবয়বটা 
তাহাতেও পটাত্মক অবয়বিদ্রব্যটা; সমবেত হইয়াছে । কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে সুষ্ষম 
একটামাত্র অবয়বের সহিত ইন্দ্রিরসন্িকর্ষ হইলে স্ুল অবয়বীর প্রত্যক্ষ হয় ন1। 
অতএব, প্রদশিত প্রকারে প্রত্যক্ষের আপত্তির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়া 
যাইতেছে যে, অবয়ব হইতে অতিরিক্ত অবয়বে সমবেত অবয়বি-নামক কোনও 
দ্রব্যাস্তর নাই। 


অবয়বিখগুন ২৯৩ 


উক্ত স্থলে এমন কোনও প্রতিবন্ধকের কল্পনা কর! সম্ভব হয় না, যাহার 
দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিরের সহিত উত্তপ্রকার সন্নিকর্ষসষেও 
পটের প্রত্যক্ষ হইবে না। অবয়বিবাদী ইহাও বলিতে পারেন না! যে, অবয়বি- 
দ্রব্য স্বীয় বিভিন্ন অবয়বে বিষ্ধমান থাকিলেও সম্পূর্ণাংশে উহা প্রতিটা 
বিভিন্ন অবয়বে থাকে না, পরস্ত, ভাগশঃই উহা! বিভিন্ন অবরবে অবস্থান 
করে; কারণ, এরূপ হইলেও পুর্বোক্তস্থলে পটের প্রত্যক্ষের আপত্তি থাকিয়াই 
বার়। যে ুত্রব্যক্তিটা চক্ষুরিক্র্িয়ের দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাতেও 
ভাগশঃ পট থাকে বলিয়া উহ! সৎযুক্তসমবায়রূপ সন্নিকর্ষে চক্ষুরিজ্রিয়ের দ্বার! 
সন্নিকৃষ্ঠই থাকিল। সুতরাং, ইহাতেও পূর্েরই স্তায় পটের প্রত্যক্ষের আপত্তি 
থাকিয়াই গেল। আরও কথা এই যে, এইপ্রকারে পট যদ্দি ভাগশঃই তাহার 
বিভিন্নঃঅবয়বে থাকে, তাহ হইলে উহ1 বিভিন্ন তন্তব্যক্তিগত যে ভাগগুলি, 
তাহাদের সমষ্টিবূ্পই হইয়া গেল। স্থতরাৎ, উক্ত প্রণালীতেও পটাদি বস্তৃগুলিকে 
অবয়বাতিরিক্ত এবং অবয়বসমবেত অবয়বি-দ্রব্য বলিয়া প্রমাণিত করা গেল ন1। 
এবং পটাদি দ্রব্যগুলির নিজ নিজ অবয়ব হইতে পৃথক কোনও ভাগ বা অংশ 
প্রমাণিত ন। থাকায় উহ্বারা ভাগশঃ নিজ নিজ অবয়বে সমবেত হয় বলিয়। 
কল্পনা কর! যার না। বৈশেবিকাদিসিদ্ধান্তে অবয়বি-দ্রব্যের সমবায়সম্বন্ধে 
ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব স্বীকৃত থাকায় এ মতান্ুসারে ইহ। বিরুদ্ধ-বচন হইয়া পড়ে ষে, 
পটাদিরূপ অব্য়বি-দ্রব্যগুলি নিজ নিজ অবরবে অংশতঃ বিগ্মান থাকে । 
কারণ, অংশত: বিদ্ধমানত। স্বীকার করিলে সমবায়সম্বন্ধে উহাদের অব্যাপ্য- 
বুত্তিত্ই স্বীরূত হইয়া! যায়। অতএব, প্রদশিত প্রণালীতে আপত্তির সমাধানের 
চেষ্টা বৈশেধিকমতানুসারে সম্ভব হয় ন]। 

প্রদ্বশিত আপত্তির সমাধান করিতে গিয়া অবয়বিবার্ধী যদি বলেন যে, 
অবস্নবিরূপ দ্রব্যের প্রত্যক্ষে যেমন উহার সহিত চক্ষুরা্দি ইন্জিয়ের সংযোগাত্মক 
সন্নিকর্ষ আবশ্তক, তেমন অবয়বি-দ্রব্যের আশ্রয় যে একাধিক অবয়বাত্মক দ্রব্যগুলি, 
তাহাদের সহিতও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত আছে। একাধিক 
অবয়বের সহিত চক্ষুরার্দি ইন্দ্রিয়ের সন্িকর্ষ না থাকিলে কেবলমাত্র একটা 
অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ থাকিলেও অবয়বি-দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইবে না। 
অবয়বিদ্রব্যের খগ্নপ্রসঙ্গে বৌদ্ধসম্ত্রদায় যে পটের প্ররত্যক্ষের আপত্তি 
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দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকপক্ষে সমীচীন হয় নাই। কারণ, উক্ত স্থলে 
পটাত্মক অবয়বীর সহিত চক্ষু বা স্পর্শ ইন্দ্রিয়নের সংযোগজ সংযে!গরূপ সন্নিকর্ষ 
থাকিলেও অপর কারণ ষে একাধিক অবযবের সহিত চক্ষুরাি ইন্দ্রিয়ের সংষোগরূপ 
সন্গিকর্ষ, তাহা নাই। উক্ত স্থলে একটীমাত্র তস্তর্ূপ অবয়বের সহিতই চক্ষুঃ বা 
স্পর্শইন্ডজ্রিয়ের সন্নিকর্ষের কথা বলা হইয়াছে । সুতরাং খগুনকারীর প্রদ্দগিত 
আপত্তিটী সমীচীন না হওয়ায় উহার দ্বারা অতিরিক্ত অবরবি-দ্রব্যের খণ্ডন সম্ভব 
হয় না। 

তাহা হইলেও উহার উত্তরে বৈভাবিকসম্প্রদায় বলিবেন যে, পূর্বপক্ষী, অর্থাৎ 
অতিরিক্ত-অবয়বি-দ্রব্যবাঁদী, প্রদখিত আপনির সমাধানে যাহা বলিয়াছেন তাহ! 
সমীচীন হয় নাই। কারণ, তিনি বলিয়াছেন যে, অবয়বি-দ্রব্যের প্রত্যক্ষে 
একাধিক অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষও কারণরূপে অপেক্ষিত আছে। 
কিন্তু, ইহ! স্বীকার করিলে সর্বত্র সামগ্রস্তপুর্ণ সমাধান সম্ভব হইবে না। কারণ, ষে- 
স্থলে কোনও একটী অবয়বি-দ্রব্যের কিছুটা অংশ প্রত্যক্ষ হইতেছে কিন্ত সম্পূর্ণ 
অবয়বীটার প্রত্যক্ষ হইতেছে না, সেইস্থলে অবয়বিদ্রব্টীর প্রত্যক্ষের আপত্তি 
থাকিয়াই গেল। উক্ত স্থলে একাধিক অবয়বের সহিত সন্নিকর্ষ বিদ্যমান 
আছে এবং কতকগুলি অবয়ব ইন্ড্রিয়সংযুক্ত হওয়ায় অবয়বি-দ্রব্যের সহিতও 
অবশ্তই সংযোগজ সংযোগরূপ ইন্দরিয়সন্নিকর্ষ আছে। ুতরাৎ, পুবর্বপক্ষীর কথিত 
সবগুলি কারণই উক্তস্থলে উপস্থিত থাকায় এ্রস্থলে অবশ্তঠই অবয়বি-দ্রব্যের 
প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে । কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে উক্ত স্থলে অবয়বি-দ্রব্যের 
প্রত্যক্ষ হয় না । অতএব, যোগ্যান্ুপলব্ধির দ্বার! অর্তিরিক্ত অবয়বি-দ্রব্যের নিষেধই 
প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে । 

উক্ত আপত্তির সমাধান করিতে গিয়! পুর্ববপক্ষী ইহাও বলিতে পারেন না যে, 
অবয়বীর প্রত্যক্ষে কেবল একাধিক অবয়বের সহ্থিতই ইন্ড্রিয়ের সন্লিকর্ষ অপেক্ষিত 
'নহে ; পরন্ত, অশেষ অবয়বের, অর্থাৎ সকলগুলি অবয়বের, সহিতই সাক্ষান্তাবে 
ইন্জ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত আছে। এইরূপ হইলে পূর্বোক্রষ্থলে অবয়বি-দ্রব্যের 
প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে না। 

কারণ, পূর্ববপক্ষী ষে প্রদ্শিত আপত্তির উত্তর করিতে গিয়া! অবয়বি-দ্রব্যের 
প্রত্যক্ষে অশেষ অবযবের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের অপেক্ষার কথা বলিলেন, ইহ! 
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তাহার অবিষৃশ্তকারিতারই পরিচায়ক হইয়াছে । কারণ, ইহ! যে তাহার নিজের 
সিদ্ধান্তেরই প্রতিকূল হইয়া গিয়াছে, তাহ! তিনি চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। 
অবয়বি-দ্রব্যের প্রত্যক্ষে অশেষ অবয্নবের সহিত ইন্দ্রিয়সন্িকর্ষ অপেক্ষিত হইলে 
কোনও ক্ষেত্রেই আর অবয়বি-্রব্যের প্রত্যক্ষ সম্ভব হইবে না। কোনও ক্ষেত্রেই 
অবয়বি-দ্রব্যের গর্ভস্থ অবয়বগ্তলির সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগাত্মক সন্নিকর্ষ 
সম্ভব হইবে না। অতএব, প্ররূপ বলিলে পুর্ববপক্গী আর অবয়বিদদ্রব্যক্ে 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিতে পারিবেন না। এইপ্রকার হইলে ফলতঃ যোগ্যান্ুপলব্ধির 
দ্বারা অতিরিক্ত অবয়বি-দ্রব্যের নিষেধই প্রমাণিত হইয়া গেল। 

আরও কথা এই যে, ধাহারা অতিরিক্ত অবয়বি-দ্রব্যকে গুত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ 
বলেন, তাহার! অবশ্তই অবয়বিদ্রব্যের গ্রহণে অবয়ব-দ্রব্যের গ্রহণ অপেক্ষিত 
আছে বলিয়াও মনে করেন । কারণ, ওথমে ইন্দ্রিয়ের সহিত অবয়বের সংযোগরূপ 
কারণাকারণ-সংযোগের ফলেই ইন্দ্রিয়ের সহিত অবর়বীর সংযোগরূপ কার্য্যাকার্য্য- 
সংবোগ উৎপন্ন হয়। এইরূপ হইলে ফলতঃ প্রথমে অবয়বের প্রত্যক্ষ এবং পশ্চাৎ 
অবয়বীর প্রতাক্ষই স্বীকার করা হইল। এইভাবে অবয়বীর গ্রহণে অবয়বের 
গ্রহণ অপেক্ষিত হইলে অবশ্তই অবয়বীকে দ্রব্যসৎ বলা যাইবে না, অর্থাৎ 
অবয়বীর দ্রব্যসত্তা নিষিদ্ধ হইয়া বাইবে | অলাতের শরীঘ্ব-ত্রমণ স্থলে যে চক্র-ভ্রম 
হয়, তাহাকে দৃষ্টান্ত করিয়া, অর্থাৎ অদ্রব্যসৎ এ ভ্রান্ত অলাতচক্রকে দৃষ্টান্ত 
করিয়া, এইরূপ নিয়ম প্রমাণিত হইয়া! যায় যে, প্যাহা৷ যাহ স্বীয় প্রত্যক্ষে অপর 
কোনও বস্তর প্রত্যক্ষের অপেক্ষা! করে তাহা! দ্রব্যসৎ হয় না, যেমন অলাত-চক্র |” 
অলাতের চক্রত্ব-প্রত্যক্ষে দ্রত-ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অপেক্ষিত আছে। ভ্রত-ভ্রমণ 
দেখিয়াই লোকেরা অলাতটাকে চক্র বলিয়। ভ্রম করে এবং এ চক্রটী ষে দ্রব্যসৎ 
নহে, ইহাও সর্ধবাদিসম্মতই আছে। স্থুতরাং, অলাতচক্রু-ৃষ্টান্তে এই নিয়ম 
প্রমাণিত হইয়া গেল যে, “যাহ! যাহা অন্তগ্রহণসাপেক্ষ গ্রহণের বিষয় হয় তাহ 
দ্রব্যসৎ নহে”। এইরূপ হইলে অবয়ব্গ্রহণসাপেক্ষ গ্রহণের বিষয় হওয়ায় 
অবয়বীও অবশ্তই দ্রব্যসৎ পদার্থ হইবে না; পরস্ত+ উহা অলাতচত্রের 
হ্যায় কল্পিত পদার্থই হইয় যাইবে। বৌদ্ধসিদ্ধান্তে গুণ হইতে পৃথক্‌ গুণী 
অন্বীকৃত থাকাম্ন এঁ মতে ঘটপটাদি পদার্থে রূপদর্শন-সাপেক্ষ-দর্শনবিষয়ত্ব 
ক্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং, ঘটপটাদ্বি-অন্তর্ডাবে উক্ত নিয়মটার ভঙ্গ হইবে ন। 


২৯৬ বৈচাষিক দর্শন 


অতএব, পূর্বপক্ষী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নিকট ইহা! কোনও প্রকারেই প্রমাণিত করিতে 
পারেন ন। যে, অবয়ব হইতে পৃথগ ভূত অবয়বিদ্রব্য আছে। 

বাহারা অবয়বসন্নিবেশের ফলে অবয়বপুঞ্জ হইতে পৃথগ ভূত অবয়বি-দ্রব্যের 
সমুৎপাদ হয় বলিয়া! মনে করেন, তাহারা রক্তনীলপীতাদি নানাবর্ণের হুত্রস্থলে 
এ্রবং কার্পাসশ্যত্র, রেশমস্থত্র ও পশমস্ত্র প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় সুত্রের সমিবেশস্থলেও 
এক একটী বস্ত্রাক্ষক অবয়বি-দ্রব্যের সমুংপাঁদ স্বীকার করিবেন। প্রথম 
স্থলের বস্ত্রটী বর্ণরহিত হইয়া যাইবে। কারণ, স্ুত্রার্মক অবয়বগত রূপগুলি 
পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব হওয়ার বস্ত্র রূপোতপত্তিতে উহারা প্রতিবন্ধক হইবে। 
উক্ত বস্ত্রটা নীল হইতে পারিবে না; কারণ, নীলরূপের বিরোধী রক্তরূপ বিদ্মান 
আছে এবং উহা রক্ত হইতে পারিবে না, বারণ রক্তরূপের বিরোধী নীলরূপ 
বিদ্যমান রহিয়াছে । স্মুতরাৎ, উক্ত স্থলে বস্ত্রটাকে ফলতঃ নীরূপই বলিতে হইবে । 
কিন্ত, বাস্তবিকপক্ষে বৈশেধিকাদিসিদ্ধান্তে স্থিতিকালে রূপরহিত পাধিবদ্রব্য 
শ্বীকত হয় নাই। যদি বলা যায় যে, উক্ত বস্ত্রটা নীল, পীত বা বক্তরূপের 
হইবে না, ইহা সত্য ; কিন্ত, বূপরহিতও হইবে না । কারণ, উক্ত স্থলে অবয়বগত 
নানাবর্ণের সমবায়ে চিত্রনামিক একটী পৃথক রূপ সমুৎপন্ন হইয়া! থাকে। 
স্থৃতরাৎ, পৃথগ্-অবন্নবি-বাদে নীরূপ পাথিব দ্রব্যের উৎপন্তির আপঙ্তি হয় না। 
তাহ! হইলেও উত্তরে বৌদ্বসম্প্রদায় বলিবেন যে, ইহাতে কারণ-বিজাতীয় 
কার্যের সমুৎপাদ স্ব'কৃত হইয়া গেল। কারণ, যাহ! চিত্রাত্মক নহে সেই নীল- 
গীতাদি রূপ হইতে বিজাতীপ্ন চিত্ররূপের সমুতৎপত্তি স্বীকৃত হইল । দ্বিতীয় স্থলের 
বন্ত্রটাতে জাতিচ্যুতির আপত্তি হয় । কারণ, প্র বন্তরটার্কে কার্পাসজাতীয় বলা যাইবে 
না, যেহেতু তাহার বিরোধী রেশমস্থত্র রহিয়াছে; রেশম বা পশমজাতীয় বল! যাইবে 
না, কারণ রেশমের বিরোধী কার্পাস ও পশমের হ্যত্র এবং পশযের বিরোধী রেশম 
ও কার্পাসহ্ত্র বি্ভমান মাছে। উক্ত বন্ত্রটাকে কার্পাস, রেশম বা পশমজাতীয় 
না বলিয়া বিচিত্রজাতীর বলিলে বিজাতীয়ের সমুতপাদ স্বীকৃত হইয়া গেল। 
অবন্ধব হইতে বিজাতীয় অবয়বীর সমুৎপার্দ স্বীকার করিলে বীরণ হুইতে পটের 
এবং সুত্র হইতে কটের উৎপত্তি অন্বীকার করিবার কোনও যুক্তি থাকে না। 
অতএব, অবয়বপুঞ্জাতিরিক্তরূপে অবরবি-দ্রব্য প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। 

এস্টলে পূর্ববপক্গী যদি এইরূপ বলেন বে, পৃথক্-অবয়বি-দ্রব্যপক্ষে বৌদ্ধসম্প্রদ্ধায় 


অবয়বিখগুন ২৯৭ 


যে সকল দোষের কথ! বলিয়াছেন সেই সকল দোষ যদি তাহাদের নিজেদের 
মতে না হইত, তাহা হইলে অবশ্তই তাহারা অপরের সম্বন্ধে এ সকল 
দোষের অবতারণা করিতে পারিতেন এবং দোষের সষাধানে বাহ" 
বল! হইয়াছে তাহাও অস্বীকার করিতে পারিতেন। বৌদ্ধমতেও যখন তুল্য 
ভাবেই দোষগুলি রহিয়াছে, তখন তাহারা কেমন করিয়া এ সকল দোষে 
পুর্ববপক্ষীর মত ও সমাধানকে দুষ্ট বলিতে পারেন। 

প্রথম দোষের অবতারণা করিতে গিয়া বৌদ্ধগণ বলিয়াছিলেন যে, 
অতিরিক্তাবয়বি-দ্রব্যবারদে একমাত্র তন্তর প্রত্যক্ষস্থলে পটেরও প্রত্যক্ষের 
আপত্তি হইবে । কারণ, উক্ত স্থলে কারণাকারণসংযোগজ কার্য্যাকার্যযসংযোগের 
ফলে পটাত্মক অবয্বি-দ্রব্যটটাও চক্ষুরিক্িয়ের দ্বারা সন্নিকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
এই আপত্তিটী বৌদ্ধমতেও সমানভাবেই সমুখাপিত হইবে। কারণ, পটের 
পরমানুপুঞ্জাত্মকতা-পক্ষেও উক্তস্থলে পরমাণুপুঞ্জাতআবক পটের সহিতও অবশ্তই 
চক্ষুরিক্ড্িয় সন্নিকুষ্ট হইয়াছে । উত্তরে বৌদ্বসম্প্রদায় বলিবেন যে, পুর্বপক্ষী 
বৌদ্ধমতে অনভিজ্ঞ বলিয়াই উক্ত স্থলে বৌদ্ধমতেও পটের প্রত্যক্ষের আপত্তি 
হয় বলিক্পা মনে করিরাছেন। ন্যারবৈশেধিকাদদিমতে বেমন চক্ষুরিক্রিয়ের 
বিষয়প্রাপ্তির দ্বারা প্রত্যক্ষজনকত্ব স্বীকৃত আছে, বৌদ্ধমতে সেইরূপ 
চক্ষুরিক্দট্রিয়ের প্রাপ্যকারিত্ব স্বীকৃত নাই। সুতরাং, উক্ত স্থলে চক্ষুরিক্রিয়ের 
পট বা তন্ব্র সহিত সংযোগই স্বীকৃত নাই। প্ররত্যক্ষযোগ্যতা থাকায় 
প্স্থলে তন্তবিশেষের প্রত্যক্ষ হইলেও প্রত্যক্ষযোগ্যতা না থাকার পটের 
প্রত্যক্ষ হয় নাই। তত্তদ্বিষয়ের চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়গত যোগ্যতাই 
নিয়ামক, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগাি সন্নিকর্ষ নিয়ামক নহে। বৌদ্ধমতে 
পটাদি বস্তনমূহের ক্ষণিকত্ব স্বীকৃত থাকায় এক সময়ে অযোগ্যতাবশতঃ যাহার 
প্রত্যক্ষ হয় নাই অন্ত কালে যোগ্যতা থাকায় তাহার, অর্থাৎ তজ্জাতীয় পুষ্তীন্তরের, 
প্রত্যক্ষ হইতে কোনও বাধা নাই। প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভাবে সমুৎপন্ন 
সমানজাতীয় পরমানুপুঞ্জসমূহের মধ্যে কোনও একটী পুঞ্জাক্মক সম্তানীর 
প্রন্্যক্ষযোগ্যতা না থাকিলেও তৎসমজাতীয় অপর সন্তানীর প্রত্যক্ষযোগ্যতা 
থাকিতে পারে। সুতরাং, বৌদ্ধমতে একমত্র তত্তর প্রত্যক্ষস্থলে কোনও 
প্রকারেই পটের প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে ন1। 


২৯৮ . বৈভাষিক দর্শন 


বিভিন্নবর্ণ বা বিভিন্নজাতীয় নুত্রস্থলে অবয়বিবাদের বিরুদ্ধে যে আপত্তি 
প্রদ্ঘশিত হইয়াছে পটাদি দ্রব্যের পরমাণুপুঞ্াত্বকতা-পক্ষে সেই আপত্তির 
কোনও অবকাশই নাই। কারণ, পুঞ্জবার্দে কোনও স্থলেই একদ্রব্যের উৎপত্তি 
স্বীকৃত হয় না। ন্ুতরাং, নানাবর্ণের বা নানাজাতীয় পূর্ব পুর্ব পরমাণুপুঞ্জ 
হইতে পর পর যে পুঞ্জগুলি সমুৎপন্ন হয় তাহারাঁও অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টিমাত্রই। 
বিভিন্নবর্ণের বা বিভিন্নজাতীয় পরমাখুসমূহের সমাবেশে বাধা না থাকায় 
উক্তপ্রকারে পুঞ্লা্তর সমুতপন্ন হইতে পারে। অতএব, এক্ষণে ইহা আমরা 
বেশ বৃঝিতে পারিলাম যে, পূর্বপ্রদশিত আপত্তিগুলি অবয়বিবাদের বিরুদ্ধে 
প্রযুক্ত হইলেও পুঞ্রবাদের বিরুদ্ধে উহাদের কোনও অবকাশই নাই । 

ঘটপটাদি দ্রব্যের পরমাণুপুগ্জতা-পক্ষে যদি নিয়লিখিত প্রকারে আপত্তি 
করা যায় ষে, পরমাণুর ষে প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না, ইহা সকল মতেই স্বীকৃত 
আছে এবং ঘটপটাদি দ্রব্যগুলি বে প্রত্যক্ষসিদ্ধ ইহাও সকলেই স্বীকার 
করিয়া থাকেন। এইরূপ হইলে ইহা কিরপে বলা যাইতে পারে যে, 
পরমাণু হইতে পৃথগ্ভূত কোনও মধ্যমপরিমাণের অবয়বি দ্রব্য প্রমাণসিদ্ধ 
নহে। ঘটপটা্দি দ্রব্যগুলি বর্দি বাস্তবিকপক্ষেই পরমাণু হুইতে ভিন্ন 
এবং মধ্যমপরিমাণের দ্রব্য না হইয়া পরমাধাম্মকই হয়, তাহা হইলে মহত্ব- 
পরিমাণরূপ কারণটা না থাকায় উহাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান অসন্তব হইয়া পড়ে। 
স্থতরাৎ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটপটাদি বস্তগুলিকে পরমানুপুঞ্জাতবক বলা যাইতে 
পারে না। তাহা হইলেও উত্তরে বৌদ্ধগণ বলিবেন যে, পূর্ববপক্ষীর আপত্তি 
সমীচীন হয় নাই। কারণ, পৃথক্‌ পৃথগ্ভাবে রক একটী পরমাণু অতীক্দ্রিয় 
হইলেও পুঞ্জাবন্থায় উহাদের প্রত্যক্ষ হইতে কোনও বাধা নাই। মহত্ব- 
পরিমাণ প্রত্যক্ষের কারণ নহে; পরন্ত, অনেকদ্রব্যত্বই প্রত্যক্ষের কারণ। 
পরমাগুপুঞ্জে মহত্বপরিমাণ না থাকিলেও অনেকক্দরব্যত্ব বিদ্কমান আছে। 

ইহার বিরুদ্ধে যদি পূর্ববপক্ষী বলেন যে,বাহারা প্রত্যেক পরমাণুরই অতীন্দজ্রিয়তা 
স্বীকার করেন এবং সমূহ ও সমূহীর ভেদ অস্বীকার করেন, তাহারা ইহা 
কিরূপে বলিতে পারেন যে, ভিন্নভিন্নভাবে প্রত্যেকটা পরমাণু অপ্রত্যক্ষ 
হইলেও পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইতে কোনও বাধা নাই। যাহা অপ্রত্যক্ষ 
বন্ত হইতে পৃথগ্ভূত নহে তাহাকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিলে উহ ব্যাহতবচন 


অবয়বিখগুন ২৯৯ 


হইয়া পড়ে। ন্ুুতরাং, ঘটপটাদি বস্তর পরমাণুপুঞ্জাত্মকতা-পক্ষে উহাদের 
প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রমাণিত হইতে পারে না। তাহা হইলে উত্তরে বৌদ্ধগণ 
বলিবেন যে, পুর্বরপক্ষী না বুবিয্না নিজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই কথা বলিয়া 
ফেলিয়াছেন। কারণ, তিনি ভিন্নভিন্তাবে এক একটা কারণের উপস্থিতিতে 
কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই; কেবল চক্ষু থাকিলেই প্ররত্যক্ষন্ঞান 
হয় ইহা তিনি বলেন না এবং কেহ বলিতেও পারেন না। কিন্ত, চক্ষুরিক্জিয়, 
মহত্ব-পরিমাণ, উত্ভূতরূপ, আলোক ও দ্রষ্টব্য বিষয় এই সকলগুলি কারণ 
মিলিত হইণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। 
স্থতরাং, ভিন্নভিন্নভাবে এক একটীর দ্বারা যাহা! হয় না, মিলিত হইলে 
যে তাহাদের দ্বারা তাহ] হয়, ইহা পূর্বপক্ষীও স্বীকার করেন এবং কার্ণগুলির 
মিলিতাবস্থায় ষে এঁ কারণকলাপ ব্যতীত নৃতন কোনও কারণ হয় না তাহাও 
পূর্বপক্ষীর শ্বীকতই আছে। অতএব, প্রত্যেক পরমাণুব্যক্তিটা অতীন্দ্রিয় 
হইলেও পুঞ্জাবস্থায় উহাদের প্রত্যক্ষ হইতে কোনও বাধ! নাই। 

পরমাণুপুঞ্রের প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে পূর্ববপক্ষী যদ্দি এইরূপ বলেন যে, পুণ্জান্ত- 
গত পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রত্যেক পরমাণৃব্যক্তিই যদি অতীন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে উহাদের 
পুঞ্জও ফলতঃ অতীন্দ্রিয়ই হইয়া যাইবে। সুতরাং, অতীন্দরিয় বলিয়া! পুঞ্জাবস্থায়ও 
উহাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইবে না। এইরূপ হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটপটাদ্ি বস্তুর 
পরমাবুপুঞ্জাত্মকতা সিদ্ধাস্তিত হইতে পারে না । তাহা! হইলেও উত্তরে বৌদ্ধগণ 
বলিবেন যে, যদি এইপ্রকার নিয়ম থাকিত যে, যাহ যাহার পক্ষে অতীন্দিয় 
তাহাদের সমৃহও তাহার পক্ষে অতীন্দ্রিযই হয়, তাহা হইলে অবশ্ঠই ব্যক্তিগত- 
ভাবে অতীন্দ্রি় পরমাণুগুলির পুঞগ্তাবস্থায়ও প্রত্যক্ষজ্ঞান আমাদের পক্ষে অসম্ভবই 
হইয়া পড়িত। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে শ্রর্ূপ নিয়ম নাই। তিমির-রোগগ্রস্ত 
ব্যক্তি পৃথকৃপৃথ্গ্ভাবে এক একটী কেশ দেখিতে পান না; সুতরাং 
ব্যক্তিরূপে প্রত্যেকটী কেশই তাহার পক্ষে অতীন্দ্রিয়। কিন্তু, এইপ্রকার হইলেও 
তিনি পুঞ্জাবস্থায় কেশগুলিকে দেখিতে পান। এইরূপ ব্যক্তিরূপে প্রত্যেকটা 
পরমাণু আমাদের পক্ষে অতীন্দ্রিয়্ হইলেও পুঞ্জাবস্থায় যে উহারা' আমাদের প্রত্যক্ষ- 
গ্রাহ হইবে ইহাতে আশ্চর্্যান্বিত হইবার কোনও হেতু নাই। ক্ষণিকন্ববাদে ইহাও 
ক্বীকার করা যাইতে পারে যে, পুঞ্জাবস্থায় অদৃস্ত পরমাণু হইতে কতকগুলি দৃশ্ত 


৩০০ বৈভাষিক দর্শন 


পরমাণুর উৎপত্তি হয়, পুঞ্জাবস্থায় এ দৃশ্ঠ পরমাণুগুলিরই ঘটপটার্দির আকারে 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ব্যক্তিগতভাবে ও পরমাণুগুলি দৃগ্ঠ হইলেও অপুপ্জাবস্থায 
উহাদের প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে না। কারণ, অপুঞ্জাবস্থায় এগুলি বিনষ্ট 
হইয়া গিয়াছে এবং উহা হইতে পুনরায় কতকগুলি অনৃশ্ত পরমাণুর সৃষ্টি 
হইয়াছে। এইপ্রকারেই পরমাণুগুলি কখনও দৃষ্তঠ কখনও বা অদৃশ্য হইয়া 
থাকে। পূর্বপক্ষী ইহাও বলিতে পারেন না যে, অনৃষ্ঠ বস্ত হইতে 
দৃশ্ত বস্বর সমুতপত্তি হয় না । কারণ, তিনি নিজেই অদৃশ্ঠ দ্বাণু হইতে দৃশ্ঠ ত্র্যণুর 
স্থগ্টি হ্বীকার করিয়াছেন । অতএব, এক্ষণে ইহ! বেশ পরিষ্কারভাবেই বুঝ 
ধাইতেছে যে, সহসা ঘটপটাদি বস্তুর পক্মাণুপুঞ্জতাবাদ অগ্রাহ করা সম্ভব 
হয় না। 


দস্পন্ম গন্ট্রিজ্ছেছ 
অনাশ্ব সংস্কৃতধর্মম 


এক্ষণে আমরা অনাশ্রব সংস্কৃতধর্মগুলির নিরূপণ করিব। যথাযথভাবে 
বৌদ্ধসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া বর্তমানকালে অনাশ্রব ধর্সের নিরূপণ করা৷ প্রা 
অসন্তব। কারণ, প্রথমত; ইহা অতিশয় রহস্তপূর্ণ ও দুরধিগম্য । দ্বিতীয়তঃ, 
বর্তমানে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া! যায় তাহাতে এ সম্বন্ধে পরিফাঁর কোনও আলোচন! 
নাই। সুতরাং, একমাত্র যশোমিত্রের ক্ষুটার্থ! গ্রন্থে এ লক্বন্ধে যাহা কিছু 
আলোচনা আছে, তাহাকেই অবলম্বন করিয়! আমর! নির্ব্বাণমার্গের নিরূপণ করিব। 

ক্েশ-প্রহাণের যে উপায়, অর্থাৎ যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে লোকসক্ল 
রাগদেষাদ্ি ক্লেশকে পরিহার করিতে সমর্থ হয়, সেই সকল উপার বা পম্থাকে 
আমরা “মার্গ”, অর্থাৎ “অনান্রব সংস্কৃতধর্ম নামে অভিহিত করিতে পারি। 
অভিধর্মার্দি শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সত্য-দর্শন ও সত্য-ভাবণার দ্বারা পুদ্গল 
সর্ববিধ ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং, সত্য-দর্শন ও অত্য-ভাবনাই 
মার্গপদের অর্থ এবং উক্ত প্রকারে মার্গ ছুইভাগেই মুখ্যতঃ বিভক্ত | 

উক্ত দ্বিবিধ মার্গের মধ্যে দর্শনমার্গ অনাঁঅবই ।১ কারণ, সত্য-দর্শনের 
দ্বারাই ত্রেধাতুকং দুঃখের পরিহার.সম্ভব হয়। লৌকিক মার্ণের দ্বারা কখনই 


১। ত্রেধাতুকগ্রতিপক্ষত্বাৎ কিঞ্চ নবপ্রক।র।ণাং দর্শনহেয়ান।ং সবৃত্্রহাণাচ্চ। কৌশস্থান 
৬, ক] ১, শ্ফুটথ।। 

২। শানে কামলোক অর্থাং মনুষ্য!দির ব।সস্থ।ন, রূপলোৌক ও আরপ্যলোক, অর্থাৎ 
দেবতার বাসস্থান, এই তিন) লোককে ভ্রিলোক ব ত্রিধাতু বলা হইয়াছে। প্রথম ধ্যান, দ্বিতীর 
ধ্যান,তৃতীয় ধান ও চতুর্থ ধ্যান-ভেদে রূপলোক চতুর্ধী বিভক্ত । আকা শানস্তা যতন, 
বিজ্ঞ।ননভ্তায়তন, আকিঞ্চগ্যায়তন ও ভবাগ্র অথবা নৈবসংজ্ঞানসংজ্ঞায়তন-ভেদে আরপ্যলোকও 
চারি ভাগে বিভক্ত। এই লে।কগুলি ক্রমিক হৃগ্গ হইতে হৃঙ্মুতর। কাঁমলোক হইতে 
আরম্ভ করিয়! ভবাগ্র পয্যন্ত নয়টা,লোক ব] ভূমির মধ্যে ভবাগ্রই হুঙ্জুতম। দর্শনমার্গ 
ভিন্ন অন্য মার্গের ছ্বার। এই ভাবা গ্রিক ব্লেশের পরিহার হয় না। অষ্টম ভূমি পযন্ত ব্লেশের 
লৌকিক ব1 সান্রব মার্গের দ্বারাও পরিহার হইতে পারে । 


৩০২ বৈভাষিক দন 


ভবাগ্রের ক্ষয় হইতে পারে না। আর, দৃষ্টিহেয় নয়প্রকার, ছুঃখের একই 
ক্ষণে দর্শন-মার্গের দ্বার পরিহার হইয়া থাকে । এই কারণে দর্শন-মার্গকেই শাস্ত্রে 
অনাম্্ব-মার্গ বল! হইয়াছে । এস্কলে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে 
দর্শন-মার্গের ছার! দৃষ্টিহেয় দুঃখের স্তায় ভাবনাহেয় ছু:খের পরিহার হইলেও নয়- 
প্রকার দুঃখের যুগপৎ পরিহার হয় না। এক একটা প্রকার লইয়৷ এক একটা 
দুঃখের বিভিন্ন ক্ষণে পরিহার হয়। 

দর্শন-মার্গ যেমন কেবল অনাম্রবই হয়, ভাবনা-মার্গও কি তেমন কেবল 
অনাশ্রবই হইবে? ইহ!র উত্তরে আমরা বলিব যে, উহা! কেবল অনাশ্রবই 
নহে। উহা সাশ্রব ও অনাম্রব ভেদে ছুই প্রকার | সত্য-দর্শনের যে, 
পুনঃপুনঃ অভ্যাস, তাহাকে ভাবন! বল! হ্ইয়াছে। সাম্রব ভাবনামার্গকে 
লৌকিক-মার্গও বলা হইয়া থাকে । বৈভাষিকমতের বিস্তৃত পর্যালোচনায় 
আমর! ইহাই বুঝিয্বাছি যে, অধিকাংশ ভাঁবনা-মার্গই, অথাৎ শমথমাত্রই সাশ্রব। 
দর্শন-মার্গেও একমাত্র সত্যাঁভিসময়কেই অনাস্রব বলা হইয়াছে। দার্শনিক 
পদার্থের বিচারে মার্গের বিশেষ মুল্য না থাকিলেও বৌদ্ধমত জানিবার পক্ষে 
ইহার মুল্য গুরুতর। স্থতরাং, বিনি বৌদ্ধমত জানিতে চাহেন তীহাকে মার্গ 
জানিতে হইবেই। 

বিনি শীল-সম্পন্ন ও শ্রতময় এবং চিন্তামর প্রজ্ঞ। যাহার আছে, তিনিই 
ভাবনাতে, অর্থাৎ ধ্যানে অর্ধিকারী। যে প্রজ্ঞাতে পদ্ার্থগুলি নামযাত্রের দ্বারাই 
সমুপস্থাপিত হয় তাহাকে শ্রুতমরী এবং যাহাতে নাম ৪ অর্থ এই উভয়ই পরোক্ষভাবে 
সমুপস্থাপিত হয়, অর্থাৎ যাদৃশ প্রজ্ঞা! নামের সহিত অর্থকেও পরোক্ষভাবে প্রকাশ 


১ প্রথমতঃ দুঃথ বা! ক্রেশকে মৃছু, মধ্য ও অধিমাত্র এই তিন ভাগে বিভক্ত কর! হইয়।ছে। 
ধ প্রত্যেকটা বিভাগকে আবার মৃদু, মধ্য ও অধিমা ত্র এই তিন ভাগে বিভন্ত করা হইয়াছে। 
হতরাং, দুঃধ নয়প্রকার হইল। ইহাদের মধ্যে মৃদু বিভাগের যে মৃদু দুঃখ তাহাই 
সুঙ্্রতম | উহ ভাবাগ্রিক। দর্শন ভিন্ন অন্য মার্গের দ্বারা উহার পরিহ।র হয় না। এই 
এক একটা ক্লেশ বা ছুংথ তাহার নয়টী প্রকার লইয়াই দর্শনমার্গের দ্বারা একসঙ্গে ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হয়; কিন্ত, ভাবনাহেয় ছুঃথগুলির একটা প্রকার লইয়াই একবারে ক্ষয় হয়। এ 
দুঃথের অন্ প্রকারগুলি তথনও থাকিয়া যায়। 

২। ছিবিধে| ভাবনামার্গে দর্ণনাগ্যস্থনাত্রবঃ। কোশস্থান ৬, ক ১। 


অনাঅব সংস্কৃতধর্্ম ৩৩৩ 


করে, তাহাকে চিন্তাম়ী প্রজ্ঞ। বল! হইয়া থাকে। বৈভাধিকমতে প্রদশ্িত 
প্রকারেই প্রজ্ঞানয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বন্থবদ্ধ প্রভৃতি আচার্ধ্যগণ অন্তপ্রকারে 
উক্ত প্রজ্ঞছ্বয়ের বিবরণ দিয়াছেন । আণ্ত-প্রমাণ, অর্থ।ৎ শান্ত্রবাক্য, হইতে অর্থ 
সম্বন্ধে যে পরোক্ষ প্রতীতি হয় তাহাই শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা এবং যুক্তির সমর্থন দ্বারা 
শান্ত্রকথিত অর্থ সম্বন্ধে যে পরবর্তী দূঢ়তর প্রতীতি হয়, তাহাই চিন্তামরী প্রজ্ঞা । 
ইহাই সৌব্রান্তিকসম্মত বিবরণ+ | 

শীল ও প্রজ্ঞাবান্‌ পুরুষ তাহা হইলেই ভাবনাতে অবতরণ করিতে পারিবেন 
যদি তিনি ব্যপকর্ষবান্‌ হন) অন্তথ| ভাবন1 ব1 ধ্যান তাহার হইবে না২। 
ব্যপকর্ষ আবার ছুইপ্রকার __ অরণ্যবাসাদির সাহায্যে আপন আপন 
শরীরকে লোকস'স্র্ক হইতে দুরে রাখা এবং অকুশল বিতর্ক হইতে আপন 
আপন চিত্তকে দুরে রাখা । অনন্তষ্টি ও মহেচ্ছতাকে অকুশল বলা হইয়াছে। 
অভিলধিত বস্তু প্রাপ্ত হইলেও পুনঃপুন; অধিকতর প্রাপ্তির জন্য যে তৃষ্ণ।, 
তাহাকে অসন্ষ্টি এবং অপ্রাপ্তবস্ত-সন্বন্ধিনী ইচ্ছাকে মহেচ্ছতা বল! হইয়াছে । 
এই ছুইটী থাকিতে ভাবনাবতরণ হয় না। প্রতিপক্ষের উদদয়ে এইগুলি দূরীভূত 
হইয়। যায়। সন্তুষ্টি ও অল্লেচ্ছতা এই ছুইটী উহাদের ক্রমিক প্রতিপক্ষ । 
ইহারা অলোভম্বভাব ; অতএব, ইহাদ্বিগকে শাস্ত্রে কুশলমুলৎ নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে । অশুভ-ভাবন৷ ও আনাপান-ম্থৃতি, অর্থাৎ প্রাণায়াম, এই দ্বিবিধ উপায়ে 
প্রতিপক্ষের উদয় হইলে আর্ধ্য-পু্গল কুশলমূল, অর্থাৎ অল্পেচ্ছতা ও সন্তুষ্টি, লাত 
করিয়া থাকেন। এইপ্রকার অবস্থা আসিলে তবেই পুরুষ ভাবনাতে অধিকারী 


হন। 
পুরুষ সাধারণত: ছুইপ্রকার __ রাগবহুল ও বিতর্কবহুল। যিনি রাগবহুল 


১। শ্রতাদিভ্যঃ প্রজ্ঞা ভবতি। তত্র শ্রুতমধী প্রজ্ঞ। নামাথং চিন্তাময়ী উভয়ন্ত নায়েহর্থন্ত 
চভাবনাময়ী গ্জ্ঞা কেবলমর্থন্ত কৃতে ইতি বৈভাধিকাঁঃ। সৌত্রান্তিকাঃ শ্রুতময়ী প্রজ্ঞা হি 
আপ্তপ্রমাণজে। নিশ্চয়ঃ চিন্তাময়ী প্রজ্ঞ। যুক্তিনিধ্য।নজে। নিশ্য়ঃ সমাধিজে। নিশ্চয়; ভাবনা ময়ী 
প্রজ্ঞা । কেশস্থান ৬, ক ৫, রাহুলকৃত ব্যাখা] । 

২। ভাবনীময়ী প্রঞ্জ ব্যপকর্ষদ্বয়বতঃ। কোঁশস্থান্‌ ৬, কা ৬। 

৩। অলোভ এব ছ্য়োঃ ম্বভাব;। তেনেমে কুশলমূলম্‌। কোঁশস্থান ৬, কা ৭, 
রাহলকৃত ব্যাধ্য। ৷ 


৩০৪ বৈভাবিক দর্শন 


তিনি অশুভ-ভাবন। লইয়া এবং যিনি বিতর্কবহুল তিনি আনাপান-স্থৃতি, 
অর্থাৎ প্রাণায়াম, লইয়া যোগ বা ভাবন। আরম্ভ করিবেন।১ এইভাবে ধাহার৷ 
সাম্প্রদায়িক রীতি অনুসারে যোগে দীক্ষা গ্রহণ করেন তাহাদিগকে শাস্ত্রে আদি- 
কম্মিক” নামে অভিহিত করা হইয়াছে ।* 

শরীরে শ্বশান-নিক্ষিপ্ত শবস্বাদ্দির ভাবনাকে শাস্ত্রে অগুভ-ভাবন! বলা হইয়াছে। 
রূপ-রাঁগ, বর্ণ রাগ, স্পর্শ রাগ ও কীর্ভিরাগ ভেদে রাগী পুরুষকে শাস্ত্রে চারিভাগে বিভক্ত 
করা হইয়াছে । সর্বপ্রকারের রাগব্হুল পুরুষের নিমিত্তই শাস্ত্রে “বন্ধন-শুঙ্খলা” 
বিহিত হ্ইয়াছে। শরীরে অস্থিময়ত্-ভাবনারই নাম বন্ধন-শৃঙ্খল। এ৩। এক 
শরীর হইতে আরন্ত করিয়া! এই ভাবনাকে সমুদ্র পর্য্যস্ত বদ্ধিত করিবে। 
পুনরায় বিলোমব্রমে হাস করিতে করিতে নিজ শরীরে উক্ত ভাবনাকে সংহত 
করিবে। এইভাবে অন্ুলোম ও বিলোমে ভাবনা অভ্যাস করিতে হইবে। 
এই যে অশুভ-ভাবন| বা বন্ধন-শৃঙ্খল] ইহ অতিশ্বয়ভাবে অলোভস্বভাব। 
বিতর্কবহুল পুক্রষের নিমিত্ত বিহিত যে আনাপান-স্থৃতি বা প্রাণায়াম তাহার 
আলোচনা আমর! এইস্কলে করিব না। উহা! প্রত্রিয়া-বহুল এবং দর্শনশাস্ত্ের 
আলোচ্য নহে । 

প্রথমাদ্দি চারিপ্রকারের ধ্যান, প্রথমাদি চারিপ্রকারের সামস্তক, ধ্যানান্তর, 
ও কাম-ধাতু, এই দশটি লোকেই এই অশুভ-ভাবন! কর! যাইতে পারে, অর্থাৎ 
উক্ত দশ লোকের পুদ্গলই অশুভ-ভাবনাঁয় দীক্ষিত হইতে পারে । কাম-ধাতু- 
গত যে রূপ, কেবল তাহাই উক্ত ভাবনার আলম্বন হইবে । প্রথম ধ্যানাদি 
নয়টি লোকে উহা উৎপন্তি-প্রতিলন্তিক, অর্থাৎ :জন্-নিবন্ধনও হইতে পারে। 
কিন্ত, কাম-ধাতুস্থ যে মানুষ তাহার পক্ষে এই অশুভ-ভাবনা উৎপত্তি-প্রতিলম্তিক 
হইবে না, তাহাকে প্রধত্বের দ্বারাই এই ভাবনাতে অবতীর্ণ হইতে হইবে। 

এইভাবে ভাবনাভ্যাসের দ্বার! পুদ্গল শমথসম্পন্ন, অর্থাৎ উপশাস্তচিত্ত, হইয়া 


১। অশুভভাবনয়। আনাপানম্মত্যা চ ভাবনাভূমিকাঁয়ামম অবতরস্তি যোঁগনঃ। 


কোশশ্থান ৬, কা ৯, রাহলৃত ব্যাথ্যা । 
১। আনমুদ্রাস্থিবিস্তারদংক্ষেপদাদিকম্সিকঃ | কোশন্থ।ন ৬, ক ১*। 
৩। চত্বারে। ব্লাগিণঃ বর্ণরূপন্পর্ণকীর্ির[গিভেদাৎ। সর্বরাগিঘেব অস্থিভাবনা বন্ধান- 


শৃ্খল1। কোঁণস্থান ৬, ক1 ৯, রাছুলকৃত ব্যাথ্যা। 
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থাকে। শমথসম্পনন পুরুষ স্মৃত্যুপস্থান-নামক ভাবনাতে অধিকারী হ্ইয়! 
থাকেন ।১ 

স্বভাব, সংসর্গ, আলম্বন ও ধর্মস্ৃত্যুপস্থান ভেদে এই স্বৃতুযুপস্থান চারি- 
প্রকার। কায়, বেদনা, চিত্ত ও অবশিষ্ট সংস্কতাসংস্কৃত ধর্মের শ্বভাব-পরীক্ষার 
ত্বারা লোক স্বৃত্যুপস্থান লাভ করিয়া থাকে। বস্তর যে ম্বলক্ষণতা, তাহাই 
তাহার স্বভাব। কায়ের ভূত'ভৌতিকত্ব-রূপ যে স্বলক্ষণ, তাহাই তাহা'র 
স্বভাব, বেদনার যে অনুভবত্বরূপ ম্বলক্ষণ, তাহাই তাহার ম্বভাব, চিত্তের যে 
উপলবিত্ব-রূপ স্বলক্ষণ, তাহাই তাহার স্বভাব এবং অন্ঠান্ত সাত্রব ধর্মের দুঃখতা 
ব। ক্লেশতারূপ যে ম্বলক্ষণ, তাহাই তাহাদের স্বভাব। এই সকল স্বভাবের 
পরীক্ষার দ্বারা পুদ্্গল স্বৃত্যুপস্থান প্রাপ্ত হয়, যদি পূর্ববকথিত রীতি অনুসারে 
চিন্ত উপশান্ত হইয়া! থাকে । 

স্বভাব-্ৃত্যুপস্থান বলিতে শ্রুতময়ী, চিন্তামরী বা ভাবনাময়ী প্রজ্ঞাকে 
বুঝায় । যদি প্ররজ্ঞা-্বভাব ব্যতীত অন্ত ম্বভাবের স্থত্যুপস্থান থাকে, তাহা 
হইলেই ্বভাব-্ত্যুপস্থানকে প্রজ্ঞা-্বভাব বলার সার্থকতা থাকে । এজন্য, 
স্বভাব-স্ৃত্যুপস্থানের প্রজ্ঞ/ম্বভাবতা কীর্তনের দ্বারা ইহাই বুঝ! যাইতেছে যে, 
অন্ান্ত স্মত্যুপস্থানগুলি প্রজ্ঞাব্ঘভাব নহে। বাস্তবিকপক্ষেও সংসর্গ- 
স্মৃত্যুপস্থান ও আলম্বন-্বৃত্যুপন্থান, প্রজ্ঞা-স্বভাব ধর্ম নহে। শ্রুতময়ী 
প্রভৃতি প্রজ্ঞার সহভূ যে বেদনাদি, তাহাদিগকে সংসর্গস্তৃত্যুপস্থান এবং 
প্রজ্ঞর আলম্বন যে.কায়, বেদন৷ প্রভৃতি অন্তান্ত সংস্কতাসংস্কৃত ধর্ম গুলি তাহা- 
দিগকে আলম্বন-স্বত্যুপস্থান নামে অভিহিত করা হইয়াছে । ্তত্যা উপতিষ্ঠতে 
এই ব্যুৎপভিতে কর্তৃবাচ্যে লুট্প্রত্যয় করিয়৷ স্মৃত্যুপস্থান পদটা নিপন্ন 
হইয়াছে ।৩ স্থৃতির দ্বার কায়ার্দি আলম্বনগুলি বিধৃত হইলেই তাহাতে শ্রুত- 
ময়াদি প্রজ্ঞা বুত্তিলাভ করিতে অমর্থ হয়, অন্থা নহে। এই কারণেই উক্ত 
শ্রুতময়াদি প্র্তাগুলিকে স্বৃ্যুপস্থ(ন নামে অভিহিত কর! হইয়াছে। উক্ত. 


১। নিপ্পন্নশমথস্তব স্মৃত্যুপস্থানভ।বনা। কোশম্থান ৬, কা ১৪। 
২। হ্বভাবন্ৃত্যুপস্থানং প্রজ্ঞেতি । . এ, কা ১৫-১৬। 
৩। তদেবং ম্মুতাপতিষ্ঠত ইতি ন্মৃত্যুপস্থানং প্রজ্ছেতি বৈভাধিকীয়োইর্থঃ। এ, 
শচটার্থ|। এস্থলে পল্মত্যা উপস্থানম্‌” এইপ্রকার বিগ্রহ বুঝিতে হইবে । 
০২ 


৩০৬ বৈভাবিক দর্শন 


প্রজ্ঞাত্মক স্বৃ্যুপস্থানের সহভূত্বনিবন্ধন প্রজ্ঞাসহভ্‌ বেদন। প্রভৃতি চৈতধর্থে 
স্ৃত্যুপস্থান পদের উপচরিত প্রয়োগ হইয়াছে । এজন্য, উক্ত বেদন। প্রভৃতি 
চৈত্রধর্্মগুলিকে সংসর্গ-স্বত্্যুপস্থান নামে আশ্যাত কর] হইয়াছে । *ন্থৃতিঃ 
উপতিষ্ঠতে অত্র” এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিতে অধিকরণবাচ্যে প্লুাট্‌” প্রত্যয় করিয়া 
স্ৃত্যুপন্থান পদ্টিকে নিম্পন্ন করিলে উহা কায়াদি আলম্বনরূপ অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে১। এই অর্থেই কায, বেদনা, চিন্ত ও ধর্ম এই চারিটিকেও স্ৃত্যুপ- 
স্থান নামে অভিহিত কর! হইয়াছে। এই যে প্রজ্ঞারূপ স্ৃত্যুপস্থান, ইহ! “কায় 
শ্বত্যুপস্থান,”” “বেদনা-স্ৃত্যুপস্থান,”” “চিত্ত-স্ৃত্যুপস্থান,৮ ধর্ম্-স্বত্যুপস্থান,” ভেদে 
চারিভাগে বিভক্ত। এইগুলি কথিত ক্রমানুসারেই উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । 
কায়ন্মত্যুপস্থানে নিষ্চাত হইলেই পরবর্তী বেদনা'-্ত্যুপস্থানকে ভাবিত করিতে 
পারা যায়, অন্যথ। নহে । উক্ত কায়াি স্ৃত্যুপস্থানগুলি আবার ্বকায়, পরকায় 
ও ম্বপরোভয়কায়দ্ূপ আলম্বনভেদে তিনপ্রকার। এইরূপে বেদনা স্বত্যুপস্থান 
ও চিত্ত-্বত্যুপস্থানও ম্ব, পর এবং স্বপরোভয়রূপ আলম্বন-ভেদে তিন তিন 
প্রকার হইবেং । 


এই যে স্মত্যুপস্থানগুলি, ইহারা! বিভিন্নপ্রকার বিপর্য্যাসের প্রতিপক্ষরূপে 
আসিয়া উপস্থিত হয় । অস্থিমাংসাদিময় কায়ে লোকের শুচিতা বোধ থাকে। 
এই শুচিতাবোধরূপ বিপর্ধযাসের প্রতিপক্ষরূপে কায়ম্তৃতযুপস্থান আসিয়া 
উপস্থিত হুয়। বেদনাকে লোক ন্ুখ বলিয়া! মনে করে। এই যে সুখত্ববোধ- 
রূপ বিপধ্যাস, ইহার প্রতিপক্ষরূপে বেদনাস্বত্যুপস্থান আসিয়! উপস্থিত হয়। 
চিত্তে লোকের নিত্যতাবোধ থাকে । এই নিত্যতাবোধরূপ বিপধ্যাসের, 
প্রতিপক্ষরূপে চিন্ত-নবৃত্যুপস্থান আসিয়া উপস্থিত হয় ।৩ 


উক্ত তিন তিন প্রকার লইয়া কায়, বেদন! ও চিত্ত-ৃত্যুপ গ্থানের ভাবন। 


১। শ্মতিরত্রোপতিষ্ঠতে ইতি কৃত্ব। কোশস্থান ৬, কা ১৫-১৬, স্ফুটার্থা। “ম্মৃতেরুপস্থানম্‌” 
এইপ্রকার বিগ্রহ বুঝিতে হইবে। 

২। হ্বপরোভয়সন্তত্য।লম্বনত্বৎ প্রত্যেকং ত্রেবিধ্যৎ ভবতি। এ । 

৩। শুচিবিপধ্যাসন্ত প্রতিপক্ষেণ কায়স্মত্যুপস্থানং, হুখবিপধ্যাসস্ত প্রতিপক্ষেণ বেদনা- 
স্ত্ুপস্থানং*****'নিত্যবিপধ্য।সন্ত প্রতিপক্ষেগ চিন্ুন্ম ত্যুপস্থানম্‌ | এঁ। 
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পরিপক হইলে ধর্-্বতযুপস্থানের ভাবনা করিতে হয়। ইহা কায়, 
বেদনা ও চিত্ত, এই ত্রিবিধ ধর্ম ভিন্ন অবশিষ্ট যাবদ্ৎর্্মালম্বন ও কায়াদি সহিত 
যাবদ্ধন্মালম্বনভেদে ছুইপ্রকার।১ ইহ] 'আত্মত্ববোধরূপ আমাদের যে বিপর্য্যাস 
আছে, তাহার প্রতিপক্ষরূপে আতিয়া উপস্থিত হয়। পিগুশঃ বিভাগই ভূত- 
ভৌতিক ধর্দ্বের এবং প্রবস্বরূুপতাই চিন্ত-চৈত্তের ম্বভাব। নুতরাং, চিরস্থির 
ও এক এমন কোনও ধর্মই নাই। এই যে পিগুশঃ বিভক্ত ভূতভোৌ তিক বন্তগুলি 
অথবা প্রবন্ধাকারে বিদ্যমান চিত্ত-চৈত্তরূপ ধর্মগুলি, ইহাদের মধ্যে অন্ুবর্তমান 
কোনও এক স্থিরবন্ত প্রমাণসিদ্ধ নাই। ত্তুতরাং, অনাত্মতাই ধর্মের স্বভাব 
হইবে। এইরূপে ধর্মগুলির যথাষথ-স্বভাঁব ধর্ম-্ৃত্যুপস্থানে গ্রজ্ঞাত হইতে 
থাকে। এজন্য, এই ধর্-সবৃত্যুপস্থানকে আত্মত্ব-বিপধ্যাসের প্রতিপক্ষ বলা 
হইয়া থাকে । . 

ধরম-্ত্ুপস্থান বদ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ “চতুরারধ্যসত্যালম্বন”: এবং যোড়শ 
প্রকার লইয়। উপস্থিত হয়। ছুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ এই চারিটাকে 
“আধ্যসত্য” নামে অভিহিত করা হইয়াছে । এই চারিটী আর্ধ্সত্যের 
প্রত্যেকটার চারিটা করিয়! প্রকার আছে। সুতরাং, চতুরাধ্যসত্যে সর্বসমেত যোলটা 
প্রকার আছে। ছুঃখস্ব, অনিত্যস্থ, শৃন্ত্ব ও অনাত্মত্বভেদে ছুঃখসত্য চতুধিবধ। 
বৈভাষিকমতানুসারে ধর্মের শৃহ্যত্ব বলিতে ন্বরূপ-রাহিত্য বুঝিলে ভূল কর! 
হইবে। কারণ, এই মতে সকল ধর্মেরই পারমাধিক অস্তিত্ব বা স্বভাব স্বীকার 
করা হয়। পিগসমুদ্বয় বা চিত্তা্ধি প্রবন্ধের মধ্যে নিত্য এবং অনুগত এক- 
ধর্্মরাহিত্যই এইমতে শৃহ্যত্ব হইবে । অনাত্মত্ব বলিতে তৈধিক-সম্মত যে আত্ম 
তক্তিন্নত্ব বুঝিতে হইবে। ইহাতে শুন্তত্ব ও অনাত্মত্বের ্ীক্যও নিরস্ত হইল। 
কারণ, পৃথগ ভাবে উভয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ছুঃখনত্যের এই যে চারিটা 
গুকার, ইহাই “সর্ব ক্ষণিকৎ ক্ষণিকং ছুঃখং ছুঃখং স্বলক্ষণং ব্বলক্ষণ শৃষ্ঠৎ শৃন্ত মিতি” 
এই কথার দ্বারা সর্বদর্শনসংগ্রহে কথিত হইয়াছে । অপরাপর সত্যগুলির প্রকার 

১। ধর্ম্গ্ত্যুপন্থানমসস্তিন্নালম্বনমমিশ্রালম্বনং ভবতি। কায়বেদনা চিত্তব্যতিরিকতধর্দমালম্বনত্ব- 
স্বভাবাৎ। সন্তিন্নীলম্বনমপি ভবতি ৷ কায়াদীনাং দ্বে ত্রীণি চত্বারি বা সমস্তানি পশ্ঠতীতি। 
কোশস্থ।ন ৬, ক। ১৫-১৬ ক্ফুটার্থ! ৷ 

২। আত্মবিপর্যয। সন্ত প্রতিপক্ষেণ ধর্মশৃতযুপন্থানম্‌। এ । 
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উহাতে কথিত হয় নাই। সকল বস্ত্র ছুঃখত্বাদি ভাবনাও মুক্তির উপায় বলিয়।! 
শাস্ত্রে স্বীকৃত নহে। কারণ, নিরোধ বা মার্গ-সত্যের ছুঃংখত্বভাবনা শাস্ত্রে কথিত 
হয় নাই। সুতরাং, সকল বস্তর ছুঃখতা বৈভাষিকসিদ্ধান্ত নহে। র্ধদর্শন- 
সংগ্রহকার অবিশেষে সকল মতেই উক্ত ভাবনাকে মুক্তির উপায় বলিয়। সিদ্ধাস্ত- 
বিরোধ করিয়াছেন। 

ছুঃখ-দৃষ্টির হ্ঠায় সমুদয়-দৃষ্টিও চারি প্রকার __ সমুদয়ত্ব, প্রভবত্ব, হেতুত্ব ও 
প্রত্যয়ত্ব। জমুদয়ত্ব বলিতে প্রতীত্যসমুৎপাদ্দতত্বকে, প্রভবত্ব বলিতে বিশেষ 
বিশেষ কারণসাধ্য যে বিশেষ বিশেষ কাধ্যোৎপাদ-রূপ তত্ব তাহাকে, হেতুত্ব 
বলিতে কারণ, সহভূত্বাদি তত্বগুলিকে এবং প্রত্যয়ত্ব বলিতে হেতুত্ব, সমনস্তরত্বা্দি 
তত্বগুলিকে বুঝায় । যথাযথভাবে উক্ত তত্বসন্বন্কী গ্রজ্ঞাগুলিকেই শাস্ত্রে সমুদৃষ্ট 
নামে অভিহিত করা হ্ইয়াছে। নিত্যকারণত্বাদ বা এককারণত্ববাদের 
প্রতিপক্ষব্ূপে ইহ। উপস্থিত হইয়া থাকে। 

নিরোধন্ুষ্টি চারিপ্রকার _- নিরোধত্ব, শাস্তত্ব, প্রণীতত্ব ও নিঃসরণত্ব এবং 
মার্গ-ৃষ্টিও চারি প্রকার _ মার্গত্, ন্তায়ত্ব,র প্রতিপত্তিত্ব ও নৈধ্যাণিকত্ব। 
এই চতুরার্্যসত্য ও যোড়শ প্রকার লইয়া উপস্থাপিত যে ধর্ম্স্ত্যুপন্থানরূপ 
প্রজ্ঞাবিশেষ, শাস্ত্রে তাহাকে “উদ্মগত” নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 
ইহাই কুশলমুল বা আর্ধ্যসত্যানলের প্রথম নিথিত্ত। মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্রক্রমে 
বদ্ধিত হইতে হইতে ইহাই একদিন সত্যাভিসময় নামক আর্ধ্যসত্যানলকে 
প্রজ্ালিত করিবে। 

অভ্যাসের দ্বারা উম্মগত বদ্ধিত হইতে হইন্রেত ক্রমে উহা অধিমাত্র-মাত্রায় 
উপস্থিত হইলে চতুরার্য্যসত্য সম্বন্ধে উক্ত ষোড়শ প্রকার লইয়৷ দৃঢ়তর ওজ্ঞা 
উৎপন্ন হয়। এই যে দৃঢ়তর গও্জ্ঞ! ইহাকে শাস্ত্রে “মূর্ধা” নামে অভিহুত কর! 
হইয়াছে। উন্মগত ও মুর্ঘা শ্বভাবতঃ ধর্ম-্মৃত্যুপস্থানাত্মক হইলেও ইহাদের বর্ধনে 
কায়াদি চতুহ্বিধ স্মত্যুপস্থানেরই উপযোগিতা আছে । 

পূর্বোক্ত মুর্ধা বদ্ধিত হইয়া অধিমাত্রমাত্রা় আরূঢ হইলে পক্ষাস্তি” 
আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্ষাস্তি প্রজ্ঞাম্বভাব হইলেও আর্ধ্য-পুদ্গলের সত্যাভিসময় 
সম্বন্ধে কচি উৎপাদন করে। এই কারণে শাস্ত্রে ইহাকে ক্ষান্তি নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে। এই ক্ষান্তি আবার মৃহ্, মধ্য ও অধিমাত্র ভেদে 
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তিনপ্রকার। অধিমাত্র-ক্ষান্তির পরে অপর একটা দৃঢ়তম প্রস্তা আলিয়! 
উপস্থিত হয়, যাহাকে শাস্ত্রে “অগ্রধর্ম” নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 

ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রথমতঃ কায়, বেদনা, চিত্ত ও ক্লেশ, এই চতুরিবধ 
আলম্বনৈ একই সময়ে ছুঃখত্ব, অনিত্যত্ব, শূন্ঠত্ব ও অনাত্মত্ব-প্রকারক যে 
অনুভূতিবিশেষ, তাহাই শাস্ত্রে ধর্ম-্ৃত্যুপস্থান নামে অভিহিত হইয়াছে । এই 
ধর্মস্বৃত্যুপস্থানের অভ্যাসের ফলে একপ্রকার অনুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়, 
যাহাতে পূর্বোক্ত কায়াদি চারিটা মাত্রই আলম্বন হয় না। পরস্ত, কামধাতুগত ছুঃখ, 
সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ এই চতুবিবধ সত্যমাত্রই উহাদের ছুঃখত্ব হইতে নৈ্যাণিকত্ব 
পর্য্যন্ত যোড়শবিধ প্রকার লইয়! অনুভূত হইতে থাকে । ইহাই প্রারস্তিক উন্মগত 
অবস্থা । ইহাকেই মৃদু উম্মগত বলা হইক়্াছে। ক্রমে ইহ! বন্ধিত হইয়1 বূপধাতুগত 
সত্যচতুষ্টপ্নকেও যোড়শপ্রকারে আলম্বনরূপে গ্রহণ করে। ইহাতে কাম ও 
রূপধাতুগত সকল সত্যই এক সঙ্গে যোড়শপ্রকার লইয়া! অনুভূত হইতে থাকে। 
ইহাকে উন্মগতের মধ্যাবস্থা বলা হইয়া থাকে। ক্রমে এই মধ্যাবস্থা' বদ্ধিত 
হইয়। তীব্র হয়। এই অবস্থায় আরপ্যধাতুগত সত্যও যোড়শপ্রকার লইয়া 
অনুভূত হইতে থাকে । ইহাতে ত্রৈধাতুক সত্যই একসঙ্গে তাহাদের নিজ 
নিজ প্রকার লইয়া যোড়শধা অনুভূত হইতে থাকে । এই যে উদ্মগতের তীত্রাবস্থা, 
যাহাতে ত্রেধাতুক সত্যই ষোড়শপ্রকারে অনুভূত হইতে থাকে, আমাদের মনে 
হয়, উম্মগতের এই তীব্র অবস্থাকে শাস্ত্রে মু্ধী নামে অভিহিত কর! হইয়াছে। 
কারণ, ইহাই বৃদ্ধির পর্য্যন্ত বা চরম অবস্থা । কেহ কেহ এইরূপ বলিয়াছেন 
যে, 'এই তীব্র অবস্থার পরবর্তী যে ব্রৈধাতুক সত্যচতুষ্টমগোচর ষোড়শ প্রকারক 
অন্ুভূতিবিশেষ, তাহাই শাস্ত্রে মুদ্ধী নামে অভিহিত হইয়াছে । কিন্ত, আমরা 
প্রকর্ষের চরমাবস্থা বলিয়া এ তীব্রাবস্থার ব্ৈধাতুক সত্যচতু্টন্নগোচর যোড়শ- 
প্রকারক অনুভূতিকেই মুর্ধী বলিব। .এই যে উন্মগত ও মুর্ধা, ইহার! কায়াদি 
চতুব্িধ স্বৃ্যুপন্থানের অভ্যাসের ফলেই বদ্ধিত হইয়া থাকে । 

মুর্ধা আবার মৃদ্ন, মধ্য ও অধিমাত্র ভেদে ত্রিবিধ। ইহার পরে ক্ষান্তি 
আসিয়া! উপস্থিত হয়। এই ক্ষান্ত্যাত্মক অন্ুভূতিও ব্রৈধাতুক চতুব্বিধ আধ্যসত্য- 
গোচর এবং দুঃখত্ব-অনিত্যত্বা দ্ি-যোড়শপ্রকারক । ইহাও মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র 
ভেদে তিনপ্রকার। আকার এবং সত্যের হাস সম্পাদন করিয়া ক্ষান্তির 
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অভ্যাস করিতে হয়। প্রথমতঃ, ত্রেধাতুক ও চতুরার্য্যসত্যগোচর যে প্রবাহাত্মক 
অন্ভূতিবিশেষ হয়, ইহাই মৃদু ক্ষান্তি। ইহাতে ছুঃখত্বাদি আকার বা ছুঃখাদি 
সত্যের অপহ্থাসের কোনও প্রচেষ্টা! থাকে না । 

নিম্নোক্ত প্রণালীতে আকারের ও সত্যের অপহ্াস করিতে হয়। প্রথমে 
আরপ্যধাতুগত মার্গসত্যগোচর মার্গত্ব, স্তায়ত্ব, প্রতিপত্তিত্ব ও নৈর্ধ্যাণিকত্ব- 
রূপ চারিটী আকারের মধ্যে চরমটাকে, অর্থাৎ নৈধ্যাণিকত্বকে, পরিত্যাগ করিয়া 
অবশিষ্ট তাবৎমাকারে ত্রৈধাতুক চতুধ্বিধ আর্ধ্যসত্যকে আকারিত করিতে 
হয়। ইহাই হ্াসারম্ত। পরে প্রতিপত্তিত্বপ আকারটাকে পরিত্যাগ 
করিয়। অবশিষ্ট তাবৎ-আকারে ন্তায়ত্ব্ূপ আকারটাকে পরিত্যাগ করিবে। 
তৎপরে মার্গত্ব্ূপ আকারটীকে পরিত্যাগ করিয়া আরপ্যধাতুগত মার্গসত্যকে 
পরিত্যাগ করিবে । এক্ষণে নিরোধসত্যের যে নিরোধত্ব, শাস্তত্ব, প্রণীতত্ব ও 
নিঃসরণত্ব-রূপ চারিটী আকার আছে, বিলোমক্রমে অর্থাৎ নিঃসরণত্ব, প্রণীতত্ব, 
শান্তত্ব ও নিরোধত্বাথ্য আকারগুলিকে যথাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া! আরূপ্যগত 
নিরোধসত্যকে পরিত্যাগ করিবে । অনন্তর আরূপ্যাবচর জমুধয়সত্যের যে 
জমুদয়ত্ব, প্রভবত্ব, হেতুত্ব ও প্রত্যযত্বপ চাঁরিটী আকার আছে, বিলোমক্রমে 
প্রত্যযত্বাখ্য আকার হইতে আরম্ভ করিয়া! একে একে সমুদয়ত্বনামক আকারের 
পরিহার করিবে এবং এই প্রণালীতে চারিটী আকারের পরিহার সমাপ্ত 
হইলে আকারী যে আরপ্যাবচর সমুদয়সত্যটা তাহাকেও পরিত্যাগ করিবে । 
এক্ষণে আরূপ্যাবচর ছুঃখসত্যের যে ছুংখত্ব, অনিত্যত্ব, শৃন্তত্ব ও অনাত্মকত্ব- 
রূপ চারিটা আকার আছে, পূর্বের স্তায় বিল্লোমক্রমে অনাত্মত্বাধ্য আকার 
হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে ছুঃখত্বাখ্য আকারের পরিহার করিবে এবং 
আকারচতুষটয় পরিহৃত হইয় গেলে, পশ্চাৎ আরূপ্যাবচর যে আকারী ছু;খসত্যটা 
তাহাকে বিসর্জন দিবে । 

এইভাবে যোড়শপ্রকার লইয়া আরূপ্যাবচর সত্যচতুষ্টর পরিহৃত হইলে 
রূপাবচর মার্গসত্য ও তাহার আকারচতুষ্টয়ের পুর্বোস্ত বিলোমক্রমে পরিহার 
হইবে। সর্ধন্রই পরিহাণিতে পুর্বে আকারগুলির ও পরে আকারী সত্যটার 
পরিত্যাগ বুঝিতে হইবে। এক্ষণে রূপাবচর নিরোধসত্যের যে নিরোধতাদি 
চারিটা আকার কথিত হইয়াছে, বিলোমক্রমে তাহাদের একে একে পরিহার 


অনাঅব সংস্কতধর্দ্ ৩১১ 


করিনা শেষে রূপাবচর নিরোধসত্যটীকে পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর রূপাবচর 
লমুবয়সত্যের যে সমুদ্যত্বাদ্দি চারিটা আকার আছে, বিলোমক্রমে তাহাদের একে 
একে পরিহার-কারধ্য শেষ হইলে আকারী রূপাবচর সমুদবয়সত্যটাকে পরিত্যাগ 
করিবে । এইরূপে রূপাবচর দুঃখসত্যের যে ছুঃখত্বাদি চারিটী আকার আছে, 
বিলোমক্রমে একে একে তাহাদের পরিহার করিয়া আকারী যে রূপাবচর 
ছুঃখসত্য, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে । 

এইভাবে যোড়শপ্রকার লইয়া রূপাবচর সত্যচতুষ্ট্ন পরিহৃত হইয়! গেলে 
পশ্চাৎ কামাবচর মার্গসত্যের যে মার্গত্ব প্রভৃতি চারিটা আকার আছে, 
বিলোমক্রমে একে একে তাহাদের পরিহার করিয়া আকারী যে কামাবচর 
মার্গসত্যটা, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে । পরে কামাবচর নিরোধসত্যের 
যে নিরোধত্বাদ্ি চারিটা আকার আছে, বিলোমক্রমে একে একে তাহাদের 
পরিহার করিয়া আকারী কামাবচর নিরোধসত্যটাকে পরিত্যাগ করিবে। 
এক্ষণে কামাবচর সমুদ্য়সত্যের যে সমুদয়ত্বাদি চারিটী আকার আছে, 
বিলোমক্রমে একে একে তাহাদের পরিহার করিয়া আকারী ষে 
কামাবচর সমুদয়সত্যটা, তাহাকে বিসর্জন দিবে। এইবার কামাবচর ছুঃখ- 
সত্যের যে ছুঃখত্বা্দি চারিটা আকার আছে বিলোমক্রমে তাহাদের অনাত্মত্ব, 
শন্তত্ব ও অনিত্যত্ব এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যে ছুঃখত্বরূপ 
আকারটী আছে, তাহাকে লইয়া কামাবচর ছুঃখসত্যে অনুভূতিকে সংস্থাপিত 
করিবে। এই যে সংস্থাপিত অনুভূতিটা, অর্থাৎ কামাবচর ছঃখালম্বন ছুঃখত্ব- 
প্রকারক অনুভূতিটী, ইহাকেই অভিপর্্মশান্ত্রে অধিমাত্রক্ষান্তি নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে। যে স্থান হইতে অপহ্াস আরম্ভ হইয়াছে তথা হইতে 
কামাবচর ছুঃখালম্বন ছুঃখত্ব ও অনিতাত্ব এই অনুভূতি পর্্যস্ত যে অনুভূতি 
ক্ষণগ্ুলি, সেই সমষ্টি বা প্রবন্ধাত্বক অনুভূতিগুলিকে শাস্ত্রে মধ্যক্ষত্তি নামে, 
অভিহিত কর! হইয়াছে। অবশিষ্ট যে চতুঃব্টিপ্রকারক ত্রৈধাতৃক চত্ুঃসত্যা- 
লম্বন, অর্থাৎ দ্বাদশ-সত্যালঙ্বন, অন্ধুভূতিক্ষণগ্ুলি, সমষ্টি বা প্রবন্ধরূপে সেই 
গুলিকে শাস্ত্রে মৃদ্ক্ষান্তি নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত একক্খণাত্মক, 
অর্থাৎ প্রবন্ধ বা সমুদয়ানাত্বক, অধিমাত্রক্ষান্তি হইতেই অগ্রধর্মের উদয় হ্য়। 
এই অগ্রধর্মও ছুঃখত্বমাত্র-গ্রকারক এবং কামাবচর-ছুংখমাত্রালম্বনই হইবে। 


৩১২ বৈভাষিক দর্শন 


সুতরাং, ইহাঁও একক্ষণই হুইবে। পূর্বোক্ত অগ্রধর্থের বর্ণনায় ইহাকে 
কামাবচরছুঃখসত্যালম্বন এবং একমাত্র ছুঃখত্বপ্রকারক, অন্ুভৃতিবিশেষ বলা 
হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই নহে যে, সর্বক্ষেত্রেই ইহা হুংখত্বপ্রকারক। 
অগ্রধর্্ম যে কামাবচর-ছুঃখসত্যমাত্রালম্বন এবং একমাত্রপ্রকারক ইহা! সর্ববাদ্ি- 
সম্মত। পরন্ত, ইহাতে ছঃখত্তের স্তায় অনিত্যত্ব, শূন্তত্ব বা অনাত্মত্বও প্রকার 
হইতে পারে। 

যে ভাগ্যবান্‌ পুরুষ ক্ষাস্তিভূমিতে বা অগ্রধর্ম-ভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন 
বৈভাষিকশান্ত্রে তাহাকে যৌগাচারী বা যোগাচার সংজ্ঞায় অভিহিত করা 
হইয়াছে । দৃষ্টিচরিত ও তৃষ্ণাচরিত ভেদে যোগাচারীকে ছুইভাগে বিভক্ত কর! 
হইয়াছে। দুষ্টিচরিত আবার ছুইপ্রকার __ আত্মদৃষ্টিরিত এবং আত্ীক- 
দৃষ্টিচরিত। আত্মদৃষ্টিচরিত পুরুষ অগ্রধন্মাবস্থায় কামাবচর ছুঃখসত্যকে 
একঘাত্র অনাত্মত্বপ্রকারেই আকারিত করিবেন এবং আত্মীয়-দৃষ্টিচরিত 
এ কামাবচর ছুঃখসত্যকে শূন্তত্বপ্রকারেই .আকারিত করিয়া অন্থুতব 
করিবেন। ইহাই দৃষ্টিচরিত যোগাচারীর অগ্রধর্মের পরিচয়। তৃষ্ণাচরিত 
যোগাচারীরাও ছুইভাগে বিভক্ত _+ অশ্মিমানোপহত ও কৌনীগ্ভাধিক। 
যিনি অন্পিযমানোপহত যোগাচারী তিনি অগ্রধর্মাবনস্থীয় কামাবচর ছুঃখসত্যগুলিকে 
অনিত্যত্বপ্রকারে আকারিত করিয়া! অনুভব করিবেন এবং ধিনি কৌসীগ্যাধিক 
যোগাচারী তিনি ত্র কামাব5র ছুঃখসত্যগুলিকে ছুঃখত্বগ্রকারে আকারিত 
করিয়া অগ্রধর্ম্মে অবস্থান করিবেন। কারণ, স্ব স্ব দুষ্ট চরিতের প্রতিপক্ষরূপেই 
অবিকারীভেদে অগ্রধর্শগুলি বিভিন্ন আকারে ঈ্াকারিত হইয়া থাকে ।১ . 
অধিষমাত্রক্ষাস্থিতেও অধিকারভেদে উক্ত ভাবেই আকারের পরিহার বুঝিতে 


১। দস চ যোগাচারো ছ্থিবিধঃ। দৃষ্টিচরিতঃ তৃকাচরিতশ্চ। দুরিচরিতোহপি দ্বিবিধঃ। 
আত্মনুষ্টচরিত আস্ীয়দৃষ্টিচরিতশ্চ । যো! হ্যাক্সদৃষ্টিচরিতো! ভবতি সোহনাযাকারেণ নিয়।মমব- 
ক্রানতি যন্থাস্ীয়দৃষ্টচরিতঃ স শৃন্ভাকারেণ। তৃক্জাচরিতোহপি দ্বিবিধঃ। অন্মিমানোপহতঃ 
কৌসীছ্যধিকশ্চ। তত্র যোইম্মিমানোপহতঃ সোহনিত্যাকারেণ নিয়ামমবক্রামতি যঃ 
কৌনীছ্যাধিকঃ স ছুঃখাকারেণ 1: অধিমাভআা। তু ক্ষান্তিঃ একমেব ক্ষণম। সা যথ।পুদ্গল- 
চরিতননিত্য।কারেণ বা দুখকরেণ বা! শৃম্তাকারেণ ব! অনাস্মাকারেপ বা সম্প্রযুকেতি। 
কোশস্থান ৬, ক ১৮-২* স্ফুটার্ঘা। 


অনাঅব সংস্কতধর্ঘ্ম ৩১৩ 


হইবে। অগ্রধন্মীবন্থায় সত্যাভিসময় রূপ যে দর্শনমার্গ, তাহা সন্দুখীভূত 
হইয়। থাকে বলিয়াই, অর্থাৎ দর্শনমার্গের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই, উহাকে 
অগ্রধন্্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে । 

উম্মগত, মুর্ধা, ক্ষাস্তি ও অগ্রধর্্ম এই চারিটীকে শাস্ত্রে পনির্কধভাগীয়” সংজ্ঞায় 
অভিহিত করা হইয়াছে। বৈভাষিক পরিভাষায় নির্কেধভাগীয় পদটী' উক্ত 
চতুষ্টক্নের অন্যতমকে বুঝায়। যশোমিত্র ন্ফুটার্থায় নির্ব্রেধভাগীয় পদটীর 
নিম্নোক্ত প্রকারে যৌগিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন __ বিভাগার্থক বিধ, ধাতুর উত্তর 
যণ্‌ প্রত্য়যৌগে বেধ পটাকে নিষ্পন্ন করিয়া সত্যাভিসময়রূপ দর্শনকে 
উহার অর্থ বলিয়াছেন । উক্ত দর্শন বা পত্যাভিসময়ে ইহা ছুঃখ, ইহা! সমুদয়, 
ইহা নিরোধ এবং ইহা! নিরোধগামিনী প্রতিপৎ্, অর্থাৎ মার্গ, এইভাবে বিভক্ত 
হইয়া আর্ধ্যসত্যগুলি অনুভূত হয়। স্তরাধ এ দর্শন বা সত্যাভিসময়ই 
বেধ। বিচিকিৎস। বা সংশয়ের গন্ধমাত্রও এ দর্শনে থাকে না। স্ৃতরাৎ 
নিশ্চয়াত্মক বলিয়া উক্ত দর্শনকে নির্কেধ বল! হয়। উক্ত দর্শনের ষে ভাগ, 
অর্থাৎ একদেশ যে ছুঃথে ধর্মজ্ঞানক্ষাস্তি ও দুঃখে ধর্মজ্ঞানরূপ সত্যাভিসময়ের 
অবয়বদ্ধয়, তাহাই নির্বেধভাগু।* তাহার আবাহক, অর্থাং আকর্ষক, এই 
অর্থে তদ্ধিত ছ ( ঈয় ) প্রত্যয়ের দ্বার! নির্বধভাগীয় পদটী পরিনিষ্পন্ন হইয়াছে। 
স্থতরাং, উক্ত পদটা উদ্মগতা্দি চতুষ্টয়কে বুঝাইতেছে 

উক্ত নির্কেধভাগীয় আরূপ্যধাতুতে নাই। দর্শনমার্গের আকর্ষকরূপে ইহা 
দর্শনমার্গের পরিবাব। ছুঃখালম্বন বলিয়া আনর্পাধাতুতে দর্শনমার্গ সম্ভব হয় 
না। অতএব, দর্শনমার্গের পরিবার বলিয়া নির্ধেধভাগীয়ও আরপ্যধাতবতে 
নাই।২ অনাগম্য বা. প্রথম সামস্তক, ধ্যানাস্তর ব দ্বিতীয় সামস্তক, প্রথম ধ্যান 


১। বিধ বিভাগে ইতি বিস্তরঃ। তন্ত ধাতে।রেতদ্‌ যণি রূপমূ। নিশ্চিত ইতি 
নিঃশব।৭ং দর্শয়তি । কথং পুনপিশ্চিতে। বেধ ইতাত আহ তেন বিচিকিৎসাপ্রহীণাৎ নিশ্চিতঃ 
সত্যানাঞ্চ বিভ।গাৎ ইদং দুঃখময়ং যাবন্মার্গ ইতি। নিব্বেধ আধ্ামার্গঃ। তত্ত ভাগে দর্শন- 
মার্গেকদেশঃ তস্যাবাহকত্বেন আকর্ষকত্বেন হিতত্ব/ৎ তশ্গিন্‌ হিতমিতি চ। তেন নির্রেধভাগীয়মিতি 
ভবতি। কোশস্থ'ন ৬, কা ২১-২৩, ক্ফুটা৫]। 


২। ন আরপ্যষু নির্ধেধভাগীয়মন্তি। দর্ণনম।পরিবারত্বাত্দভ।বং। এ। 


৩১৪ বৈভাষিক দর্শন 


দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান, এই যে রূপধাতুর বা লোকের অন্তর্গত 
ছয়টী ভূমি, ইহার উর্ধে নির্কেধতাগীয় নাই।* উন্মগতাি চারিপ্রকার নির্বেধ- 
ভাগীয়ই কামধাতুতে হইতে পারে। মনুয্গণ তিনটী পর্য্যস্ত লাভ করিতে 
পারে। চতুর্থ টা, অর্থাৎ অগ্রধর্মটা, কামধাতুতে দেবগণই লাভ করিয়া থাকেন। 
মন্ুষ্যের মধ্যেও উত্তরকুরুর মনুষ্যগণ কোনও নির্বেধভাগীয়ই লাভ করিতে 
পারেন না। কারণ, তীহাদের ইন্ত্রিয়গুলি অতিশয় মৃহু। চাতুর্মাহারাজিক, 
যসখ, যাম,. তুষিত, নির্াণরতি ও পরনিম্মিত-বশবর্তী এই পাঁচপ্রকার 
দ্বেবগণ কামধাতু বা লোকে বাস করেন। কামলোকন্থ পুগলের মধ্যে কেবল 
ইহারাই চতুর্থ নির্বকেধভাগীয় যে অগ্রধর্ম, তাহা লাভ করিতে পারেন। 
কোনও মনুষ্য ইহা! লাভ করিতে পারে না।২ প্রত্যেক নির্বেধভাগীয়ই 
সমাধি প্রজ্ঞা । নির্বেধভাগীয় প্রজ্ঞা শ্রতময়ী বা চিন্তাময়ী হইতে 
পারে না। 

উদ্মগত, মুর্ধা ও ক্ষাস্তি, এই তিনটা স্ত্রীও পুরুষ উভয়েই লাভ করিতে 
পাঁরেন। নির্ধেধভাগীয়লাভী পু্্গল জন্মান্তরে স্ত্রীযোনি লাভ করিলে স্ত্রী- 
আশ্রিতরূপে এবং পুরুষযোনি প্রাপ্ত হইলে পুরুযাশ্রিতর্ূপেই উক্ত নির্বেধ- 
ভাগীয়ত্রয় প্রাপ্ত হইবেন। যিনি ইহ জন্মে স্ত্রীধোনি ছিলেন তিনি জন্মান্তরে 
সত্ীধোনি প্রাপ্ত হইয়াই নির্বেবধভাগীয় লাভ করিবেন এবং যিনি পুরুষ ছিলেন 
তিনি জন্মান্তরে পুরুষযোনি প্রাপ্ত হুইয়াই পুনরায় নির্কেধভাগীয় লাভ করিবেন, 
এমন কোনও নিয়ম নাই। পরন্ত, যিনি ইহজন্মে স্্রীযোনি ছিলেন তিনি 
আগামী জন্মে পুরুষযোনি এবং যিনি ইহ জগ্মে পুরুষযোনি ছিলেন তিনি 
আগামী জন্মে স্ত্রীষোনি প্রাপ্ত হৃইয়াও পূর্বোক্ত নির্কেধভাগীয়ত্রয় লাভ 
করিতে পারেন। পরন্ত, স্ত্রী বা পুক্ুষ যে কোনও পুদ্দগল ইহ জন্মে চতুর্থ 
নির্বেধভাগীয় যে অগ্রধর্্ম, তাহ। লাভ করিতে পারেন, কিন্তু অগ্রধর্মলাভী 
আগামী জন্মে পুরুষযোনিই প্প্রাপ্ত হইবেন, স্ত্রীযোনিতে তাহাকে আর জন্ম 
পরিগ্রহ করিতে হয় না। কারণ, অগ্রধর্ম্মলাভী স্ত্রী বা পুরুষ ইহ জন্মে অন্ুৎপত্তি- 

১। অনাগম্যঞ্চান্তরঞ্চ ধ্যানানি চ ভূময়োহন্তেতি । কোশস্থান ৬, ক ২১-২৩, ক্ফুটার্থা 

২। দেবেধু সন্দু্থীভাব ইতি। কামাবচরেধু চতুর্ধং নির্ব্ধভাগীয়ং দেবেধপি তেঘেব চ 
নান্তত্র । এ। 


অনাজ্বব সংস্কৃতধর্ম্ম ৩১৫ 


ধর্ম যে স্ত্রীইইন্দরিয়। তাহাতে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।১ 
স্থতরাং, আগামী স্ত্রীধোনি তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। 

আর্ধ্য-পুদ্ুগলের! কামধাতুতে নির্কেধভাগীয় লাভ করিয়া পশ্চাৎ নান! ধ্যান- 
ভূমিতে, অর্থাৎ রূপাদি ধাতুগত যে প্রথমধ্যানাদি নানাপ্রকার ভূমি শাস্ত্রে 
কথিত হইয়াছে সেই সকল ভূমিতেও, গতায়াতের সামর্থ্য লাত করিয়া থাকেন। 
এই অবস্থায় তাহারা যদি প্রথমধ্যান্ভূমিক নির্বেধভাগীয় প্রাপ্ত হইয়া পরে 
দ্বিতীয় ধ্যানভূমিতে সঞ্চার করেন, তাহা হইলে উক্ত আর্ধ্য-পুদুগলগণ প্রথম- 
ধ্যানভূমিক যে পূর্ববলন্ধ নির্কেধভাগীয়, তাহাও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই- 
প্রকার দ্বিতীয়ধ্যানভূমিক নির্ক্ধভাগীয়লাভী তৃতীয় ধ্যানভূমিতে সঞ্চারকালে 
পুর্ববলন্ধ যে দ্বিতীয়ধ্যানভূমিক নির্বেধভাগীয়, তাহাও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। 
অন্তান্ত উর্ধাভূমি সশরেও পূর্বপূর্বভূমিক নির্কেধভাগীয়ের পরিত্যাগ বুঝিতে 
হইবে। ইহাতে আর্্য-পুদ্গলের মৃত্যু বা দেহপরিবর্তন আবশ্তক হয় নং । 
কিন্ত, পৃথগ-জন মৃত্্যুব্যতিরেকে লব্ধ নির্কেধভাগীয়ের পরিত্যাগ করিতে পারেন 
না। যদিও আর্ধ্য-পুদ্গলের স্তায়ই পৃথগ-জনও নির্কেধভাগীয় লাভ করিয়া! উর্দধ 
উদ্ধী ভূমিতে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হন, তথাপি তিনি কেবল ভূমিসঞ্চারের দ্বারাই 
পর্ববলন্ধ নির্কেধভাগীয়ের পরিত্যাগ করিতে পারেন ন|। পরন্ত, যে দেহ অবলম্বনে 
লাভ করিয়াছিলেন সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়াই সেই নির্বকেরধভাগীয় পরিত্যাগ 
করিতে পারেন*। ইহাতে এই সিদ্ধান্তই আমর! বুঝিতেছি যে, নির্ব্বিধভাগীয়- 
লাভী পৃথগ-জন দেবাদি-গতি লাভ করিতে পারেন, কিন্ত, সেই দেবভৃত পৃথগ.- 
জন আর নির্বেধভাগীয় লাভ করিতে পারেন না। আরও, যদি নির্কেধভাগীয়- 


১। শ্থীত্বস্তাপ্রতিসংখ্যানিরো!ধলাভা দিতি ।***..যে।হি অগ্রধন্মানুৎপাদয়তি সোহবশ্যামনস্তরং 
দর্শনমামুংপাদয়েৎ ন চ দৃষ্টসত্যন্ত পুনঃ স্ত্ীতপ্রাছুর্ভাব ইতি সিদ্ধান্তঃ | কোঁশস্থীন ৬, কা ২১-২৩, 
ক্ুটার্ঘা। 

২। যন্ত'মিকানি নির্ষ্বধভাগীয়ানি প্রতিলন্ধানি প্রথমধ্যানভূমিকানি যাবচ্তুর্থধান- 
ভূমিকানি তাং তুমিং ত্যজন্‌ প্রথমং ধ্যানং য।বচ্তুর্থং ধানং ত্যজন্‌ আধ্যঃ তানি অপি ধধান্বং 
প্রথমধ্যনভূমিকানি যাবচ্ততুর্থধা।নভূমিকানি ত্যজতি ( নাম্যথ। ন মৃত্যুন। পরিহীণ্য। বা। শ্রী । 

৩। পৃথগ্জনন্ত নিকায়ম্বতীবত্যাগেনৈব তাজতি নির্বধভাগীয়ানি সতাসতি বা ভূমি- 
সঞ্চারে। এ । 


৩১৬ বৈভাবিক দর্শন 


লাতী পৃথগ্-জন স্বজন্মভূমি কামধাতুতে বীতরাগ ন] হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
মৃত্যুর পরে তাঁহার উর্ধ ভূমিতে জন্ম হইবে ন1, পরস্ধ, পুনরায় কামধাতুতেই 
তিনি জন্ম পরিগ্রহ করিবেন ।১ 

এস্থলে একটা কথা অবশ্তই ভিজ্ঞান্ত হইবে যে, কামধাতুর স্তায় রূপাদি ধাতুতে 
অবস্থিত ব্রহ্গকাক্সিকা্দি দেবগণ নির্কেধভাগীয় লাভ করিতে পারেন কি না? 
পুর্বে নির্কেধভাগীয়ের ভূমি বর্ণনায় আমরা আচাধ্য বন্ুবন্ধুর মতানুসারে 
অনাগম্য, ধ্যানাস্তর এবং প্রথমাদি ধ্যানভূমিগুলিকে২ নির্কেধভাগীয়ের 
ভূমি বলিয়াছি এবং কামধাতুর স্ায় এ সকল তূমিস্থ ব্রহ্মকায়িকাদি দেবগণও 
নির্বেধভাগীয় লাভ করিতে পারেন ববিয়াই মনে করিয়াছি। আচার্য্য 
বন্মিত্রও দেবলোকে নির্বেধভাগীয়-প্রাপ্তি হয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 
কারণ, তিনি পৃথগ্‌কনের নির্কেধভাগীয়ের কি ভাবে পরিত্যাগ হইয়! থাকে, 
তাহা প্রতিপাদ্দন করিতে গিয়৷ বলিয়াছেন যে, ব্রহ্গকায়িক দেবলোকস্থ পুথগ্-জন 
নির্কেধভাগীয় লাভ করিয়া যদি পুনর্বার ব্রদ্গপুরোহিত দেবলোকে জন্মগ্রহণ 
করেন, তাহা হইলে তিনি পূর্ব শরীরের পরিত্যাগের ফলেই এ শরীরলন্ধ যে 
নির্কেধভাগীয় তাহা পরিত্যাগ করিবেন এবং ছ্িতীয় ধ্যানভূমিতে জন্ম পরিগ্রহ 
করিলে পুর্ব ভূমি ও পুর্ব শরীর এই ছুইটার পরিহারের ফলেই পূর্বশরীরলৰ 
নির্ধেধভাগীয়ের পরিত্যাগ করিবেন। স্ুুতরা* বস্ুমিত্রের কথার দ্বারাও আমর! 
ইহ্থাই বুঝিতে পারিতেছি যে, দেবলোকেও, অর্থাৎ রূপধাতৃস্থ প্রথমাদি ধ্যান- 
ভূমিরূপ দেবলোকেও, তংস্থ পুদ্গলগণ নির্বেধভাগীয় লাভ করিয়। থাকেন, অর্থাৎ 
এঁ সকল লোকেও নির্কেধভাগীয় আছেশ। 

১। তথাহি পৃথগ্জনে যন্তমিকনির্বধত।গীয়লাভী ভবতি, তত উদ্ধমুখপদ্যমানঃ ত।নি 
তূমিসঞ্চারেইপি সৃত্যুনৈব ত্যঙ্তি। অবীতর।গন্থসতি তৃমিসঞ্চারে হৃভু।নৈব ত্জতি, কামধ!তা- 
বেবোৎগছ্যতে ৷ কোশস্থান ৬, ক। ২১-২৩, স্ফুটার্থা। 

২। অনাগমাঞচন্তরঞ ধ্যানভূমিশ্ট ভূময়ে|হন্তেতি । নোর্বম্‌। 

ন আরপ্যবু নির্রধভাগীয়মন্তি। এ। 

৩) পৃথগ্জনন্ক নিকায়সভাগত্যাগেনৈব ত্যজতি। সত্যসতি বা ভূমিসঞ্চার ইতি। 
সকলং ধ্যানমত্র ভূমিগ্রহণেন গৃহাতে, তত্র পৃথগ্জনে! যা ব্রক্গকায়িকেভ্যস্চাত্ব। ব্রহ্মপুরোহিতে- 
যুপপদ্যতে তদা নিকায়সভাগত্য।গেন তাজতি। হ্দা তু প্রণমাদ্ধ্যানাচ্চ্াত্বা ছিতীয় উপপদ্ভতে 
তদ। ভূমিত/গনিকায়সভ।গত্যাগাভ্যামিতি। ৷ 


অনাঅব সংস্কৃতধর্ম্ ৩১৭ 


কিন্ত, ম্ঘুটার্থাকার যশোমিত্ত্র কামধাতু ভিন্ন অন্ত লোকে নির্বেধভাগীয় নাই 
বলিয়াছেনঃ । এবং নিজমত সমর্থন করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ভদস্ত 
ঘোষকও দেবাদি অন্তলোকে নির্বেধভাগীয় স্বীকার করেন না। কারণ, ভ্বস্ত 
ঘোষক বলিয়াছেন যে, ভূমিত্যাগের দ্বারা পৃথগ-জন নির্কেধভাগীয় পরিত্যাগ 
করেন না, একমাত্র মৃত্যুর দ্বারাই তাহার! পূর্বলন্ধ নির্কধভাগীয়ের পরিত্যাগ 
করিয়া থাকেন | 

কিন্ত, এইপ্রকার মতভেদ থাকিলেও আমরা রূপধাতুতেও, অর্থাৎ দেব- 
লোকেও, নির্কেধভাগীয়ের উৎপত্তি স্বীকার করিব। কারণ, বন্থুবন্ধু স্বয়ং 
অভিধন্মকোশ ও তাহার ভাত্যে ধ্যানান্তর প্রভৃতি ভূমিতে নির্বেধভাগীয় শ্বীকার 
করিয়াছেন। কামধাতুগত' ছুঃখকে আলম্বন করিয়াই নির্বধেধভাগীয়ের আরম্ত 
এবং কামধাতুগত ছুঃখালম্বনত্েই উহার পরিসমাপ্তি। এজগ্ঠ, ধ্যানাস্তরভূমিক 
নির্ধেধভাগীয় পদের ধ্যানান্তরগত ছুঃখাগ্যালম্বন প্রজ্ঞা, অর্থ হইতে পারে ন1। 
কারণ, রূপধাতুগত তৃতীয় লোকটাকেই শাস্ত্রে ধ্যানান্তর বা দ্বিতীয় সামস্তক 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রূপধাতুগত ছুঃখকে আলঙ্বন করিয়! নির্কেধ- 
ভাগীয়ের প্রারন্ত হইতে পারে না। অতএব, ধ্যানাস্তরভূমিক নির্বেধভাগীয় 
বলিতে ধ্যানাস্তরগত পুদ্্গলাশ্রিত যে কামাবচর ছুঃখাগ্ভালম্বন প্রজ্ঞাবিশেষ, 
তাহাকেই বুঝিতে হইবে। 

উদ্মগত, মুদ্ধী, ক্ষাস্থি ও অগ্রধর্ম, এই চারিটা নির্ধেধভাগীয়ের মধ্যে প্রথম 
ছুইটী, অর্থাৎ উ্মগত ও মুদ্ধা, এই ছুইটী সচল, অবশিষ্ট ছুইটা অচল । পৃথগ্ন 
প্রথম ছুইটী হইতেও নিয় যোনিতে পতিত হইতে পারে। পৃথগ-জনের পক্ষে 
প্রথম ছুইটার পরিহাণি হইতে পারে। দোষনিবন্ধন ষে পরিত্যাগ তাহাকে 


১। তদঘুক্তমূ ব্রক্থলোকোপপন্নানাং নির্কেধিভাগীয়াভাবাৎ, কামধাতো। হি নির্ক্বেধভাগীয়ানি 
উৎপদ্যান্তে। কোশস্থান ৬, কা ২১-২৩, ক্ফুটার্থ]। 

২। আ'চীধ্য সঙ্ঘভদ্রেণাপি দর্িতমেতৎ। নন্ু চ পৃথগজনোইপি যদ্ভূমিকনির্ব্বধ- 
ভণগীয়লাভী ভবতি তত উদ্ধমুপগছ্যমানঃ নির্ব্বেধভা গীয়ানি বিভহ্যাদিতি। নাস্তেতৎ। নিকায়- 
সভাগত্যাগাদেব ত্যক্তত্বাং। মরণভবাবস্থিতো হি তানি ত্যজতি। অন্তর[ভবস্থিতেন তু ত্যক্তানি 
অত উদ্ধ'মপপদ্যমানগ্ঠ তন্নাস্তি যদ বিজহাদিতি। এ। 

৩। আদিমৌ দ্বৌ চলে! অতএব সৃদৃ-.। কৌশস্থান ৬, ক। ২*, রাহুলকৃত ব্যাথা! । 


৩১৮ বৈভাবিক ঘর্শন 


পরিহাণি বলা হয়।১ ধ্যানশক্তির অপটুতাদিরূপ দোষ হইতেই পৃথগ-জন 
উত্বগত ও মুর্ধাকে লাভ করিয়াও হারাইয়া ফেলিতে পারেন । কিন্ত, অবশিষ্টের 
অর্থাৎ ক্ষাস্তি ও অগ্রধর্ম্ের, যিনি একবার অধিকারী হন, তিনি আর পতিত 
হন না। বিশেষতঃ, অগ্রধর্মলাভীর পৃথগংজনত্ব বিহীন হইয়া যায়। 
অগ্রধর্শের ফলে অতীত ও উৎপত্তিধর্্মা যে পৃথগ-জনত্ব, তাহার প্বিহানি” হইয়! 
ায় এবং অন্ুৎপত্তিধর্মা যে পৃথগ-জনত্ব, তৎসম্বপ্ধে অপ্রতিসংখ্যানিরোধের 
প্রাপ্তি হয়। সুতরাং অগ্রধন্মলাভীর আর পৃথগ-জনত্ব থাকিতে পারে না।২ 
দোষব্যতিরেকে যে পরিহার, তাহাকে শাস্ত্রে বিহানি নামে পরিভাষিত করা 
হইয়াছে।ও এই ষে অগ্রধন্মলাভের ফলে অতীত উৎপত্তিধন্মা পৃথগ-জনত্বের 
পরিহার হইল, ইহ! পৃথগ্জনত্বের পরিহাণি নহে, পরস্ত, ইহ] পৃথগ-জনত্বের 
বিহানি। সুতরাং, অগ্রধর্ম্মলাভী পুদ্ুগলকে আমরা আর অভিধর্মানুসারে পৃথগ -জন 
বলিতে পারি না। কিন্তু, আধ্য-পুদ্গল উম্মগত বা মুদ্ধী লাভ করিলেই আর 
পতিত হন ন1। 

কেহ কেহ পৃথগ্জনত্বের বিহানি-বিষয়ে এইপ্রকার মত পোষণ করিতেন যে, 
অগ্রধর্ম্ের দ্বারা পৃথগ্-জনত্বের বিহানি হয় না। কারণ, যে পৃথগ-জনত্বদশায় 
অগ্রধর্্ম লব্ধ হয়, সেই পৃথগ-জনত্বের অগ্রধর্্ম বিঘাতক হইতে পারে ন1। একভ্রাব- 
স্থান-হেতু উক্ত উভয়, অর্থাৎ পৃথগ্‌জনত্ব ও অগ্রথন্ম, ইহার! পরম্পর বিরুদ্ধ নহে। 
পৃথগ-জন যখন অগ্রধর্ম লাভ করেন, তখন অনাগতাবন্থায় ধর্মজ্ঞানক্ষান্তি পৃথগ্‌- 
জনের সন্মরীভূত থাকে। এ যে অনাগতাবস্থ বা অনুৎপত্তিধর্শ্া ধর্মন্ঞনিক্ষাস্তি, 
তাহাই পুদ্গলের পৃথগ-জনত্বের বিঘটন করাইক্স থাকে ।* আচার্য্য বস্থুবন্ধু 
এই মত স্বীকার করেন নাই। তিনি অগ্রধর্শ্মকেও পৃথগ-জনত্বের বিঘটক বলিয়া 
মনে করিতেন। একত্রাবস্থিত হুইয়াও যে একে অপরের বিরোধ করে, তাহা 
প্রতিপাদন করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, যেমন সুচতুর কোনও শরক্র নিজ- 


১। পরিহাণিত্ত দেষকৃতা। ক্রেশকৃতা ইত্যর্থঃ। কোশস্থান ৬, কা ২১-২৩, ক্ফুটার্ঘ।। 

২। লৌকিকৈরগ্রধর্মৈরিত্যপরে ইতি। পৃখগৃজনন্বং ব্যাবর্ততে ইতি প্রকৃতম্‌। এ । 

৩। নাবগ্ঠং বিহানিরিতি। স! হি ওণকৃতাপি ভবতি ন কেবলং দোবকৃতা | এর । 

৪। ন তন্র্ঘতাদিতি। ম যুক্তমেতলৌকিকৈরপ্রধর্সেন্ক ব্যাবর্তন ইতি। কম্মাৎ? 
তেংপি হি পৃথগ্জনধর্্মাঃ | কথং পৃথগ্জনবশ্বন্ত পৃথগ জনধর্পং ব্যাবতিয্যন্তে ইতি । এ। 


অনাঅব সংস্কতধর্ঘ ৩১৯ 


শক্রর ত্বন্ধে আরোহণ করিয়াই আপন শক্রর বিনিপাঁত করে, তেমন অগ্রধর্্ও 
পৃথগজনে থাকিয়াই পৃথগ.-জনত্বের বিঘাত করে।৯ , 

কেহ কেহ আবার এইপ্রকার মতও পোষণ করিতেন যে, অগ্রধর্শ ও 
অনুৎপত্তিধ্্া ধর্মজ্ঞানক্ষাত্তি এই ছুইটা মিলিয়াই পৃথগ-জনত্বের বিঘাতন করে। 
লৌকিক অগ্রধর্্ম পৃথগজনত্বের নিফাসন করে, আর ধর্মজ্ঞানক্ষাস্তি অন্য পৃথগ.- 
জনত্বের প্রাপ্তিতে বাধা দেয়। যেমন আনন্তর্ধ্যমার্গের দ্বার! ক্লেশচৌর নিফাসিত 
হয় এবং বিমুক্তি মার্গের দ্বার নিরোধ-কপাট পিহিত হয়।* 

এই যে নির্কেধভাগীয়ের কথা বলা হুইল, ইহার পূর্বেই মোক্ষভাগীয়ের লাভ 
হইয়া থাকে। শ্রতমন্ন ও চিন্তাময় প্রজ্ঞা, এবং কায়িক, বাঁচিক ও মানসিক গুভ 
কর্মগুলিকে শানে মোক্ষভাগী্ন বল! হইয়াছে। মোক্ষভাগ পদটীর 
অর্থ হইল মোক্ষপ্রাপ্তি। এঁ মোক্ষপ্রাপ্তিতে সহায়ক যে প্রজ্ঞা বা কর্ম, 
তাহাকে শাস্ত্রে মোক্ষভাগীন নামে অতিহিত করা হইয়াছে হিনি 
মোক্ষভাগীয় লাভ করিয়াছেন, সর্বাধিক তিন জন্মে তাহার মোক্ষলাভ হইয়! 
থাকে। প্রথম জন্মে মোক্ষভাগীয়প্রাপ্তি, দ্বিতীয় জন্মে নির্কেধভাগীয়প্রাপ্তি, এবং 
তৃতীয় জন্মে অনাস্রব বা! দৃষ্িমার্গের প্রাপ্তিতে মোক্ষলাভ হইবেই।* কেহ 
কেহ দ্বিতীয় জন্মেই নির্ববেধভাগীয় এবং আধ্যমার্গ বা দর্শনমার্গ লাভ করিয়। 
মোক্ষের অধিকারী হুইয়া থাকেন।* অগ্রধর্্মলাভীর আধ্ধ্যমার্গ সম্মুখীভূতই 
হইয়া থাকে । স্থতরাৎ অগ্রধন্মলাভীর সেই জন্মেই মুক্তি লন্বপ্রায় থাকে। 


১। তথিরে।ধিত্বাদদোধঃ। অগ্রধর্মণাং পৃথগ্জনত্ববিরোধিত্বাদর্দোৌৰ এষঃ১। কিং 
'যথেত্যাহ, শত্রন্বদ্ধ রূঢ়তদ্ঘাতনবদিতি । যথ। শত্রস্বব্ধারট এব কশ্চিৎ শক্রং ঘাতয়েৎ এবং 
কিলা গ্রধন্াঃ পৃথগ জনত্বশত্রক্ষদ্ধারঢাস্তদেব পৃথগজনত্বং ঘাতয়েঘুরিতি। কোশস্থান ৬, কা ২১-২৩ 

টার্থা। 
২। যথা হযানস্তধ্যমার্গেণ ক্রেশঃ প্রহীয়তে, বিমুক্তিম।গেঁণ প্রহীণ£ এবং লৌকিকৈরগ্রধর্টৈঃ 
পৃথগ্জনত্বং বিহীয়তে ক্ষ্যান্তা। বিহীনমিতি । কোঁশস্থান ৬, কা ২৭-২৯, ক্চুটার্থা। 

৩। তংপূর্বং মোক্ষভাগীয়ং ক্ষিপ্রং মোক্ষত্ত্রিভর্ভবৈঃ। কোঁশস্থান ৬, কা ২৪। 
শ্রুতচিন্তাময়ং কর্ণত্রয়মাক্ষিপ্যতে নৃধু। * এ, কা ২৫। 

৪। মোক্ষন্ত ভাগঃ প্রাপ্তিঃ মোক্ষভাগঃ তশ্িন হিতং মোক্ষভাগীরম্‌। এ, কা ২৬, 
ক্চুটার্থ]। 

৫1 যঃ ক্ষিপ্রং মোক্ষং প্রাপ্পীতি স একন্মিন্‌ জন্মনি মোক্ষভাগীয়মুৎপাদয়েখ, দ্বিতীয়ে 
নির্বেধভাগীয়।নি তৃতীয়ে আধ্যমার্গ ইতি। এ। . 

৬। ঘন্ত পূর্বশ্মিন জন্মনি সম্ভ তমোক্ষভাগীয়ো ভবতি স একন্সিন্পপি জন্মনি নির্ব্বেধ- 
ভাগীয়।নি আর্ধামার্গঞোৎপাদয়তীত্যবগন্তব্যম্‌। এ। 





৩২ বৈভাষিক দর্শন 


" এই যে আমরা অগ্রধন্্ম পর্য্যন্ত নির্ধেধভাগীয়ের বর্ণনা করিলাম, ইহাও 
সান্্বই। ইহার দ্বারা সম্মুখুভাবপ্রাণ্ত যে আর্ধ্য বা দর্শনমার্গ, তাহাই মার্গসত্য। 
অনাশ্রব মার্গকেই শাস্ত্রে স্যাভিসময় নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। 

উক্ত আধযযযার্গ বা দর্শনমার্গকে ছইভাগে বৃত্িক্ত কর! হইয়াছে _ ক্ষান্তি 
ও ঘর্শন। এই উভয় তত্বরূপে প্র্ঞাম্বভাব হইলেও, ক্ষান্তিতে বিচিকিৎসার 
লেশ থাকে এবং দর্শন সর্ব নিবিবচিকিৎস বলিয়াই দর্শনমার্গকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
কর! হইয়াছে। ধর্মক্ষান্তি ও অন্বয়ক্ষান্তি ভেদে ক্ষাস্তি আবার ছুই ভাগে বিভক্ত 
এবং ধর্মজ্ঞান ও অন্বয়জ্ঞান ভেদে দর্শনকেও শাস্ত্রে দ্বিধা বিভক্ত করা হইয়াছে । 
ধর্মক্ষাস্তি ও অন্বরক্ষান্তি এই দ্বিবিধ ক্ষাস্তিকে বলা হইয়াছে “আনস্তর্্য-মার্গ* 
এবং ধর্মজ্ঞান ও অন্বয়জ্ঞ।ন এই দ্বিবিধ জ্ঞানকে বলা হইয়াছে “বিমুক্তি-মার্গ”। 
সুতরাং, দর্শনমার্গ বলিতে ক্ষান্তি ও জ্ঞান এই সময়কে অথবা আনন্তর্য্য ও 
বিমুক্তি এই দ্বিবিধ মার্গের সমুদ্ধরকে বুঝাইবে। ক্ষান্তিদ্বয়ের সম্পূর্ণ নাম হইবে 
ধর্মজ্ঞানক্ষান্তি ও অন্য়জ্ঞানক্ষান্তি। সংক্ষেপান্নরোধেই আমরা ধর্শক্ষান্তি ও 
অন্বরক্ষান্তি এইপ্রকার নাম দিলাম। যে সবিচিকিৎস প্রজ্ঞার ফল-স্বরূপে 
নিথিবচিকিৎসংপ্রন্ভারূপ ধর্মজ্ঞান বা অন্বয়জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, সেই শবিচিকিৎস 
ওজ্ঞাকে যথাক্রমে ধর্মজ্ঞনিক্ষান্তি ব! অন্বরজ্ঞানক্ষান্তি নামে শাস্ত্রে অভিহিত কর! 
হইয়াছে । কামধাতুগত ছঃখাদি সত্যকে আলম্বন করিয়া ষে প্রজ্ঞাগুলি সমুৎপন্ন 
হুইল্লা থাকে, তাহাদিগের মধ্যে যাহা! সবিচিকিৎস তাহার নাম ধর্মজ্ঞানক্ষান্তি ২ 
এবং যাহ! নিব্বিচিকিৎস তাহার নাম ধর্মজ্ঞান। এইপ্রকার রূপ ও আরপ্যা বচর 
ছুঃখাদি সত্যগুলিকে আলম্বন করিয়া যে প্রজ্ঞা গুলি সুইয়৷ থাকে, তাহাদের মধ্যে 
যাহা সবিচিকিৎস, তাহার নাম অন্বয়জ্ঞানক্ষান্তি এবং যাহা নিধিবচিকিৎস 
তাহার নাম অন্বয়জ্ঞান। উক্ত প্রকারেই ধধর্মজ্ঞানক্ষান্তি, ধর্মজ্ঞান এবং 
অন্বরজ্ঞানক্ষাস্তি, অনয়জ্ঞান ইহাদের ভেদ বুঝিতে হুইবে। 

কামধাতুগত যে দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মা্গ, এই চারিটা আর্ধ্যসত্য আছে, 
তাহাদের প্রত্যেকটা ধর্মজ্ঞ।নক্ষান্তি ও ধর্মজ্ঞনি-ভেদে, অর্থাৎ কামধাতুগত ছুঃখ- 

১। তত্র হি ছুঃখে র্জঞানক্ষান্তিঃ সবিচিকিৎসৈব বর্ততে বিচিকিৎস।য়া অগ্রহীণস্বাৎ' 
ন চ তত্র ছুঃথেহহয়জ্ঞনক্ষান্তিং প্রহীণবিচিকিংসেতি শক্যতে ব্যবস্থাপক্জিতুমতদ্বিবয়ত্বাং 
কোশস্থান ৬, কা! ৩০, স্ডুট | 


অমাজব সংস্কতধর্ম্ম ৩২১ 


সত্যে ধর্শজ্ঞানক্ষান্তি ও ধর্মঙ্ঞান, সমুদ্য়সত্যে ধর্মজ্ঞানক্ষাস্তি ও ধর্মভ্ঞান, 
নিরোধসত্যে ধর্মজ্ঞানক্ষান্তি ও ধর্মজ্ঞান এবং কামধাতুগত মার্গসত্যে ধর্মজ্ঞান- 
ক্ষান্তি ও ধর্মজ্ঞান, সর্বসমেত ক্ষান্তি ও জ্ঞান ( কামধাতুগত সত্যবিষয়ক ) আটটা । 
রূপ ও 'আরূপ্যাবচর ছুঃখসত্যবিষয়ক অন্বয়জ্ঞানক্ষাস্তি ও অন্বর়জ্ঞান, সমুদয়- 
সত্যালম্বন অন্বরজ্ঞানক্ষান্তি ও অন্বযূজ্ঞান, নিরোধসত্যালম্বন অন্বয়জ্ঞানক্ষান্তি ও 
অন্বয়জ্ঞান এবং রূপ ও আবূপ্যাবচর ষে মার্গসত্য, তদালম্বন অন্বয়জ্ঞান, সর্বসমেত 
ক্ষান্তি ও জ্ঞান (রূপ ও আর্ূপ্য এই উভয় ধাতুগত সত্যবিষয়ক ) আটটা। 
ব্রৈধাতুক সত্যালগ্বনে এ ক্ষান্তি ও জ্ঞান সর্ধসমেত যোলটা হুইল। এই কারণেই 
সত্যাভিসময়কে শাস্ত্রে ফোড়শক্ষণ বল! হইয়াছে। 

ফল কথা এই যে, অগ্রধর্শলাভীর প্রথমতঃ ধর্মজ্ঞানক্ষান্তিরূ্প, অর্থাৎ 
কামধাতুগত ছু:খালম্বনে ছুঃখত্বাদি চতুবিবধরূপে একটা প্রজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত 
হয়। এই প্রজ্ঞাতে ছুঃখত্বা্দি চত্ুবিবধ প্রকারেই কাঁমাবচর ছুঃখসত্য সাক্ষাৎকৃত 
হইয়া থাকে । সত্য-গ্রহণক্ষমতা ইহাতে বিদ্যমান আছে, এই কারণেই 
ইহাকে ক্ষান্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সত্যগ্রহণক্ষম হইলেও এই 
প্রজ্ভাটা সর্বথ! নিব্বিচিকিৎস নহে বলিয়াই ইহাকে জ্ঞান নামে অভিহিত 
কর! হয় নাই। যাহা সর্বথা বিচিকিৎসারহিত, শাস্ত্রে তাহাকেই জ্ঞান নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে । পর পর ক্ষেত্রেও ক্ষাস্তি এবং জ্ঞানের এই বৈলক্ষণ্যটি 
মনে রাখিতে হইবে । এই যে 'ধর্মজ্ঞানক্ষান্তি, ইহার পরে কামাবচর 
ছুঃখালঘ্বনে ছুঃখত্বা্দি আকারচতুষ্টয় লইয়া একটা নিিবিচিকিৎস প্রজ্ঞা উৎপন্ন 
হয়। ইহাকেই শাস্ত্রে ধর্মজ্ঞান নামে অভিহিত কর! হইগনাছে। যর্দিও ক্ষান্তির 
দ্বার! দৃষ্ট ষে সত্য, তৎসন্বন্ধেই পরে প্রজ্ঞারূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
এবং ইহা। পুর্ববদৃষ্ট সত্যেরই পুৰর্দর্শন, তথাপি নির্বিচিকিৎস বলিম্া! জ্ঞানগুলি 
ক্ষান্তি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী । পরবর্তী জ্ঞানগলি পূর্ব পুর্ববর্তী ক্ষান্তির 
নিঃস্তন্ফল। ক্ষাস্তিগুলি জ্ঞানের প্রতি সভাগ-হেতু এবং লমনস্তর-প্রত্যন়্ হইবে। 

এইভাবে কামাবচর ছুঃখালম্বনে ধর্মজ্ঞান হইয়া গেলে যোগীর অন্বয়জ্ঞান- 
ক্ষান্তি সম্মুখীভূত হয়। তখন তিনি প্রয়োগমার্গের আশ্রয়ে অন্বয়জ্ঞানক্ষান্তি 
লাভ করেন। ইহাতে রূপ এবং আরপ্যখধাতুগত যে ছঃখ, তাহা একসজে 
আলম্বিত হইয়া থাকে এবং ইহ। উক্ত ছুখে সম্বন্ধে ছুঃখত্বাদি আকারচতুষ্টয় লইয়াই 
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সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অস্বরজ্ঞানক্ষান্তি পুর্কোক্ত ক্ষান্থির ন্ায়ই 
সবিচিকিৎস। ইহার নিঃস্তন্দ-ফলরূপে যে রূপ এবং আরূপ্যাবচর ছুঃখ- 
লত্যাবলস্বনে চূঃখত্ব প্রভৃতি প্রকারচতুষ্টয়ে নির্বিচিকিৎস প্রজ্ঞা সমুৎপন্ন হয়, 
তাহাকে শান্ত্ে অন্বরজ্ঞান নামে অভিহিত কর হ্ইয়াছে। এই যে ধর্ম্মজ্ঞান 
ও অন্বয়জ্ঞান, ইহার দ্বার! যোগী নিরবশেষে দুঃখ-সত্যকে সাক্ষাৎভাবে সর্বপ্রকারে 
জানিতে পারেন। এক্ষণে, ছুঃবসত্য সম্পর্কে তাহার আর জানিবার কিছু 
থাকিল ন!। এই অবস্থায় যোগীর সমুদয় সম্পর্কে ধর্মজ্ঞানক্ষান্তি সন্মুথস্থ হর । 
কামধাতুগত সমুদয়ালম্ধনে সমুদয়ত্ব, প্রভবত্ব, হেতুত্ব ও প্রত্যয়ত্ব এই প্রকার- 
চতুষ্টয় লইয়া যে সবিচিকিংস প্ররজ্ঞাবিশেষ সমুৎপন্ন হয়, তাহাকে শাস্ত্রে সমুদয়- 
ধর্মহ্তানক্ষাস্তি নামে আখ্যাত কর হইয়াছে। এই ক্ষান্তি বা! প্রজ্ঞার নিঃহ্যন্দ- 
ফলরূপে প্রাপ্ত যে কামাবচর সমুদ্রয়ান্বনে সমূদ্রয়ত্বাদি প্রকারচতুষ্টয়ের 
নির্বিচিকিৎস প্রজ্ঞাবিশেষ, শান্তে তাহাকে সমুদ্বর-ধর্মজ্ঞান সংজ্ঞা অভিহিত 
কর। হইন্নাছে। এই অবস্থায় যোগীর সমুদ্ক্-অন্বরজ্ঞানক্ষাস্তি সম্মুথস্থ 
থাকে । সুতরাং তিনি প্রয়োগের দ্বারা, অর্থাৎ ধ্যানাবলম্বনে, সমুদয়-অনয়ক্ষাস্তি 
লাভ করিয়৷ থাকেন। ইহাতে রূপ এবং আর্প্যধাতুগত যে সমুদ্রয়-সকল, তাহ। 
যুগপৎ আলম্বন হই থাকে এবং পূর্বের যে সমুদয়ত্ব প্রভবত্বাদি প্রকারচতুষয়, 
তাহাও বিশেষণক্রপে প্রকাশমান থাকে। ইহার নি:্যন্দফলরূপে যোগী 
ষে রূপ ও আরূপ্যাবচর সমুদ্রয় বিষয়ে পুর্বেক্ত প্রকারে নির্বিচিকিৎস গ্রজ্ঞাবিশেষ 
প্রাপ্ত হন, তাহাকে শাস্ত্রে সমুদরান্বরজ্ঞান নামে অভিছিত কর! হুইয়। থাকে। 
এইবারে যোগী নিরবশেষে সমুদ্র়সত্যের প্রজ্ঞাতা বা বিজ্ঞাতা হইলেন, সমুদয়- 
সত্যের তব এইবারে যোগীর নিকট নি£সন্দিপ্ধভাবে সাক্ষাৎ প্রতিভাত হইল। 
এই অবস্থায় ষোগীর পক্ষে কামাবচর নিরোধসত্যে ধর্থজ্ঞানক্ষাস্তি সন্ুথস্থ হয়। 
তিনি প্রয়োগমার্গের আশ্রয়ে উক্ত সত্যে ধর্মজ্ঞানক্ষান্তি লাভ করেন। এই ক্ষান্তিতে 
কেবল কামাবচর নিরোধসত্যই নিরোধত্ব, শান্তত্ব, প্রণীতত্ব ও নিঃসরণত্বরূপ 
প্রকারচত্ুয়ে প্রতিভাত হইতে থাকে। ক্ষান্তি বলিয়া ইহাও সবিচিকিৎসই 
হয়। ইহার নিঃন্তন্ফগরূপে যোগী যে কামাবচর সমুদয়সত্যালগ্বনে 
পুর্কোক্তাকারে নির্ববিচিকিৎস প্রজ্ঞাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন, তাহাকে শাস্ত্রে 
সমুঘয়ধর্মজ্ঞান নামে অভিছিত করা হইয়াছে। এখনও যোগী রূপ ও 
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আরূপ্যাবচর সমুদ্বর়সত্যে অভিজ্ঞ হইতে পারেন নাই। ম্ৃতরাৎ, খী সত্য সম্বন্ধে 
বিজ্ঞাতা হইবার নিমিত্ত যোগী প্রয়োগমার্গের আশ্রয়লইয়। থাকেন । ইহার 
ফলে তিনি রূপ ও আরূপ্যাবচর নিরোধসত্যে অন্বযজ্ঞানক্ষান্তি প্রাপ্ত হন। 
এই যে ক্ষান্তি, ইহাতে পূর্বোক্ত নিরোধত্বাদদি প্রকারচতুষ্টয়ে একসঙ্গে রূপ ও 
আরপ্যধাতুগত নিরোধসত্যগুলি প্রকাশ পাইতে থাকে। ক্ষান্তি বলিয়া ইহা 
নিধিবচিকিৎস নহে। এই যে নিরোধে অন্য়জ্ঞানক্ষাস্তি, ইহার নিঃস্তন্ব-ফল- 
রূপে যোগী যে নির্বিচিকিৎস প্রজ্ঞা লাভ করেন, শাস্ত্রে তাহাকে নিরোধান্বয়- 
জ্ঞান নামে অভিহিত করা হইয়াছে । এইবার যোগী নিরবশেষে নিরোধ- 
সত্যের বিজ্ঞাতা হইলেন। এই অবস্থায় যোগীর কামাবচর মার্স সম্বন্ধে ধর্মজ্ঞান- 
গ্ণত্তি সন্থুথস্থ থাকে । সুতরাং, প্রয়োগমার্গের অধীনে থাকিয়া ধ্যানাবলম্বনে 
যোগী উক্ত ধর্মজ্ঞানক্ষানস্তি প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন। ইহা! সবিচিকিৎস হইলেও 
ইহাতে কামাবচর মার্গসত্য মার্গত্ব, স্তায়ত্ব, প্রতিপত্তিত্ব ও নৈর্য্যাণিকত্ব, এই 
প্রকারচতুষ্টয়াকারে প্রকাশ পাইতে থাকে । এই ক্ষাস্তির নিংস্তন্দ-ফলরূপে যোগী 
যে নির্বিচিকিৎস প্রজ্ঞা লাভ করেন শাস্ত্রে তাহাকে মার্গধর্শজ্ঞান নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে । এক্ষণেওযোগী ূপ ও আরূপ্যাবচর মার্শসত্যে অভিজ্ঞতা লাভ 
করিতে পারেন নাই। স্থতরাং, প্রয়োগমার্গের সাহায্যে তিনি এ মার্গসত্যে 
অন্বয়জ্ঞানক্ষান্তি লাভ করেন। ইহা সবিচিকিংস। ইহার নিঃস্তন্-ফল- 
রূপে যোগী উক্ত মার্গসত্যবিষয়ে যে নির্বিচিকিৎস প্রজ্ঞাবিশেষ প্রাপ্ত 
হন, তাহাকে শাস্ত্র মার্গ-অন্বযজ্ঞান নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাতে 
রূপ ও আরপ্যাবচর যাবংমার্গসত্যই একসঙ্গে মার্গত্বাদি প্রকারচতুষ্টয়ে সাক্ষাৎ 
প্রকাশ পাইতে থাকে । এইবারে যোগীর চতুর্বিধ আর্ধ্যসত্য সম্বন্ধেই নিরবশেষে 
সাক্ষাত প্রজ্ঞা লাভ হইল। আর তাহার জানিবার মত কোনও আর্ধ্যসত্য 
অবশিষ্ট থাকিল ন1। এই ষে যোড়শ ক্ষণ বা ষোড়শ প্রজ্ঞা, ইহাকে শাস্ত্রে সত্যাভি- 
সময় নামে আখ্যাত করা হইয়াছে১। এই যে ষোড়শ প্রজ্ঞা, ইহাই অনাজ্ব 
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এই সত্যাভিসময়কে শাস্ত্রে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে __ 
ঘর্শনাভিসময়, আলম্বনাভিসময় ও কার্য্যাভিসময় | ছুঃখ, সমুদয়, নিরোধ 
ও মার্গ এই চতুর্বিধ আর্ধাসত্যের যে পূর্বোক্ত ছুঃখত্বাদি যোড়শপ্রকারে 
সাক্ষাৎকারাত্মক প্রজ্ঞা, যাহা পুর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহারই নাম 
দর্শনাভিসময় । যাহাতে. উক্ত যোড়শবিধ প্রজ্ঞা এবং এ প্রজ্ঞা-সম্পরযুক্ত যে 
বেদনাদি অপরাপর ধর্ম, তাহাদের সহিত চতুব্বিধ সত্যের যোড়শপ্রকারে 
সাক্ষাৎকার হয় অর্থাৎ দর্শনাভিসময়াত্মক পূর্বোক্ত ষোড়শ প্রজ্ঞা এবং তৎসম্প্রযুক্ত 
বেদনাদিও চতুরার্্যসত্যের স্তায় নিজ নিজ আকারে সাক্ষাংভাবে প্রকাশ 
পায়, এইরূপ যোড়শ প্রজ্ঞাকে শাস্ত্রে আলম্বনাভিসময় নামে অভিহিত 
কর! হইয়াছে। এই আলম্বনাভিসময়ের অন্তর্গত যে ধর্ণজ্ঞানক্ষাস্তিটা তাহাতে, 
দর্শনাভিসময়ান্তর্গত ষে ধর্মজ্ঞানক্ষান্তি তাহা, এ ক্ষান্তিসম্প্রযুক্ত যে বেদনাদি 
তাহা৷ এবং কামাবচর ছূঃখসত্য ছু.খত্ব, অনিত্যত্ব, শৃহ্যত্ব ও অনাত্মত্ব এই আকার" 
চতুষ্টয়ে সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ পাইতে থাকিবে । এই প্রণালীতেই অপর পঞ্চদশ 
প্রজ্ঞার স্বভাব বুঝিতে হইবে১। 

যাহাতে দর্শনাভিসময়াস্তর্গত প্রজ্ঞা, তৎসম্প্রযুক্ত বেদনাদি ও হুঃখাদি সত্যের 
কার্য দর্শনাদি এবং চতুর্কিধ আধ্যসত্য উক্ত যোড়শপ্রকারে সাক্ষাৎকৃত হয়, 
এইরূপ ষে ষোড়শবিধ প্রজ্ঞা, তাহাকে শাস্ত্রে কার্যাভিসময় নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে। ছূংখসত্যের কার্ধ্য দর্শন, সমুদ্রররসত্যের কার্য প্রহাণ, নিরোধ- 
সত্যের কার্য প্রহাণসাক্ষাৎকার এবং মার্গসত্যের কৃ্য ভাবনা । 

এই যে সত্যাভিসময়গুল ইহারা পূর্বোক্ত ক্রমানুসারেই আলিয়! উপস্থিত হয়, 
কেহই ইহািগকে বুত্ক্রমে পাইতে পারে না। অর্থাৎ, কেহ যদি এইপ্রকার 
মনে করেন যে, তিনি ধর্মজ্ঞানক্ষাস্তিকে বাদ দিয়াই প্রথমে ধর্মজ্ঞান লাভ 


১। দর্শনাতিসময় এবমালম্বনাভিসময়ঃ কার্যাভিসময়ণ্ । দর্ণনাতিসময়োহনানরবয় 
প্রজ্তয়া.''*"'। আলম্বনং গ্রহণং তৎসম্প্রযুক্ৈরপি বেদনাদিভির্ভবতি। অপিশন্দাৎ প্রজ্ঞয়াপি। 
যন্মাচ্চিতুচৈত্তেঃ সত্যানি আলম্বযস্তে। কাধ্যং বন্য সত্যন্ত যৎ কর্তব্যম্‌। তদ্বথ! হুঃখসতান 
প্রজ্ঞানং সমুদয়ন্ত প্রহাণং নিরোধসত্যন্ত সাক্ষাংকরণং মার্গসত্যন্ত ভাবনম্‌। তত্বিপ্রযুক্তৈরপি 
শীলজাত্যাদিভির্ভবতি। অপিশবাৎ প্রজ্ঞা তৎস্প্রযুক্তিরপি। কোশস্থার্ন ৬, কা ২৭-২৯, 
স্টার) । 


অনাত্রব সংস্কতধর্ম ৩২৫ 


করিবেন, তাহা হইলে তিনি ভ্রাস্তই হইবেন। ধর্্মজ্ঞানক্ষাস্তির নিন্তন্দ- 
ফলরূপেই ধর্মজ্ঞান আসিয়। উপস্থিত হয়। সুতরাৎ, ধর্দজ্ঞানক্ষান্তিরূপ সভাগ- 
হেতুটীকে লাভ না করিয়। কেহই ও ক্ষান্তির ধর্মজ্ঞানরূপ যে নিঃস্তন্দ ফল, তাহাকে 
লাভ করিতে পারে না। অন্যান্য পঞ্চরশ-প্রন্ঞ। স্থলেও অনান্রব মার্গের বর্ধিত 
ক্রমান্থুসারেই পর পর তাহাদের প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে । এইরূপ দর্শনাভিসময় 
লাভ না করিয়া আলম্বনাভিসময় এবং ' আলম্বনাভিসময় প্রাপ্ত না! হইয়া কেহই 
কার্্যাভিসময় প্রাপ্ত হইতে পারে না১। 


পূর্বোক্ত ষোড়শক্ষণাত্মবক যে সত্যাভিসময়, তাহার মধ্যে মার্গে অন্বয়ন্ঞান- 
রূপ যে অন্ত্ক্ষণ, তাহা বাদ দিয়! ছুঃখে ধর্মজ্ঞানক্ষাস্তি হইতে আরম্ত করিয়! 
মার্গে অন্বরজ্ঞানক্ষাস্তি পর্য্যস্ত যে পঞ্চদশ ক্ষণ বা! প্রজ্ঞা, তাহাকে শাস্ত্রে 
দর্শন-মার্গ এবং মার্গে অবশিষ্ট যে অন্বয়জ্ঞানাত্মক প্ররজ্ঞাটী রহিল, তাহাকে 
শাস্ত্রে ভাবনা-মার্গ নামে অভিহিত করা হইয়াছে । দর্শন-মার্গের অন্তর্গত 
প্রজ্ঞাসমূছের মধ্যে কোনও প্রজ্ঞ।-ব্যক্তিই প্রবাহাতক নহে; পরন্ত, ক্রমাবন্থিত 
প্রত্যেকটা প্রজ্ঞাই একমাত্র-ক্ষণ। মার্গে অন্বপনজ্ঞানরূপ যে ভাবনা-মার্গ, তাহ! 
প্রবাহাত্মক। এই যে প্রজ্ঞাপ্রবাহ, ইহাতে ছঃখাদি চতুর্িবধ আর্্য-সত্যই ছুঃখতাদি 
যোড়শপ্রকারে প্রকাশ পাইতে থাকে । কারণ, উহ দর্শনানুসারে প্রবন্তিত হয় 
বলিয়৷ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । আমাদের মনে হয় যে, দর্শন-মার্গের বিলোমত্রমেই 
ভাবনা-মার্গ প্রবস্তিত হইবে । কারণ, সত্যাভিসময়ের অস্ত্যক্ষণ যে মার্গে অন্য়- 
জ্ঞান, তাহা হইতেই ভাবনামার্গের আরন্ত ৷ সুতরাং, এই প্রবাহে দ্বিতীয় 
প্রজ্ঞাটী কামাবচর ছঃখ-সত্যে ধর্মজ্ঞানক্ষান্তিরূপ ন। হইয়া রূপারপ্যাবচর মার্গ- 
সত্যে অন্বর়জ্ঞানক্ষান্ত্যাক্মকই হইবে । এই অবস্থার পরে যে ভাবনাপ্রবাহ 
হয়, তাহার প্রত্যেকটা ক্ষণে ব! প্রজ্ঞাতেই ত্রৈধাতুক চত্ুরার্য্য-সত্য ছুঃখত্বাদি 


১। অনাথপিওদ আহ কিং মু ভদস্ত চতুর্ণীমার্যসত্যানামনুপূর্ব।ভিসময়ঃ আহৌমিদে- 
কাভিসময় ইতি। চতুর্ণং গৃহপতে আব্যসত্যানামনুপূর্বাভিসময়ো! নত্বেকাভিদময়ঃ। যে! 
গৃহপতে এবং বদেৎ অহং দুংখমাধ্যনত্যমনভিসমেত্য সমুদয়মাধযসত্যমভিসমেষ্য।মীতি বিস্তারে 
যাঁবদ্‌ভুঃখনিরোধগামিনীং প্রতিপদমাধ্যসত্যমভিলমেষ্যামীতি। নৈবং বোচ ইতি গ্তাঁদ বচনীয়ঃ। 
তং কন্ত হেতোঃ। অস্থানমনব্কীশো। ন্‌ ছুঃখমার্্যসত্যমনভিসমেত্য সমুদয়মীর্যসত্যমভি- 
সমেস্ততীতি। সংঘুক্তাগম | 


৩২৬ বৈভাবিক ধরন 


যোড়শপ্রকারে প্রকাশ পাইতে থাকিবে । ভাবনা-মার্গের এই যে বিবরণ, ইহ! 
আমাদের নিজস্ব । এইনূপ কোনও ব্যাখ্যা আমরা বৌদ্ধ শান্তর হইতে খুঁজিয়। বাহির 
করিতে পারি নাই। উক্ত মার্গে অন্বয়জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়! বঙ্ত্রোপম-সমাধি 
পর্যন্ত প্রবাহটী ভাবনা-মার্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । বজ্বোপম-সমাধি 
পর্য্যন্ত ষে কথিত প্রবাহটী, তাহার মধ্যে যোগীর ব্যুখান নাই বলিয়াই আমাদের 
ধারণা । এই ভাবনা-মার্গের পরবর্তী যে অনাশ্রব-মার্গ, তাহাকে শাস্ত্রে অশৈকষ- 
মার্গ নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । 


ুর্বববর্তী গ্রন্থে সাব ও অনাশ্রব ধর্মগুলির নিরূপণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে এবং 
প্রসঙ্গত্রমে এ স্থলে আমরা রূপস্বন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধের বিবেচনা করিয়াছি । এক্ষণে 
অবসর উপস্থিত হওয়ায় অবশিষ্ট স্বন্ধগুলির নিরূপণ করা যাইতেছে । 


বেদনাস্ষন্ধ 


প্রত্যেক ধর্মেরই তিনটা স্বভাব আছে। হুলাদ-স্বভাব, পরিতাপ-স্বভাব 
ব৷ ছুঃখ-স্বভাব এবং অহ্ঃখাস্থখ-স্বভাব। কোনও একটা বস্ত দেখিয়া! কেহ স্থথী 
হয়, কেহ বা তাহ! দ্েখিয়াই আবার ছুঃখা হয়, কেহ বা উদাসীন থাকে অর্থাৎ 
সখী বা ছুঃখী হয় না। এই ব্রিবিধ শ্বভাবের যে কোনও ম্বভাবাবলম্বনে 
আমরা ধর্মের যে অনুভব ক্রিয়া! থাকি, তাহাই অর্থাৎ ধর্শসন্বন্বী ষে সাতাদি রূপতার 
অনুভব, তাহাই বৌদ্ধশাস্ত্রে বেদনাস্বন্ধ নামে অভিহিত হইরাছে। এই যে 
বেদন1 বা সুখ-ছুঃখ-রূপতাদ্ির অনুভব, ইহা একজাতীয় সবিকল্পক প্রতীতি 
ব৷ চেত্ত। 


সংভ্ঞাক্ষন্ধ 
নিমিত্তের যে পরিচ্ছে্ধ বা গ্রহণ, তাহাকেই অভিধর্মশান্ত্রে সংন্তাস্বন্ধ 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ধর্শের যে নীলত্ব বা পীতত্বার্দি অবস্থাগুলি, 
তাহাই নিষিত্। এই নিমিতের যে পরিচ্ছেদ, অর্থ|ৎ বন্ত-সম্বন্বী নীলত্বাদি- 
বিশেষধম্-গকারক যে অনুভব বা কল্পনা, তাহাই বৌদ্ধশান্ত্রে সংন্তাস্কপ্ধ নামে 
অভিহিত হইয়াছে। | 


অনাঅব সংস্কৃতধর্্ম ৩২৭ 
সংস্কারক্কন্ধ | 


রূপ, বেদনা, সংক্ঞা! ও বিজ্ঞান এই চারিপ্রকার স্বন্ধের বিভূত যত যত ধর্ম 
আছে (সম্পরযুক্ত-বিপ্রযুক্তাদি ) তাহাদিগকেই মিলিত ভাবে সবস্কারগ্বন্ধ নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে । 

চেতনা, ছন্দ, স্পর্শ, মতি, স্বৃতি, মনস্কার, অধিমুক্তি, সমাধি, শ্রদ্ধা, অগ্রমাদ, 
প্রশ্রব্ধি, উপেক্ষা, হ্রী, অপত্রপাঁ, অলোভ, অদ্বেষ, অবিহিংসা, বীর্য্য, মোহ, পরমা, 
কৌসীদ্য, অশ্রন্ধা, স্ত্যান, উদ্ধতি, আতহীক্য, অনগত্রাপ্য, ক্রোধ, উপনাহ, শাঠ্য, 
ঈর্ধযা, প্রদাশ, অক্ষ, মৎসর, মায়া, মদ, বিহিংসা, বিতর্ক, বিচার কৌকৃত্য, রাগ, 
প্রতিঘ, মান, বিচিকিৎসা, মিদ্ধ, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, সভাগতা, আসংজ্ঞিকসম্পত্তি, 
নিরোধসমাপত্তি, জীবিত, লক্ষণ (অর্থাৎ জাতি, জরা, স্থিতি ও অনিত্যতা ) 
নামকার, পর্দকায় ও ব্যপ্ননকায়, অবিষ্ঠা বা বিপর্যযাস, দৃষ্টি এই যে 
চৈত্তাত্বক ধর্মগুলি, ইহার! সংস্কার্বন্ধে প্রবিষ্ট আছে। 


চি্লী্ল আও 


ওত ঞ্পন্ভ্রিত্ছ্হি 
প্রমাণ 


বৈভাষিকমতানুসারে প্রমাণের কোন আলোচন অগ্তাবধি আমর! পাই নাই 
এবং কেহ পাইয়াছেন বলিয়াও জানি না। স্তায়বিন্দু নামক প্রকরণ গ্রন্থ 
সৌত্রাস্তিকমতের অন্ুসরণেই রচিত হইয়াছে । প্রমাণাংশে বৈভাষিকমতের সহিত 
সৌত্রান্তিক বা যোগাচারমতের বিশেষ কোন বৈষম্য আছে বলিয়াও মনে হয় ন1। 
যাহাই হউক না কেন, বাধ্য হইয়া আমাকে সোত্রাস্তিকমতানুসারেই প্রমাণের 
আলোচনা করিতে হইতেছে । প্রমাণবার্ডিক অতিশয় ছুরধিগম্য গ্রন্থ, স্থায়বিন্দুও 
থুব সরল গ্রন্থ নহে এবং ন্যায়বৈশেষিকার্দি মত হইতে বৌদ্ধমতবাদের যথেষ্ট 
বৈলক্ষণ্যও আছে। সুতরাধ এ বিষয়ে আমাদের পক্ষে সফলতা লাভ একমাত্র 
ভগবান্‌ বুদ্ধের করুণাতেই সম্ভবপর । 

প্রমাণবাত্তিকে ব৷ স্ায়বিন্দুতে ধর্কীত্তি হুয়ং প্রমাণের কোন সামান্যলক্ষণ 
বলেন নাই। এইরূপ সাক্ষাৎ অভিধান না থাকিলেও “সম্যগজ্ঞানত্ব”ই যে ধর্ম- 
কীগ্ডির মতে প্রমাণের সামান্ঠলক্ষণ হইবে, তাহা আমরা মনে করিতে পারি। 
কারণ, “ঘ্বিবিধং সম্যগ জ্ঞান প্রত্যক্ষমন্থমানধচ”১, এই গ্রন্থের দ্বারা তিনি সম্যগ- 
জ্ঞানকেই প্ররত্যক্ষত্ব ও অনুমানত্বরূপ ছুইটি বিশেষ ধর্মের সাহায্যে দুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। সম্যগজ্ঞানত্বের অবাস্তর, অর্থাৎ বিশেষ, ধর্্মরূপে প্রত্যক্ষত্ব ও 
অনুমানত্বের গ্রহণ করায় ইহাই অর্থতঃ পাওয়া যাইতেছে যে, জম্যগজ্ঞানত্বই 
প্রত্যক্ষ ও অন্মানরূপ দ্বিবিধ প্রমাণের সাধারণ ধর্ম । সুতরাং, সম্যগ জ্ঞানত্বই 
ধর্ঘমকীর্তির মতে প্রমাণের সামান্তলক্ষণ হইবে। 

সম্যগ্ড্ঞান পদ্টার ব্যাখ্যা! করিতে গিয়! ধর্মোত্তর বলিয়াছেন যে, যে জ্ঞান 
অবিসংবাদক তাহাই সম্যগজ্ঞান। যাহা পূর্বপ্রদশিত অর্থের প্রাপক হয়, 


১। ন্যায়বিন্দু, সুন্্রৎ ও ৩। 
২। অবিসংবাদকং জানংসমাগৃজ্ঞানম্‌। গ্যায়বিন্ূ, সুত্র ১, ব্যাখ্যা 


৩৩০ বৈভাষিক দর্শন 


তাহাকেই লোকে সংবাদক বল! হইয়! থাকে । আমরা ধখন কোনও লোকের 
নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, অমুক স্থানে ন্বর্ণের খনি আছে এবং পরে 
যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ঠিক্‌ সেই স্থানেই স্বর্ণ পাওয়া! গেল, তখন এ 
উপদেষ্ট। পুরুষকে আমরা সংবাদক বলিয়া মনে করি। এইপ্রকার যদি আমরা 
আগামী কল্য আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু পাইব ইহা! জানিয়! বাস্তবিকপক্ষেই কথিত 
সময়ে আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত পাই, তাহা হইলে সেই উপদেষ্টা পুরুষকে 
আমরা সাংবাদক বলিয়া! মনে করি। ন্ুুতরাং, যথোঁপদ্শিত অর্থের প্রাপকত্বই 
সংবাদকত্ব । এইরূপ যথোপদশ্িত অর্থের প্রাপকত্বই হইবে জ্ঞানের সংবাদকত্ব ।* 
সেই জ্ঞানকেই আমর! সংবাদক বলিয়া! মনে করিব, যে জ্ঞান স্বপ্রদশিত দেশ বা 
কালাবচ্ছেদে প্রদশিত অর্থের প্রাপক হইবে। এইরূপ সংবাদযুক্ত ঘে জ্ঞান, 
তাহাই প্রমাণ, অর্থাৎ প্রমা। জ্ঞান আমাদিগকে অভিপ্রেত অর্থ পাওয়াইয়৷ দেয় 
ইহ] সত্য, কিন্তু, এইরূপ হইলেও উহা! হাতে ধরিয়া! আমাদিগকে বস্তর নিকট লইয়া 
যায় না অথবা! অভিলবিত বস্ত নিজে স্ষ্টি করিয়া আমাদিগকে দেয় না। 
সুতরাং, বিচার করিয়! দেখিতে হইবে যে, জ্ঞান কেমন করিয়া! বস্তুর প্রাপক হয়। 
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির বিষয়ীভূত যে অর্থ, তৎপ্রদর্শকত্বই জ্ঞানের বস্ত-প্রাপকত্ব ।২ 
আমরা যে বন্তবিশেষে প্রবৃত্ত বা বস্তবিশেষ হইতে নিবৃত্ত হই, জ্ঞানই তাহার 
মূল। জ্ঞানই আমাদিগকে বস্তর সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়, এবং পরিচিত বা 
প্রিজ্ঞাত বন্তুতেই আমরা প্রবুন্ত এবং পরিচিত বা! পরিস্ঞাত বস্ত হইতেই আমর! 
নিবৃত্ত হইয়া থাকি । আমরা পুর্কের ব্যাখ্যান্ুসারে “প্রমাণ” পদটির যদি প্রমারূপ 
অর্থ গ্রহণ করি, তাহ! হইলে বিষয়প্রদর্শনাত্মক যে গ্ত.ন, অর্থাৎ ফল, তাহাকেই 
বিষয়প্রদর্শক বলিয়! বুঝিতে হইবে । যেরূপ লৌকিকরূপে সবিতা প্রকাশম্বভাব 
হইলেও সেই সবিতাকেই আমর! প্রকাশক বলিয়! থাকি, সেইবপ জ্ঞানবস্তূটি বিষয়- 
দর্শনস্বভাব হইলেও তাহাকেই বিষয়প্রকাশকনামে অভিহিত করা হইয়াছে । 
বৈভাষিকাদি চারিপ্রকারের বৌদ্ধবাদের কোন বাদেই দর্শনাত্বক ষে জ্ঞানক্ষণ বা 
বন্ত, তদতিরিক্তরূপে দ্রষ্টী বলিয়া কোনও পণার্থ শ্বীরুত হয় নাই। 


অতি প্রাচীন বৌদ্ধদিগের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়, অর্থাৎ সমন্মিতীয় ও 


১। তত্বছ্জ্ঞানমপি প্রদপিতমর্থব প্রাপয়ৎ সংবাদকমুচ্যতে ৷ ন্যায়বিন্ু, সূ ১, ব্যাথ্য।। 
২। প্রবর্ঠকত্বমপি প্রবৃত্তিবিধয় প্রদর্শকত্বমেব । এ । 


প্রমাণ ৩৩১ 


বজ্জিপুত্তক সম্প্রদায়, পঞ্চন্বন্বাতিরিক্ত পুদ্গল-বাদী ছিলেন।১ ত্ীহাঁরা৷ ভার, 
ভার-হারক, ভার-গ্রহণ ও ভার-ত্যাগ এই চারিপ্রকার পদার্থের ব্যুৎপা্ন 
করিয়াছেন। রূপার্দি ম্বন্বপঞ্চককে ভার, স্বন্ধাতিরিক্ত পুদ্গল অর্থাৎ জীবাত্মাকে 
ভার-হারক, তৃষ্ণাকে ভার-গ্রহণ ও উপরমাত্মক তৃষ্ণাচ্ছেদকে ভার-ত্যাগ বলিয়াছেন। 
ইহারা পুদ্গলরূপ যে ভার-হারক পদার্থ, তাহার স্থিরত্ব বা নিত্যত্ব শ্বীকার 
করিতেন। কিন্তু, পরবর্তী বৌদ্ধগণ এইমত খগ্ডন করিয়াছেন বলিয়াই আমরা 
বৌদ্ধমতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত স্থির আত্মা শ্বীক্কৃত হয় নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। 
বৃদ্ধঘোষ, বস্থবন্ধু, চন্ত্রকীন্তি, যশোমিত্র প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃগণ “সংযুত্ত-নিকায়”স্থ 
ভার-হার শ্ত্রের নিত্যাত্মবাদেই তাৎপর্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অপ্রাসঙ্গিক 
মনে করিয়! এই স্থানে আমরা আর শ্রী বিষয়ে আলোচন। করিলাম ন1। 


এইমতে ম্মরণাত্বক জ্ঞানের প্রামাণ্য অর্থাৎ প্রমাত্ব স্বীকৃত হয় নাইং | কারণ, 
ন্নরণাত্মক জ্ঞানের অবিসংবাদকত্ব অর্থাৎ প্রবৃত্তি-বিষয়ীভূত অর্থের প্রদর্শকত্ব নাই। 
এই যে ম্মরণরূপ জ্ঞানের গুবৃত্তিবিষয়ীভূত অর্থের প্রদর্শকত্ব নাই বলিয়৷ সিদ্ধান্ত 
করা হইল, যর্দি ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করা যায় যে, বনু ক্ষেত্রেই ত লোক অর্থ- 
স্মরণের পরে প্রবৃত্ত হইয়। স্ৃত অর্থ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ম্মরণেরও অবশ্ঠই প্রবৃত্তি- 
বিষয়ীভূত অর্থের প্রদর্শকত্বরূপ অবিসংবাদকত্ব থাকিবে । তাহা হইলেও উত্তরে 
আমর! বলিতে পারি যে, পূর্বপরিজ্ঞাত অর্থসম্বন্ধেই দেশাস্তরস্থৃত্ব বা কালাস্তরস্থত্ব 
প্রকারে লোক ম্মরণ করিদ্বা থাকে । অপরিজ্ঞাত অর্থে ম্মরণাত্মক জ্ঞান হয় না। 
সুতরাং ম্মরণের মুলীভূত যে প্রত্যক্ষার্দি অনুভব, তাহারই বাস্তবিকপক্গে অর্থ- 
প্রদর্শকত্ব আছে। মুলীভূত অনুতবের যে অর্থপ্রদর্শকত্ব তাহার দ্বারাই ম্মরণের 
অর্থপ্রদর্শকত্ব আসে, শ্বতন্ত্রভাবে উহ্বার অর্থপ্রদর্শকত্ব নাই। অতএব, ইহ সিদ্ধই 
হইল যে, প্রবৃত্তিবিষয়ীভূতার্থ-প্রদর্শকত্বর্ূপ যে অবিসংবাদকত্ব, তাহ। ম্মরণের নাই 
বলসিয়। উহা প্রমাণ হইবে না।৩ 


১। আত্মতত্ববিবেক, গোৌঁগীনাথ কবিরাজকৃত ভূমিকা, পৃঃ ৪, চৌঃ সংস্করণ। 

২। অতএব।নধিগতবিষয়ং প্রমাণমূ। চ্যায়বিন্দু, সুত্র ১, ব্]াথা।। 

৩। যেনৈব হি জানেন প্রধমমধিগতোহ্থ গ্তেনৈব প্রবর্তিত; পুরুষঃ প্রাপিতশ্চার্থ;। তত্রৈবার্থে 
কিমন্তেন জ্ঞানেনাধিকং কাধাম্‌। ততোহধিগতবিষন্মপ্রমীণমেব । এ । 


৩৩২ বৈভাবিক দর্শন 


এইরূপ অনুমিত্যাত্মক যে জ্ঞান, তাহারও প্রবুত্তি বিষরীতূতার্থ-প্রদর্শকত্বরূপ 
অবিসংবাদ্কত্ব আছে। অতএব্‌, অন্কুমানও প্রমাণ হইবে। ত্রকপপা-প্রকারে 
লিঙ্গদর্শনের ফলে, লোক পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয় করিয়া! তাহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং 
ফল লাভ করে।১ অতএব, প্রত্যক্ষের স্তায় অন্ুুমিত্যাত্মক জ্ঞানেও প্রবুত্তিবিষয়ী- 
তৃতার্থ-প্রদর্শকত্বরূপ অবিসংবাদকত্বটা আছে বলিয়! উহাও প্রমাণ হইবে । 

যে বিজ্ঞান ত্রাস্ত, তাহাতে প্রবৃত্তিবিষ়ীতৃতার্থ-প্রদর্শকত্বরূপ অবিসংবাদকত্ব 
নাই। অতএব, উহ। প্রমাণ হইবে না। মরুমরীচিকাতে জলত্ববিভ্রমের ফলে 
প্রবুত হইয়া পুরুষ তাহার প্রাপ্তব্য অর্থ যে জল, তাহা পায় না। কারণ, প্রবৃত্তির 
বিষয়ীভূত অর্থ যে জল, তাহা এ স্থলে অসৎ বা অলীক। ন্ৃতরাৎ এরূপ 
্রাস্ত বিজ্ঞানে প্রবৃত্তির বিষরীতৃত যে অর্থ, অর্থাৎ পিপাসানিবর্তনক্ষম জলরূপ 
বন্ত, তৎপ্রর্শকত্ব নাই। উহার দ্বারা যে জল প্রশিত হইয়। থাকে, তাহ সং 
অর্থাৎ অর্থক্রিয়াসমর্থ নহে ।* 

সংশয়াত্মক যে বিকল্পবিজ্ঞান, তাহাতেও প্রামাণ্য নাই। কারণ, উহ্াও 
প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত যে অর্থ, তাহার প্রদর্শক হয় না । সংশয়ের দ্বারা ভাব ও 
অভাবরূপ বিরুদ্ধ ধর্য়-প্রকারে যাহা প্রদশিত হইয়া থাকে, তাহা অর্থ অর্থাৎ 
অর্থক্রিয়াসমর্থ হইতে পারে না। বস্ত কখনও অনিয়তম্বূপ হইতে পারে না।ও 
বস্ত ভাব-ম্বভাবের দ্বারা নিয়তই হইয়া থাকে। অতএব, ভাবাভাবের দ্বারা 
অনিরতস্বরূপ অলীকের প্রকাশক যে সংশয়, তাহ! অর্থপ্রদর্শক হইবে না। প্ইঘং 
রজতং ন বা” ইত্যাকার সংশয়-বিকলের দার রজত্ব ও তদভাবত্ব-প্রকারে যাহ! 
প্রদ্শ্িত হইয়া থাকে, তাহা বন্ত হইতে পারে না। রজত ও অরজতাত্মক কি 
কোনও বন্ত থাকিতে পারে? কোন বন্তবিশেষ হয় র্জতই হইবে, ন! হয় 


১। অনুনানত্ত লিঙ্গদর্ণনা ন্লিশিষ্বৎ প্রবৃত্তিবিষয়ং দর্শয়তি। তথাচ প্রতাক্ষং প্রতিভাসমানং 
নিয়তমর্থং দর্শ়তি অনুমানঞ্চ লিঙ্গসন্বদ্ধং নিয়তমর্থ, দর্য়তি। অতএব তে নিয়তন্ঠার্ঘ 
প্রদর্শকে ৷ তেন তে প্রমাণে । গ্ায়বিন্দু, সুত্র ১, ব্যাধ্যা।। 

২। আভ্যাং প্রমাণাত্যামস্তেন জ্ঞানেন প্রদশিতো হ্থঃ কশ্চিদত্যন্তবিপর্যান্তঃ যধ। মরীচিকানু 
জলম্‌। সচাসত্বাৎ প্রাপ্তমশকাঃ। এ। 

৩। কশ্চিনিয়তে। ভাবাভাবয়োঃ। বধ। সংশগ্লার্থ। নচ তাবাতাব(ভ্যং যুক্ত হর্থঃ 
জগত্যন্তি ৷ ও। 


প্রমাণ . ৩৩৩ 


অরজত অর্থাৎ ঘটাদিই হুইবে, উভয়াত্মক হইবে না। অতএব, উভয়প্রকারে 

যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা! অসৎ ব! অলীক না হইয়া! পারে না । 
এই যে সংশয়ের অর্থপ্রদর্শকত্ব নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত কর! হইল, ইহার বিরুদ্ধে 
আপত্তি হইতে পারে যে,. যদি বাস্তবিকপক্ষে সংশয় সর্ধন্র অনিয়ত অর্থাৎ 
ভাবাভাবাত্মক যে অনৎ অর্থ তাহারই প্রকাশক হয়, তাহ! হইলে সন্দিপ্ধের প্রবৃত্তি 
কখনও সফল হইতে পুরে না ; অথচ ক্ষেত্রবিশেষে ইহা! আমরা দেখিতে পাই যে, 
সন্দেহের ফলে প্রবৃত্ত হইয়াও লোক ফললাভ করিয়! থাকে । ইহার উত্তরে আমরা 
বলিব বে, এপ স্থলে অর্থ থাকে বলিয়াই লোক উহা প্রাপ্ত হয়। সংশয় স্থিত 
অর্থের প্রদর্শন করে না; পরস্ত, তদ্দেশে ভাবাভাবানিয়ত অলীক বস্তরই প্রদর্শন 
করে। বন্তর বিগ্ভমানতাই এ স্থলে প্রবৃতিকে সফল করে, সংশয় অর্থপ্রদর্শন করে 
না। ইহার অভিপ্রায় এই যে, “ইহ! রজত কি না” এইপ্রকার সংশয়স্থলে পুরুষ 
রজতত্বরূপ ধর্মের দ্বার নিয়ত যে অর্থ, তাহাকে পাইবার অন্ঠই প্রবৃত্ত হয়, রজতত্ব 
ও তদ্দভাবত্বের দ্বারা অনিয়ত অর্থকে পাইবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয় না। নুতন, 
রজতত্বধর্মের দ্বারা নিয়ত ষে প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত অর্থ, তাদৃশ নিয়ত অর্থের 
প্রদর্শক না হওয়ায় প্রবৃত্তিটী সফল হইলেও মুলীভূত যে জ্ঞান, তাহা প্রষাণ হয় না। 
কারণ, প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত যে অর্থ, তৎপ্রদর্শকত্বকেই জ্ঞানের প্রামাণ্য বা প্রমাত্ব 
বলা হইয়াছে । এই গুণালীতেই সিদ্ধান্তের অবিরোধে বুদ্ধিপুর্ব্বক বিপক্ষের 


খণ্ডন করিতে হইবে। 
অন্ুমিত্যাত্বক জ্ঞান যদিও ই রি এবং সামান্তধর্শ বৌদ্ধমতে 


আরোপিত, প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, ওথাপি ব্যাপ্তিনিশ্য-সাপেক্ষ বলিয়। আরোপাত্মক 
হইলেও অনুমিতি প্রমাণ হইবে । অপরাপর যে শাব্ধাদিরূপ বিকল্প প্রত্যয়, তাহ। 
প্রমাণ হইবে না । কারণ, উহাতে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের অপেক্ষা নাই। ইহার অভিপ্রায় 
এই যে, গ্রত্যক্ষস্থলে বিষয় হইতে প্রাপ্ত যে জ্ঞানের অর্থসারূপ্য ব৷ প্রতিভাস, 
তাহার দ্বারা নিয়ত অর্থের প্রকাশ হয়। অর্থাৎ, পরবর্তী বিকল্বিজ্ঞানে গুতিভাস- 
অনুসারেই অর্থ নিশ্চিত হইয়া থাকে। এইপ্রকারে অনুমিতিতেও পূর্ববর্তী যে 
ব্যাণ্ডিনিশ্চন় বা লিঙ্গঅ-জ্ঞান, তদমুনারেই অর্থ নিশ্চিত হৃইয়। থাকে। এই 
ভাবে অর্থনিশ্চয়ে নিয়ামক থাকায় প্রত্যক্ষের স্তায় অম্গমিতিরও গুামাণ্য থাকিবে। 
শবাদিস্থলে অর্থনিশ্যয়ের নিয়ামক না থাকায় তজ্জন্ত জ্ঞান ভাঁবাভাবানিয়ত 


৩৩৪ __ বৈভাষিক দর্শন 


অর্থেরই প্রকাশ করিবে । অতএব, প্রমাণ হইবে না। ব্যাপ্তিনিশ্চয-সাপেক্ষত্ব- 
নিবন্ধনই যদি কোনও কোনও জ্ঞানের প্রামাণ্য থাকে, তাহা হইলে 
নিত্যত্বাদিবিষয়ক যে অনুমিতি তাহাও প্রমাণ হউক | কারণ, প্রামাণোর নির্ব্বাহক 
ষে ব্যাপ্তিনিশ্চন্ব-সাপেক্ষতা, তাহা ওঁ অন্ুমিতিতেও আছে। কিন্তু, বস্তর 
ক্ষণিকত্ববাদীরা বস্তবিশেষে নিত্যত্বের অনুমানকে কথনই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারেন না । এই আপত্তির উত্তরে আমরা শবৌদ্ধমতের অনুকূলে 
বলিতে পারি যে, নিত্যত্রূপ সাধ্যধর্শটী অপ্রসিদ্ধ বলিয়া উহার কোন ব্যান্তি 
থাকিতে পারে না। 

যদ্দি আপত্তি করা যায় যে, পদে বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ*, এই শ্থলে যে হ্রদে বহ্রিমন্তের 
অন্থমিতি, তাহাও প্রমাণ হউক। কারণ, উহ1 ধূমে বহ্ছর ব্যাণ্তিনিশ্চয়ের 
ফলেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং বাস্তবিকপক্ষেই ধূমে বহ্বির ব্যাপ্তি আছে। 
অত্রান্তত্বনিবন্ধনই অনুমানের প্রামাণ্য, ব্যাপ্তি-সাপেক্ষতব-নিবন্ধন নহে, এইরূপ 
বলিয়াও আমর! বৌদ্ধমতের সমাধান করিতে পারি না। কারণ, সামান্ত- 
বিষয়কত্ব-নিবন্ধন অনুমানমাত্রই বৌদ্ধমতে ভ্রান্ত। বৌদ্ধগণ যে সকল অন্ুমিতির 
প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন. সেই অন্ুমিতিগুলিও তাহাদের মতে প্রতীতিরূপে 
্রান্তই। কারণ, অলীক যে সামান্ত-লক্ষণ, তাহা৷ লইয়াই অনুমিত বিষয় নিশ্চিত 
হইয়া থাকে বলিয়া বৌদ্ধগণ মনে করেন। সুতরাং প্রমাণের সামান্তলক্ষণে 
তাহারা অন্রান্তত্বের নিবেশ করিতে পারেন না। প্রমাণবার্তিকের টাকায় 
চন্ত্রগোষী অন্ুমিতি-প্রমাণের ত্রান্তত্বের কথ! পরিফারভাবেই বলিয়াছেন।* 

আমাদের মনে হয় নিম্নোক্ত প্রকারে আমরা পূর্বপ্রদঘশিত আপত্তির সমাধান 
করিতে পারি। লিঙ্গতা-সাপেক্ষত্ই অনুমানের প্রামাণ্যের নির্বাহক, কেবল 
ব্যাঞ্ি-সাপেক্ষতা নহে । পক্ষধর্মতাদহকৃত ব্যান্তিই লিঙ্গতা। “হো 
বহ্িমান্‌ ধূমাৎ" ইত্যাদি স্থলে অন্মিতিতে ব্যাপ্তি সাপেক্ষতা থাকিলেও লিঙ্গত্ব- 
সাপেক্ষতা নাই। কারণ, উক্ত স্থলে লিঙ্গরূপে অভিমত যে ধূম তাহাতে 
হদ্রাত্বক পক্ষের ধর্মশতা ন। থাকায়, উহা।৷ বথার্থতঃ লিঙ্গই হয় নাই। অতএব, 
লিঙ্গতব-সাপেক্ষতা না থাকায় উক্ত অন্নমান আর প্রমাণ হইবে ন1। 

১। অনুমানন্ত তু ভ্রান্তত্বে সত্যপি প্রতিবন্ধবশাৎ প্রামাণ্যম্। চন্ত্রগোমীবৃতব্যাধ্যা, 
প্রমাণবান্তিক, পৃঃ ৮। 


প্রমাণ 8৫ 


এক্ষণে আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, প্রবৃত্তিবিষযীভৃতাথ- 
প্রদর্শকত্বরূপ যে ধর্থোত্তরোক্ত প্রমাণের সামান্তলক্ষণ, তাহ! অন্ুমিত্যাত্বক জ্ঞানে 
আছে কিন।। পূর্বেই আমর! বলিয়াছি যে, অনুমান ভ্রাস্তবিজ্ঞান এবং ভ্রান্ত- 
বিজ্ঞান কোনও অর্থের, অর্থাৎ অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তর, প্রকাশক হইতে পারে ন|। 
স্থতরাৎ, অর্থপ্রদর্শকত্ব না থাকায় অন্ুমানে উক্ত লক্ষণের সঙ্গতি হইবে ন1। 
ধর্মোত্তর অবশ্যই অনুমানকে লিঙ্গসন্বদ্ধ নিয়ত অর্থের প্রকাশক বলিয়াছেন 
এবং নিয়ত অর্থের প্রকাশকত্ব-নিবন্ধন উহার প্রামাণ্য ও স্বীকার করিয়াছেন। 
কিন্ত, আমরা বৌদ্ধসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া কোন প্রকারেই ইহা! বুঝিতে 
পারিতেছি না যে, কল্িত সামান্ঠলক্ষণের প্রকাশক অনুমান কেমন করিয়। 
অর্থের প্রকাশক হইতে পারে। আর, ধর্মোত্তর প্রমাণের সামান্তলক্গণ 
বলিতে গিয়া! অর্থে প্রবুত্তিবিষয়ত্ব্ূপ বিশেষণটাই বা কি কারণে দিয়াছেন 
তাহাও আমরা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের মনে হয়, যাহারা সামান্ত- 
লক্ষণের অর্থক্রিয়াসামর্থ্য ম্বীকার করেন ন] এবং সামান্থলক্ষণের প্রকাশক 
অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাহারা অর্থপ্রকাশকত্বকে প্রমাণের সামান্ত- 
লক্ষণ বলিতে পারেন না। ধর্মোত্তর স্টায়বিন্দুর টীকাতে অনুমানের প্রামাণ্য 
সমর্থন করিতে গিয়া যাহ। কিছু বলিয়াছেন তাহা নিতান্তই অস্পষ্ট এবং বনু 
চিন্ত। করিয়াও আমর! উহার কোন সদর্থ আবিঞ্ষার করিতে পারি নাই। 
আমাদের মনে হয়, বৌদ্ধমতে জ্ঞানের প্রমাত্ব যে কেবল নিজ বিষয়ের উপরই 
নির্ভর করে, তাহ নহে। জ্ঞানীয় প্রতিভাস যদি বিষয়সাপেক্ষ হয়, তাহ 
হইলে প্রতিভাসী জ্ঞানটা প্রমা হইবেই এবৎ স্থলবিশেষে প্রতিভাসটা 
বিষয়সাপেক্ষ না! হইলেও জ্ঞানটা প্রম! হইবে, যদি জ্ঞানন্য প্রবৃত্তির বিষয়টা 
ত্বলক্ষণ হয়। স্থতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, জ্ঞানের আপন বিষয় অথবা 
জ্ঞানজন্ত প্রবৃত্তির বিষয়, ইহাদের অগ্ততর ম্বলক্ষণ বা অর্থক্রিয়াসমর্থ হইলেই 
জ্ঞানটা বৌদ্ধমতে প্রম। বলিয়! গৃহীত হুইবে। প্রত্যক্ষস্থলে নিজ বিষয়টা এবং 
অনুমানস্থলে তজ্জন্ত প্রবৃত্তির বিষয়টা হ্বলক্ষণ হওয়ায় উহারা উভয়েই প্রম 
বলিয়। গৃহীত হইবে। প্রত্যক্ষস্থলে শ্বলক্ষণ বস্তটা উহার আলম্বন এবং সামান্ত- 
লক্ষণটা তজ্জন্ত গ্রবৃত্তির বিষয় এবং অন্ুমানে সামান্তলক্ষণটী আলম্বন ও স্বলক্ষণটা 
তজ্জন্ত গরবৃত্তির বিষয়। শাবাদি জ্ঞানম্থলে আলম্বন ও প্রবৃতির বিষয় 
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এই উভয়ই সামান্লক্ষণ হইয়া থাকে। এই কারণেই বৌদ্ধমতে শাবাদি 
বিকল্পবিজ্ঞানের প্রমাত্ব শ্বীকৃত হয় নাই। প্রতীতিরূপে অন্ুমানগুলি বিকল্লাত্মুক 
হইলেও তঙ্জন্ প্রবৃত্তির বিষয়টা ন্বলক্ষণ হওয়াতেই উহারা প্রম! বলিয়া! গৃহীত 
হইবে, অন্ত বিকল্প প্রমা হইবে না। “অর্থাব্যভিচারিত্বে সতি জ্ঞানত্ব'ও 
এইমতে প্রমাণের সামান্তলক্ষণ হইতে পারে ॥না, কারণ, অর্থব্যভিচারী থে 
অন্মান, তাহাতে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। কল্লিত সামান্যলক্ষণের 
প্রকাশক অন্ুমিতিতে অর্থাব্যভিচার থাকিতে পারে না। অনুমানের বিষয় 
যে লামান্তলক্ষণ, তাহার সামীপ্য বা দুরবপ্তিতায় জ্ঞানের শ্ছুটত্ব বা অস্ফুট 
হয় না। অতএব, সামান্তলক্ষণের কোনও অর্থক্রিয়াকারিত্ব নাই। কিন্ত, 
প্রত্যক্ষস্থলে বিষয়ের সামীপ্যে জ্ঞানের স্ফুটত্ব এবং দুরবন্তিতায় জ্ঞানের অস্ফুটত্বর্ূপ 
বৈলক্ষণ্য সম্পাদিত হয়। স্থৃতরাৎ, প্রত্যক্ষে বিষয়ের অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে। 
এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, বৌদ্ধমতে প্রমাণের সামান্তলক্ষণ কিরূপ 
হইবে? লক্ষ্যের স্বরূপে ইহারা যে অদ্ভুত ধারণা পোষণ করেন, তাহাতে 
এইমতে প্রমাণের সামান্লক্ষণ না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। প্রথমতঃ, 
অপরাপর দার্শনিক সম্প্রদায়ের স্তায় ইহারাও ম্মরণের প্রামাণ্য স্বীকার করেন 
না এবং ভ্রান্ত প্রত্যক্ষেরও প্রামাণ্য স্বীকার করেন না।১ অনুমিতির মধ্যে 
যেগুলি ন্যায়াদিমতেও ভ্রান্ত (হ্রদো৷ বহ্রিমান্‌), সেই সকল অন্থমিতিরও ইহারা 
প্রামাণ্য শ্বীকার করেন না। বৌদ্ধমতানুসারে ভ্রান্ত হইলেও “পর্বতে! বহ্িমান্* 
ইত্যাদি অন্ুমিতির বা “সর্বৎ ক্ষণিকম্* ইত্যাদি অন্ুমিতিরও ইহার! 
গামাণ্য স্বীকার করেন। সামান্তলক্ষণের প্রকার্গক কোনও কোনও অন্ুমিতির 
( পুর্বোক্ত অন্ুমিতির ) প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও লামান্তলক্ষণের প্রকাশক 
শা জ্ঞানের (যাহা ভ্তায়াদিমতে ভ্রান্ত ) শ্বতন্প্রামাণ্য আদৌ ইহারা 
ক্বীকার করেন না। অন্ুমিত্যাত্মক সবিকল্পক জ্ঞানের প্রামাণ্য শ্বীকার করিলেও 


১। তকশ্মাদস্তাকারবন্তগ্রাহি নাকারাভ্তরবতি বন্তনি প্রমাণমূ। যথা! পীতশখ্বগ্রাহি শুর 
শঙ্খে। দেশাততরগ্রাহি চ ন দেশাভ্তরস্থে প্রমাণম্‌। যথ। কুঞ্চিকাবিবরদেশস্থায়াং মণিপ্রভায়াং 
মশিগ্রাহি জ্ঞানং নাপবরকদেশস্থে মণো'। কালান্তরযুক্তগ্রাহি চ ন কালান্তরবতি বপ্ুনি 
প্রমাণম্‌। বথ! অর্থরাত্রকালে মধ্যাহকালবন্তগ্রাহি শ্বপ্রঞ্জানং নার্ধর'ত্রকালে বন্তনি প্রমাণস্‌। 
স্তা়বিন্দু, নৃত্র ১, ব্যাখ্যা। 
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্বলক্ষণার্থ-প্রকাশক নির্বিকল্পক অপরোক্ষ বিজ্ঞানের অনস্তরভাবী যে বিকল্লাধ্যবসা।. 
তাহার আবার ইহারা পৃথক্‌ প্রামাণ্য স্বীকার করেন ন1। বিপর্যস্ত অর্থের 
প্রকাশক মিথ্যাজ্ঞান বা বিপর্যযাস এবং ভাবাভাবানিরত অর্থের প্রকাশক 
সংশয়াত্মক জ্ঞানের ত কেহই প্রামাণ্য শ্বীকার করেন না। ম্ুুতরাধ ইহারাও 
তাহা! করেন না। অতএব, কোনও বিকল্পবিজ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার এবং 
কোনও বিকল্সের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া ইঁহার! যে অস্বিধার সৃষ্টি করিয়াছেন, 
তাহাতে ইহা আমর! অনায়াসেই বুঝিতে পারি যে, এই সিদ্ধাস্তামুসারে 
প্রমাণের সামাহ্যলক্ষণ কর! সহজ হইবে না। এই কারণেই, বোধ হয় 
বৌদ্ধনৈয়ারিকদিগের মধ্যে অনেকেই প্রমাণের সামান্তলক্ষণ করিতে অগ্রসর 
হন নাই। ধর্মকীর্তি যে অর্থতঃ সম্যগঞ্জানকে প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা 
নিতাস্তই অস্পষ্ট । ধর্মোত্তর চেষ্টা করিয়াও জ্ঞানগত সম্যক্কের নির্বচনে ব্যর্থ 
হইয়াছেন বলিয়াই আমরা! বৃঝিয়াছি। ধর্ম তরের ব্যর্থতার কারণ আমরা পূর্বে 


[ছে। 

যাহা হউক, বৌদ্ধসিদ্ধান্তের অন্নসরণ করিয়া আমর! নিয়োক্ত প্রণালীতে 
প্রমাণের লামান্লক্ষণ করিলাম । যুক্ত ্বাযুক্তত্ববিচারের ভার সুধীগণের হস্তে স্তাস্ত 
রহিল। লক্ষণটি এই__“অর্থপ্রকাশকত্ব ও লিঙ্গাবিষয়কত্বে সতি'লিঙ্গতাসাপেক্ষত্ব 
এতদন্যতররূপবত্ব।* অন্ততররূপ যে অর্থপ্রকাশকত্ব তাহা থাকার অভ্রাস্ত 
প্রত্যক্ষে এই লক্ষণের সমন্বয় হইল, এবং অর্থপ্রকাশকত্ব না থাকিলেও অন্ত তর- 
রূপ যে লিঙ্গাবিষয়কত্বে সতি লিঙ্গতাসাপেক্ষত্ব, তাহা! থাকায় ক্ষণিকত্বাদির 
অন্ুমিতিতে এই লক্ষণের সমন্বয় হইল। পক্ষধর্মতা-সহরুত-ব্যাপ্ডিরূপ বে 
লিঙ্গতা, তাহ! সম্ভব না৷ হওয়ায় “হরদো বহিমান্” ইত্যাদি ভ্রাস্ত অস্ুমিতিতে 
এই লক্ষণের অভিব্যাপ্তি হইল না। উক্ত লিঙ্গতাবিষয়ক যে ন্মরণাস্ঠাত্মক 
বিকল্পপ্রতীতি, তাহাতে সম্ববিষয়ক সংস্কারদ্বারা লিঙ্গতানাপেক্ষত্ব থাকিলেও 
লিঙ্গাবিষয়কত্ব না থাকায়, উহাতে প্রমাণলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। 
শাব্ধাদিরপ বা! প্রত্যক্ষের অনস্তরভাবী অধ্যবসায়াদিরূপ যে বিকল্পপ্রতীতি, 
তাহাতেও এই লক্ষণের অতিব্যাণ্ডি হইবে না। কারণ, সকল বিকল্পপ্রতীতিতে 
লিঙ্গতাসাপেক্ষত্বও নাই, অর্থপ্রকাশকত্বও নাই। অনুমিতিতে কখনও লিজের 
ভান হয় না, ইহা শ্বীকার করিলেই আমরা এইপ্রকারে গ্রদাণের সামান্ত লক্ষণ 
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করিতে পারিব। অন্তথ। পিঙ্গবিযয়ক বে সকল সদম্গুমিতি, তাহাতে এই 
লক্ষণের অব্যাপ্তি হইয়া বাইবে। অসদ্িষয়ক হইলেও লিঙ্গতা-সাপেক্ষত্ব- 
নিবন্ধনই যখন অন্ুমিত্যাত্বক বিকল্লের প্রামাণ্য বৌন্ধমতে স্বীকৃত হইয়াছে, 
তখন এইমতে কুট-লিঙ্গক সন্ুমিতিকে* কখনই প্রমাণ বলা যাইবে না। 
কারণ, প্র্ূপ অনুমিতিতে লিঙ্গতাসাপেক্ষত্ নাই। স্মতরাং, প্রদণিত 
প্রমাণলক্ষণের কুট-লিঙ্গক দদন্থুমিতিতে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইবে না। 
ধারাবাহিক প্রত্যক্ষস্থলে দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষের প্রথম প্রত্যক্ষেরই মত প্রামাণ্য 
আছে। কারণ, প্রথম প্রত্যক্ষের স্তায় দ্বিতীয়াদি প্রত্যক্ষগুলিও সদর্থেরই 
প্রকাশক হইয়াছে । মণিপ্রভাতে মণিজ্ঞানস্থলে জ্ঞানের ত্রান্তত্বনিবন্ধনই উহার 
বিষয়কে অলীক বলিতে হইবে। সুতরাং অর্থপ্রকাশিকত্ব বা! লিঙ্গতাসাপেক্ষত্ব না 
থাকায় উহাতে উক্ত প্রমাণলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। উক্ত জ্ঞান 
ভ্রান্ত হইলেও সন্নিহিত দেশে মণি আছে বলিয়াই প্রবৃত্তি সফল হয়। 

এক্ষণে আমাদিগকে বিচার করির1 দেখিতে হুইবে যে, বৌদ্ধমতে কি 
গ্তায়াদিমতের স্তায় ইন্দ্রিয় বা বিষয়েন্দিঘ্-সন্নিকর্ষকে বা ব্যাপ্তি-নিশ্চর বা 
পরামর্শকে প্রমাণ এবং তত্তজ্ভন্ত প্রমিতিকে প্রমাণের ফল বলা! হইয়াছে, 
অথবা! এই প্রমাণ এবং ফলবিষয়েও এইমতে কোন নৃতনত্ব আছে। স্ভায়াদি- 
মতের ন্যায় এইমতে ইন্দ্রির বা বিষয়েন্দরিয়-সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলা হয় 
নাই এবং ব্যাপ্তিনিশ্চয় বা পরামর্শকেও অনুমান প্রমাণ বলা হয় নাই। ইহার! 
সাকারবিজ্ঞানবাধ্ী, অর্থাৎ চি বা চৈন্ত পদার্থগুলি বিষয়ের আকার লইয় 
উৎপন্ন হয় বলিয়াই ইহারা বিশ্বাস করেন? স্যারাদিমতের ন্ায় বিষয়- 
১1 হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি না! থাকিলেও ভরাস্ত ব্য।ণ্তিনিশ্চয়ের ফলে যে অমুমিতিটী 
হইয়াছে, তাহা সং। যেমন পৃথিবী গন্ধবতী দ্রব্যত্বাৎ ইত্যাদিস্থলীয় যে পৃথিবী গন্ধবতী 
ইত্যাকার অনুমিতিটা তাহা সৎ, কারণ পৃথিবীতে বহতঃই গন্ধ আছে। কিন্তু, দ্রব্ত্বরপ 
হেতুটী গন্ধের ব্যাপ্য নহে । এইপ্রকার ব্যভিচারী হেতুর ্বার| যে 'সদগ্ঘমিতি হয়, তাহাকে 


কুটলিঙ্গক সদমুমিতি বল হইয়!ছে। 

২। চিত্তং মনোহ্ধবিজ্ঞানমেকার্থং চিত্তচৈতনা: | সাশ্রয়ালম্বনাকারাঃ সম্প্রযুক্ত।শ্চ পঞ্চধা ।" 
কোশস্থান ২, ক1৩৪। সাকার; তত্ৈবালম্বনন্ত প্রকারেণীকরণাং। যেন তে সালম্বনাঃ? 
তশ্ৈবালম্বনন্ত প্রকারে গ্রহণাৎ। এ, শ্ছুটার্থা। সাশ্রয়া ইন্দরিলাশ্রিতত্বাং, সালম্বন! 


রিষয়গ্রহণ(ৎ সাক।র।ঃ তণ্তৈব অ।লগ্বনন্ত প্রকারেণাকরণাৎ। ক্চুটার্থাধৃত ভাস্কু। 
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প্রকাশাত্মক (হ্ব-প্রকাশাত্মক নহে) আত্মগত একপ্রকার সাময়িক গুণকে 
অথবা বেদাস্তমতের স্তায় বিষয়াকারক অন্থঃকরণবৃন্ধুপহিত চিৎকে ইহার! 
জ্ঞান বলেন নাই। প্র যে সাকার বিজ্ঞানগুলি, উহাদের যে স্বগত ব৷ স্বাভিন্ন 
আকারগুলি, তাহাই প্রমাণ, এবং প্র বিষয়াকার লইয়া যাহা উৎপন্ন হয়, 
সেই যে বোধাত্মক পদার্থ, তাহাই প্রমিতি ব৷ প্রমাণের ফল। আকার 'ও 
আকারীর বস্ততঃ ভেদ ন| থাকিলেও কল্পিত ভেদ লইয়াই প্রমাণ ও ফলের ব্যবহার 
হইয়া থাকে । 

্ায়ারিমতে যেমন জন্ত-জনক-ভাব-নিবন্ধন ফল-প্রমাঁণভাব, তেমন বৌদ্ধ- 
মতেও যে জন্ত-জনক-ভাব-নিবন্ধনই ফল-প্রমাণভাব স্বীকৃত হইয়াছে তাহ! 
নহে । পরস্ত, ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপক-ভাব-নিবন্ধনই ফল-প্রম্াণভাব শ্বীকৃত আছে ।২ 
চক্ষু বিজ্ঞানকে নীলাকারেও উৎপাদিত করে, গীতাকারেও উৎপাদিত করে। 
অতএব, বিজ্ঞানের জনক যে ইন্্রিয়, তাহ। বিজ্ঞানকে নীল।কারে বা পীতাকারে 
ব্যবস্থাপিত করিতে পারে না। বিজ্ঞানের পরবর্তী ক্ষণে উৎপন্ন যে অধ্যবসায়াত্মক 
বিকল্পপ্রতীতি, তাহা! আমাদিগকে জানাইয়! দেয় যে, এক একটী বিজ্ঞান 
এক একটী আকার লইয়াই ব্যবস্থিত আছে।৩ পরবর্তী অধ্যবসায়াআ্বক 
বিকল্পপ্রতীতির দ্বার! অনুভূয়মান এই যে বিজ্ঞানগত নীলাদিসারূপ্য বা নীলাগ্ভাকার, 
ইহাই নীলার্দির অসারপ্যবিশি্ই যে গীতাদিবিজ্ঞানক্ষণ, তাহা। হইতে ব্যাবৃত্ত 
করিয়া উক্ত বিজ্ঞানকে নীলবিষয়কত্বে .ব্যবস্থাপিত করে। ম্বৃতরাং এ যে 
নীলসারপ্য বা নীলাকার তাহাই ব্যবস্থাপক বলিয়! প্রমাণ হইবে এবং এ 
যে সংবেদনাত্মক বিজ্ঞানটা তাহা ব্যবস্থাপ্যরূপে উক্ত সারপ্যাত্বক প্রমাণের 
ফল হুইয়। থাকে । প্রাত্যক্ষিক প্রতীতিগুলি নিরিবিকল্পক বলিয়। ম্বপ্রকাশাত্মক 


১। অর্থসারপ্যমত্য প্রমাণম্‌। ন্যায়বিন্দু, সুত্র ২। অর্েন সহ ঘৎ সারপাং সাদৃগ্ঠমন্ত 
জ্ঞানন্য তত প্রমাণম্‌। এ, ব্যাথা।। 

২। নচাত্র জহ্যজনকভাবনিবন্ধনঃ স।ধ্যনীধনভাবে। যেন একন্সিন .বিরোধঃ স্তাৎ অপিতু 
বাবস্থাপ্যব্যবস্থাপকভ।বেন। তত একন্ত বস্তনঃ কিঞ্চিদ্্রপং প্রমাণং কিঞ্চিৎ প্রমাণফলং ন 
বিরুধাতে। হ্যায়বিন্দু, সুত্র ২১, ব্যাথ)।। 

৩। ব্যবস্থাপনহেতুহি সারপ্যং ত্য জ্ঞ।নন্ত ব্যবস্থাপনঞ্চ নীলদংবেদনরূপম্‌। ব্যবস্থাপকশ্চ 
বিকল্প প্রতায়ঃ প্রত্যক্ষবলোংপন্ ভষ্টবাঃ। এ । 


৩৪৩ বৈভাবিক দর্শন 
হইলেও অনীল-সংবেদনের ব্যাবৃত্তির দ্বারা নিজেকে নিজে ব্যবস্থাপিত করিতে 
পারে না। পরবর্তী অধ্যবসায়াত্মক যে বিকল্পপ্রতীতি, তাহাই উহাকে 
নীলসংবেদনক্ষপে ব্যবস্থাপিত করে। এই কারণেই প্রাত্যক্ষিক প্রতীতিগুলি 
উৎপাগুমশীবনেদে সৎ হইলেও অব্যবস্থাবশতঃ অসৎকল্পই থাকে । অধ্যবসায়াত্মক 
বিকল্পপ্রতীতিগুলি স্বয়ং প্রত্যক্ষের উত্তরবর্তাী ছিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন হইয়। পর 
ক্ষণে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রতীতির তৃতীয় ক্ষণে, যে উহাকে নীলাদিসংবেদনরূপে 
ব্যবস্থাপিত করে, তাহা নহে ; পরন্ত, প্র বিকল্পপ্রতীতি স্বোৎপত্তিক্ষণেই পূর্ববর্তী 
প্রতাক্ষপ্রতীতির নীলাদিসংবেদনতার ব্যবস্থা করে । অর্থাৎ, পরবর্ভী বিকল্প- 
প্রতীতিগুলি নিজেরাই পূর্ববর্তী নির্বধিবকল্পক প্রতীতির নীলাদিসংবেদনতার 
ধ্যবস্থাপনাত্বক হইয়া উৎপন্ন হয়। স্থতরাং, স্বোৎপত্তিক্ষণেই উহারা 
পূর্ববর্তী নির্বিবল্পক প্রতীতিগুলিকে নীলাদিসংব্রনরূপে ব্যবস্থাপিত করে। 
যদিও অধ্যবসায়াত্মক বিকল্পপ্রতীতিগুলিই পূর্ববর্তী নিধিবিকল্পক বিজ্ঞানগুলিকে 
তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ানুসারে ব্যবস্থাপিত করিয়া থাকে ইহা সত্য, তথাপি 
নির্ধিবকল্পক বিজ্ঞানের যে বিষয়সারূপ্য তাহাকেই আমরা ব্যবস্থাপকনূপে 
প্রমাণ নামে অভিহিত করিব১। কারণ, এ যে নিরধিবিকল্পক বিজ্ঞানের পরবর্তী 
অধ্যবসায়াত্মক বিকল্পপ্রতীতিগুলি, উহার পূর্ববর্তী নিধিবকল্পক বিজ্ঞানের যে 
স্বগত নানাপ্রকারের বিষয়সারূপ্য, তদ্বশেই উহাদের ব্যবস্থাপনাত্মক হইয়া 
থাকে । অতএব, নিশ্টীয়মান যে বিজ্ঞানগত বিষয়সারূপ্য, তাহাই ব্যবস্থাপক- 
রূপে প্রমাণ, এবং ব্যবস্থাপ্যমান ষে নিব্বিকল্পক প্রভীতিগুলি তাহারা প্রমাণের 
ফল। এইভাবে ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপকত্ব-নিবন্ধনই ফল-প্রমাণভাব, অন্য-জনকত্ব- 
নিবন্ধন নহে । অভেদে অন্তজনকভাব সম্ভব না হইলেও ব্যবস্থাপ্যব্যবস্থাপক- 
ভাব হইতে কোনও বাধা নাই। সবিকল্পক প্রতীতিগুলি যে বিষয়-নামাদির 
গ্রহণের ফলে হ্ববিষয়ে ব্যবস্থাপিত থাকে, তাহা নছে। সবিকল্পকস্থলে যাহা 
বিষয়গ্রহণাত্মক, তাহাই আবার নামাদ্দির গ্রহণাত্মক হইয়া থাকে । সুতরাং, 
প্শ্থলে নামাদির গ্রহণকে বিষয়গ্রহণ হইতে পৃথক্‌ বল! যায় না। 

যদিও নির্ধিবকরক প্রত্যক্ষগুলি অনিশ্পীয়মান অবস্থায়, অর্থাৎ স্থোৎপত্তি- 

১) অনিতেন ত্বধ্যবসায়েন সারপ্যবশান্লীলবোৌধরূপে জ্ঞানে অব্যবস্থাপ্যমানে সারপ্যং 
বাবস্থাপনকেতুতকাৎ প্রসাশং সিদ্ধং ভবতি । চ্ায়বিন্দু, সুত্র ২১, বাখা। । 


প্রমাণ 0৪১ 


ক্ষণাবচ্ছেদে বিষয়সারপ্য সব্বেও ততদ্দারা উহ্বারা ব্যবস্থিত থাকে না; পরস্ত, 
উত্তরক্ষণোৎপন্ন যে অধ্যবসায়াত্মক বিকল্পপ্রতীতি, তাহার দ্বারাই বিষয়াংশে 
ব্যবস্থাপিত হয় ইহা! সত্য, তথাপি শর পরবর্তী বিকল্পকে বৌদ্ধমতে প্রমাণ 
ব! ফল বল! হয় নাই। কারণ, প্রত্যক্ষের পরবর্তাঁ যে বিকল্পপ্রত্যয়, উহা! উহার 
নিজের কার্ধ্য যে বিষয়গত বিকল্পনারূপ ব্যাপার তাহার দ্বারা নিজের বিষয়কে 
ব্যবস্থাপিত করে না; পরস্ত, পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের ব্যাপার যে দর্শন বা সাক্ষাৎকার, 
তাহার দ্বারাই বিষয়কে অধ্যবসায়িত করে। প্ররত্যক্ষস্থলে “নীলং পশ্ঠামি 
এই আকারেই অর্থ অধ্যবসিত হয়, প্নীলং কল্পয়ামি” “নীলমুতপ্রেক্ষে* ইত্যাদি 
আকারে অধ্যবসিত হয় না।১ নিজের ব্যাপার যে উংপ্রেক্ষা, তাহাকে 
পরিহার করিয়া! পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের ব্যাপার যে দর্শন, তাহাকে লইয়া অর্থের 
অধ্যবসায় করে বলিয়াই প্রত্যক্ষস্থলীয় অধ্যবসায় (প্রমাণ বা ফলের মধ্যে গৃষ্হীত 
হইবে না।* অমুমানস্থলে বিকল্পপ্রতীতিগুলির, অর্থাং অনুমিত্যাত্মক বিকল্প- 
প্রতীতিগুলির, স্বব্যাপারের ঘারাই, অর্থাৎ পর্বতে বহিমুতপ্রেক্ষামহে* ইত্যাদি 
আকারেই, অর্থগুলি নিশ্চিত হইয়া থাকে । সুতরাং, এ সকল বিকল্পগুলি 
প্রমাফল বলিয়। গৃহীত হইবে এবং এ বিকল্পগত যে বিষয়সারূপ্য, ( অলীক 
সামান্তাংশাকার ) তাহা প্রমাণ হইবে । অনুমিতিস্থলে নিশ্টীয়মান যে বিষয়, 
তাহা অসৎ বা অলীক হইলেও প্রবৃত্তির বিষয় যে স্বলক্ষণ বস্তু, তাহা অলীক 
নহে। এই যে দর্শনাত্মক প্রত্যক্ষব্যাপার ব! উংপ্রেক্ষাত্মক বিকল্পব্যাপারের কথ! 
বলা হইল, ইহা নিঙ্বিকল্পক প্রত্যক্ষপ্রতীতি বা সবিকল্পক অন্ুমিত্যাত্মক 
প্রতীতি হইতে কোনও পৃথক্‌ পদ্বার্থ নছে। ভাট্টমতে যেরূপ বিষয়ে জ্ঞানন্ত 
জ্ঞাততারপ পৃথক পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ বিষয়গত জানজ 
কোনও ব্যাপার, যাহা জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ্‌, তাহা বৌদ্ধমতে শ্বীকৃত 
হয় নাই বলিয়াই আমার্দের বিশ্বাস। নিরূপকত্বসন্বন্ধে বিষয়গত করিয়া জান 
যখন গৃহীত হয়, তখন এ জ্ঞানকেই বলা হইয়া থাকে জানের ব্যাপার । 


১। ঘন্মাৎ প্রত্যক্ষবলোৎপন্েনাধ্যবসায়েন দৃষ্টত্বেন।খোবসীয়তে -নোংপ্রেক্ষিতস্ত্বেন। 


শ্থায়বিন্দু, নুত্র ২১, ব্যাথা! ৷ 
২। তল্মাৎ হবব্যাপারং তিরন্কৃত্য প্রত্যক্ষব্যাপা রমা দর্শয়তি ঘত্রার্থে প্রতাক্ষপূর্ববকো ধ্যবসা তত্র 


প্রত্যক্ষং কেবলমেৰ প্রমাণম্‌। এ । 


৩৪২ বৈভাষিক দর্শন 


স্থৃতরাং, পুর্বে ষে দর্শন বা! সাক্ষাৎকাররূপ প্রত্যক্ষব্যাপার বা উওপ্রেক্গাত্মক 
বিকল্পব্যাপারের কথা. বলিয়াছি, তাহা! প্রত্যক্ষপ্রতীতি বা বিকল্পপ্রতীতি 
ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। অথব। বিকল্পের বিষয়রূপে আমরা যদি বিষয়গত 
কোনও জ্ঞাানব্যাপার স্বীকার করি, তাহাতেও বৌদ্ধসিদ্ধান্তের কোন ব্যাঘাত 
হইবে না। জ্ঞানজ বিষয়গত কোনও সদ্ভূতত জ্ঞাততা শ্বীকার করিলেই 
সিদ্ধান্তের হানি হইবে । অসদ্ভূত সামান্যাঁংশের ন্যায় অসদ্ভূত জ্ঞাততা স্বীকারে 
কোনও বাধা আমরা দেখিতে পাই ন]। 


ভিভীম্ম সান্িস্ছে 
প্রত্যক্ষ 


বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানভেদে প্রমাণ ছুইপ্রকার। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ধাহারা প্রমাণাংশ লইয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বন্থবন্ধুই বোধ হয় 
সকলের অপেক্ষা প্রাচীন। বন্থুবন্ধু বাদবিধি নামে একখানি প্রকরণ গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন এবং তাহাতে বৌদ্ধমতানুসারে প্রমাণগুলি আলোচিত হইয়াছিল, 
এরূপ জনপ্রবাদ আছে। কিন্তু, বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িক দিউনাগ বনুবন্ধুকে 
বাদবিধির প্রণেতা বলিয়! শ্বীকার করেন নাই। তথ্য যাহাই হউক না কেন, 
বাদবিধ্যক্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটা যে বন্থবন্ধুপ্মত, তাহা দিউনাগের সময়েও প্রচলিত 
ছিল। বাচম্পতিমিশ্র প্রতৃতি পণ্ডিত-ধূরদ্ধরগণও বাদবিধৃক্ত প্রত্যক্ষের 
লক্ষণটাকেই বন্থবদ্ধুকৃত প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়! জানিতেন। সুতরাং আমরাও 
এ লক্ষণটাকে বস্থুবদ্ধুর লক্ষণ বলিয়াই গ্রহণ করিলাম । 

“ততোহ্থাদ্িজ্ঞানং প্রত্যক্ষম্* এই বাক্যের দ্বারাই বন্থবন্ধু তদদীয় বাদবিধিতে 
প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়াছিলেন। এই লক্ষণটা প্রমাণসমুচ্চয়ে নিয়োক্ত প্রকারে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অধ্যবসায়াত্বক বিকর-প্রতীতিতে যে যে বিজ্ঞানগুলি যে 
যে বিষয়-নামের দ্বারা! ব্যপদিষ্ট অর্থাৎ ব্যবহত হয়, সেই সেই বিজ্ঞানগুলি, যদি 
কেবল সেই সেই বিষয়ের দ্বারাই উৎপাদিত হয়, নিজের উৎপত্তিতে ব্যপদিষ্ট অর্থ 
ভিন্ন অপর কাহারও অপেক্ষা না রাখে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, উৎপন্ন 
বিজ্ঞানগুলি প্রত্যক্ষ-বিজ্জান১। অতিজরন্নৈয়ায়িক মহামতি উদ্দ্যোতকর তীয় 
প্যায়বাত্তিক"গগ্রন্থে উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অধ্যবসায়াত্বক 
বিকল্প-প্রতীতিতে যে বিজ্ঞান যে অর্থের স্বন্বীরূপে ব্যবহৃত হইয়! থাকে, সেই 
বিজ্ঞান যদি কেবল সেই অর্থের লাহায্যেই উৎপন্ন হয়, ব্যপদেশাসম্বন্ধী কোনও 
অর্থের অপেক্ষ। না রাখে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, সেই বিজ্ঞান 
১ য্ধিজঞানং যেন বিষয়েণ বাযপদিগ্ততে তৎ তন্মাত্রাহুৎপদ্যতে নাগ্যতঃ ৷ ততোহন্যত-) ন 
ভবতীতি তজ্জ।নং প্রত্াক্ষম। এরমাণসমুচ্চয়। 


৩৪৪ বৈভাবিক দর্শন 


প্রতাক্ষাত্মক হুইয়াছে*। এই ব্যাখ্যা দুইটার মধ্যে বাচনভঙ্গীরই যা কিছু বৈষম্য, 
অর্থাংশে ব্যাখ্যাত্বয়ের কোনও বৈষম্য নাই। 

বৌদ্ধমতে যাহ! অর্থক্রিয়া-সমর্থ তাহাই সং।২ বস্তর যে অর্থ-ক্রিয়া-সামর্ঘয 
তাহাকেই উহার! বস্তর সত্তা বলিয়াছেন। সর্ববস্ত্সাধারণ কোনও জাতি বা ধর্ম 
উহারা স্বীকার করেন নাই। সাধারণধর্্ম বাঁ সামান্তকে বৌদ্ধগণ নানাগ্রকার 
বুক্তির অবতারণা করিয়া খণ্ডুই করিয়াছেন। ্বলক্ষণ যে বস্ত, তাহা অন্ততঃ 
ত্ববিষযয়ক জ্ঞানে আকার-সম্পাদন করিয়া অর্থ-ক্রিয়া-সমর্থ হইবে । সামান্ত- 
লক্ষণটী শ্ববিষয়ক জ্ঞানে আকার পর্য্যস্তও সম্পাদন করে না। অনুমিত্যাগ্ঠাত্মক 
জ্ঞানের যে সামান্তাকার, বিষয়গুলি তাহার সমর্পক নহে। পরন্তু, কাঁরণীভূত 
ষে ব্যাপ্ত্যা্ি-নিশ্চয়, তাহাই শ্রী সকল জ্ঞানে আকার সমর্পণ করিয়া থাকে । 
ক্বতরাং, কোনও প্রকারের বিকল্প প্রতীতিতেই বিষয়ের কারণতা নাই; বৌদ্ধমতে 
তাহা থাকিতেও পারে না। কারণ, তাঁবৎ-বিকল্পপ্রতীতিরই বিষয়গুলি অসৎ 
বা অলীক এবং অসৎ ব! অল্ীকের কোনও কার্যকারিতা নাই । একমাত্র প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানেই ইছা দেখা! যায় যে, বিষয়ের সামীপ্যবশতঃ জ্ঞান বিশদ হয় এবং বিষয়ের 
দূরত্বে জ্ঞান অবিশদ হইয়া থাকে। আকারের তারতমোই জ্ঞানের বৈশগ্ভাবৈশ 
সংঘটিত হইয়া থাকে এবং বিষয়ের তারতমোর ফলেই আকারের তারতম্য হয়। 
সুতরাং, প্রীত্যক্ষিক জ্ঞানে তদীয় বিবয়গুলিকেই আকারদাতা৷ বলিয়] মানিতে 
হইবে। অন্যথা, বিষয়ের দূরত্ব-নিকটত্থে জ্ঞানীয় আকারের বৈশগ্ভাবৈশগ্য সংঘটিত 
হইত না। সামান্ত-লক্ষণরূপ বিষয়গুলি লমীপে থাকিলেও অন্ুমিত্যাত্ুক 
বিকল্প-বিজ্ঞান যাদৃশ নিশ্চয়াত্মক হয়, উহারা বহু দূরবর্তী হইলেও, উহাদের 
অনুমিত্যাত্মক যে বিকল্প-বিজ্ঞান, তাহা! তাদৃশ নিশ্চয়তা লইয়াই সমান ভাবে 


১। যশ অর্থনত যজ্ঞানং বাপদিশ্াতে যদি তত এব তন্তবতি নার্থাস্তরাছ্যপদেশসন্বদ্ধিনঃ ছৎ 
প্রত্যক্ষম। স্যায়বার্তিক, প্রত্যক্ষ-সত্র । 

২। অর্থক্রিয়াসামর্ধালক্ষণত্বাঘপ্তনঃ | ন্যার়বিনু, পুত্র ১৫। অর্থগ্ত প্রয়েজনত্য ক্রিয়া 
নিপ্পতিস্তন্তাং সামর্থাং শক্তিঃ..'..ল্মাদর্থক্রিয়ামর্থং পরমার্থসহুচাতে, সম্গিধানামগ্রিধ।নাভ্যা্ 
জ্ঞানপ্রতিভাসন্ত ভেদকোহর্থঃ অর্থক্রিয়াসমর্থঃ | ভল্মাৎ স এব পরমার্থপন। এ, বাধ্য! । 
কেবলং যদেতদর্থকিয়াকারিত্বং সর্ধজনপ্রসিদ্ধমান্তে, তৎ খহত্র সত্বশকেনাভিসন্ধ!য় সাঁধনতেনো- 
পাতম্‌। ক্ষণতঙ্গসিদ্ধি, পৃঃ ২১। 
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উৎপন্ন হইয়া থাকে। শব্ধাদি অপরাপর বিকল্পবিজ্ঞানগুলিতেও তুঙ্য যুক্তিতেই 
নিজ বিষয়ের আকারদাতৃত্ব নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে । কারণ, প্রথমতঃ 'বিকল্প- 
বিজ্ঞানের সামান্ত-লক্ষণার্দিরূপ বিষয়গুলি অলীক, দ্বিতীয়তঃ বিষয়ের দুরত্ব- 
নিকটত্বে কল্পনার কোনও তারতম্য হয় না। 

এই সিদ্ধান্তে যদ্দি কারণের দ্বার! প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিতে হয়, তাহ। হইলে 
প্যপ্রদশিত যে বিষয়, তজ্জন্যত্বকেই উহার লক্ষণ বলিতে হইবে । লক্ষণাস্তগত 
শ্য”্পদে, লক্ষ্য যে প্রত্যক্ষজ্ঞান-ব্যক্তিগুলি, তাহাদের এক একটীকে গ্রহণ করিয়া 
উহাতে লক্ষণের সমন্বয় করিতে হইবে। অর্থাৎ, একটা ঘট-বিষয়ক চাক্ষ্ষ- 
প্রত্যক্ষে উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হইল কিনা, ইহা আমরা দেখিব। এই 
অবস্থায় শ্রী ঘট-বিষয়ক চাক্ষ্ষজ্ঞানব্যক্তিটাই ম্ব-পদের দ্বারা গৃহীত হইবে। 
্বপ্রদ্রশিত বিষয় যে স্বলক্ষণ ঘটটা, অর্থাৎ উক্ত জ্ঞানব্যক্তির ত্বারা প্রদ্দপিত 
ষে শ্বলক্ষণ ঘটরূপ বিষয়টী, তজ্জন্যত্ব প্র স্বাত্মক চাক্ষৃষজ্ঞানব্যক্তিতে আছে। 
কারণ, প্র জ্ঞানে তাহার বিষয় ঘটই আকার জমর্গণ করিয়াছে । অতএব, 
প্বপ্রদপিত-বিষয়-জন্যত্ব"্ূপ লক্ষণটী ওঁ জ্ঞানে থাকায় উহাতে উক্ত লক্ষণের 
সমন্বয় হইল। এই প্রণালীতেই অপরাপর স্থলেও উক্ত লক্ষণের সমন্বয় শ্বয়ং 
বুঝিতে হইবে। 

অনুমিত্যাগ্াত্বক কোন প্রকার বিকল্প-বিজ্ঞানেই এই লক্ষণের অতিব্যাপ্ডি 
হইবে না। কারণ, ইহা! আমর পুর্বে জানিতে পারিয়াছি যে, বিকল্প-বিজ্ঞানে 
স্বপ্রদর্পিত অর্থের বা বিষয়ের জনকতা৷ নাই। উহার বিষয় অসৎ বা অলীক । 
অসৎ বা অলীকের কোনও কারণতা৷ থাকিতে পারে না। সুতরাং, স্বপ্রদশ্রিত 
যে অর্থ বা বিষয়, তজ্জন্তত্ব ন! থাকায় বিকল্প-বিজ্ঞানে এই লক্ষণের অতিব্যান্তি 
হইল না। 

বাদবিধিষ্ব “ততোহ্্থাদিজ্জানং প্রত্যক্ষম” এই লক্ষণবাক্যের প্রদ্শিত 
তাৎপধ্যান্থসারে স্বপ্রদশিত-বিষয়-অন্ত্বকেই আমর! প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়। 
গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু, দি্নাগ বা উদ্দ্যোতকর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহাতে "এব*-কারার্থ অস্তগিবিষ্ট থাকায় লক্ষণটী আরও একটু বদ্ধিতাকারে 
পরিগৃহীত হইবে। অর্থাৎ, "ন্বপ্রদপিতার্থাতিরিক্তাজন্তত্বে সতি স্বপ্রদ্বপলিতার্থ- 
জন্তত্ব”ই প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইবে। বিবরণবাক্গত এব-কারকে অন্তযোগ- 
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ব্যবচ্ছেদার্থে গ্রহণ করিলেই ব্যাথ্যাবাক্য হইতে প্রদর্লিতরূপে আমরা লক্ষণটাকে 
পাইব। 


এক্ষণে আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, দ্িড্নাগ প্রভৃতি 
ব্যাখ্যাতুগণের ব্যাখ্যা হইতে আমরা লক্ষণটীকে যে আকারে পাইতেছি, 
তাহার বিশেষণাংশের, অর্থাৎ প্বপ্রদ্িত যে অর্থ তদতিরিক্তাজন্যত্বপ্রূপ অংশের, 
কোনও প্রয়োজন আছে কি না। 

সমানবিষয়ক স্থলে অনুমিতির সামগ্রী অপেক্ষা প্রতাক্ষসামগ্রী বলবতী 
হইলেও অন্থমিংসা থাকিলে, অর্থাৎ অন্মিতি হওয়ার ইচ্ছা থাকিলে, 
অনুমিংসা-ঘটিত যে অন্ুমিতির সীমগ্রী, তাহাই প্রত্যক্ষসামগ্রী অপেক্ষা বলবতী 
হইয়া থাকে বলিয়া নৈয়ায়িকগণ মনে করেন। সুতরাং, বিষয়টা সম্ীপস্থ 
হইলেও প্রত্যক্ষকে বাঁধা করিয়। উহার অন্ুমানই হইয়। যাইবে, যদি ব্যাপ্ত্যাদি- 
নিশ্চয়ের সহিত অন্থুমিৎস|! বি্বমান থাকে । এই সিদ্ধান্তান্ুসারে ইহাই 
স্বীকৃত হইবে যে, সাধ্য বহ্কি এবং লিঙ্গ ধুম, এই উভয়ই সমীপস্থ এবং 
ধূমরূপ লিঙ্গে ব্যাপ্তি ও পক্গধর্মতা এতছুভয়ই নিশ্চিত আছে। অনুমিৎসা 
থ|কিলে তার্ৃশ স্থলে বহ্ছির প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান ন1 হইয়া ইচ্ছাঘটিত সামগ্রীর 
বলবত্ত-নিবন্ধন উহার অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানই হইবে। সমীপস্থ হওয়ায় উক্ত 
অন্ুমিতিতে বহিরও আকারদাতৃত্ব আছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হুইবে। 
পশ্বপ্রদ্বশিত-বিষয়-জন্ত্”মাত্রই যদি প্রত্যক্ষের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে উক্ত 
গ্থলে বহ্নিবিষয়ক অনুমিত্যাত্বক জ্ঞানে, প্রত্যক্ষলক্ষণের অতিব/প্তি হইয়। 
যাইবে । কারণ, প্র অন্ুুমিতিতে আকারদাতৃত্বরূপৈ স্বপ্রদশিত বহ্রও 
জনকতা আছে। "ন্বপ্রদশিত যে বিষয়, তদ্তিরিক্তাজন্তত্ব্ধূ্প বিশেষণটা 
লক্ষণে প্রবিষ্ট থাকিলে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ, এ অন্ুুমিতির 
দ্বারা প্রদ্রশিত অর্থ যে বন্ধি, তাহা! হইতে অতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথক বস্ত যে 
ব্যাপ্তিনিশ্চয়, তজ্জন্তত্বও ওঁ অন্ুমিতিতে আছে। ন্মৃতরাং, “ন্থপ্রদশিতার্থারিক্তা- 
অন্তত্বপ্রপ বিশেষণটী উহাতে নাই। সমীপস্থ বহ্ছির স্তায় ব্যাপ্তিনিশ্চয়েরও 
পরী অন্ুমিতিতে আকারদাতৃত্ব থাঁকিবেই। যেহেতু, উহা প্রাত্যক্ষিক বিচ্ছান 
নহে, গরন্ধ, উহা জানত্বরূপে অন্থ্মিত্যাত্বকই। 

এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হুইবে যে, “ন্বগ্রদ্িতার্থাতিরিক্তাঅন্যত্বে লতি 
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্বপ্রদরিতার্থজন্তজ্ঞানত্বপূপ লক্ষণটা নীলার্দির প্রাত,ক্ষিক বিজ্ঞানে সমন্বিত 
হইল কি না। কিন্ত, ইহা দেখ! যায় যে, উক্ত লক্ষণটা নীলারদিক্ষণবিষয়ক 
চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষে সমিত হইতেছে না। কারণ, চাক্ষুষাদি বিজ্ঞানে চক্ষ্রাি 
ইন্জিম্নগুলি প্রকাশিত হয় না, অথচ প্র ইন্দ্রিয়গুলিরও জ্নকতা৷ তরী সকল 
বিজ্ঞানে স্বীকৃুতই আছে। সুতরাং স্বপ্রদপিতার্থাতিরিক্তাজন্তত্ব না থাকায় 
উক্ত লক্ষণটী কোনও প্রত্যক্ষ বিগ্রানেই সমদ্বিত হইল না। 

পুর্ববোস্ত অসম্ভবদোষের উদ্ধার করিতে শিয়া যর্দি বলা যায় যে, 
ধ্বপ্রদপিতার্থাতিরিক্তগত যে ন্বপ্রদণিত অর্থান্থীরক জনকতা, তন্নিরূপিত 
জন্তত্বাভাববত্ধে সতি স্বপ্র্দশিতার্থবন্যপ্ানত্ব”ই প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইবে । এক্ষণে 
আর প্রদর্শিতপ্রকারে ইন্দ্রিয়জন্ততাগ্রহণে অসম্তবদে'ষ হইবে না। কারণ, 
ইন্দ্িয়গত যে প্রত্যক্ষজনকৃতা, তাহা স্বপ্রদর্শিত যে অর্থ, তন্বারকই হয়, 
তদঘ্বারক হয় না।১ ব্যাণ্তিনিশ্চিয়াদ্িগত যে অন্ুমিত্যাদিজনকতা, তাহাই 
বিষয়াঘ্ধারক হইবে। তন্লিরপিতজন্ততা প্রত্যক্ষে না থাকায় উহাতে 
্বপ্রদর্পিতার্থাতিরিক্ত বস্তগত যে স্বপ্রদর্শিত অর্থাঘ্বারক জনকতা, তন্নিরূপিত- 
জন্যত্বাভাববন্থও আছে এবং বিশেষ্যাংশ যে শ্বগ্রদশিতার্থন্তজ্ঞানত্ব, তাহাও 
আছে। ুতরাং, নীলাদিক্ষণ-বিষয়ক প্রত্যক্ষে উক্ত লক্ষণের সঙ্গতি বা সমন্বর 
হইল। অন্থুমিত্যান্তাত্বুক জ্ঞানে প্রদ্শিত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। 
কারণ, অনুমিতিতে শবপ্রদশ্রিতার্থাতিরিক্ত বস্ত যে ব্যাপ্তিনিশ্চয়, :তদ্গত যে 
স্বপ্রদণিত অর্থাদ্বারকজনকতা, তন্নিরূপিত জন্যতাই আছে। তাদৃশ জন্যতার 
অভাববত্বরূপ বিশেষণাংশটা কোন অস্থমিতিতেই নাই। 

তাহা! হইলেও উত্তরে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, "স্ব প্রদ্রপিতার্থাতিরিক্ত 
বস্তুগত যে স্বপ্রদপ্নিতার্থাত্বাকজনকতা, তন্লিরপিত জন্তত্বাভাববব্রূপ 


১) ইহা! অভুযপগমই, সিদ্ধান্ত নহে। কারণ, ন্ায়াদিমতে বিষয়ের সহিত ইন্রিয়ের 
যে সন্নিকর্ষ, তাহা গ্রত্যক্ষে অপেক্ষিত থাক।য় এই মতে ইন্জিয়ের যে প্রত্যক্ষজনকতা। তাহ! 
অর্থধারকই হয়, অর্থান্থারক হয় না। পরস্ত, বৌদ্ধমতে উহা অর্থহারক হইবে না। কারণ, 
এইনতে চক্ষুর অপ্রাপ্যকারিত্বই সিদ্ধাস্তিত আছে। অতএব, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে উক্ত লক্ষণের 
সমন্বয় হইবে ন। । কারণ, ম্বপ্রদধিত অর্থতিরিক্ত বন্ত যে চক্ুরিক্্রিয়, তদ্গত যে অর্থাতবারক- 
জনকতা, তন্নিরূপিত জন্যতাই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আছে, তদভাববন্টী উহাতে নাই। 


৩৪৮ বৈভাষিক দর্শন 


বিশেষণাংশটী বিন। প্রয়োজনেই লক্ষণে প্রদত্ত হইয়াছে । সুতরাৎ, ব্যর্থ- 
বিশেবণতাঁদোষে ছষ্ট উক্ত লক্ষণটীকে আমরা কোনরূপেই সমর্থন করিতে 
পারি না। লমীপস্থ সাধ্যস্থলীয় অনুমিতিতে অতিব্যাপ্তির নিরাসার্থই উক্ত 
বিশেষণটা প্রদত্ত হইয়াছিল। সাধ্যটা সমীপন্থই থাকুক বা দুরস্থই থাকুক, তাহাতে 
বৌন্কধমতে অনুযিত্যাত্বক জ্ঞানের কোনও ক্ষতি বা বৃদ্ধি হয় না। কারণ, বৌদ্ধ- 
মতে অলীক যে সামান্ত-লক্ষণ, তাহাই অন্ুমিতির বিষয় হয়, অর্থক্রিয়াসমর্থ 
ব্বলক্ষণ বস্তু, আদৌ অন্থমিতির বিষয় হয় না। স্ুতরাং, এইমতে অনুমিত 
বিষয়ের দুরত্ব-সামীপ্যের কোন প্রশ্নই উঠে না। যাহা অসৎ বা অলীক, তাহা 
দূরবর্তী বা মীপস্থ হয় না, হইতে পারে না। সুতরাং, কোনও ক্ষেত্রেই ইহা 
সম্ভব হইবে না» যাহাতে অর্থাৎ যে স্থলে, অনুমিতিতে ন্ববিষয়ের আকার- 
দ্বাতৃত্ব থাকিবে এবং সেম্থলে অতিব্যাপ্তির নিরাসার্থ প্রদশিত বিশেষণের 
সার্থকতা থাকিতে পারে। সুতরাং, তাৎপর্যযটীকাকার বাচম্পতিমিশ্র লক্ষণে 
এব-কারার্থ-প্রবেশের ষে প্রয়োজন বর্ণনা করিয়াছেন, বৌদ্ধমতে তাহা সম্ভব 
হয় বলিয়। আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ব্যাখ্যায় দ্িঙনাগ যে এব-কারের 
প্রবেশ করিয়াছেন, তাহার এই মাত্রই তাঁৎপর্য্য যে, প্রত্যক্ষে বিষয়কে সহযোগী 
ন। করিয়া কোন কিছু কারণ হয় না, ইহা! জানাইয়! দেওয়া । প্রত্যক্ষের লক্ষণে 
.এব-কারার্থের প্রবেশে উহার তাৎপর্য নহে। স্থুতরাধ “ন্বপ্রদশিতার্থজন্ত- 
জানত্ব্ই বন্থবন্ধুর মতানুসারে প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইবে । কিন্তু, ব্যাখ্যায় এব- 
কারের প্রবেশ থাকিলেও মুলগ্রস্থ বাদবিধিতে লক্ষণপ্রড়িপাদক বাক্যে এব-কার 
নাই।১ কিন্ত, আমরা বৌদ্ধমতানুসারে উক্ত লক্ষণকে নির্দোষ বলিয়াই মনে 
করি। 

বন্বন্থকঘিত প্রত্যক্ষলক্ষণের ত্রান্তবিগ্জানে অতিব্যাপ্তি হইবে না। 
কারণ, ভ্রাত্ত-বিঞ্জানের বিষয় অলীক হওয়ার শ্বপ্রদপিত-বিষয়-জন্তত্বটা উহাতে 
নাই। যাহা অলীক বা অসৎ, তাহা স্ববিষয়ক বিজ্ঞানে আকারের সমর্পণ 
করিতে পারে না। 


বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িক দিঙ.নাগ তদীয় প্রমাণসমুচ্চয়ে এবং ভ্যান প্রবেশ বা 


১। ততোব্্ধাছিজ্।নং প্রত্যক্ষম্‌। শ্ঠায়বার্তিক ও প্রমাণসমুক্ডয়ে উদ্ধ ত বাদবিধি-ব।ক্য। 


প্রত্যক্ষ ৩৪৯ 


স্ঠারমুথে * ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের ছ্বারা বৌদ্ধমতান্ুসারে প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। আমরা প্রধানতঃ প্রমাণসমুচ্চরস্থ লক্ষণেরই আলোচনা করিব। 
বন্ধুবন্ধুকৃত লক্ষণ ও দিও.নাগকৃত লক্ষণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বন্থবন্ধ প্রত্যক্ষের 
স্বরূপ-প্রতিপাদন-মুখে লক্ষণ বর্ণনা করেন নাই ; পরন্ত, তিনি কারণ বর্ণনা-সুখেই 
লক্ষণপ্রতিপাদন করিয়াছেন। দিঙউনাগ প্রত্যক্ষের কারণপ্রতিপাদনের দ্বারা 
উহার লক্ষণ-প্রতিপা্দন করেন নাই, পরন্ত, ম্বরূপ-প্রতিপাদন-মুখেই প্রত্যক্ষের 
লক্ষণবর্ণনা করিয়াছেন। 


প্রত্যক্ষ, কল্পনাপো়ং নামজাত্যাগ্যসংযু-্তম্* এই কারিকাংশের ছারা দিঙ.নাগ 
আমাদিগকে প্রত্যক্ষের লক্ষণ জানাইয়। দিয়াছেন। ্প্রত্যক্ষম্” এই অংশের দ্বার! 
লক্ষ্য-নির্দেশ ও “কল্পনাপো়ম্* এই অংশের দ্বারা লক্ষণ-নির্দেশ কর! হইয়াছে । 
“কল্পনাপো়ম্চ এই পদটার ব্যাধ্যারূপেই পনামজাত্যাছাসংযুতম্‌” এই পদ প্রযুক্ত 
হইয়াছে। যাহ! প্রত্যক্ষ বাস্তবিকপক্ষে তাহা কল্পনাপোট হইলেও, নর ও মানব 
এই ছুইটা পদের ন্তায় প্রত্যক্ষ ও কল্পনাপোঢ এই ছুইটা পদ পর্্যায়াত্মক নছে। 
উক্ত স্থলে প্রত্যক্ষ প্দ্‌টীর দ্বারা অক্ষ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় আশ্রিতত্ব-ূপে এবং 
কল্পনাপোড় পদটীর দ্বারা কল্পনাপোত্ব-প্রকারে একই বিজ্ঞানরূপ অর্থ কথিত 
হইয়াছে। সুতরাং, একই অর্থের উপস্থাপক হইলেও পদ ছুইটা বিভিন্ন প্রকারে 
অর্থের উপস্থাপক হওয়ায় পর্য্যায়াত্মক হয় নাই; পরস্ত, উদ্দোশ্ট-বিধেয়-ভাবাপন্ন 
একটা বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদন করিয়াছে । গৌঃ গলকন্বলবান্‌ ইত্যাদি বাক্যে 
গৌঃ ও গলকম্বলবান্‌ এই ছুইটা পদ একই অর্থের উপস্থাপন করিয়াছে। কারণ, 
যাহা গে! তাহাই বাস্তবিকপক্ষেও গলকন্বলবান্‌ হয়, গে! হইতে গলকন্বলবান্‌ অর্থ টা 
পৃথক নহে। এইরূপ হইলেও একটা গোত্বূপে ও অপরটা গল-কম্বলবত্ব- 
প্রকারে অর্থের উপস্থাপন করায় উহার! পর্যায়শব্ধ হয় নাই; পরন্ত, উদ্দেশ্ঠ-বিধেয় 
ভাবে একটা বিশিষ্ট অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়াছে । প্প্রত্যক্ষং কল্পনাপোম্” 
এই শ্থলেও ঠিচ প্রদ্দপিতরূপেই ছুইটী পদ্দ মিলিতভাবে একটা বিশিষ্ট অর্থের 
প্রতিপাদন করিয়াছে । অতএব, উক্ত লক্ষণবাক্যের দারা দ্িউ.নাগ প্রত্যক্ষবূপ 
লক্ষ্যকে উদ্দেশ করিয়া উহাতে কল্পনা-অপোত্বরূপ লক্ষণের বিধান করিয়াছেন। 

১। প্রত্যক্ষং কল্পনাপোড়ং যজজ্ঞনমর্থে রপাদৌ নামজাত্যাদিকল্পনারহিতং তাক্ষমক্ষং 
প্রতি বর্তত ইতি প্রতাক্ষমূ। স্যায়মুখ, পৃঃ ৭। 


৩৫০ বৈভাবিক দর্শন 


যে পদটা সাধারণতঃ বাদী ও প্রতিবাদী এতহুভর-সম্মত-প্রকারে অর্থের উপস্থাপন 
করে, তাহাকে উদ্দেশ্তবোধক, এবং যাছ। হ্বসম্মত-প্রকারে অর্থের উপস্থাপন করে, 
তাহাকে বিধেযবোধক পদ বল! হইয়। থাকে । প্ররত্যক্ষবিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়সাপেক্ষতটী 
বৌদ্ধ ও তদিতর, এতদৃভয্ব মতেই স্বীকৃত আছে। কিন্তু, উহার অর্থাৎ যাবৎ- 
প্রত্যক্ষের, কল্পনা-অপোচ়ত্ব বৌদ্ধগণই ম্বীকার করেন, অপরে নহে। সুতরাং, 
এক্ষণে ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, মহামতি দিঙলাগ ইন্দ্িয়সাপেক্ষত্ 
বা ইন্দ্রিপ্াশ্রিতত্ব-প্রকারে প্রত্যক্ষপদের দ্বারা লক্ষ্যের নির্দেশ করিয়া উহাতে 
স্বমতমাত্রসম্মত যে কল্পনা-আপোত্বরূপ লক্ষণ, তাহার বিধান করিয়াছেন। 
“তত্র প্রত্যক্ষং কল্পনাপোর্টমন্্ান্তম্”১ এই ্তারবিন্দুস্থ পঙ্ক্তির প্রয়োগে 
ধর্মকীন্তিও গুত্যক্ষ-পদের দ্বারা সাক্ষাৎকারি-বিজ্ঞানত্ব-প্রকারে লক্ষ্যের নির্দেশ 
করিয়া উহাতে অন্রাস্তত্ববিশিষ্ট-কল্পন-অপো়ত্বকে নিজসম্মত লক্ষণরূপে বিহিত 
করিয়াছেন।* 

দিঙনাগের কল্পনা-অপোর়্ত্বরূপ গ্ত্যক্ষের লক্ষণটাকে আমরা ততক্ষণ 
পর্য্যন্ত ভালভাবে বুঝিতে পারিব না, যতক্ষণ না আমরা কল্পন! ও অপোঢত্বের 
শ্বরূপকে সরলভাবে অবধারণ করিতে পারিব। সুতরাং, এক্ষণে আমাদের উক্ত 
দুইটার স্বরূপসম্বন্ধে পরিফার ধারণা আবশ্তাক। 

যদি বলা যার যে, কল্পনার স্বরূপ বুঝা ত অতি সরল। কারণ, বৌদ্ধমতে 
প্রত্যক্ষ ব্যতীত বাবৎ জ্ঞানই কল্পন।। স্থতরাং প্রত্যক্ষভিন্ন যে জ্ঞান, 
তাহাই কল্পনা হইবে। এই কল্পনা যাহাতে নাই তাহাই কল্পনা-অপোট়। এই 
যে কল্পনামাপোড়ত্ব, ইহাই প্রত্যক্ষের দিঙনাগন্ম্মত লক্ষণ। তাহা হইলেও 
ইহার বিরুদ্ধে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, প্ররূপ কল্পনা-অপোরত্ব 
প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইতে পারে না। কারণ, উছ। জ্ঞপ্তিতে পরস্পরাশ্রয়ত্ব-দোষে 
ছ্ট হইয়া গিয়াছে । প্ররত্যক্ষভিন্-জ্ঞানত্বকে কল্পনার শরীর বলিলে কল্পনার 
জ্ঞানে প্রত্যক্ষের জ্ঞান আবশ্তক হইয়। গেল এবং উক্ত কল্পনার অপোর়ত্বটা প্রত্যক্ষ- 
দেহে প্রবিষ্ট থাকিলে প্রত্যক্ষের জ্ঞানে আবার কল্পনার জ্ঞান বাধ্তামুলকভাবে 


১। হ্যায়বিন্দু, সুত্র ৪। 
২1 যন্ম।দিভ্রিয়ায়ব্যতিরেকনুবিধায্যর্থেধু সাক্ষাৎকারিজ্ঞ।নং প্রতাক্ষশব্বাচ্যং সর্ধ্বেষাং 
প্রসিদ্ধ, তদনুবাদেন কল্পনা :পাঢান্রান্তত্ববিধিঃ । এ, ব্যাধ্য।। 


প্রত্যক্ষ ৩৫১ 


আবশ্তক হইয়! গেল। সুতরাং, কল্পনার বোধে প্রত্যক্ষের বোধ এবং প্রত্যক্ষের 
বোধে কল্পনার বোধ অপেক্ষিত হওয়ায় উহা! জ্ঞপ্তিঅংশে পরস্পরাশরয়ত্ব-দোষে দুষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । সরল এবং বোদ্ধ দৃষ্টিতে অন্রাস্ত হইলেও প্রদণিতর্ূপে আমরা 
কল্পনার নির্ধচন করিতে পারিলাম ন|। 

দিউনাগ প্রমাণসমুচ্চয়ের ম্বোপজ্ঞ বুততিগ্রস্থে কল্পনার স্বরূপপ্রতিপান 
করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, অর্থে নাম ও জাত্যাদ্দির যে যোজনা, অর্থাৎ যোগ, 
তাহাই কল্পনা ।১ ডিখাদ্ি সংজ্ঞা-শবাস্থলে অর্থে সংজ্ঞার যোজনা, গে! গ্রভৃতি 
জাতি-শব স্থলে অর্থে গোত্বা্দি জাতির যোজনা, শুর্লাদি গুণশবস্থলে 
অর্থে শুর্রত্বার্দি গুণের যোজন?, পাচকাদি ক্রিয়াশব স্থলে অর্থে পাকাদি ক্রিয়ার 
যোজনা এবং দ্বণ্তী, বিষাণী প্রভৃতি দ্রব্য-শব্ধ স্থলে অর্থে দণ্ড, বিষাণাদি 
দ্রব্যের যোজনা কথিত হইয়া থাকে। এই যে যোজনা বা অর্থে নামবা 
জাত্যাদ্দির সম্বন্ধ, ইহাঁকেই আমরা পূর্বোক্ত বৃত্িগ্রস্থানুসারে কল্পনা বলিয়! 
বুঝিতেছি। 

অপো়-পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এ বুত্তিগ্রন্থেই দ্বিউনাগ বলিয়াছেন যে, 
যে জ্ঞান উক্ত কল্পনার অত্যস্তাভাববান্‌ তাহাই কল্পনাপোঢ় এবং প্রত্যক্ষ ।২ 
সুতরাং, দিঙউ.নাগের ব্যাখ্যানুসারে আমরা কল্পনার, অর্থাৎ নাম-জাত্যাদি-যোগের, 
অত্যস্তাভাববিশিষ্ট যে জ্ঞানত্ব, তাহাকেই প্রত্যক্ষের লক্ষণরূপে পাইতেছি। 
কিন্তু, প্রদশিত লক্ষণটীকে কখনই আমরা সমীচীন মনে করিতে পারি না। 
অর্থগত যে নামাদি-সন্বন্ধ-বূপ কল্পনা, তাহা! চিরকাল অর্থে ই থাকিবে, জ্ঞানে তাহ 
কখনও থাকিবে না।* স্থতরাধ, উক্ত লক্ষণটী অনুমিতি প্রভৃতি ক্ঞানান্তর্ভাবে 
অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইতেছে । অনুমিত্যাদিজাতীয় জ্ঞানেও নাম-জাত্যাি যোগের 
অত্যন্তাভাববিশিষ্ট যে জ্ঞানত্ব, তাহ! আছে। 

আমাদের মনে হয়, পনামজাত্যাদিযোজনা” এই বৃ্িগ্রন্স্থ যোজনা-পদটা 
যোগরূপ, অর্থাৎ সম্বন্ধরূপ, অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। কারণ, বৌদ্ধমতে অর্থের সহিত 


১। অথ কল্পন। চ কীদৃশী চেদাহ নামজাত্যাদিযোজন। | প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি । 

২। হত্রজ্ঞানে কল্পন। নাত্তি তত প্রত্যক্ষম। এ । 

৩। নামজাত্যার্দীনাঞ্চ ঘা যৌজন1...স। অর্থগতে। ধর্মঃ ন জ্ঞানস্ত । ততশ্চাপ্রন্ততাভিধায়িত্বং 
লক্মণকারস্য । তথ্বসংগ্রহ, ১২২২ গ্লোকের পাতনিকায় পঞ্জিকা । 


২৩ 


৩৫২ বৈভাষিক দর্শন 


শবের যে কোনও স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তাহা শ্বীকৃত হয় নাই ; বরং স্তায়াদি- 
সম্মত যে শবার্থের বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ, আড়ম্বরের সহিত তাহার খগ্ডনই করা 
হইয়াছে ।১ সুতরাং অর্থে নামজাত্যার্দির সম্বন্ধ আছে বলিয়। যে জ্ঞান প্রকাশ 
করে, অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে অর্থে নামজাত্যাদির সম্বন্ধ ন! থাকিলেও যে জ্ঞান প্ররূপ 
অসৎ-সম্বন্ধের প্রকাশ করে, তাহাই, অর্থাৎ তাদৃশজ্ঞানত্ইই, যোজনা-পদের 
অর্থ। উক্ত যোজনারূপ যে জ্ঞানত্ব তাহাই কল্পনা । এই কল্পনা বা যোজনা 
যাহাতে নাই, অর্থাৎ এই যোজনার অত্যন্তাভাববিশিষ্ট যে জ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ । 

তত্বসংগ্রহকার শ্ান্তরক্ষিত “নামজ্াত্যাদ্রিযোজনা” এই দিউ.নাগীয় বুতিগ্রস্থের 
ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রথমতঃ নামযৌজনা ও জাত্যাদিযোজনা এই ছুই- 
রূপে উক্ত গ্রন্থের ভাগ করিয়াছেন। পরে প্রথম ভাগ যে নামযোজন।, 
তাহাকেই কল্পনা-পদটার ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং “নায়া ( অর্থন্ত ) 
যোজন। যতো৷ ভবতি”, এইপ্রকারে ব্যধিক্রণবহুত্রীহিসমাসে উক্ত পদের 
ব্যুৎপন্তি করির়াছেন।২ অতএব, এই মতেও অভিলাপিনী, অর্থাৎ বাঁচক শব্দের 
সহিত অর্থের সন্বন্ধপ্রকাশক যে প্রতীতি, তাহাই যোজনা বা৷ কল্পন। হইবে। 
এই কল্পন। বা যোজন। যাহাতে নাই, এমন জ্ঞানই প্রত্যক্ষ । 

কিন্ত, এইপ্রকারে কল্পনার অত্যন্তাভাববিশিষ্ট বে জ্ঞানত্ব, তাহাকেও আমর! 
প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, অন্ুমিত্যাগ্ভাতঝক কল্লনা- 
জ্ঞানে উহা অতিব্যাপ্ত হইয়া! বাইতেছে। অন্ুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানগুলি নিজের! 
কল্পনা-স্বভাব হইলেও কল্পনাজআক জ্ঞানের আধার বা আশ্রয় হয় না। এজন, 
কনার বা বোক্নার অত্যন্তাভাববিশিষ্ট বে জ্ঞানখ, তাহা এ জ্ঞানে আছে ।ৎ 
এই কারণে আমর! দিঙ.নাগের বৃত্তিগ্রন্থের অনুসরণ করিলাম না। তিনি অপোঢ়- 


১। অগ্তেষাং চ ব্বলক্ষপ।দীনাং বাহানাং বাচ্যত্বেনাযোগন্ত প্রন্তিপাদিতত্বাৎ। তত্বসংগ্রহ, 
শ্নো ১২১৮, পঞ্জিক। | 

২। নামাধিযে।জন1 চেয়ং শ্বনিমিতমনগ্তরম। আকঙ্ষিপ্য বর্ততে যেন তেন নাপ্রশ্তুতাভিধা। 
তত্বনংগ্রহ, শ্লো, ১২২২ । 

তাভ্যাং যোজনা! যতো। ভবতি স| তথোক্তা। গনকত্বাদ্বৈয়ধিকরণ্যেইপি চ বহুত্রীহিঃ। 
এ, পঞ্চিকা। 

৩। নন্থু ঘি প্রতীতিরভিলাপিনী কল্পনা, সা ধন্সিলী, ন চ ধর্দাগ্তরন্য প্রসঙ্গে। যেন 
তনিষেধস্তব্মিতয়। ক্রিয়ত ইত্যসম্বন্ণভিধানম্‌। পর্জিকা, পৃঃ ৩৭৩। 


প্রভ্যক্ ৩৫৩ 


পদটার প্অত্যন্তাভাববান্* অর্থ করিলেও আমরা উহীর “অন্ঠোন্তাভাববান্*্ূপ 
অর্থই গ্রহণ করিলাম। সুতরাং, আমাদের মতানুসারে কল্পনার অন্তোন্তাভাব ব৷ 
ভেদ্দবিশিষ্ট যে জ্ঞানত্ব, তাহাই বৌদ্ধসম্মত প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইবে ।১ এক্ষণে আর 
অনুমিত্যাদিজাতীয় জ্ঞানে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, কল্পন! বা 
যোজনাম্বভাব যে এ সকল জ্ঞান, তাহাতে কল্পনার ভেদ নাই। ম্ুতরাৎ “কল্পনা- 
ভেদবিশিষ্টপ্রানত্ব"রূপ যে লক্ষণটী, তাহা উহাদের মধ্যে থাকিবে না। বৌদ্ধমতে 
প্রত্যক্ষজাতীয় জ্ঞানগুলি অকল্পনাস্বভাব হওয়ার এ সকল জ্ঞানে “কল্পনা ব! 
যোজনার ভের্দবিশিষ্ট জ্ঞানত্বূপ লক্ষণটীর যথাষথভাবেই সঙ্গতি হইল 
শ্ান্তরক্ষিতও অপোর়-পদ্দটার অস্তোন্তাভাববান্রূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। 
তিনি “্যত্র জ্ঞানে কল্পন। নাস্তি” এই দিঙ্নাগীয় বৃত্তিগ্রন্থকে তাদাত্য-নিষেধ- 
পরই বলিয়াছেন ।২ 

মহামতি দিঙনাগ তীয় স্তায়প্রবেশ ব] স্ায়মুখনামক প্রকরণেও তত্র 
প্রত্যক্ষৎ ক্ল্পনাপোট়ৎ যজজ্ঞানমর্থে রূপাদৌ নামজাত্যাদিকল্পনারহিতং তদক্ষমক্ষং 
প্রতি বর্তত ইতি প্রত্যক্ষম” এই গ্রন্থের ছারা প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিয়াছেন । 
এই গ্রন্থের ব্যাখ্যায় হরিভদ্র বা তদ্ব্যাখ্যায় পার্থদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহ! 
লক্ষণ-নিম্মনাণের পক্ষে পধ্যাণ্ত হয় নাই। তীহারা কল্পনার শ্বরূপটীকে পরিষার 
করেন নাই, এবং অপোর়্-পর্দের অর্থকেও পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন নাই। এ 
সকল ব্যাখ্যা গ্রন্থের ইহাই তাৎপয্যার্থ বে, প্রত্যক্ষজ্ঞানে স্বলক্ষণ ক্ষণই বিষয় হ্র, 
বাচক নাম উহাতে বিষয় হয় না। কারণ, বাচক নামগুলির স্বলক্ষণ অর্থের সহিত 
কোন সম্বন্ধই নাই। তাদাত্ম্য বা কার্ধযকারণভাবই বাস্তবিক সম্বন্ধ, স্বত্বস্বামিত্বাদি- 
রূপ সন্বন্ধগুলি কাল্ননিক।৩ অর্থের সহিত শব্দের তাদাত্ম্যসন্বন্ধ নাই। অভেদব- 
স্থলেই তাদাত্ম্যটা সম্বন্ধ হয়। শব ও বাচ) অর্থের তাদাত্মা থাকিলে অগ্লাদি শবের 


১। এবং প্রতীতিক্ূপা চ যেবং কল্পনা মত|। তাদাত্মপ্রতিষেধশ্চ প্রত্যক্ষন্তোপবণ্যতে । 
তত্বনংগ্রহ, গ্লো। ১২৩৯ । 

য্রেষা কল্পন। নাস্তি তৎ প্রত্যক্ষমিত্যনেন গ্রস্থেন লক্ষণকারঃ তাদাস্ম্প্রতিষেধং করোতি। 
এবস্ূতং কল্পনাম্বকং যজজ্ঞানং ন ভবতি ইত্যর্থঃ। পঞ্জিকা, পৃঃ ৩৭৩। 

২। হ্বলক্ষণবিযয়মেব প্রত্যক্ষমূ। ্ায়প্রবেশবৃতি, পৃঃ ৩৪ । 

৩। হ্যায়প্রবেশবৃত্তিপঞ্রিকা, পৃঃ 4৬। 


৩৫৪ ৮ দর্শন 
উচ্চারণে লোকের মুখ দগ্ধ হইয়! যাইত, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। সুতরাং, 
শব্ধ ও বাচ্য অর্থের তাদাত্ম্ক্ূপ সম্বন্ধ নাই। জন্য-জনক-ভাব-সম্বন্ধও উহাদের 
থাকিতে পারে না। কারণ, অতীত যে রামরাবণাদিরূপ অর্থ, তাহাদের 
বাচক নামগুলি বর্তমানেও আমরা উচ্চারণের দ্বারা স্থষ্টি করি এবং আগামী 
পুত্র প্রভৃতি অর্থ সম্বন্ধেও বর্তমানেই নাম অর্থাৎ সংজ্ঞা কল্পিত হইতে দেখা 
যার । ম্বতরাং, তাদ্বাতআ্ম্য বা! কাধ্যকারণভাব ন1 থাকায় নাম ও অর্থের পরম্পর 
বাস্তব কোনও সম্বন্ধই নাই। এই কারণেই অর্থপ্রকাশক যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, 
তাহাতে বাচক নামের প্রকাশ হইতে পারে না। এইপ্রকারে প্রত্যক্ষের 
হ্বরূপ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনাই শ্ সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঞ্চিক 
পদ্ধতিতে কোন নির্দোষ-লক্ষণ যাহাঁর দ্বারা পাওয়া যায়, ন্ায়প্রবেশোত্ত 
ধর লক্ষণবাক্যের এমন কোনও ব্যাখ্যা! উহারা করেন নাই। সুতরাং, 
আমাদের মনে হয়, প্রমাণসমুচ্চয়োক্ত লক্ষণবাক্যের যে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে, 
এই গ্রস্থোক্ত লক্ষশবাক্যেরও সেই ব্যাখ্যাই করিতে হইবে। তাহা হইলে 
এই স্থলেও পকল্পনা-ভিন্নত্ববিশিষ্ট যে জ্ঞানত্ব” তাহাকেই প্রত্যক্ষের লক্ষণরূপে 
আমরা পাইব। যদিও দিঙ্নাঁগকৃত প্রত্যক্ষলক্ষণ লইয়া আরও অনেকানেক 
আলোচনা হইতে পারে, তথাপি গ্রস্থবিস্তারভরে আমরা এই স্থানেই উহার 
বিশ্রান্তি ঘটাইলাম। আমাদের মনে হয়, এ সম্বন্ধে যতটা আলোচনা হইয়াছে 
তাহাতে লক্ষণটী পরিফার হইয়াছে এবং অত্যাবস্তক বিষয়গুলিও অনালোচিতভাবে 
পরিত্যক্ত হয় নাই। 

এক্ষণে আমরা ন্যায়বিন্দুর কথিত প্রত্যক্ষলক্ষণটার আলোচনা করিব। 
ধর্মকীত্তি তদীয় অনবস্ঠ গ্রন্থ স্ায়বিন্দুতে “তত্র প্রত্যক্ষং কল্পনাপোম্রাত্তম্” 
এই স্থত্রবাকোর ছারা শ্বসন্মত প্রত্যক্ষলক্ষণটীর উপস্থাপন করিয়াছেন ।, দিউ্নাগের 
লক্ষণ হইতে ধর্মকীন্তির লক্গণে একটামাত্র অধিক বিশেষণ আঁমর! পাই। 
অন্রান্ত্বরূপ বিশেষণটা দ্িউ্নাগের লক্ষণে নাই, কিন্ত ধর্মবীপ্তির লক্ষণে তাহা 
সন্িবিষ্ট আছে। অবশিষ্ঠাংশে উভয়ের লক্ষণবাক্য অবিশ্রেষ। দিঙ্নাগের 
লক্ষপবাক্যে “কল্পনাপোর়্ম* এই অংশ আছে, ধর্মকীত্তির লক্ষণবাক্যেও এ 
অংশটা বথাযথভাবেই আছে। বাক্যাংশের সমতা থাকিলেও অর্থাংশে উভয়ের 


১। ম্যায়বিন্দু, নুত্র ৪। 


প্রত্যক্ষ ৩৫৫ 


সমতা নাই বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কারণ, ধর্মরীপ্তি নবীন রীতিতেই 
কল্পনার স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এইমতে :অত্যন্তাভাববান্রূপ অর্থেই 
অপোড়পদটী ব্যবহৃত হইয়াছে । দিউ.নাগের মতে যে উহ! এ অর্থে প্রযুক্ত 
হয় নাই এবং ভিন্ন, অর্থাৎ অন্তোন্াভাববান্‌ অর্থে, প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা 
আমরা পুর্বে জানিয়াছি। উভয়মতে কল্পনার স্বরূপে প্রভেদ থাকায় অপোড়- 
পদের অর্থেও প্রভেদ আসিয়! পড়িয়াছে। 

যাহাই হউক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা কীন্তির যতানুসারে কল্পনার 
স্ববূপটা বুবিতে পারিব, ততক্ষণ পর্যযস্ত আমার্দিগকে তহুক্ত লক্ষণে অঞ্ঞই 
থাকিতে হইবে। ন্মুতরাৎ, লক্ষণটাকে যথাযথভাবে বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃই 
আমার্দিগকে ধর্কীপ্তিসম্মত কল্পনার শ্বরূপসন্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। 

“অভিলাপ-সংসর্গ-যোগ্য-প্রতিভাস-প্রতীতিঃ কল্পনা”১ এই স্ুত্রবাক্যের দ্বারা 
ধর্মকীন্তি আমাদিগকে শ্বসম্মত কল্পনার শ্বূপ জানাইয়! দিয়াছেন । “অভিলাপ্যতে 
অনেন” এই অর্থে, অর্থাৎ যাহার সাহায্যে আমরা অর্থের উপস্থাপন করিয়া 
থাকি এইপ্রকার অর্থে, অভিল্াপ-পদ্টী নিষ্পন্ন হইয়াছে । আমরা বাচক 
নামগুলির সহায়তায়ই অপরের নিকট অভিমত অর্থের উপস্থাপন করিয়া থাকি। 
নুতরাৎ, উক্ত বুৎপত্তি অনুসারে যে নাম বা যে সংজ্ঞাটী যে অর্থের 
বাচক, তাহাই, অর্থাৎ সেই নাম বা সংজ্ঞাটাই, অর্থের সেই অভিলাপ। এই 
অভিলাপের অর্থাৎ বাচক নাম বাঁ সংজ্ঞার সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহার 
যোগ্যতা বিশিষ্ট প্রতিভাসধুক্ত প্রতীতিই ধর্ম্মকীপ্তির মতানুসারে কল্পনা হইবে। 

বৌদ্ধমতে যে বাচক নামের সহিত বাচ্য অর্থের কোনও ্বাভাবিক সম্বন্ধ, 
অর্থাৎ তাদাত্ম্য বা তছ্‌ৎপত্তি হ্বীক্কৃত হয় নাই, তাহা আমরা বন্ুবন্ধুকৃত প্রত্যক্ষ- 
লক্ষণের আলোচনাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিয়াছি। ন্ুতরাং, ধর্কীত্তি কল্পনার 
স্বরূপ বর্ণনায় অভিলাপের সহিত অভিলাপোর যে সংসর্গের কথা বলিয়াছেন, বৌদ্ধ- 
মতানুসারে উহ! কিরূপ হইবে, তাহা! আমাদের জানা আবশ্তক। আমাদের 
বন্তসন্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমর! দেখিতে পাই যে, 
বসন্ত ও তাহার বাচক নাম একসঙ্গেই জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, অর্থাং 


২। ম্যার়বিন্দু, সুত্র ৫। 


৩৫৬ বৈভাষিক দর্শন 


কোন ন। কোন নাম দিয়াই আমরা বস্তকে জানিতেছি। এই একই জ্ঞানে নাম 
ও অর্থের সমাবেশ বা মিলনকেই ধর্মকীত্তি বলিয়াছেন অভিলাপসংসর্গ। 

বাচক নামগুলি যে শ্বালক্ষণ্যকে লইয়া, অর্থাৎ শ্বজাতীয়েতর-ব্যাবৃত্তির দ্বারা, 
অর্থের উপস্থাপন করে না, পরস্ত, সামান্ত-লক্ষণকে লইয়াই, অর্থাৎ বিজাতীয়েতর- 
ব্যাবৃত্তির দ্বারাই, অর্থের উপস্থাপন করে, তাহাও আমরা পূর্বে জানিতে পারিয়াছি। 
£তরাং, যে জ্ঞানেই নামের সহিত অর্থের সমাবেশ বা মিলন হইবে, সেই জ্ঞানে 
সামান্তাকার লইয়াই অর্থের প্রতিভাস বা সারপ্য শ্বীকার করিতে ₹ইবে। 
জ্ঞানীয় উক্ত অর্থ-সামান্তাকারপ্রতিভাসকেই ধর্মকীত্তি বলিয়াছেন “অভিলাপ-সংসর্গ- 
যোগ্য-প্রতিভাস* । জ্ঞানীয় যে অর্থসারূপ্য বা অর্থাকার, তাহাই বৌদ্ধমতানুসারে 
প্রতিভাদ-পদের অর্থ । . অর্থাৎ, জ্ঞানগত যে বিবয়াকার, তাহাকেই বৌদ্ধগণ 
তাহাদের ভাষায় প্রতিভা বলিতেন। যে জ্ঞানে অর্থ-শ্বালক্ষণ্যের প্রতিভাস 
থাকে, সেই জ্ঞানে বাচক নামের প্রকাশ থাকে না। যে জ্জানেই বাচক নামের 
প্রকাশ থাকে, তাহাতেই অর্থনামান্তাকারের প্রতিভাস থাকে । সুতরাং ইহা দেখা 
যাইতেছে যে, জ্ঞানীয় অর্থসামান্তাকার-প্রতিভাসটি হইল অভিলাপ-সংসর্গের 
(অর্থাৎ বাচ্যাকার-নিরূপিত যে বাটকাকার-প্রতিভাস তাহার ) ব্যাপক। এই 
কারণেই ধর্মকীন্তি অর্থসামান্তাকার-প্রতিভাসে উক্ত অভিলাপ-সংসর্গের যোগ্যতা! 
আছে বলিয়! মনে করিয়াছেন । এতাদৃশ যোগ্যতাবিশিষ্ট প্রতিভাস যে প্রতীতিতে 
থাকিবে, তাহাই হুইবে কল্পনা, অর্থাৎ অর্থসামান্তাকার-প্রতিভাসশালী যে জ্ঞান 
তাহাই কল্পনা হইবে। এতাদৃশ-কল্পনা-ভিন্ন যে ত্্রাস্ত জ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ 
হইবে । 

এক্ষণে আমরা বিচার করিয়া দেখিব যে, শাস্তরক্ষিতোক্ত কল্পনার সহিত 
ধর্মকীত্তি-প্রদশিত কল্পনার কোনও বৈষম্য আছে কি ন1 এবং থাকিলে এ বৈষম্যের 
কারণ কি। শাস্তরক্ষিত অভিলাপিনী প্রতীতিকে, অর্থাৎ অর্থাকার-নিরূপিত যে 
বাচকাকার, অথব। অর্থ-প্রতিভান-নিরূপিত যে বাচক-নাম-প্রতিভাস, তাহাকেই 
ফলতঃ অভিলাপ বলিয়াছেন এবং এ প্রকার প্রতিভাস যাহাতে আছে, অর্থাৎ 
নাম ও এতছৃভয়ের প্রতিভাস বা আকার যাহাতে আছে, এষন প্রর্তীতিকেই, 
কল্পনা বলিয়াছেন। ইহা ধর্বকীত্তির মতানুসারেও অভিলাপ-সংসর্গ- 
প্রতীতিই হইল। কারণ, ধর্মকীন্িও ফলতঃ অর্থ-প্রতিভাস-নিরূপিত যে বাচক- 
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নামপ্রতিভাস, তাহাকেই অভিলাপ-সংসর্গ বণিয়াছেন। ইহাই যদি কল্পনার 
স্বরূপ হয়, তাহ! হইলে যাহাতে বাচক নামের প্রতিভাস বা আকার নাই, তাহা 
কল্পনা হইবে ন1। কিন্তু, বালমুকাদির যে ইঠ্টসাধনতী'প্রতীতি, যাহার ফলে 
তাহার! ব্ব ম্ব অভিলধিত কায স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রতীতিতে 
কল্পনাত্ব থাকিবে না। কারণ, সামান্ততঃ অর্থের প্রতিভাস, অর্থাৎ অর্থসামান্তাকার- 
প্রতিভাস থাকিলেও বাচক নামের প্রতিভাস উহাতে নাই। জাতমাত্র বালক 
ব। মুকার্দির বাচক-নামসন্বন্ধে ধারণ। থাকে না। অনভ্যন্ত স্থলে প্রত্যক্ষের দ্বারা 
বস্তর ইষ্টসাধনতা জানা যাইতে পারে না। তত্ব বা তজ্জাতীয়হ লিঙ্গের ঘবারাই 
প্রায়শঃ আমরা! অর্থকে ইষ্টসাধন বলিয়া বৃঝি। সুতরাং, অনুমিতিজাতীয় যে ইন্ট- 
সাধনতা-বোধ, তাহ কল্পনাই হইবে। এই কারণেই, অভিলাপ-সংসর্গ-প্রতীতি ব 
অভিলাপিনী প্রতীতিকে কল্পনা না বলিয়া অভিলাপ-সংসর্গ-যোগ্-প্রতিভাস- 
প্রতীতিকে কল্পনা বলিয়াছেন, অর্থাৎ অভিলাপ-সংসর্গ-প্রততীতিত্ব বা অভিলাপি- 
প্রতীতিত্বকে কল্পনার লক্ষণ না বলিয় অভিলাপ-সংসর্গ-যোগ্য-প্রতিভাস-প্রতী তিত্বকে 
কল্পনার লক্ষণ বলিয়াছেন।১ পূর্বেই ইহা! আমরা জানিয়াছি যে অর্থের যে 
সামান্তাকার-প্রতিভাস, তাহাই অভিলাপ-সংসর্শ-যোগ্য প্রতিভাস। এই ঘষে 
প্রতিভাস, ইহা পূর্বোক্ত ইষ্টসাধনতাপ্রতভীতিতেও আছে। বাল ব! মুকাদির 
হইলেও উহাতে অর্থের সামান্তাকার-প্রতিভাস থাকিবেই। অন্ুমিত্যাগ্ঠাত্বক 
জানে সামান্তাকারেই অর্থগুলি প্রতীত হুইয়া থাকে । অতএব, বাচক 
নামের প্রতিভাস না থাকিলেও এর সকল প্রতীতিতে কল্পনা-লক্ষণের 
অব্যাপ্তি হইল না, এবং যে অকল প্রতীতিতে অর্থ ও নাম এতদৃভর়ের প্রতিভাস 
আছে, তাহাতেও উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে ন। কারণ, সামান্তাকারে অর্থ- 
প্রতিভাস এ সকল জ্ঞানেও আছে। অর্থের সামান্তাকার-প্রতিভাম ন। থাকিলে 
উহাতে বাচকাকারের প্রতিভাস থাকিতেই পারিত ন1। কারণ, অর্থসামান্তাকার- 
গ্রতিভাসটা বাচকাকার প্রতিভাসের ব্যপিক। 


১। কাচিত্ু অভিলীপেন।সংস্ষ্টাপি অভিলাপসংসর্গযোগ্যাভাসা ভবতি। যধ। বালকন্ত 
অবুৎপন্নসঙ্কেতন্ত কল্পনা। তত্র অভিলাপদংহৃষ্টাভাসা! কল্পনেত্যুক্তৌ অবুৎপন্নক্ষেতন্ত ন 
সংগৃহৃতে। যোগ্যগ্রহণে তু সাপি সংগৃহাতে। ঘগ্যপ্যভিলাপসংস্ষ্টাতাস। ন ভবতি তদহর্জাতন্ত 
কল্পনা অভিলাপনংসর্গাষে গ্যগ্রতিভ।স। তু ভবত্যেব। গ্যায়বিন্দু, সুত্র ৫, ব্যাখ্যা । 


৩৫৮ বৈভাষিক দর্শন, 


শাস্তরক্ষিত বালমুকাদিস্থলীয় যে ইষ্ট-সাধনতাপ্রতীতি, তাহাতেও বাচক- 
নামাকারের প্রতিভাস থাকে বলিল্না মনে করিতেন । পূর্বজন্মীর় সংস্কারবশেই ও 
সকল প্রতীতিতে বাচকনামের প্রকাশ হইতে পারে বলিয়! তাহার ধারণা ছিল । 
সুতরাং, তিনি অভিলাপিনী প্রতীতিমাত্রকেই কল্পনা বলিয়াছেন। কল্পনার 
লক্ষণে যোগ্যতা-প্রবেশের কোনও প্রয়োজন তিনি দেখেন নাই ।১ 

্ায়বিন্দুকার ধর্শবীত্তি বালমুকাদির ইষ্ট-সাধনতা-বোধে বাচকনামের প্রতিভাস 
স্বীকার করেন নাই। সুতরাং তিনি এ সকল প্রতীতির সংগ্রহার্থে কঙ্পনার 
লক্ষণে নামাকার- গ্রতিভাস-যোগ্য প্রতিভাসের, অথাৎ নামাকার-প্রতিভাস-গ্রযোজক 
প্রতিভাসের প্রবেশ করিয়াছেন। অর্থের যে সামান্তাকারপ্রতিভাস, যাহ। বাচক- 
নামাকার-প্রতিভাসের প্রতি যোগ্যতাবিশিষ্ট, তাহা বালমূকাধিস্থলীয় ইঞ্টপাধনতী- 
প্রতীতিতেও আছে। অতএব, ষোগ্যতাঘটিত যে কল্পনার লক্ষণ, তন্দ্রা উক্ত 
ইষ্ট-সাঁধনতা-প্রতীতিও যথাবথভাবেই সংগৃহীত হইল। এইস্থলের যোগ্যতাটা 
নিয়তপূর্ববর্তিত্বঘটিত নহে। কারণ, অর্থসামান্তাকার-প্রতিভাসে নামাঁকার- 
প্রতিভাসের নিয়তপূর্বববর্তিত্ব থাকে না। নামাকার-প্রতিভাসের সহিত একক্ষণেই 
অর্থসামান্তাকারপ্প্রতিভাসগুলি উৎপন্ন হ্ইরা থাকে। সুতরাং, এইস্থলীয় 
যোগ্যতাতে নিয়তপূর্বববস্তিত্বের প্রবেশ থাকিলে অর্থসামান্যাকার-প্রতিভাসটা 
নামাকার-প্রতিভাসের প্রতি আদৌ যোগ্যই হইবে না। পরস্ত, এই কর্নার 
লক্ষণে ব্যাপকত্বরূপ অর্থেই যোগ্যতার কথন বুঝিতে হইবে। এক্ষণে আর 
যোগ্যতার ব্যাঘাত হইবে না। কারণ, সহোৎপন্ন হইলেও সামান্তাকার-প্রতিভাসে 
নামাকার-প্রতিভাসের ব্যাপকতা অবশ্তই আছে। নামাকার-্রতিভাসের এমন 
কোনও স্থল আমর! পাইব না, যাহাতে অর্থের সামান্তাকার-প্রতিভাস থাকিবে ন|। 
এইস্থলীয় যে নামাকার-প্রতিভাস, তাহাতে অবশ্তই স্ব তাদাত্ম্যাপন্ন-জ্ঞানবিষয়াজন্যত্ব- 
রূপ বিশেষশের প্রবেশ করিতে হইবে। অন্ঠথা, অর্থসামান্াকার-গ্রতিভাসে 
নামাকার-প্রতিভাসের ব্যাপকতা! থাকিবে না। কারণ, ঘটাদ্দি অর্থের বাচক-নাম- 

১। অভীতভবনামার্থভাবনাবাসনাহ্বয়াৎ। সগ্যোজ।তোহপি যদ্যোগ|দিতি কর্তবাতাপটুঃ॥ 
তত্বসংগ্রহ। শ্লে। ১২১৬ । 


ইতিকর্তবাত। লোকে সর্ববশবব্পা রয় । ঘাং পূর্ব্বাহিতসংস্করো৷ বালোহপি প্রতিপছ্াতে। 
এ, প্রিকা । 
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বিষয়ক যে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, তাহাতেও নামাকার-গ্রতিভাস আছে। কারণ, প্র 
স্থলে বিষয়রূপে নামই প্রাত্যক্ষিক প্রতীতিতে আকার-সম্পাদন করিয়াছে । কিন্ত, 
ওঁ প্রতীতিতে কোনও সামান্তাকার-প্রতিভাস নাই। প্রাত্যক্ষিক সংবেদ্নে যে 
সামান্তাকার থাকে না, তাহা সিদ্ধান্তিই আছে। নাম-প্রতিভাসে উল্ত 
'বিশেষণটা থাকিলে আর শ্রাবণ-প্রত্যক্ষগত যে নামাকার, তাহাকে আমর! 
অভিমত নামাকার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব ন1। কারণ, উহা স্বতাদাত্ম্যাপন্ন 
যে শাবণ প্রত্যক্ষ, তাহার বিষন্ন যে সংজ্ঞারূপ স্বলক্ষণ বন্তু, তজ্জন্ই হইয়াছে, 
তদজন্য হয় নাই। অর্থ-বিকল্পনা-স্থলীয় যে নামাকার:প্রতিভাস, তাহাতেই 
উক্ত বিশেষণটী থকিবে। কারণ, উক্ত নামাকার-প্রতিভাসের তাদাত্ম্যাপন্ন 
যে প্র অর্থবিকল্পনা, তাহার বিষয় যে অলীক সামান্তলক্ষণ, তাহা উক্ত জ্ঞানে 
নামাকার-প্রতিভাসের সম্পাদন করে নাই। অলীকের সম্পাদকত৷ থাকে ন1। 
স্থতরাং, অর্থ-বিকল্পনাস্থলীয় যে নামাঁকার-প্রতিভাস, তাহাই স্বতাদাত্যাপন্ন- 
জ্ঞানবিষয়াজন্তত্রূপ বিশেষণযুক্ত হইবে। প্র প্রকার যে বিশিষ্ট নামাকার 
প্রতিভাস, তাহার প্রতি অথসামান্তাকার-গ্রতিভাসের ষে ব্যাপকতারূপ যোগ্যতা, 
তাহা! থাকিবেই। এই প্রণালীতে পরিষ্ার করিয়া যদি আমরা কল্পনার লক্ষণ 
করি এবং “ততিন্ন-জ্ঞানত্ব"কে প্রত্যক্ষেত্র লক্ষণরূপে ধরিয়া লই, তাহা হইলে আর 
কোনও দোষ থাকিবে না বলিয়াই আমাদের মনে হয়। 

এই ব্যাখ্যাতেও শাস্তরক্ষিতের মতের ন্যায় ধর্মকীপ্তির মতেও অর্থ- 
সামান্তাকার-প্রতিভাসশালিনী যে প্রতীতি, তাহাই কল্পনা হইল। ্ুুতরাৎ, 
অপোড়পদটারও এই মতে ভিন্ন বা অন্টোন্তাভাববান্রূপ অর্থই গ্রহণ 
করিতে হইবে। সুতরাং “অন্বান্তত্বে সতি কল্পনাভিনজ্ঞানত্ব, অর্থাৎ ্রম-ভন্নত্ে 
সতি অভিলাপ-সংসর্গ-যোগ্য-প্রতিভাসশালি-প্রতীতি-ভিন্ন জ্ঞানত্ব"ই প্রত্যক্ষের 
সামান্য-লক্ষণ হইল। 

কিন্তু, আমাদের ইহা! মনে হয় যে, আমর! চি রন নি 
অপেক্ষারুত সংক্ষিপ্ত করিতে পারি। অবশ্যই কল্পনা-বস্তুটী প্রতীতি বা সংবেদন-রূ্প 
হওয়ায়, যখন আমরা অন্য উদ্দেস্ত না! লইয়া কেবল কল্পনার স্বরূপপ্রতিপাদনেই 
প্রবৃত্ত হইব, তখন প্রতীতিত্বের প্রবেশে উবার লক্ষণটাকে ণঅভিলাপ-সংস্গা 
যোগ্য-প্রতিভাস-শালিত্বে সতি প্রতীতিত্বই কল্পনাত্ব", এইগ্রকারেই গ্রহণ করিতে 
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হইবে। অন্যথা, ইচ্ছ! প্রভৃতিতে প্র লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে । কারণ» 
ইচ্ছা প্রভৃতি যে সবিষয়ক চৈত্ত ক্ষণগুলি তাহাতেও অর্থসামান্তাকারের 
প্রতিভাস থাকে। প্ী সকল চৈত্ত-ক্ষণগুলিও যদি সংবেদনাত্মক বন্তই হয়, তাহা! 
হইলে উহারাও কল্পনার মধ্যেই অস্তভূক্তি হইবে। সুতরাং, এই মতে প্রতীতিত্বরূপ 
বিশেষ্যাংশের পরিত্যাগ করিয়া কেবল অভিলাপ-সংসর্গ'যোগ্য-প্রতিভাসশালিত্বই 
কল্পনার লক্ষণ হইবে । প্রতিভাসটি সংবেদনানাত্মবক পদার্থে না থাকায় 
সংবেদনভিম্নে এ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না এবং প্রত্যক্ষ-সংবেদনে 
প্রতিভাঁস থাকিলেও অভিলাপ-সংসর্গ-যোগ্য যে প্রতিভাস, অর্থাৎ অর্থসামান্তাকার 
যে প্রতিভাস, তাহা! না থাকার উহাতেও এই যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র লক্ষণটা, 
ইহার অতিব্যান্তি হইবে না। স্ুতরাধ, ইচ্ছাদির সংবেদনাত্মকতা পক্ষে 
প্রতীতিত্ব-অংশ বাদ দিয়! কেবল অভিলাপ-সংসর্গ-যোগ্য-প্রতিভাঁসশালিত্ব কল্পনার 
লক্ষণ হইবে। 

প্রতীতিত্বাংশকে লইয়াই হউক অথবা উহাকে বাদ দিয়াই কল্পনার লক্ষণ 
হউক, কিন্তু, প্রত্যক্ষের লক্ষণে কল্পনাগত ষে প্রতীতিত্ব-অংশ, তদস্তর্ভাবের 
কোনও উপযোগ আমরা দেখি না এবং এইমতে অপো্ট-পদটিও 
অত্যন্তাভাববান্অর্থে ই গৃহীত হইতে পারিবে। স্ত্রতরাং, প্ভ্রমভিন্নত্বে সতি 
অভিলাপসংসর্গযোগ্যপ্রতিভাসশূন্তজ্ঞানত্বই হইবে প্রত্যক্ষের সামান্তলক্ষণ। 
কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে অভিলাপত্ব, সংসর্গত্ব বা যোগ্যত্ব, ইহারা কেহই লক্ষণপ্রবিষ্ট 
ধর্ম নহে। যাদৃশ প্রতিভাসকে লইয়া লক্ষণটা বিনিশ্মিত হইবে তাদৃশ £তিভাসের 
পক্ষে উহাঁরা পরিচার়ক-রূপেই কণিত আছে। সুতরাং, ভ্রমভিন্নত্বে সতি 
সামান্যাকারপ্র তিভাসশৃন্টজ্ঞানত্ব'ই হইবে প্রত্যক্ষের পর্যবসিত সামাহ্যলক্ষণ । 
্বপ্রদশিতানপেক্ষিত্বই প্রতিভাসের সামান্তাকারত্ব। সেই প্রতিভাসকেই আমরা 
বৌদ্ধমতানুল্লারে সামান্তাকার বলিব, যাহা তৎপ্রদ্শ্িত বিষয়কে অপেক্ষা না 
করিয়াই উৎপন্ন হয়। 

্যায়বিন্দুকার সম্যক্‌প্রত্যক্ষেরই সামান্যলক্ষণ করিয়াছেন, তিনি ভ্রম-্রমা- 
সাধারণভাবে প্রত্যক্ষের লক্ষণ করেন নাই। মুতরাধ তদীয় লক্ষণে অন্রান্ততরূপ 
বিশেষণটা প্রদত্ত হইয়াছে । দ্রুতগামী যানে অবস্থিত পুরুষ পার্থ বুক্ষার্দিকে ক্রুত- 
গমনশীল বলিয়। দেখিতে পায়। এই বে চলদ্বৃক্ষ-প্রতীতি, ইহা।ভ্রাস্ত। কারণ, উক্ত 
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বৃক্ষ হুন্থানেই স্থির ভাবে বিগ্ভমান আছে। এই জ্ঞানের যে বৃক্ষপ্রতিভাস 
তাহার বৈষম্য ঘটিতে দেখ! যায়। ক্রমশঃ বুক্ষটিকে ক্ষুদ্রতর বলিয়া! মনে হয়। 
এই যে প্রতিভাসগত বষম্য, ইহ1 বিষয়ের দুরত্-নিকটত্বের ফলেই হইয়। থাকে। 
সুতরাং, অর্থক্রিয়াসমর্থ যে দ্বলক্ষণ বস্ত, তাহাই এই জ্ঞানে প্রতিভাসের দমর্পক | 
অতএব, এই প্রতিভাসকে আমর! সামান্তাকার বলিতে পারি না । এই প্রতিভাস 
যদি স্বপ্রদরিতবিষয়নিরপেক্ষ হইত, তাহা! হইলে বিষয়ের দুরত্ব-নিকটত্বে ইহার 
বৈষম্য হইত না। বস্তসাপেক্ষ বলিয়াই ইহা! ম্বলক্ষণাকার হইবে, সামান্তাকার 
হইবে না। সুতরাং, এই যে চলদবুক্ষ-দর্শন, ইহা সংবাদক না হওয়ায় 
ইহাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্ডতি হইয়া যাইবে, যদি না লক্ষণে ভ্রমভিন্নত্বরূপ 
বিশেষণটা প্রদত্ত হয়। ভ্রম-প্রমা-সাঁধারণভাবে প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিলে তাহাতে 
অভ্রান্তত্ব ব! ভ্রমভিন্নত্বরূপ বিশেষণের প্রয়োজন থাকিবে না। 

প্রাসঙ্গিক হওয়ায় এই স্থানেই বৌদ্ধমতামুসারে ভ্রমের নিরূপণও করা 
যাইতে পারিত; কিন্তু, বিস্তারভয়ে আর ভ্রমের 'ব্যাখ্যা করা হইল না। 
প্রমাণের নিরূপণ শেষ করিয়াই আমরা ভ্রমের ব্যাখ্যা করিব। বদি 
এইট সম্বন্ধে আরও অনেক বক্তব্য ছিল, তথাপি লক্ষণ জানিবার পক্ষে 
অত্যাবশ্তক না হওয়ায়, প্রত্যক্ষের সামান্যলক্ষণের বৌদ্ধমতানুসারিণী ব্যাখ্যার 
এই স্থানেই পরিসমাপ্তি করিলাম । 

প্রত্যক্ষের সামান্ঠতঃ নিরূপণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে 
তাহার বিভাগ করা যাঁইতেছে। ধর্ম্মকীন্তি প্রত্যক্ষকে চারি ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন -__ “ইন্দ্রিয়জ্ঞান*, “মনোবিজ্ঞান “আত্মসংবেদন* ও “যোগিকজ্ঞান”। 
চক্ষুরারি ইন্দ্রিগনাশ্রিত যে নীল-পীতাদি ক্ষণ-বিষয়ক গ্রত্যক্ষন্্ান, তাহাদিগকেই 
ইন্ররিয়জ্ঞান বলিয়া! বুঝিতে হইবে। ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ। ও 
শ্রা ভেদ্দে এই ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত? নীলাদ্িরূপ 
ত্বলক্ষণ-ক্ষণ, অর্থাৎ বস্ত ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিরগুলি পরম্পর মিলিতভাবে যখন 
হ্বলক্ষণাকার-গ্রতিভাসশালী জ্ঞানের সমুতপাদন করিবে, তখন শ্রী যে 
স্বলক্ষণাকার-প্রতিভানী বিজ্ঞান, তাহাই ইন্দ্িয়জ্ঞান হইবে। অর্থাৎ, 
চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়গুলি অধিপতি-প্রত্যয়রূপে এবং নীলাদি বিষয়গুলি আলম্বন- 
প্রত্যয়ক্ূপে কারণ হইয়! যে স্বলক্ষণাঁকার-প্রতিভাসী বিজ্ঞানটার লযুৎপাদন 
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করে, তাহাই ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান ব৷ ই্জিক়জান নামে বৌদ্স্তায়শান্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। 
এই ইন্দরিয়জ্ঞানগুলিকে চাক্ষ্ষ, রাসন, ত্বাচ, শ্রাবণ ও ভ্রাণজ নামে পাঁচ ভাঁগে 
বিভক্ত করিলেও বৌদ্ধমতান্ুসারে ইহা অপসিদ্ধাতস্ত হইবে না। ইহা! সর্বদাই 
মনে রাখিতে হইবে যে, বৌদ্ধমতান্ুসারে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সবিকলপক হয় না; 
পরস্ত, সকল সময়েই উহ! নির্বিকল্নক হইবে । 

বৌদ্ধসিদ্ধান্তে মনোবিজ্ঞান নামে একপ্রকার প্রতাক্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। 
এই প্রকারের কোন প্রত্যক্ষ স্তায়'দিমতে শ্বীক্কৃত হয় নাই। এই সম্বন্ধে 
ধর্মোস্তর বলিয়াছেন যে, এই প্রকারের প্রত্যক্ষবিজ্ঞানকে কোনও সাধক প্রমাণের 
দ্বারা যথাযথভাবে প্রমাণিত করিতে না পারিলেও, ইহাকে স্বীকার করিলে বৌদ্ধ 
সিদ্ধান্তের কোনও হানি হয় না এবং শাস্ত্রীনুসারে ইহ সিদ্ধ আছে ।১ ন্গুতরাং, 
প্রত্যক্ষের বিভাগে মনোবিজ্ঞানের পরিগণন। করা হইল! 

অধিপতি-প্রত্যয়রূপ চক্ষুরাদি ইন্জ্িয়ের দ্বারা নীলাি বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে 
্ী যে চাক্ষুষ নীলবিজ্ঞান, তাহ! সমনস্তর-প্রত্যয়র্ূপে অব্যবহিতোত্তর ক্ষণে নীল-ক্ষণ 
বিষয়ক আর একটি বিজ্ঞানের সৃষ্টি করে। এইযে দ্বিতীয় বিজ্ঞানটী, ইহাকেই 
মনোবিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হইয়াছে । এই মনোবিজ্ঞানে যে নীলক্ষণটি 
বিষয় হইয়াছে, তাহা পূর্ববর্তী চাক্ষুষ বিজ্ঞানের বিষয় যে নীল-ক্ষণটি, তাহার 
সমনত্তরক্ষণবর্তী । অর্থাৎ, একটি নীল-সম্তানের যে সন্তানী ক্ষণটি পূর্ববর্তী চাক্ষুষ 
বিজ্ঞানে আপন প্রতিভাস জন্মাইয়৷ দিয়াছিল, সেই সন্তানী নীল-ক্ষণটির অব্য- 
বহিতোত্তরবন্ভী যে সেই নীল-সস্তান-গত অপর নীল-ক্ষণটা, তাহাই ম্বাকার- 
প্রতিভাসের সম্পাদন করিয়া! পরবর্তী ঁ মনোবিজ্ঞান বিষয় হইবে ৩ এবং 
পূর্ববর্তী এ চাক্ষুষ নীলবিজ্ঞানটি হইবে এ মনোবিজ্ঞানের সমনস্তরপ্রত্যয়। কিন্ত, 

১। এতচ্চ সিদ্ধান্তপ্রসিদ্ধং মানসং প্রত্যক্ষম। নত্বন্ত সাধকমস্তি প্রমাণম্‌। এবং- 
জাতীয়কং তদ্‌ দি স্যাৎন কশ্চিদ্দোষঃ শ্যাদিত্যুক্তং লক্ষণমাখাণাতমস্তেতি ৷ গ্যায়বিদু, সুত্র ৯, 
বাধ্য । 

২। ন্ববিষয়ানস্তরবিষয়সহকারিণেন্রিয়জ্ঞানেন সমনস্তর প্রত্যয়ন জনিতং তন্মনোবিজ্ঞানম্‌। 
স্যায়বিন্দু, সুত্র ৯। 

৩। ন বিছ্যতে অভ্ভরম্তেতি। অন্তরং চ ব্যবধানং বিশেষশ্েচাতে। অতশ্চান্তয়ে 
প্রতিসিদ্ধে সম।নজাতীয়ে! দ্বিতীয়ক্ষণভাবুাপাদেযক্ষণ ইত্রিয়জ্ঞানবিষয়ন্ত গৃহাতে। তথাচ সতি 
ইন্জিয়জ্ঞানবিষয়ক্ষপাদুত্ররক্ষণ একসস্তানান্তূ তো গৃহীত: | স্ায়বিন্দু, সুত্র ৯, ব্যাথ্যা। 


গ্ুত্যক্ষ ৩৬৩ 


সর্বদাই ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ষদ্দি একটি চাক্ষুষ নীল-বিজ্ঞান জন্মাইয়। 
দিয়াও চক্ষু ব্যাপার থাকে, অর্থাৎ নিমীলিত ব! অন্তাত্র নিবদ্ধ ন। হয়, তাহা! হইলে 
পরবন্তী যে সমনস্তর নীল-ক্ষণবিষয়ক অন্ত নীলাকার বিজ্ঞানটি হইবে, তাহা মনো- 
বিজ্ঞান হইবে না, উহ অন্ত একটি চাক্ষুষ বিজ্ঞানই হইবে১। নীলাঁকার বিজ্ঞান 
জম্মাইয়। দিয়! চক্ষু নির্বযাপার হইলেও যদি পরবর্তী অপর নীল-ক্ষণবিষয়ক, অর্থাৎ 
পরবর্তী অপর নীল-গ্রতিভাসী, বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহ! হইলেই উহ। যনো- 
বিদ্তান নামে অভিহিত হইবে। ইন্দ্িয়বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত নীলাদিক্ষণ এবং 
মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত নীলাদিক্ষণ, ইহারা কখনও পৃথক্‌ সম্তানগত হইবে না 
এবং ইন্দ্রিয়ঞ্ঞজানের বিষয়ীভূত ক্ষণটার অব্যবহিতোত্তরবর্তী যে নীলাদিক্ষণটী, 
তাহাই হইবে মনোবিজ্ঞানের আপন বিষয়। পূর্ববর্তী ইন্জিয়জ্ঞানের বিষয় হইতে 
পরবর্তী মনোবিজ্ঞানের যে বিষয়, তাহ! এক সন্তানান্তর্গত হইলেও সন্তানী ক্ষণ 
পৃথক্‌ হওয়ায় ( সমানাকারক হইলেও ) উহা৷ অনধিগতার্থের প্রতিভাসীই হইল। 
সুতরাৎ, পুর্ববর্ত ইন্দরিয়বিজ্ঞানের পরবর্তী যে মনোবিজ্ঞান, তাহাও গরমাই হইবেং। 
সামান্যলক্ষণের প্রতিভাস না থাকার উহাতে কল্পনাত্থের কোন প্রসঙ্গই নাই। 
কল্পনাত্ব ন। থাকায় উহা প্রত্যক্ষেই অন্তভূক্ত হইবে । এজন্য, প্রত্যক্ষের বিভাগে 
মনোবিষ্ঞানের পরিগণন1 হইয়াছে । এই স্থলে এই কথাটিও বিশেষ করিয়াই 
মনে রাখিতে হইবে যে» যদি পূর্ববর্তী ইন্জিয়বিজ্ঞানটাী, অমনস্তর-প্রত্যয়-রূপে 
কারণ ন1 হইয়া, আলম্বন-প্রত্যয়-রুপে পরবর্তী বিজ্ঞানের কারণ হয়, তাহা 
হইলে শ্রী পরবর্তী বিজ্ঞানটা, মনোবিজ্ঞান হইবে না, উহা যোগিজ্ঞানে 
অন্ততু্ত হইবে । পূর্ববর্তী ইন্রিয়জ্ঞানের সহিত পরবর্তী মনোবাজ্ঞনের এক- 
সন্তান-বণ্তিতাস্থলেই এঁ মনোবিজ্ঞান প্রত্যক্ষ হইবে, অন্তথা নহে।* পূুর্কে 

১। এতচ্চ মনোবিজ্ঞানমুপরতব্যাপারে চক্ষুষি প্রত্যক্ষমিয্যতে ৷ ব্যাপারবতি তু চক্ষুষি 
যন্পঞ্জ।নং গং সর্নবং চক্ষুরাশ্রিতমেব । গ্ায়বিন্দু, সুত্র ৯, ব্যাখ্যা । 

১। যদ। চ ইন্ডিয়জ্ঞ।নবিষয়াদন্যো বিষয়ো মনোবিজ্ঞনহ্য তদ। গৃহীত গ্রহণ।দাসঞ্পিতোই- 
প্রামাণ্যদোষে। নিরভ্তঃ। এ। 

৩। ঈদৃশেনেক্্রিয়বিজ্ঞ।নেনালম্বনপ্রতায়ভূতেনাপি যোগিজ্ঞনং জন্যতে । তত্লিরাসার্থং 
সমনন্তরপ্রত্যয়গ্রহণমূ। এ। 

৪। তদনেন একসম্ত।নাপভূতিয়োরেব ইন্দ্রিয়জ।নমনোজ্ঞানয়েন্থজনকভাবে মনোবিজ্ঞানং 
প্রত্যক্ষমিত্যুক্তং ভবতি । এঁ। 


৩৩৪ বৈভাষিক দর্শন 


ইন্দরিয়বিজ্ঞান না হইলে এই প্ররাত্যক্ষিক মনোবিজ্ঞান হইবে না। 
ইন্দ্ি্রবিজ্ঞানকে অপেক্ষা না করিয়াই যদ্দি বাহাবিষয়ক মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি 
হুইত, তাহা হইণে কেহ অন্ধ ব! বধির থাকিতে পারিত না।১ কারণ, চক্ষু না 
থাকিলেও মনোবিজ্ঞনের দ্বারাই রূপের প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা আছে । এজন, ইহ! 
বলিতে হইবে যে, মনোবিজ্ঞান ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়াই উৎপন্ন হয়। 
এক্ষণে স্বসংবেদন বা আত্মসংবেদননামক প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা করা 
যাইতেছে । “সর্বচিত্তচৈত্তানামাত্মসংবেদনম্চ এই গ্রন্থের দ্বারা ধর্মকীর্ডি 
আত্মসংবেদন বা ম্বসংবেদননামক প্রত্যক্ষের ব্যাথ্যা করিয়াছেন। এ গ্রন্থ 
হইতে আমরা এই অর্থই পাইতেছি যে, চিত্ব-চৈত্তগুলি, অর্থাৎ চিত্তসন্বস্কী যে 
চৈত্তগুলি, তাহার সকলেই স্বসংবেদননামক প্রত্যক্ষ । যাহার দ্বারা বিষয় 
গৃহীত হয়, বোদ্ধশান্ত্রে তাহাকে চিত্ত নামে অভিহিত করা হুইয়াছে। আমর! 
যখন চিত্তের দ্বার! অর্থ গ্রহণ করি, ঠিক তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সুখে আনন্দিত 
বা ছুঃখাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া যাই। এই যে চিত্তের সহিত এককালে উ.পন্ন 
স্থথ বা ছুঃখগুলি, ইহারাই বৌদ্ধশাস্ত্রে চৈত্ত নামে অভিহিত হইয়াছে । এই 
চৈত্তগুলি শাস্ত্রে বেদনা নামেও কথিত হইরা থাকে । ইচ্ছা বা! দ্বেযাদিও এই 
চৈত্তেই অন্তভূক্তি আছে। যে চিত্তের সমকালে বে চৈত্তটী উৎপন্ন হয়, সেই 
চৈন্তটাকে সেই চিত্তের অবস্থাবিশেষও বল! হইয়! থাকে । এই যে স্খছুঃখাগ্তাত্মক 
চিত্ত-চৈত্তগুলি, অর্থাৎ চিত্তের অবস্থাবিশেষগুলি, ইহার! সকলেই স্বসংবেদননামক 
প্রত্যক্ষ । কোনটা নুখত্বপ্রকারে নিজকে সংবেদিত করে, কোনটা ব৷ 
ছুঃখত্বাদিপ্রকারে আপনার সংবেদন ঘটার। ইঙ্কারা অন্ুভবর্ূপে সকলেই 
স্কুটাভ এবং কোনিও সামান্তাকার প্রতিভা ইহাদের নাই। এজন্য, ইহারা 
সকলেই প্রত্যক্ষাত্মক। চিত্তের সহিত ইহাদের এই পার্থক্য যে, চিন্তগুলি 
বিষয়াংশে প্রত্যক্ষা স্বুক, আর ইহারা স্বাংশে প্রত্তযক্ষাত্বক। ইহারা বিষক্টের প্রকাশ 
করে না, অর্থাৎ বিবয়াকার-প্রতিভাস এই স্বসংবেদন-প্রত্যক্ষে থাকে না। চিত্তের 
বিষয়গুলকে আমর! সুখ বা ছুঃখাত্রক বলিতে পারি না। কারণ, চিত্তের 
১। যদ চ ইন্রিয়জ্ঞানবিষয়েপাদেয়ভৃতঃ ক্ষণ: গৃহীতত্তদা ইন্রিযজ্।নেন।গৃহীতন্ত 


গ্রহণ।দদ্ধবধিরাছ্যভাবদে।বপ্রসঙ্গে। নিরম্তঃ | ন্যায়বিন্বু, সুত্র ৯, ব্যাথ্যা। 
২। ন্যায়বিন্দু, হৃত্র ১০। 


প্রত্যক্ষ ৬৪ 


অধ্যবহিতোত্তরকালে উৎপন্ন যে অধ্যবসায়গুলি, তাহারা নীলাি বিষয়ের 
নুখাদিরপতার অব্ধারণ ব! বিনিশ্চন্ন করার ন1।১ বিকল্পপ্রতীতিগুলি বিষয়ের 
বদ্রপতাতে প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎকা রিত্ব-ব্যাপার আছে বলিয়া! জানাইবে না, বিষয়কে 
আমরা তদ্রপ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং নীলানুভবকালে 
'ষে স্থখের অনুভব হয়, সেই সুখ নীলাদি অর্থ হইতে পৃথকৃই হইবে, এবং এই 
কারণেই আমর! নীঙানুভবকেও স্থখানুভব বলিতে পারি না। এজন্য, স্থখস্বরূপ 
বে অন্গভব, তাহ! নীলাত্মবক ওএনহে, তদস্থভবাআকও নহে; উহ নীলাদিমুবিষয় ও 
তনুভবাত্মক যে চিত্ত, তাহ। হইতে ভিন্ন । এই যে সুখহু-থাগ্ভা মক চিন্তাবস্থা বা 
'চেত্তগুলি, ইহারাই শ্বসংবেদননামক প্রত্যক্ষ । 

“সর্ববচি শুচৈত্তানাম্” এই কথার:“লকল যে চিত্ত এবং সকল যে চৈত্ত, তাহাদের” 
এই প্রকার অর্থই ম্বাভাবিক এবং এই ব্যাখ্যান্ুসারে চিত্ত এবং চৈত্র এই ছুইই 
স্বসংবেদন-প্রত্যক্ষ বলিয়৷ পরিগৃহীত হইতে পারে। আর, “পর্কে চ তে 
চিন্তচৈত্তান্চ সর্বচিত্তচৈত্তা:”, এই ধর্মোত্তরীয় পঙ.ক্তিরং দ্বারাও সকল চিত্ত এবং 
সকল চৈত্ত, এই প্রকার অর্থ ই পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা “চিত্তানাৎ চৈত্তাঃ চিত্ত- 
চৈত্তা৮ এইপ্রকারে প্রথমতঃ ষষ্ঠীসমাস করিয়া পরে “সর্ব চ তে চিন্চৈত্তাশ্চ” এইরূপ 
কর্মধারয় সমাসেই “সর্ব চিন্তচৈত্ত' কথাটীর ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিয়াছি। ইহার কারণ। 
এই যে, ধর্ম্োত্তর “চিত্ত মর্থমাত্রগ্রাহি” ৩ এই প্রকারেুচিত্তের ব্যাখ্যা করিরাছেন। 
আরও কথা৷ এই যে, নীলাদি-ম্বলক্ষণ-ক্ষণাকার-প্রতিভাসী যে চিত্ত বা বিজ্ঞান, 
তাহাকে ধর্মবীন্তি শ্বয়ং ইন্দ্রয়বিজ্ঞানে অন্তভূক্ত করিয়াছেন। সুতরাং যাহা 
ইন্্রিরবিজ্ঞান হইবে না, মনোবিজ্ঞান হইবে ন1 এবং যোগিজ্ঞানও হইবে না, এমন 
যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহাকেই শ্বসংবেন বা আত্মসংবেদন বলিতে হইবে। 
অন্তথ৷, যাহ! ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান, তাহাই যদি আবার 'ম্বসংবেদন”-প্রত্যক্ষও হইয়া যায়, 
তাহা হুইনলৈ পুর্বকথিত প্রত্যক্ষের চারিপ্রকারে বিভাগ, সাক্কর্যযদোষে 
ব্যাহত হইয়! যাইবে । এই কারণেই আমর! চিন্তকে, অর্থাৎ নীলাদি-স্বলক্ষণ- 
ক্ষণাকার-প্রতিভাসী যে ইন্দ্রিয়বিগ্জান তাহাকে, বাদ দিবার নিমিত্ত হ্ুত্স্থ “চিন্তচৈত্ত' 


১। ন চ গৃহামাণীকারে! নীলাদিঃ সাতাদিরূপোৌ বেছ্যতে ইতি বন্তুং শকাতে। যতো 
নীলাদিঃ সাতরূপেথানুভুয়ত ইতি ন নিশ্ীয়তে । স্যয়বিন্দ, নুত্র ১০, ব্যাথা! । 

২। এর 

৩। এ, 


৩৬৬ বৈভাবিক হর্শন. 47. 
পদঘটার যষঠীলমাস গ্রহণ করিয়াছি । চৈত্রের ন্যায় চিত্তগুলিও, অর্থাৎ করি 
বিজ্ঞানগুলিও ন্বসংবেদন:প্রত্যক্ষেই অন্তভূক্ত হইবে, ইহ! আমাদের মনে হয় না১। 

এক্ষণে যোগিজ্ঞানের ব্যাখ্য। কর! যাইতেছে । “ভূৃতার্থ-ভাবনা-প্রকর্ষ-পর্য্যস্তজৎ 
ঘোগিক্তানঞ্চেতি”* এই ুত্রের দ্বারা ্তায়বিন্দুকার যোগিপ্রত্যক্ষ বা যোগিঞ্তানের 
লক্ষণ করিয়াছেন। এই স্থলে 'ভৃতার্থ'কথার দ্বারা দুঃখ, সমুদ্র, নিরোধ ও মার্গ 
এই যে চতুষ্বিধ আর্য্যসত্য, ইহাদিগকে গ্রহণ কর! হইয়াছে । এই আর্ধ্যসত্য- 
ভাবনার অর্থাৎ ধ্যানের যে প্রকর্ষ, অর্থাৎ ধ্যাতব্য বস্ত-বিষয়ে জ্ঞানের যে বৈশগ, 
তাহার ষে সুচনা বা প্রারস্ত তাহাই প্রকৃত স্থলে গ্রকর্ষ।* ধ্যান বা ভাবন! 
করিতে করিতে যখন দেখা যায় যে, ধ্যাতব্য বিষয় জ্ঞানে অপেক্ষাক্কত পরিদ্ফটভাবে 
প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে বে ভাবন! বা ধ্যানের 
উৎকর্ষ আরম্ভ হইয়াছে । এই উৎকর্ষ বাড়িতে বাড়িতে যখন প্রান্ত সীমায় আসে; 
অর্থাৎ কাচাি স্বচ্ছ আবরণের মধ্য দির! বস্ধ প্রকাশের স্তান্ ধ্যাতব্য বস্ত প্রকাশ 
পাইতে থাকে, তখনই ভাবনা প্রকর্ষের পথ্যস্ততা গরাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে ।* 
এই ষে চরম প্রান্তে আগত ভাবনাপ্রকর্ষ, ইহা! হইতে যে আর্ধ্যসত্যসম্বন্ধে 
পরিস্ফটতম জ্ঞানে হয়, অর্থাৎ করতলস্থ আমলক ফলের ন্যায় পরিস্ষ উভাবে 
আর্য্যসত্যগুলি প্রকাশ হয়, ইহাই যোগিঞ্ঞান।* এই যে জ্ঞান, ইহা 
স্বলক্ষণাকারপ্রতিভাসী, অতএব প্রত্যক্ষ। 


১। ্যায়প্রবেশের পঞ্জিকাকার অনুমিতি প্রভৃতিকেও স্বনংবেদন-প্রত্যয় বলিয়াছেন । 
মনে হয়, তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কারণ, বৌদ্ধমর্তে সকল জ্ঞন স্বরূপতঃ আহ্ম- 
সংবেদনাত্মক হইলেও সকল জ্ঞ'নকেই আমর। আত্ম-নংবেদন-প্রত্যয় বলিতে পারি ন।। কারণ, 
যাহা কল্পনাত্মক হইবে, সেই জঅন্মিতি প্রভৃতি জ্ঞ/নগুলি আত্ম-সংবেদন হইলেও প্রত্যক্ষ 
হইবে না। 

২। স্যায়বিন্দু, সুত্র ১১। 

৩। তৃতঃ সন্ভুতোহ্্থঃ। প্রমাণেন দুষ্ট সন্ভুতঃ, বথা তত্বার্যযার্ধযসত্যনি। ্তায়বিন্দু, 
হৃত্র ১১, ব্যাধ্যা। বৌদ্ধসম্মত অপরাপর পদার্কে ভূতার্থ বলিলেও অপসিদ্ধান্ত হইবে না। 
যোগ প্রত্যক্ষে তাহাদের প্রকাশও অস্বীকৃত হয় নাই ; তথাপি ফোগিজ।নের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার 
নিমিতই আমর! উক্ত আধ্যসত্যগুলিকেই ভূতার্থ বলিলাম । 

৪। ভাবনায়াঃ প্রকর্ষো৷ ভাব্যমানার্বাভাসন্ত জনন্ত প্ফুটাভত্বারস্তঃ | ন্ভায়বিন্দু, ১১, ব্যাধ্যা । 

৫ | অভ্রকব্যবহিতমিব বদ! ভাব্যমানং বন্ত পণ্ততি সা প্রকর্ষপধ্যস্তাবস্থা। এ। 

৬। করতলামলকবন্ভাব্যম!দার্থন্ত যন্দর্শনং তদ্‌ যোগিনঃ প্রত্যক্ষম। এ। 


-. প্রত্যক্ষ ৩ ৩৬৭, 
. বৌদধমতালারে ওতে লক্ষণ ও বিভাগের আলোচনা অংক্ষেপে পরিসমাপ্ত 
হইয়াছে । এক্ষণে চক্ষরিক্ডিয়ের অপ্রাপ্যকারিত্ব সম্বন্ধে আলোচন! করা যাইতেছে? 
 স্তায়বৈশেধিকাদিযতে চক্ুরিকতিয়ের প্রাপ্যকাঁরিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ 
'নৈয়ায়িকগণ উহা অস্বীকার করিয়াছেন। স্ুৃতরাৎ, প্রত্যক্ষের বিচারে উক্ত 
আলোচনা অপরিহাধ্য । বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ প্রাপাকারিত্বের কারণবর্ণনাপ্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন __ | 
_. সাস্তরগ্রহণং ন স্তাৎ প্রান্ত জ্ঞানাধিকন্ত চ। 
অধিষ্ঠানাঘহি নরণক্ষৎ ন শক্তিবিষয়ে ক্ষণে ॥ 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, চক্ষুর দ্বারা আমরা! বহু দুরে অবস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদির 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি এবং শ্রবণেন্দ্িয়ের দ্বারাও আমরা বহুতুরস্থ শৰের গ্রহণ 
করি। এই যে সাস্তর-গ্রহণ, অর্থাৎ দুরে বন্তর গ্রহণ, ইহা সম্ভব হয় না, বি 
অর্থের, অর্থাৎ ইন্্রিয়গ্রাহ বস্তুর, সহিত ইন্দ্রিয়ের সঙ্নিকর্ষকে চাক্ষুষ বা শ্রাবণ 
প্রত্যক্ষে কারণ বলা হয়। যদি বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের কারণত্ব-পক্ষেও 
দুরস্থ বিষয়গ্রহণের অনুপপত্তি হয় না, কারণ, দুরস্থ হইলেও চাক্ষ্যাদি প্রত্যক্ষ- 
কালে উহ! চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সন্নিকৃষ্টই থাকে । চক্ষুরিক্দিঘ্টা নয়নচ্ছিদ্র- 
পথে বহির্গত হইয়া দূরবর্তী বিবয়কেও নিজের সহিত সন্বদ্ধ করিয়াই লয়। 
ইহার বিরুদ্ধে বৌদ্ধগণ বলেন যে, চক্ষুরানি ইন্জরিয়গুলি কখনও নিজ নিজ 
অধিষ্ঠান হইতে বহির্গত হয় না। স্থতরাৎ, দুরবর্তী বিষয়ের সহিত উহাদের 
সম্পর্কের অর্থাৎ সন্নিকর্ষের সম্ভাবনা নাই। ইহার অভিপ্রায় এই যে, গোলক বা 
কৃষ্ণসার যাহ। নিতান্তই ভৌতিক, তাহাই বূপোপভোগ-বাসনাজন্ত কর্ণ, অর্থাৎ 
অনৃষ্টকারণবিশেষ-সহকারে চক্ষরা্দি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই 
যে গোলকাধিষ্ঠিত ভৌতিক কৃষ্ণসারাত্মক চক্ষুরিক্টরিয়, ইহ কখনও নিজের আশ্রয়- 
গোলককে পরিত্যাগ করিয়। নয়নচ্ছিত্রপথে বহির্খীত হয় না । সুতরাং, দুরস্থ বস্তুতে 
চক্ষরিন্্িয়ের সন্গিকর্ষ হইতে পারে না। কেবল কৃষ্ধসারকে ইন্দ্রিয় না বলিয়। 
কর্ম্মবিশেষ-সহরুত কুষ্ণসারকে যে চক্ষুরিন্ডরিয় বল! হইল, তাহার হেতু দেখাইতে 
গিরা বৌদ্ধগণ বলিয়াছেন যে, এমন অনেক অন্ধ আছেন ধাঁহাদের কৃষ্ঃসারটী 
অবিরুতই আছে, অথচ তাহার নীলপীতাদি কোনও দ্রব্যই দেখিতে পান না। 
ইহাদিগকে শাস্তে প্রস্নান্ধ বলা হইয়া থাকে। এই প্রলঙলান্ধতাই উপপর্ হয় না, 
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যদ্দি অনৃষ্টনিরপেক্ষ কেবল কৃষ্চসারই চক্ষুরিক্তিয় হয়। কারণ, ক্ষুরিনদরিয় থাকিলে 
ন্ূগ ন! দেখার প্রশ্ন উঠে না। অবৃষ্ঠবিশেষ-সহকৃত কৃষ্ঠসারকে চক্ষুরিকজিয় 
বলিলে প্রসননান্ধের চক্ষুরিন্্রিয় নাই* ইহা বলা যায়। কারণ, ক্ুষ্ণসার থাকিলেও 
রূপোঁপভোগবাসনা-নিম্মিত যে অনৃষ্ট বা কর্বিশেষ, প্রসন্নান্ধ পুরুষের তাহা না 
থাকায় উহা তাদৃশ অদৃষ্টসহকৃত কৃষ্ণসারও থাকিল না। বিশেষণের অভাবে 
বিশিষ্টাভাব সর্ধসম্মতই আছে। এক্ষণে আর প্রসন্নান্ধের রূপের অদর্শন 
অন্ুপপন্ন হইল না। কারণ, কৃষ্ণসার থাকিলেও উহাদের চস্ষুবিজ্রিয় নাই। 
উহ! না,থাকায় উহার! রূপ-দর্শনৈ অসমর্থ হয় । 

এইভাবে চক্ষুরিক্র্িয়ের অধিষ্ঠান-বহির্ভাবে অবস্থান অস্বীকার করিয়াই 
বৌদ্ধগণ চঙ্ষুরিন্ত্রিয়কে অপ্রাপ্যকারী বলিয়াছেন। চক্ষরিজ্ড্িয় যে বহুদুরবর্তী 
গ্রহনক্ষত্রাদির প্রত্যক্ষ করে, ইহা! সর্ববাদিসম্মত এবং কৃষ্ঃসার যে গোলকের 
বহির্ভাগে যার না, উহ] যে সর্বদা গোলকেই থাকে, গাহাঁও আমরা সকলেই 
জানি। নুতরাং, ' ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, চক্ষুরিক্দরিয় অপ্রাপ্যকারী, যেহেতু 
উহ্থা সাস্তরগ্রাহথী, অর্থাৎ দুরস্থ বস্তুর গ্রহণ করে। 

কোনও কোনও বৌদ্ধ একদেশী বলেন যে, “অন্তরেণ সহ বর্তমানৎ যদ্গ্রহণম্” 
এই বুৎপত্তিতে সাস্তরগ্রহণ পদটা নিষ্পন্ন হ্ইর়াছে। ্ুতরাং, এই পদটী বিষয়- 
দেশ হইতে ব্যবহিতগ্রহণরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ষে 
স্থলে দুরন্থ বিষয়ের চাক্ষুব ভ্তান হয়, সেই স্থলে এ চক্ষুরাশ্রিত জ্ঞান, তদীর 
বিষয় হইতে ব্যবহিত হইয়া থাকে । কারণ, জ্ঞানের আশ্রয়ীভূত দেশ ষে 
চ্ষুরিক্িয়, তাহা হইতে ধর জ্ঞানের বিষয় যে তন্যাদি, তাহা বহুদুরস্থ থাকে । 
এই বে ব্যবধানপ্রাপ্ত গ্রহণ, ইহাই চক্ষুরিক্র্িয়ের অপ্রাপ্যকারিত্বকে আমাদের 
নিকট প্রমাণিত কঁরে। এই মতানুসারে অপ্রাপ্যকারিত্বের অনুমানটা নিম্নলিখিত 
আকারে পর্যবসান পাইবে-_“চক্ষুরিক্ডরিয়মপ্রাপ্যকারি সাস্তরগ্রহণবস্বাৎ, যন্নৈবং 
তন্নৈবং, বথা স্্াণেক্িয়ষ্ত। ্রাণাদি ইন্দ্িযস্থলে আমর! দেখিতে পাই যে, 
প্রাপ্যকারী হইলেই তাহা নিরন্তর-গ্রহণের ' আশ্রয় হয়। শ্রাণাদি ইন্দরিয়গুলি 
নিজ নি বিষয়ের 'লহিত প্রাণ্ড হইয়াই উহাদের গ্রহণ করে; সুতরাং, 
স্বীয় বিষয়ের দ্বার! ব্যবহিত হয না। বিষম্বের দ্বারা! প্রাপ্ত যে ইন্দ্রিয়, 
তাহাতেই বিষয়ের জানটা বিদ্যমান থাকে । ইহার দ্বার! নিযন্তর-গ্রহণে প্রাপ্য- 


প্রত্যক্ষ ৩৬৯ 
কারিত্বের ব্যাপকত্ব প্রমাণিত হইল। লাস্তরগ্রহণ উহ্বার বিরুদ্ধ হইয়াছে ; ছুতরাং, 
ব্যাপক-বিষ্টন্বের উপযবিবলে চক্ষুরিক্জিয়ের অপ্রীপ্যকারিস্বই ্রমাণিত হইয়া 
যাইতেছে? 

আর, পৃথুতর বস্ত্র গ্রহণের দ্বারাও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অগ্রাপ্যকারিত্ব 
প্রমানিত হইয়া যাঁয়। চক্ষুরিক্ত্িয়ি যে নিঞ্জ অপেক্ষায় অনেক বৃহৎ বস্ত গ্রহণ 
করে, ইহা? আমর! সকলেই জানি। সাগর-পর্বতাদি অনেক বৃহৎ বুহৎ বন্ত চক্ষুর 
ঘবার! গৃহীত হইয়া থাকে । এই যে পুথুতর বস্তুর গ্রহণ, ইহ! চক্ষুরিন্দিয়ের প্রাপ্য- 
কারিত্বপক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ, চক্ষুরিক্দ্রিয়ের আকার এ লকল সাগর- 
পর্ধতার্দি হইতে অনেক ক্ষুদ্র হওয়ায় উহা! এ সকল বস্তকে নিজ সম্বন্ধে দ্বারা 
সর্ববাংশে পরিব্যাপ্ত করিতে পারে না, অতি অল্প অংশই পরিব্যাপ্ত করিতে 
পারে। প্রাপ্যকারী হইলে ততটুকু অংশেরই গ্রহণ হইবে, যতটুকু অংশ প্রাপ্তির 
বারা সমাক্রাস্ত হয় । কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে আমর! বুহৎ বুহৎ বস্ত দেখিতে পাই। 
সৃতরাৎ, চক্ষুরিষ্দ্রিয় অপ্রাপ্ডের গ্রহণ করে বলিয়াই প্রমাণিত হইবধে। 

আরও কথা! এই যে, চক্ষুরিন্দ্িয়ের দ্বারা দিক্‌ ও দেশের গ্রহণ হয় । ত্বন্ত গ্রাপ্য- 
কারী ইন্দ্রিয়ের হবার! তাহা হয় না। আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়! কেবল ম্পর্শাদির 
সাহায্যে বস্তর দিক্‌ অবধারণ করিতে পারি না৷; অথচ চক্ষুরিন্ত্রিয়ের দ্বারা আমরা 
বস্তুর পুর্বোত্তরাদি দ্রিক্সমুহের বিনির্ণয় করিয়। থাকি। সুতরাং, চক্ষুকে অপ্রাপ্য- 
কারী বলিয়াই শ্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ, প্রাপ্যকারিত্বের ব্যাপক যে দিকৃ" 
প্রভৃতির অজ্ঞান, দিগবধারণ তাহার বিরুদ্ধ ধর্ম। অতএব, ব্যাপক-বিরুদ্ধো- 
পলব্ধির বলে চক্ষুর অপ্রাপ্যকারিত্ব প্রমাণিত,হইয়! যায় । 

নিম্নলিখিত কারণেও চক্ষুর প্রাপ্যকারিত্ব সম্ভব হয় না। আমরা ইহা 
সকলেই জানি যে, বুক্ষা্দি এবং তদপেক্ষা বহুদুরবর্তা যে চন্্রমগুলাঘি, এই ছুইই 
চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হয় এবং ইহারা যুগপৎই দৃষ্ট হইয়! থাকে । যদি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে 
বিষয়ের সহিত চক্ষুর সঙ্নিকর্ষ অপেক্ষিত হইত, তাহা। হইলে উক্ত দ্বিবিধ বন্ত- 
সম্বন্ধে চাক্ষুষ জাঁন সমকালে সমুতপন্ন "হইতে পারিত না । কারণ, নিকটস্থ বুক্ষ-দেশে 
চক্ষুর উপস্থিতি অপেক্ষা চন্দ্রমগুলে চচ্ষুর উপস্থিতিতে অনেক ' অধিক সময় 
প্রয়োজন হইত। সুতরাং, অগ্রে প্াণ্ড বৃক্ষের প্রথমে প্রত্যক্ষ হইত, পশ্চাৎ 
যথাসময়ে চন্দ্রমগ্ুলের প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু, এইপ্রকাঁর কালেদে আমরা 


৭৩ ॥ 'বৈভাষিক দর্শন : 


দুর ও নিকটস্থ বস্তর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি না, লমকালেই করি। এতএব, চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের এই যে সমকালতা, ইহার অন্ুপপক্কিই প্রমাণিত করিয়া দিতেছে যে, 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে বিষয়ের সহিত চক্ষুর প্রাপ্তি, অর্থাৎ সন্লিকর্ষ, অপেক্ষিত নহে । , 
.. পূর্বোক্ত যে সকল যুক্তির দ্বারা বৌদ্ধ দার্শনিকগণ চক্কর অপ্রাপ্যকারিত্ব গিদ্ধান্ত 
করেন, তাহার বিরুদ্ধে বর্দি আপত্তি করা ঝুয় যে, বদি চাক্ষুষ প্রত্াক্ষে বিষয়ের 
লছিত চক্ষুরিন্ত্িয়ের কোনও সঙন্গিকর্ষ অপেক্ষিতই ন! হয়, তাহ! হইলে যে কোনও 
চক্ষননান্‌ ব্যক্তিরই সর্বদা সকল যোগ্য-বিষয়ের চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করা উচিত। 
লঙ্মিকর্ষের অপেক্ষা থাকিলে অবস্তই উক্ত আপত্তি হয় না। কারণ, সাগর, পর্বত 
প্রভৃতির স্বারা যে সকল প্রত্যক্ষযোগ্য বস্ত চক্ষুর সহিত ব্যবধান-প্রাপ্ত, সেইগুলি 
আবরণের বিরোধিতায় চক্ষুরিজ্জিয়ের দ্বারা সম্িকৃষ্টই হইতে পারে নাই। অতএব, 
অপম্বদ্ধতানিবন্ধন আবরণকালে তাহাদের চাশ্বষ প্রত্যক্ষ হইবে না। সন্নিকর্ষের 
আনাবস্তকতা-পক্ষে এ ব্যাথ্য। সম্ভব হইবে না। কারণ, অনাবৃত ও আবৃতের 
অসম্নিকুষ্টতা তুল্য হওয়ায় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আবরণের কোনও প্রকার বিশ্নকারিত্ 
থাকিতে পারে না । শ্তরাৎ, প্রাবরণের অন্থপপত্তিই প্রমাণিত করিয়া! দিতেছে 


যে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে বিষয়ের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ নিতান্তই আবশ্তক। 
তাহা হইলেও উত্তরে বৌদ্ধগণ বলিবেন যে, পূর্বোক্ত আপত্তির বিশেষ কোনও 


মুল্য আছে বলিয়! তাহারা মনে করেন না। অজ্সতাবশত্টু পূর্বপক্ষী তাহাদের 
'লম্বন্ধে ধন্বপ আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন। কারণ, আবৃত ও অনাবৃত 
এই উভয়ের অসঙ্নিকষ্ঠতা তুল্য হইলেও উভয়ের তুল্যভাবে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের 
যোগ্যতা! নাই। পূর্কপক্ষী যাহাকে, আবৃত বলিতেছেন, চাক্ষুব প্রত্যক্ষ 
বিষয়-ভাব, অর্থাৎ যোগ্যত! নাই, বলিয়াই তাঁহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবে ন!। 
ধাহার! প্রত্যক্ষে ইন্জিয়সন্লিকর্ষের অপেক্ষা হ্বীকার করেন, তাহারাও যোগ্যতাকে 
অস্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, আত্ম বা আকাশাদি ব্রব্যের সহিত ' 
চ্ষুসেরিকর্ষ স্বীকার করিয়্াও এ গুলির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ তাহার! গ্বীকার করেন 
না। অতএব, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে অযোগ্তা-নিবন্ধনই উহাক্টের অহত্যক্গত| 
স্বীকার করিতে হইব । সুতরাং, যোগ্যতাকে কেহই অন্বীকার করিতে 
পারেননা। 

মহাষতি দিছনারগ পান্তরগ্রহণকে লিঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া চক্ষুর অগ্রাপ্যকারিস্ব 


প্রত্যক্ষ গুপ১.. 


সাধন করিরাছেন। মৃতরাৎ তথীদ্ষ অনুমানটী প্চক্ষুঃ অগ্রাপ্যকারি লাস্তরগ্রহপতি 
এই আকার প্রযুক্ত হইবে। আমরা এ অনুমানটাকে স্পষ্টভাবে বুষিবা 
নিমিত্ত অবশ্তই জিগ্রাসা করিব যে, তিনি সাস্তরগ্রহণ পটার কিরূপ অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন। আমর! উহ্থার “পাস্তরস্ত গ্রণম্” অথবা! “সহ অস্তরেণ গ্রাহণম্* 
এইভাবে ছুই প্রকারে ব্ুৎপত্তি করিতে পারি।* প্রথম বৎপত্তি অনুসারে লাস্তরগ্রহণ 
পর্ঘটা অগ্রাপ্তবস্ত-বিষয়ক গ্রহণরূপ অর্থের প্রতিপাদক' হইবে । এই "অপ্রাপ্ত- 
বস্ত-বিষরক গ্রহণকে লিঙ্গ করিয়া চক্ষুতে তপ্রাপ্যকারিত্বের অনুমান কর! সম্ভব 
হয় না। কারণ, ইহাতে সাধ্য ও হেতু অভিন্ন হইয়া! বায়। যে অনুমানে যাহ! 
সাধ্য সেই অন্গুমানে তাহা কখনই হেতু বা লিঙ্গ হইতে পারে না। অনুমানের 
পুর্বক্ষণ পর্যন্ত যাহার পক্ষবৃত্তিটী নিশ্চিত থাকে না এমন বন্তই সাধারণতঃ 
অন্ুমানে সাধ্য হইয়া থাকে এবং অনুমানের পূর্বেই যাহাতে সাধ্য-নিরূপিত 
ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতাঁ অবধারিত থাকে, এইরূপ কোনও বস্তই অনুমানের হেতু বা 
লিঙ্গ হয়। অতএব, অনুমানে একই বন্ত সাধ্য ও হেতুরূপে বিভিন্ন পদ-সাহাব্যেও 
প্রযুক্ত হইতে পারে না। কিন্ত, প্রৃতস্থলের অনুমানে তাহাই হইয়াছে। 
কারণ, প্রতিজ্ঞাবাক্যস্থ অপ্রাপ্যকারিত্ব পদেও অপ্রাপ্তবস্ত-বিষয়ক গ্রহণরপ 
অর্থই বিবক্ষিত হইয়াছে এবং সাস্তরগ্রহণ পদের দ্বারাও এ অগ্রাপ্তবন্ত-বিষয়ক 
গ্রহণকেই লিঙ্গরূপে বিবক্ষিত কর৷ হইয়াছে । স্ুুতরাৎ এক্ষণে ইহা আমরা 
বেশ বুঝিতে পারিঙ্লাম ষে, সাস্তরগ্রহণ পদের পপ্রথমোক্ত ব্যুৎপত্তি অনুসারে 
“চঙ্ষুঃ অপ্রাপ্যকারি সান্তরগ্রহণাৎ” এই আকারে অনুমানের প্রয়োগ অস্ত হয় ন|। 
যেহেতু বাক্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও যাহ। সাধ্য, তাহাই লিঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে। 
চক্ষুরিন্ররিয় নিজ বিষয়কে প্রাপ্ত না হইয়াই' তাহার গ্রহণ করিয়া থাকে এইরূপ 
সংস্কারে আবদ্ধ হইয়াই বৌদ্ধ দার্শনিকগণ উহাকে অপ্রাপ্যকারী বলিয়াছেন। 

আর, যদি “সহ অন্তরেণ গ্রহণম্” .এই দ্বিতীয় বুৎপত্তিতে সিদ্ধ সান্তরগ্রহণ 
পদ্ঘটা লিঙ্গের প্রতিপাদন করিয়াছে বলিয়া তাহাদের অভিপ্রেত হইয়! থাকে, 
তাহা হইলেও আমরা বলিতে বাধ্য হইব বে, পচস্ষুঃ অপ্রাপ্যকারি সাস্তরগ্রহণাৎ” 
এইভাবে অনুমানের প্রয়োগ সমীচীন হয় না। যদিও ইহাতে পূর্বের স্তায় সাধ্য ও 
হেতুর অনভন্গতা হয় নাই। কারণ, অপ্রাপ্তবস্ত-বিষয়ক :গ্রহণকে লিঙ্গ কর! 
হয় নাই; পরন্ত, অস্তর ও ঘটপটাধি অর্থ, এতহুভযববিষয়ক, গ্রহণকেই লিঙ্বরূপে 


৩৭২ বৈভাধিক দর্শন 


বিধক্ষিত কর! হইস্বাছে এবং পুর্বোস্ত অপ্রাপ্যকারিত্বই, অর্থাৎ অপ্রাপ্তবস্ত- 
বিষয়ক গ্রহণরূপ অগ্রাপ্যকারিত্বই, সাধ্যরপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্ত, তাহা 
হইলেও এইরূপ অন্থ্মীনের প্রয়োগ বিচারসহ হইবে না। কারণ, অস্তর ও 
ঘটপটাদি অর্থ, .এতছৃতয়ের পৌকিক প্রত্যক্ষ চক্ষুর দ্বারা হইতে পারে না বা, 
প্রকৃত স্থলে তাহ! সম্ভব হইবে না।* অন্তরপদটী লাধারণতঃ তিন গুকার অর্থের 
উপস্থাপন করে। গুথম আকাশ, দ্বিতীয় অভাব ও.তৃতীয় তিরস্করণী বা! কুড্যাদি- 
রূপ ব্যবধায়ক বা আবরক দ্রব্য । প্রথম অর্থ টা গ্রহণ করিলে ইহা! কেহই বলিতে 
পারে না যে, চক্ষু অন্তরের সহিত নিজ বিষয়ের .গুত্যক্ষ করে। কারণ, 
আকাশাত্মক যে অন্তর পদার্থ, তাহা অতীন্দ্রিয় ; সুতরাং, আকাশ ও রূপ এতছুভয় 
চক্ষুর দ্বার! প্রত্যক্ষীকৃত হয়, ইহা! কোন সুস্থ ব্যক্তি কল্পন! করেন না। 

যদিও দ্বিতীয় প্রকার অন্তর-পদার্থ ষে অভাব, তুঁহার' চক্ষুগ্রণহ্থতা আছে 
ইহা সত্য, তথাপি এই অভাবাত্মক অন্তরের সহিত দুরস্থ চন্দ্রমগুলাদির প্রতক্ষ 
হয়, ইহা কেহ বলিতে পারেন না। কারণ, অভাব-পদ্ার্থ গ্রতিযোগীর সহিত 
বিষুক্তভাবে প্রত্যক্ষ হয় না। “অয়ং চন্্রঃ” ইত্যাকার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর 
দ্বারা বিশেধিত কোনও অভাবের জ্ঞান মিলিত থাকে বলিয়৷ কেহ মনে করেন না। . 

আর, অভাবের প্রত্যক্ষস্থলে ইহা আমরা দেখিতে পাই যে, কোনও 
দ্রব্য বা €গণার্দি পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই তাহার গ্রহণের সহিত বিশেষ্য 
বা. বিশেষণভাবে অভাবের গ্রহণ হয়। যেমন “ঘটাভাববদ্‌ ছুঁতলম্” এইস্থলে 
ভূতবের গ্রহণের সহিত তথীয় বিশেষণরূপে এবং “গৃছে ঘটাভাব:* এইস্থছলে গৃহের 
গ্রহণের সহিত তীয় বিশেম্যরূপে ঘটাভাবের এগ্রহণ হয়। দুরস্থ চন্দ্রমণ্ডলের 
প্রত্যক্ষম্থলে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে এমন কোনও পদার্থের গ্রহণ হয় না, 
যাহার সহিত বিশেষ্য বা বিশেষণভাবে অভাবের গ্রহণ যুক্ত থাকে। ৃ 

বদি বল! বায় যে, অন্তরালস্থ এরূপ পদার্থ না থাঁকিলেও, যাহার গ্রহণ 
হইতেছে সেই চন্দ্রমগুলের' সহিতই অভাবের বিশেষণ বা বিশৈষ্যভাবে গ্রহণ 
হইবে এবং সেইরূপ গ্রহণই অস্থরের (অভাবের) সহিন্ত গ্রহণ হইবে। 
ধ্ররূপ যে সান্তরগ্রহণ, , তাহাই হিঙ্গরূপে চক্ষুর অগ্রাপ্যকারিত্বকে প্রমাণিত 
করিবে । তাহা হইলেও উত্তরে আমরা বলিব যে, উক্ত প্রকার সাস্তর গ্রহণও 
অপ্রাপ্যকারিত্বের প্রমাপক হইতে পারে না। কারণ, উহ৷ অগ্রাপ্যকারিত্বের 


্‌ ূ প্রত্যক্ষ ৩৭৪. 
পঙ্গে খ্যভিচারী। প্রাপ্যকারী ত্বগ্‌ইন্্রিয় খন কোনও শ্ীতলতর গ্রন্তরারির 
রত্তক্ষ করে, তখন কদাচিৎ অনুষ্ব-প্রকারেও উহার গ্রহণ করিয়া থাকে। 
& যে অনুষ্তত্ব-প্রকারে শীতল বন্তর গ্রহণরূপ সাস্তরগ্রহণ, তাহ! ত্বগিক্জরিয়ের 
আছে, অথচ উহাতে অগ্রাপ্যকারিত্টী নাই। ত্বগিক্জিয় যে অগ্রাপ্যকারী নহে, 
তাহা বৌন্ধদিদ্ধান্তেও স্বীকৃতই আছে। , স্মুতরাধ, - ব্যভিচারী হওয়ায় এরন্নপ 
সান্তরগ্রহণ চক্ষুর অপ্রাপ্যকারিত্বে গমক হইবে ন1। এ 

আর যদ্দি তৃতীয় প্রকারের অর্থ অবলম্বন করিয়া বলা যায় যে, রূপবান্‌ অস্থচ্ছ 
্ব্যই অন্তর এবং এই অন্তরের সহিত যে চন্ত্রম্ুলাদির গ্রহণ, তাহাই সাস্তর- 
' গ্রহণ পদের সবার! বিবক্ষিত। এই প্রকারের যে সান্তরগ্রহণ তাহাই চক্ষু 
অপ্রাপ্যকারিত্বে জ্ঞাপক-লিঙ্গ হইয়াছে। 

তাহা হইলে উত্তরে আমর! বলিব যে, উক্ত পন্থায়ও চক্ষুর অপ্রাপ্যকারিত্ব প্রমাণ 
করা যান না। কারণ, উক্ত ব্যাখ্যায় ব্যবধায়ক ভ্রব্যগুলিকেই ফলত অস্তর বলা! 
হইয়াছে । ব্যবধানদশায় চক্ষুরিক্ত্িয়ের দ্বার বিষয়ের আরে গ্রহণই হর না।' 
সুতরাং, কথিত প্রকারের সাস্তরগ্রহণ 'প্রসিদ্ধ না থাকায় উহার দ্বারা কোনও 
কিছু প্রমাণিত কর! সম্ভব নহে। যাহ! স্বয়ংই অপ্রসিদ্ধ, তাহা! অপরের প্রলিদ্ধিতে 
সহায়তা করে, ইহা! কেহই কল্পনা করেন না। সুতরাং, এক্ষণে ইহা! আমরা 
পরিফারভাবে বুবিতে পারিলাম যে, অন্তরের সহিত গ্রহণরূপ যে সাস্তরগ্রহণ, 
তাহার দ্বারা চক্ষুর অপ্রাপ্যকারিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। 

কেহ কেহ চক্ষুর অপ্রাপ্যকারিত্বে স্লান্তরগ্রহণের জ্ঞাপকত্ব প্রদর্শন করিতে 
গিয়। বলিয়াছেন যে, “অপ্রাপ্তবস্ত-বিষয়ক গ্রহণ” বা “স্তরের সহিত অর্থের গ্রহণ” 
প্রকূত স্থলে সাস্তরগ্রহণ পদে বিবক্ষিত হয় নাই) পরন্ত, “সাস্তরস্ত দুরস্থিতন্ত 
গ্রহণম্‌* এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিতে, পরিনিপ্পন্ন সান্তরগ্রহণ পটার দ্বার! দুরস্থ 
বন্ত-বিষয়ক গ্রহণরূপ অর্থই বিবক্ষিত হইয়াছে এবং এই প্রকারের যে সাস্তরগ্রহণ, 
তাহাই চক্ষর অপ্রাপ্যকারিত্বে, অর্থাৎ অপ্রাপ্ত-বিষয়গ্রাহকত্বে, অনুমাপক বা জ্ঞাপক- 
লিঙ্গ হইবে»! প্রাপ্যকারিত্বের ব্যাপক যে দুরস্থ বিষয়ের অগ্রহ্ণ, তাহার পক্ষে 
দূরস্-বিষয়গ্রহণটা বিরুদ্ধ হওয়ায় .সন্তরগ্রহণরূপ ,ব্যাপকবিরুদ্ধের উপলন্ধিবলে 
চক্ষুর অপ্রাপ্যকারি্টা অনারাসেই প্রমাণিত হইয়া! যাইতেছে 


₹ুভ্ীষ্ সন্ক্রিল্ছেি 
অনুমান 


প্রমাণের লামান্তলক্ষণ ও বিভাগের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমর! ইহা ছানিয়াছি 
যে বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই ছুইটী মাত্র প্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে পুর্বে প্রত্যক্ষ প্রমাণের আলোচনা কর! হইয়াছে । সুতরাং, এক্ষণে ' 
ক্রমপ্রাপ্ত অনুমান প্রমাণের আলোচন। কর! যাইতেছে। অনুমান-প্রমাণসন্বন্ধে 
অনেকে অনেকানেক কথ! বলিয়াছেন। বৌদ্ধমতান্ুসারে উক্ত প্প্রমাণসন্বন্ধে 
আমরা ততটাই আলোচনা করিব, যতটা পধ্যন্ত আল্লৌচিত হইলে নুমান- 
'প্রযাণস্বন্ধে বৌদ্ধসিন্ধান্তের ঘথাষথ ধারণা লোকের হইতে পারে। এইস্লে 
আমর! অতিপরম্পরাগত বিচারাংশের অবতারণা করিব না বলিয়াই মনে 
করিয়াছি। আমরা বিচারের যে অংশকে অতিদুরাগত বলিয়া মনে করি, অনেকে 
হয়ত দেই অংশকেই সাক্ষাদ্ধাগত মনে করেন,। সুতরাং, কোন্‌ অংশ দুরাগত 
বলিয়া পরিত্যাজ্য এবং কোন্‌ অংশ নহে, তাহাও আমরাই নিজবোধান্সারে 
স্থির করিব। অন্যথা, ইহ! অতিবিস্তৃত ও দুরধিগম্য হইয়া! ঘাইবে। 

প্রথমতঃ আমাদের ইহ! দ্বেখিতে হইবে যে, অনুমানের কোনও সামান্যলক্ষণ 
সম্ভব হয় কিনা। অনুমান পদটী ফল-ও করণ এই ডভর অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে। ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন হইলে উহা!"অর্থপরিচ্ছেদাত্মক ফলের এবং করণবাচ্যে 
বুৎপন্ন হইলে উহা ফলগত র্থাকার প্রতিভাসপ্বরূপ প্রমাণের সমুপস্থাপক হইয়! 
থাকে। বৌদ্ধমতে ফলগত অর্থাকারপ্রতিভাসই যে প্রমাণ অর্থাৎ প্রমার করণ, 
তাহা! আমর! প্রমাণের সামান্ততঃ আলোচনায় জানিয়াছি। প্রথমপক্ষে ব্যাপ্তি ও 
পক্ষধর্মতানিশ্চ়-অন্ত যে সাধ্যাকারপ্রতিভালী নিশ্চরাত্বক বিকর্প্তান, তাহাই 
অনুমান হইবে। সুতরাং, উত্তপক্ষে াধ্যনির পিতব্যাত্তপরকারকনিশচয়্াবছি- 
নকতানিরূপিতন্যতাশালিনিশ্চত্বই অনুমানের সামান্তলক্ষণ হইবে। দ্বিতীয় 
পক্ষে ব্যাপ্তি ও'পক্ষধর্খ্মতানিশ্চয়জন্ যে ফলগত সাধ্যাকারপ্রতি ভাস, তাহাই অনুমান 
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হইবে। জ্ুতরাৎ, উ্তপক্ষে লাধ্যনিরূপিতবযস্তি প্রকারকনিশ্য্বাবজিজনকতা- 
নিরূপিতজন্ভতাশালিগ্রতিভামত্বই অনুমানের লামান্তলক্ষণ হইবে। ্‌ 

যদিও তন্বতঃ ফল ও করণভেদে অনুমান পূর্বোক্ষ দ্বিবিধরূপই হইবে, তথাপি 
শান্ত্রে ত্রিকূপ-লিঙ্গপ্রতিপাদক মহাবাক্যকে পরার্থান্থমান নামে পরিভাষিত 
করা হইয়াছে। কিন্ত, আমর! পুর্ববে যে অনুমানের সাঁমান্তলক্ষণ করিয়াছি, ভাহ। 
উক্ত পরিভাধিত পরার্থান্থমানে সমস্থিত হইবে না। কারগ, উহ! কলাত্মক ব 
প্রতিভাসাত্মক নহে ;' পরন্ধ, উহ! বাক্যাত্বক। অতএব, দ্বিবিধ সামান্তলক্ষণেরই 
উক্ত বাক্যাত্বক পরার্থান্থমানে অব্যাণ্থির আশঙ্কা থাকিয়া গেল। উত্তরে আমরা 
বলিব যে, আমাদের সামান্তলক্ষণ অব্যাপ্ডিদোষে ছুষ্ট হয় নাই। কারণ, আমর! 
ফল ব৷ প্রমাণেরই লামান্তলক্ষণ করিয়াছি। অতএব, সাধ্যপরিচ্ছেদাত্ুক ফল ব 
সাধ্যাকারপ্রতিভাসই উহ্বার লক্ষ্য হইবে, পরম্পরায় ফল বা প্রতিভাসের প্রযোজক 
য়ে বাক্যাত্মক পরিতীধিত পরার্থীন্থমান, তাহ! উহার লক্ষ্য হইবে না সুতরাং, 
কৰিত লামান্ঘলক্ষণের বাক্যাত্বক পরার্থানুমানে সঙ্গতি না হইলেও উহ অব্যা্ি 
দোষে ছুষ্ট হয় নাই। ফলের বা! ফলগত প্রতিভাসের পরম্পরায় প্রয়োজক 
বলিয়াই ব্রিরূপ-লিঙ্গের গ্রতিপাদক মহাবাক্যকে পরার্থান্থমান নামে উপচরিত 
কর! হইয়াছে । উহা মুখ্যতঃ বা তত্বতঃ অনুমান নহে। 

অনুমানের সামান্তলক্ষণ সম্বন্ধে ধর্মোত্বর বলিয়াছেন যে, অনুমানের কোনও 
সামান্থলক্ষণ সম্ভব হইবে না। কারণ, স্বার্থানুমান জ্ঞানাত্মক ধর্ম এবং পরার্থান্মান 
বাক্যাত্মক ধর্ম। ম্মৃতরাং, পরম্পর অত্যন্ত বিষদৃশ' উত্তু দ্বিবিধ ধর্পের কোনও 
সামান্তলক্ষণ হইতে পারে না। এই কারণেই ধর্কীর্তি স্তায়বিন্দুগ্রন্থে 
অনুমানের সামান্তলক্ষণ ন1 বলিয়াই উহার বিভাগ করিয়াছেন।১ কিন্ত, আমর! 
ধর্মোত্তরের উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন করিতে পারিলাম না|, কারণ, পূর্বোক্ত রীতিতে 
অনুমানের সামান্তলক্ষণ সম্ভব হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 

্তায়প্রবেশবৃত্তিকার হরিভদ্র স্থরি অনুমান কথাটার বুৎপতিকথন-প্রসঙ্ে 
অনুমানের . লামান্তলক্ষণের সুচন! করিয়াছেন। অনুমান পদটী নিত্যসমাসে 
নিষ্পন্ন হইয়াছে। ম্বপদান্তর্ভাবে উহার বিগ্রহবাক্যের রচন। হইবে না। নিত্যসযাসে 

১। পরার্থানুমানং শব্দাত্বকং দ্থার্থানুমানস্ত আনাক্মকং, তয়োরত্যন্তভেদা ন্লৈকলক্ষণমন্তি। 
ততঃ প্রতিনিয়তং লক্ষণমাধ্যাতুং প্রকারভ্দেঃ কথ্যতে। স্যায়বিনু, সুত্র, ১, পরি ২, ব্যাখ্যা) 
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্বপন্ববিগ্রহ হয় না। সুতরাং, “পশ্চান্মানুং অন্ুমানম্‌” এইভাবে অন্থপদেই উহার 
বিগ্রহ হইবে। পশ্চাৎ পদটা উত্তরবপ্তিত্বপ্রকারে অর্থের উপস্থাপন করে। 
যাহ পরবর্তী তাহাকেই গশ্চাৎ বলা হইয়া থাকে । উত্তরবন্তিত্টা সাপেক্ষ গধার্থ। 
কোনও পুর্বববর্তাঁ বস্তকে অপেক্ষা করিয়াই অন্ত কোনও বস্ত উত্তরবর্তাঁ হইয়া 
থাকে। কোনও পুর্ববর্তীকে ( লিঙ্গ-গ্রহণ ও সন্স্থন্মরণরূপ পূর্বববর্তীকে ) অপেক্ষা! 
করিয়! উত্তরকালে যে মান অর্থাৎ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই অনুমান । ম্ুুতরাৎ,, 
লিঙ্গগ্রহণ ও সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্তিম্রণ এতছতয়জন্ত যে জ্ঞান, তাহাই অনুমান 
অর্থাৎ ফলীভূত অশ্ুমিতি-প্রমিতি হইবে*'। এইস্থলে লিল্গগ্রহণ পদটার বারা! 
প্রত্যক্ষোত্তরবর্তী যে পক্ষবিষয়তানিরূপিতলিঙ্গবিষয়তাশালী বিকল্পপ্রতীতি, 
তাহাকেই অভিহিত কর! হইয়ীছে। এইপ্রকার অধ্যবসায়াত্মক লিঙ্গদর্শন এবং 
সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ননিরূপিতব্যাপ্তিবিবয়তানিরূপিতহেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিষয়- 
তাশালী .যে ম্মরণাত্মক নিশ্চন্ন, এই উভয়প্রকার নিশ্চয়জন্য যে জ্ঞান, তাহাই 
অনুদান বা অন্থুমিতি হইবে । অনেক স্থলে ব্যাণ্তিনিশ্চয়ের সায় ম্মরণাত্মক 
যে লিঙ্গজ্ঞান, অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদ কাবছিন্নবিষয়তানির্ূপিতহেতুতাবচ্ছেদকা বচ্ছিন্ন 
বিষয়তাশালী বে ম্মরণাত্মক নিশ্চয়, তাহার ফলেও স্বার্থান্থমিতি হইয়া থাকে। 
পক্ষধর্ম্মতাক্তানের অর্থাৎ লিঙ্গজ্ঞানের নিশ্চয়াআবকতাই অন্ুমিতিতে অপেক্ষিত, 
গ্রহণরূপতা বা স্ররণরূপতা৷ অপেক্ষিত নহে । অতএব, অন্ুমিতির পরিচায়করূপে 
গৃহীত লিঙ্গজ্ঞানে যদি গ্রহণত্বের প্রবেশ থাকে, তাহা হইলে স্মরণাত্মক লিঙ্গনিশ্চয়ের 
ফলে যে অন্ুমিতি হয়, তাহ্বতে উহা! অব্যাপ্ত হইবে । বিশেষতঃ উক্ত উভয়বিধ 
নিশ্চয় সর্ধত্র অনুমিতিতে অপেক্ষিত হইলেও লক্ষণে উভয়ের প্রবেশ নিশ্রয়োজন । 
কেবল মাত্র সম্বন্কন্মরণক্জন্তত্বই, অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ননিরপিতব্যাপ্তিত্বা- 
বচ্ছিন্ল বিষন্ন তানিরূপিতপক্ষতাঁবচ্ছেদ্রকাবচ্ছিন্নবিষয়তাশালি নিশ্চযত্বাবচ্ছিন্নজনকতা- 
নিরপিতজ্রন্ভতাবত্ই অন্ুমিতির সামান্যলক্ষণ হইতে পারে। অতএব, 


১। ৬জনুশবঃ পশ্চাদর্থে। পশ্চান্সানমনুমানমূ। পক্গধর্ণ গ্রহণ ন্ব্স্মরপুর্বক মিত্যর্থ:। 
হ্যয়প্রবেশবৃত্তি, পৃঃ ১১ । (বরোদ। সং) 

লিঙ্রপন্ত ধর্ম প্রতাক্ষং গ্রহণং চ সন্বন্বস্থরণঞ্েতিবিগ্রহে পক্গধর্ণন্ত হেতে। গ্র হণসন্বন্ষশ্বরণে 1 
তে পূর্বে হস্ত জ্ঞানন্ত ততথ1। যদ্ব! পক্গধর্ন্ গ্রহ্ণঞ্চ সাধ্যসাধনয়োরবিন1তাবরপহা সম্বন্ধ 
ল্রণঞ্চেতিবিগ্রহঃ। পঞ্িকা, পৃঃ ৪+ । (বরোদ! সং) 


অনুমান ০ 
যদিও গ্ঠায়প্রবেশের বৃতিগ্রন্থে হরিভদ্র হরি ও পঞ্জিকা গ্রন্থে গ্রার্থ্দেব প্রো 
উতযন্তত্বের হারাই তৃম্থমিতির পরিচয় দিয়াছেন ইহা সত্য, তথাপি পূর্কোন্ 
প্রকারে একটামান্র কারণকে লইয়াই লক্ষণের পরিষ্ার করিতে হইবে। অন্তথা, 
লক্ষণটা ব্যর্থবিশেষণতা-দোষে হুষ্ট হইয়। যাইবে। 

যদিও শবপ্রমাণসম্বন্ধে বৌদ্ধদার্শনিকগণের যাহা*বক্তব্য, তাহা প্রমাণের লামান্ত- 

লক্ষণ প্রসঙ্গেই আলোচিত হওয়া উচিত ছিল, তাহা৷ হইলেও এর স্থলে আমরা 
শবের প্রামাণ্যবিষয়ে কোনও বথা' বলি নাই। কারণ, উহ সর্ধথাই অনুমান- 
সাপেক্ষ । সুতরাং অন্্মানের সামান্যলক্ষণ নির্বচন করিয়া শব্দপ্রামাণ্যসম্বন্ধে 
বৌদধদার্শনিকগণের অভিপ্রায় অতিসংক্ষেপে বর্ণনা! করা যাইতেছে। 

প্রমাণবান্তিকের টাকায় চন্দ্রগোমী বলিয়াছেন যে, যদিও অলীক সামান্তলক্ষণের 
প্রকাশক হওয়ায় অনুমিত্যাত্মক বিজ্ঞান বাস্তবিকপক্ষেে ভ্রান্তই, তাহা হইলেও তাহার! 
অনুমানের প্রামাণ্য শ্বীকার করেন। কারণ, উহা! প্রতিবন্ধসাপেক্ষ ।১ অর্থাৎ, 
সাধ্যব্যাপ্যত্বপ্রকারে লিঙ্গদর্শনের ফলে অনুমতির উৎপত্তি হয়। সুতরাং, যুক্তি- 
সাপেক্ষতা থাকায়ই, অর্থাৎ াধ্যনির পিতব্যান্তিপ্রকারে হেতুনিশ্চয়ের অপেক্ষা, 
থাকার জন্তই, তাহার! অন্গুমিতির প্রামাণ্যস্বীকার করেন, অত্রাস্তত্বনিবন্ধন নহে। 
প্ররূপ হইলে ভ্রাস্তবিজ্ঞান যে অন্তুমিতি, তাহার প্রামাণ্য বৌদ্ধমতে স্বীকৃত হইত না। 
এইভাবে শব্দও যদি প্রতিবন্ধ, অর্থাৎ ব্যান্তি, প্রতিপাদন করিয়! ব্যাপকীতৃত 
অর্থের প্রতিপাদ্দন করে, তাহা হইলে গ্তাহারা সেই শব্ধেরও প্রামাণ্য শ্বীকার 
করিয়া থাকেন এবং উহা, অর্থাৎ সেইরূপ শব্দও, অনুমান-প্রমাণ বলিয়াই পরিগণিত 
হইবে ।- 

কিন্তু, চন্দ্রগোমীর এই বথার দ্বারাও আমরা বেশ পরিষ্ারভাবে বুঝিতে 
পারিলাম না যে, বৌধ্বদার্শনিকগণ কি বৈশেষিকদর্শনের রীতি অনুসারে শব- 
প্রমাণকে অনুমানে অন্তভূক্ত করিতে চাহেন অথবা অন্ত প্রণীলীতে উহার! 
উহাকে অন্ুমানপ্রমাণে অস্ততূক্তি করিয়াছেন । 

ন্যারপ্রবেশবৃত্তিকার হরিভদ্র সরি ও পঞ্রিকাকার পার্খ্দেবও বলিয়াছেন যে, 
; ১) অনুমানন্ত তু ত্রান্তত্বে সত্যপি প্রতিবন্ধবশীৎ প্রামাণাম্‌। শব্দাদি (শাফাদি )গানত্ত স্বেবং 
প্রাম।গ্েহভ্যুপগমামানেহনুমানে অন্তর্ভাবাদপক্ষধর্থন্তাগমকত্বাদর্থানর্থবিবেচনাশরয়তবমনুমামন্তৈব | 
প্রমাণবাত্তিক, চত্রগো মিবৃত টীকা, পৃঃ ৮। 


৩৭৮ | বৈভাষিক কর্ম 


শন্ষগ্রমাণ বৌন্ধমতে অন্থমানেই অস্ত আছে এবং যে প্রণালীতে উহাকে 
অনুমানে অন্থভূক্তি কর! হইয়াছে, তাহার পরিচয় আমর] প্রমাণসমুচ্চর হইতে 
পাইতে পারি। অতএব, এই বৃতিগ্্থে আর উহা আলোচিত হইল না।১. ইনার 
যে প্রমাণসমুচ্চয়ের কথ! বলিয়াছেন, তাহার প্রত্যক্ষাংশ ( তিববতীয় অনুবাদের 
অনুবাদ) যথীকথখঞ্ং পাওয়া গেলেও অনুযানাংশ অন্তাবধি আমর! পাই নাই। 
স্ষতরাং, আমরা বে এ গ্রন্থের সাহায্যে শবপ্রমাণসম্বন্ধে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের 
অভিপ্রার জানিতে, পারিতেছি না, ইহা অতি সত্য কথা। এমন একটা 
গ্ররোজনীয় বিষয়কে ইহার! কেন যে বিশদ করিলেন না, তাহা বুঝা৷ গেল না। 

আমাদের মনে হর বৈশেষিকগণ যে প্রণালীতে শবপ্রমাণকে ' অনুমানে 
অন্তভূক্ত করিয়াছেন, সেই প্রণালীতে বৌদ্ধমশ্প্রদা় শবকে অন্ুমানে 
অস্তরুক্ত করেন নাই। যে বাক্যসমূহ কোনও ন1! কোনও পরার্থানুমানে পর্য্য- 
বসানপ্রাপ্ত হইতে পারে, সেইরূপ বাক্যকেই বৌদ্ধসম্প্রপায় প্রমাণ বলেন। যে 
সকল বাক্যের পরার্থান্থমানে পর্য্যবসান হইবে না, সেই বাক্যের প্রামাণ্য তাহারা 
স্বীকার করেন না। এইরূপে পরার্থান্ুমানে পর্যযবসানের দ্বারাই তাহারা শব্ের 
অন্যান-প্রমাণে অন্তর্ভাব করিয়া! থাকেন। ব্যবহারিকভাবে পরার্থানুমান যে 
শব্বাত্মক, তাহা আমরা অনুমানের সামান্ঠলক্ষণ প্রসঙ্গে জানিয়াছি। এক্ষণে ইহা 
বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝা৷ গেল যে, কিরূপ বাক্য বৌদ্ধমতে প্রমাণ বলিয়া! গৃহীত 
হইবে এবং কেন উহা 'অন্থমানে অন্ততূক্ত হইবে। 

যে সকল বাক্য পরার্থান্ুমানে পর্য্যবসানপ্রাপ্ত হইবে না, তাহ! বৌদ্ধমতান্ুসারে 
প্রমাণ না হইলেও, এঁ সকল বাক্য শুনিয়া শ্রোতাক্ত কোনও অর্থের বোধই 
হইবে না, ইহা! বৌদ্ধসিদ্ধান্ত নছে। অগ্রমাণ বাক্য শুনিয়াও শ্রোতার অর্থবোধ 
অবস্তই হইবেঃ পরস্ত, উহা বিকল্লাত্মক হুইবে এবং উহ অর্থাংশে সর্বথা 
নিশ্চরা ্ক হইবে ন]। | 

১। তথাঠি বৌদ্ধানাং ছে এব প্রনাণে প্রত্যঙ্গানুমানে। শেষপ্রমাণ।ন।মতত্রৈবাভ্তর্ভাবাৎ। 


অন্তর্তাবশ্চ প্রমাণসমুচ্চয়াদিবু চ্চিতন্বাম্নেহ প্রতন্যতে। শ্থায়প্রবেশবৃত্তি, পৃঃ ৩৫ (বরোদ! 
দং)। ॥ 
অরমর্থ; প্রতাক্ষান্যানব্যতিরিক্তপ্রমাণ।নাং হদি সত্যার্থপ্রপিকতং তরনয়োরেবাস্তর্ভাষো 


বিজেয়:। অথার্থাপ্রাপ্যকারীণি তদ। অগ্রমাণান্তেব তানি। সংদপিতার্ধপ্রাপকন্বং হি প্রমাগং 
গ্রাদিতি ভাবঃ। পঞ্জিকা, পৃং ৭৫ (বরোদ1 সং)। 


রি অনুমান ও ৩৭৯ 
এক্ষণে প্রথম পরিপ্রাপ্ত স্বার্থানুমানের নিরূপণ কয়া ধাইতেছে। এই 
নিরূপণে অনুমান পদটার ভাবব্যুৎপত্তি গ্রহণ করা হইল। সুতরাং অনু 
মিত্যাত্মবক ফলেরই কারণমুখে আলোচনা করা যাইতেছে । মহামতি দিঙ্নাগ 
তীয় প্রঘাণসমূক্ঞয়গ্রন্থে “পক্ষতর্স্তদংশেন ব্যাপ্ত, হেতুন্ত্িধৈেব লঃ। 
অবিনাভাবনিয়মাদ্বেত্বাভাসাম্ততো্পরে ॥% -- এই কারিকাঁর ছার! অন্থুমিতি- 
লক্ষণের হ্চনা! করিয়াছেন । উত্ত কারিকার দ্বার] গ্রন্থকার হাহা পক্ষের 
ধর্ম এবং যাহা সাধ্যের, ব্যান্তিবিশিষ্ট, তাহাকে হেতু বলিয়াছেন । সুতরাং," 
ইহা! বুঝ! যাইতেছে বে, হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বনিশ্চন এবং উহাতে সাধ্যনিক্বপিত 
্যাপ্ডির নিশ্যয়ের ফলে আমাদের যে সাধ্যাকারপ্রতিভাসী নিশ্চম্বাজ্মক 
বিকল্পজ্ান লনুৎপন্প হয়, তাঁহাই দ্িছনাগের মতানুসারে অনুমিতি হুইবে। 
হেতুতে পক্ষধর্মত্ব, অর্থাৎ পক্ষবৃত্তিত্ব ও সাধ্যনিরূপিতব্যান্ডিনিশ্য়ের ফলে 
সমুত্পন্ন জ্ঞান যে অন্ুমিতিকূপ হয়, ইহা প্রায় সর্বাধাদিলম্মত। সুতরাং, 
ফলীভূত অনুমিতির স্বরূপসম্বন্ধে বাদিগণের মধ্যে মতবৈষম্য নাই বলিয়াই 
অন্ুমিতির নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াও মহামতি দিঙ্নাগ সাক্ষাস্তাবে অন্ুমিতির 
ত্ব্ূপের নির্ণয় করেন নাই, পরন্ত হেতুরই নিরূপণ করিয়াছেন। হেহুর 
হ্বরূপসম্বন্ধে বাদ্দিগণের যে একমত্য নাই, তাহা৷ পরে জানিতে পারিব। দ্বিষ্নাগ 
পন্ষধর্্মত্ব ও সাধ্যনিরূপিতব্যাপ্তি এই রূপ ব। বিশেষণ যাহাতে থাকিবে তাহাকে 
হেতু বলিয়াছেন। সুতরাং ইহা বুঝ! যাইতেছে যে, দ্বিঙ.নাগের মতে উক্ত 
হ্বৈরপ্যই হেতুর লক্ষণ। পপ 
ঘদিও ধর্মকীত্তি তদীয় হেতুবিন্দুতে প্রদপ্রিত দিউনাগোক্ত কারিকা- 
বলগ্বনেই হেতুর নিন্নপণ করিয়াছেন এবং পক্ষধর্মত্ব ও লাধ্যনিক্মপিতব্যাপ্তি এই 
রূপদয়কেই হেতুর লক্ষণরূপে স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হওয়া! শ্বাভাবিক, 
তথাপি তিনি তাঁহার ন্যায়বিন্দুতে রূপত্রয়কে হেতুর লক্ষণ বলিয়্াছেন।* 
সুতরাং, হেতুর রূপসঙ্বন্ধে দিঙনাগ ও ধর্্মফীপ্তির প্রকমত্য নাই বলিয়াই ধরিয়া 
লইতে হয়। কিন্ত, আমাদের ইহাই মনে হয় যে, উত্ত গ্রস্থকারঘয়ের হেতুর রূগ- 
লন্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। স্ভায়বিদ্দুতে পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষবৃ্িত্ব ও বিপক্ষা বৃতিত্ধ 
এই তিনটা রূপকে মিলিতভাবে হেতুর লক্ষণ বল! হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে পক্ষ- 
১) তত্র ভিরপালিজাদ্‌ যদসুমের়ে জানং তদনুমানম্‌। স্যায়বিনু, পরি ২, হত্র ও। * 
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ৃতরিতবরূপ -রূপটার কথ! লাক্ষান্তাবেই দিঙ নাগ উক্ত কারিকার পক্ষধর্শা পদের 
বারা বলিয়াছেন । পতদৎশেন ব্যার্ত” এই অংশের দ্বারা তিনি অর্থতঃ সপ্গবৃততিত 
ও বিপক্ষাবৃত্তিত্বের হুচনা করিয়াছেন । কারণ, সপক্ষবৃত্তি ও বিপক্ষাবুত্তি না হইলে 
তাহা কখনই সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয় না। দ্ুতরাং, কথিত একটা রূপ ও হুচিত 
দুইটী রূপ লইয়! দি নাগের মতেও হেতুর ত্রৈরপ্য অব্যাহতই আছে। লাধা- 
নিরূপিতব্যাণ্িকে হেতুলক্ষণের অন্তর্গত করিলে, পৃথগ্ভাবে আর সপক্ষবৃত্তিত্ব ও 
“বিপক্ষাবৃত্তিত্ের গ্রহণ করিতে হয় না ; পরন্তু, উহাতেও, পক্ষবৃত্তিত্বের পৃথগুল্েখ 
অবস্তই করিতে হয়। কারণ লাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিলেও স্থলবিশেষে পক্গবৃত্তিত্ 
না থাকিতে পারে। “হুদ বহ্ছিমান্‌ ধৃমাৎ” অথবা “উষ্ণলৌহগোলকৎ বহি মাং 
ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে হেতুরূপে অভিমত ধূমটী বহ্নরূপ সাধ্যের যাপরিবিসিষট 
হইয়াছে। এইদপ হইলেও উহ৷ উক্ত স্থলে হেতু হইবে না। কারণ, হেতুরূপে 
অভিমত পর ধূটা হ্রদ বাঁ উষ্ণলৌহগোলকথ্মক পক্ষে বৃত্তি হয় নাই। এই কারণেই 
মহামতি দিউনাগ সাধানিরূপিত ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা অর্থাৎ পক্ষবৃত্তিত্ব এই 
হৈরপ্যকে হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন । স্মৃতরাৎ, এক্ষণে ইহা! আমরা পরিষ্কারভাবে 
বুঝিতে পারিলাম যে, উক্ত দরূপ্য বা ত্রেরূপ্য হেতুর লক্ষণ হইবে এবং উক্ত মত- 
ঘ্বয়ের মধ্যে অর্থতঃ কোনও বৈষম্য নাই। উক্ত দ্বৈরূপ্য ব! ত্রেরপ্য প্রকারে হেতুর 
বিনিশ্চয়ের ফলে যে সাধ্যাকারপ্রতিভাসী নিশ্চয়াত্মক বিকল্পজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, 
তাহাই অনুমিতিরূপ ফল বলিয়া গৃহীত হইবে। 
যদি পর্গধর্মত্ব অর্থাৎ পক্গবৃত্তিতকে পরিত্যাগ করিয়!] সপক্বৃত্তিতব ও বিপক্ষা- 
বুত্তিত্ব এই রূপদবন্নকে হেতুর লক্ষণ বলা! যায়, তাহা হইলে ৭ “দে বহ্িমান্‌ ধূমাৎ 
ইত্যাদি স্থলীগ় ধূমন্ধপ হেত্বাভাসে উক্ত লক্ষণের অতিব্যান্তি হইবে। কারণ, 
উক্ত স্থলেও ধূমে সপক্ষবৃত্তিস্ব ও বিপক্ষাবৃভ্তিত্বরূপ ৈরূপ্য ঘথাযথভাবেই বিদ্তমান 
আছে। উক্তম্থলে বহ্ছি সাধ্য হওয়ায় মহানস সপক্ষ এবং দাদি বিপক্ষ হইবে। 
ূমরূপ হেত্বাতাসে মহানসাত্মক যে সপক্ষ, তদ্বৃতিত্ব এবং হ্রদাগ্াত্মক যে বিপক্ষ, 
তদবৃত্িত্ব আছে। উক্ত অতিব্যাধ্ডিদোষের নিরালের নিমিত্তই পক্ষবৃত্তিত্বকে 
'হেতুরূপের অন্তর্গত করা হইয়াছে। এক্ষণে আর প্রদ্ঘশিত অতিব্যাণ্তির অবকাশ 
দাই। কারণ, উ্ত্ণীয়ধূমাত্মক হেস্াভাসে পক্ষ যে হ্রদ, তথং্তিত্বটা না'থাকার 
উহা ত্রিরপ হয় নাই। 
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" লগক্ষবৃততিত্বকে পরিত্যাগ করিয়া পক্ষবৃত্তিত্ব ও বিখক্ষাবৃতিত্ব এই রূপঘয়কে 
'হেতুর লক্ষণ বলিলে, উহা! “শো! নিত্য: শ্রাবপত্বাৎ* ইত্যাদি স্থলীকু শ্রাবণতবকূপ 
গহেত্বাভাসে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। কারণ, শ্রারপত্ব শবরূপ পক্ষে বৃত্তি এবং. 
শ্ঘটপটাদবিরূপ বিপক্ষে অবৃত্তি হইয়াছে। লক্ষণে পপক্ষবৃত্তিত্বের প্রবেশ থাকিলে 
আর উক্ত অতিব্যাণ্ডির অবকাশ থাকে না। কারণ, সপক্ষ ষে আকাশাঘি, তাহাতে 
শ্রাবণত্বরূপ হেতুটা বৃত্তি হয় নাই। . 
উক্ত রূপত্রয়ের একএকটাকে পৃথক্‌ পৃথগ ভাবে গ্রহণ করিয়াও হেতুর লক্ষণ 
করা সম্ভব হয় না। কারণ, প্ররূপ পৃথক্‌ পৃথক লক্ষণগ্ুলিও হেত্বাভাসে অতি- 
ব্যাপ্তই হইয়া! যায়। সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃততিত এই ছুইটাকে পরিত্যাগ করিয়া 
যদি কেবল পক্ষবৃত্িত্বকে হেতুর লক্ষণ করা যায়, তাহা! হইলে উহ্‌! ষ্পর্ববতো- 
'বহিমান্‌ কৃতকত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলীয় সাধারণানৈকাস্তিকরূপ হেত্বাভাসে অতিব্যাপ্ত 
হুইয়া যাইবে । উক্তস্থলীয় হেতুরূপে অভিমত যে কৃতকত্বটী, তাহাও পর্বতাত্মক 
পক্ষে বৃত্তি হইয়্াছে। পক্বৃত্তি্ ও বিপক্ষাবৃত্তিত্ব এই ছুইটা রূপকে পরিত্যাগ 
করিয়া যদি কেবল সপক্ষবৃত্তিত্বকে হেতুর লক্ষণরূপে গ্রহণ করা৷ যায়, তাহা হইলেও 
উহা উক্ত শ্থলের সাধারণানৈকাস্তিক হেত্বাভাসেই অতিব্যাপ্ত হইয়! যাইবে। 
কারণ, কৃতকত্বটী মহানসাদি সপক্ষে বৃত্তি হইয়াছে। পক্ষবৃত্তিত্ব ও সপক্ষবৃত্তিত্ব 
এই ছুইটা রূপকে পরিত্যাগ করিয়া! যদি কেবল বিপক্ষাবৃত্তিত্বকে হেতুর লক্ষণ 
বলিয়া গ্রহণ কর! যায়, তাহা হইলেও উহা! “হুদ বহ্নিমান্‌ খৃমাৎ* ইত্যাদি 
স্থলীয় হেত্বাভাসে অতিব্যাণ্ড হইয়া যাইবে । কারণ, উক্তস্থলীয় যে ধুমাত্মক 
হেতুটা অর্থাৎ হেতুরূপে অভিমত ধ্ঘটা, তাহা নদী প্রভৃতি বিপক্ষে লান্তবিক- 
পক্ষেই অবৃত্তি হইয়াছে। স্ৃতরাধ, পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃত্তিত্ব এই 
রূপত্রয়কে অথবা পক্ষবৃত্তিত্ব ও সাধ্যব্যাপ্যত্ব এই রূপদ্য়কেই হেতুর লক্ষণরূপে গ্রহণ 
করিতে হইবে। 
দিঙনাগ পক্ষবৃত্তিত্ব ও সাধ্যব্যাপ্যত্ব এই রূপছয়কে হেতুর লক্ষণরূপে হণ 
করিয়াছেন। ইহাতে যদি আপত্তি কর! যায় যে, উক্ত ঘৈরূপ্যকে হেতুর লক্ষণ 
বলা বায় না। কারণ, উহ পপর্কবতো বহিদান্‌ পর্ববতত্বাৎ* ইত্যাদি স্থলীয় পর্ববতত্ব- 
রূপ অসাধারণ হেত্বাভালে অতিব্যাপ্ড হইয়া গিয়াছে । কারণ, উহা পর্ষতকূপ 
পক্ষে বৃত্তি এবং বহ্ছিধপ লাধ্যের ব্যাপ্য হুইয়াছে। ন্থুতরাং উক্ত দ্বৈরূপ্যটী " 


খ্হ্‌ বৈভাবিক দর্শন 
পর্কতত্বে থাকায় উহ! কথিত অসাধারণ-হেত্বাভাসে অতিব্যা্ড হই! গিয়াছে। 
তাহ! হটঙ্গেট উত্তরে আমর! বলিব যে, উক্ত হেতুলক্ষণটা উক্ত অসাধারপ- 
হেত্বাভাসে অভিব্যাপ্ত হয় নাই॥ কারণ, পর্বতত্টা আদৌ বক্র ব্যাপাই হয় 
নাই। পর্বতমাব্রই বহছির অধিকরণ হয় না। সুতরাং, বহিশৃন্য পর্ববতে পর্বতত্বটা 
থাকায় উহাতে বহিরূপ সাধ্যের ব্যান্ডি নাই। 

যদি আপত্তি করা যায় ষে, উক্ত দৈরপ্য.বা! তৈরপ্যকে হেতুর লক্ষণ বলিলে 
উহা “্উৎপত্তিকালাবচ্ছিল্নো! ঘটো| গন্ধবান্‌ পৃথিবীত্বাৎ দ্বতাদিবং” ইত্যাদিগ্রয়োগ- 
সথলীয় পৃথিবীত্বরূপ হেত্বাভাসে অতিত্যাপ্ত হয়। কারণ, উক্ত হেতুটী ঘটাত্বক পক্ষে 
বৃত্তি এবং গন্ধরূপ সাধ্যের ব্যাপ্য, হইয়াছে, অথবা উহাতে ঘটাত্মক-প্ষবৃততিত্ব 
জলরূপ-বিপক্ষাবৃততিত্ব এবং দ্বৃতাধিরূপ-সপক্ষবৃততিত্ব, এই রপত্রয 'যখাথই বিস্যমান, 
আছে। উক্তস্থণীয় হেতুকে অবস্তই আভাস বলিতে হইবে। কারণ, উৎপত্তি” 
কালাবচ্ছেদে ঘটাদিরূপ জন্তদ্রধ্যে গন্ধা্ি গুণ' না! থাকায় উহা বাধিত হইয়া 
গিয়াছে। মুতরাৎ, উক্ত দ্বৈরূপ্য ব! ত্রৈনপ্যকে কেমন করিয়া হেতুয় লক্ষণরূপে 
গ্রহণ করা! বায়। 

তাহা হইলেও উত্তরে আমরা! বলিব যে, পূর্ববপক্ষীর আপত্তি সমীচীন হয় নাই। 
কারণ, গন্ধরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি পৃথিবীত্বে না থাকায় উহা উক্ত রূপহয়বিশিষ্ট 
হয় নাই। গন্ধরূপ সাধ্যের কালাপেক্ষায় অধিককালীন ষে পৃথিবীন্ব, তাহ! গন্ধের 
ব্যাপ্য হইতে পার না। যাহা যদঘপেক্ষায় অধিক দেশ বা! অধিক কালে বৃত্তি হয়, 
শান্ত্রকারগণ তাহাকে তাহার অব্যাপ্যই বলিয়াছেন্।” গন্ধরূপ সাধ্যের পক্ষে 
বিপক্ষ ফেউৎগত্তিকালাবঙ্ছিনন ঘট, তাহাতে বৃত্তি হওয়ায় উক্তম্থলীয় পৃথিবীত্বরূপ 
হেুতে ব্রৈরূপাও নাই। সুতরাং, অতিব্যান্তি প্রভৃতি ঘোষশূন্ত যে ঘৈরপ্য বা 
উক্ত ত্রৈরূপ্য, তাহাকে হেতুর লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করার কোনও বাধা নাই। 
, আমরা পুর্বে যে হেতুর রূপসম্বদ্ধে বিপ্রতিপত্তির কথা বলিয়াছিলাম এক্ষণে 
তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে । কেহ কেহ এইরূপূ অভিমত পোষণ 
করিতেন যে, পক্ষবৃত্তিত্বটী কখনও হেতুরূপে অন্তর্ুক্ত থাকিতে পারে ন|। 

১। হো বন দেশকালাত্যাং সঙ! নুনোহগি বা ভবে । 
স বাপ্যো ব্যাপকণগ সমে। বাত্যধিকোংপি বা ॥ 

গোকবাঁতিক, অনগুনানগরিচ্ছে, মো $ 


০, ৫ 
র ন 


, বছবহ- হলে ছেতুতে পক্ষবৃততিতবের নিচ কে ,হেতুকে লাধ্যের সহিত 
, নিয়ত গ্রতিবন্ধ, অর্থাৎ হতে লাখ ্যাগারণে জানিযাই আমরা ধরদিিশেষে 
' লাধ্যধর্থের অনুমান করিয়া থাকি।, সুতরাং, গক্ষধর্মত্বকে' কখনই আমকা 
 হেডুয্নপের অন্ত্তি বলিতে পারি না। হেডুতে পক্ষধর্মত্ের নিশ্চয় ব্যতিরেকেই 
যে স্থলবিশেষে আমরা অনুমান করিয়া থাকি, ভাহা ছুই একটা দৃষ্টান্ত অবলম্বন 
,করিলেই বুঝা! ধায়।, আমরা পর্বতাদির অধোদেশস্থ নদীর পুর দেখিয়া 
উত্স পর্বতাদি দেশে বুটটির অনুমান: করিয়া থাকি। এস্থলে অন্মামের 
পক্ষ যে উর্ধাদেশ, তত্বর্মতা অধোদেশের লদীপুরে নাই এবং উক্ত নর্দীপুরে 
উ্ধদেশাত্মক প্ধর্মততার নিশ্চয়কে অপেক্ষা ন! করিয়াই এ উর্ধদেশে আমর! 
বৃষ্টির অনুমান করিয়া থাঁকি। আমরা! বাঁলফবিশেষকে ব্রাহ্মণ বলিয়। অন্গুমান 
করিতে পারি, যদি আমরা তর্দীল্ধ মাতা ও পিতাকে নিশ্চিতভাবে ব্রাহ্মণ 
বলিয়৷ জানি। সাধারণতঃ নিম়োজ আকারে অনুমানটার প্রয়োগ হ্য়-_ 
“বালকোতয়ং ব্রাহ্মণঃ জনকজনন্তো। ব্রা্ধণত্বাং"। এই অসন্থমানের হেতু ঘে 
অনকজননীর, ব্রাদ্ষণত্ব, তাহাতে বালকরূপ পর্মধন্ত্তার নিশ্চয় ব্যতিরেকেই আমরা 
উক্তর্ূপ অনুমান করিয়া থাকি। আমর! সমুদ্রে জলস্ফীতি দেখিয়া! মেঘাবৃত 
আকাশে চন্দ্রের উদয় অনুমান করি। এই অন্ুম্মনের পক্ষ যে চনত, তৃন্বর্মতার 
জান ব্যতিরেকেই অ্স্বীতির দ্বারা আমরা উহার উদর অনুষান করিয়া 
থাকি। আকাশে কৃত্তিকা নক্গত্রপু্জের. উদয় দেখিয়া আমরা রোহ্ণীনামক 
নকষত্রপুঞ্জের উদয়কে আসন্ন বলিয়া মনে করি। এই অনুমানের পক্ষ যে 
| নন্ধেম্থষ।নন্ত প্রামাগোইগকগধ্মমপামুমানং প্রমাণং ভামপ্রতিগনথাধিশমাং। 
বখাধস্তায়দীপূরং দৃষ্টোপরি বৃষ্ট্নমানম্। বথা_শিশুরয়ং ব্রাঙ্গীণঃ মাতাপিত্রো ব্রাঙ্গপ্যাঙ্দিতি 
নদীপুরোপ্যখে। দেশে দৃষ্টট সন্নপরিস্থিতাম্‌। 

নিয়ম্যো। গমক্সত্যেব বৃত্থাং বৃিং নিয়ামিক।মৃ॥ 

" এরনং গ্রত্যক্ষধ্ত্বং জোষ্ঠং হেত্বঙ্গমিস্তৃতে | 
তৎপূর্ব্বোক্তান্তধর্্তদশ্নাহ্াভিচ। তে | - 

পিত্রো্চ ব্রাহ্গণত্তেন পুতরব্রাক্মণতানুম] | 


| রলোকপরসিদধান গদবরমপে্ষতে | 
ক চাগোমিরক খযাখা ১1 


সি বি 
চে 


৩৮৪. হৈভারিক, দরগন 


রোহিশী নক্ষতরপুজের আন্গ উতর, কৃত্তিকার উদয়ে ততবরতার জানভিজাই আমরা 
কম্তিকোিরের স্বার| আঁপক্ন রোহিথ্ৃদক্ের কমান করিয়া থাকি। সুতরাং, 
উক্ত অনুমানগুলির পক্ষ ও হেতুর.বিশ্লেষণ করিলে ইহা! কখনও বলা যায় না যে; 
পন্গধর্দতাও হেতুপের অন্তর্গত | 

ইছার উত্তরে আমর! বলিব যে, ূর্বপক্ষ যাহা বলিয়াছেন আপাতদৃষ্টিতে 
তাস! সত্য বলিয়াই মনে হয়) কিন্ত, বিচার করিয়া দেখিলে উক্ত মতকে- 
অবশ্বীচীনই বলিতে হয়। কারণ, নদ্বীর পুর দেখিয়! আমরা নদীর উদ্ধদেশেই 
বৃষ্টির অনুমান করি, নর্দী অপেক্ষা নিযদেশে বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া আমর! বুঝি 
না। *উদ্ধদেশ, নিষ্নধেশ ব! স্থানাস্তর যদি তুল্যভাবেই নর্দীপূরের সহিত অসন্বন্ধ 
হয়, তাহা হইলে উর্ধদেশের “নায় নিগ্নদেশ বা "্থানাত্তরেও তুল্যভাবেই 
ষ্ট্যনূমানের প্রসক্তি হয়। কারণ, উক্ত বিভিন্ন দেশগুলির নদীপুরের 
সহিত অসম্বদ্ধতা সমানই ' আছে। এই ষে নিয়তদেশে সাধ্যান্ুমান হয়, 
ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হুইয়। যাইতেছে যে, উক্ত দেশবিশেষের লহিতই হেতুর 
সন্বন্ধ. আছে, ঘে কোনও দেশের সহিত নহে । সুতরাধ, পক্ষধর্্মত! যে হেতুরূপের 
অন্তর্গত, ইহ নিঃসন্দি্চ। অতএব, আমাদের পূর্ববকথিত স্থলগুলিতে নিম্নোক্ত 
আকারে অনুমানের প্রয়োগ হইবে। প্রথম স্থলে, "নদী উপরিবৃষ্টিদেশসম্ন্ধিনী 

শ্োভঃঈঘত্বে সতি ু্ণফলকা্ঠাদিবহনবৰে সতি পূর্ণস্বাৎ *পূর্ণবৃষ্টিমন্নদীবৎ” __ 
এই আকারে অনুমানের প্রয়োগ হইবে।” উক্ত প্রয়োগে নদীকে পক্ষ, 
বৃ্টিদ্দদেশন্স্িস্বকে সাধ্য এবং আোতঃশীঘত্ব ও পুর্ণকলকাঠা দিবহনবন্ধবিশিষ্ 
ূর্ণত্কে হেতুরূপে উপন্তস্ত করা হইয়াছে। উজ জ্রেতুটা নদীরূপ পক্ষে যথাযথই 
বৃত্তি হইয়াছে । দ্বিতীয় স্থলে, “বাঁলকোহ্যং ব্রঃঙ্ষণঃ ত্রা্গণত্রাক্ষণীতন্তত্বাং"__এই 
আকারে অন্ুষানটীর প্রয়োগ হইবে। উক্ত প্রয়োগে বালকটি পক্ষ, ব্রাঙ্গণ্ত 
লাধ্য এবং ব্রাহ্মণরাষীজন্ত্বকে হেতু করা! হইয়াছে। নির্দিষ্ট বালকাত্মক পক্ষে 
্রা্মণত্রাঙ্গণীগত্তত্বরূপ হে£ুটার বস্ততঃই বৃত্তি হ্ইয়াছে। তৃতীয় হ্থলেঃ 


“গগনমাসন্োদয়রো হিপ্যাখ্যনক্ষতরপুঞ্জবৎ লমুদিতোদরকৃত্তিকা খ্াগপুঞ্জবন্থাৎ*__ 


এই আকারে অন্ুমানটার প্রয়োগ হইবে। উক্ত প্রয়োগে গগন পক্ষ, 
আসন্োদয়-রোহিনীনকত্রপুঞ্জ লাধ্য এবং উদয়বিশিষ্ট'রৃত্তিকানক্ত্রপুঞ্জবন্ধ্টী হেতু 


১) চ্যায়বার্তিক, অ. ১. আ, ১,৫৭1 ২ 


অতএব, এক্ষণে ইহা আমরা পরিষ্ষারভাবে বুঝিতে “পারিলাম যে, পুর্কপিক্্ী'বে 
অপক্ধর্শহেতুক অনুমানের 'কথ! বলিয়াছেন, তাহা উদর অজতাইস হিটার, 
বিজ্ঞতার নহে। « - 


পাত্রন্বা মিপ্রমুখ অপর এক নিন মনে করিতেন যে, বর্দিও 
পক্ষবৃতিত্ব, সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃত্তিত্ব এই রূপত্রয় হেতুতে থাকে ইহা সত্য, 
তথাপি এ ত্রৈক্ধপ্যই ষে হেত্বাভাস হইতে হেতুর বৈশিষ্ট্য, তাহা! নহে। পরস্ত,' 
অন্তথান্থুপপন্নত্বই হেত্বাভাল হইতে হেতুর বৈশিষ্ট্য। স্তরাধ, ত্রেরূপ্য হেতুর 
লক্ষণ নহে, অন্তথান্গপপন্নত্বই হেতুর লক্ষণ।*» পল শ্ামো মিত্রাতনয়ত্বাৎ 
'অপরমিত্রাতনয়বৎ*্" ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে মিত্রাতনয়ত্বরূপ হেতুতে পক্ষবৃততিত্বঃ 
সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃত্তিত্ব এই রূপত্রক্ন যথাযথই বিস্তমান আছে। উক্ত 
ক্বপত্রয়বিশিষ্ট হইয়াও মিত্রাতনয়ত্বটা শ্ঠামত্বরূপ সাধ্যের পক্ষে হেতু নহে, 
হেত্বাভাসই। শ্তামত্বরূপ সাধ্য ব্যতিরেকেও মিত্রাতনয়ত্বটী উপপন্ন হইতে পারে 
বলিয়াই উহ! শ্টামত্বের হেতু হইবে না। সুতরাং, একমাত্র অন্থথামূপপন্নত্বই, অর্থাৎ 
সাধ্যব্যতিরেকে অন্থুপপদ্ভমানত্বই, হেতুর রূপ বা হেত্বাভাস হইতে হেতুর বৈশিষ্ট্য, 
ত্ৈরূপ্য নহে। 

“ভাবাভাবৌ কথঞ্চিৎ সদাত্মকৌ কথঞ্চিহপলভ্যমানত্বাৎ” ইত্যাদি প্রয়োগ- 
স্থলে সপক্ষ ও বিপক্ষ এই দুইটাই অপ্রসিদ্ধ। কারণ, ভাব বা অভাব সবই পক্ষ 
হইয়া গিয়াছে । সুতরাং, উক্তস্থলে সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃত্তিত্ব এই ছুইটা 
রূপই অপ্রসিদ্ধ -হুইয়৷ গিয়াছে; কেবল পক্ষবৃত্তিত্বাত্ক একটা রূপের দ্বারাই 
কথক্চিছিপলভ্যমানত্বটী হেতু হইয়াছে। অতএব, উত্তস্থলে হেতুতে অব্যান্ডি 
হয় বলিয়! ব্রৈরূপ্যকে হেতুর লক্ষণ বলা যায় না। সাধারণা্ধি হেত্বাভালে 
অতিব্যাপ্তি হওয়ায় কেবল পক্ষবৃত্তিত্ব যে”হেতুর লক্ষণ হইতে পারে না, তাহা 


১ অন্যথা নুপপূষ্নত্বে ননু দৃষ্টা স্থহেতুতা । 
5: তন্বসংগ্রহ, ক! ১৩৩৪ ॥ 
অন্তথানুপপন্নস্ব এব শোতনে! হেতু নভু পুনস্িলক্ষণঃ। তথাহ্সত্যন্তখানু -- পপরদ্ধে 
" আ্রংশকন্তাপি তৎপুত্রাদে ন” দৃষ্টা। মুহেতূতা। এ, পঞ্জিক। 


৮৬ বৈভাবিক দর্শন 


আমরা পূর্বেই বলিযাছি।* রা, অন্তথামুপপনন্কেই অগত্যা হেতুর রূপ বলিয। 
স্বীকার করিতে হইবে । * 

“শশী চক্জঃ চক্জত্বেন ব্যপধিষ্তমানতাৎ” ইত্যাি প্রয়োগন্থলেও লপক্ষ লন্তব 
হইবে ন1। কারণ, পক্ষীভূত ঘে শশী, তত্তিন্ন .এমন কোনও» ধর্মাস্তর অগতে 
নাই যাহা চজ্্র হইবে। নুতরাৎ, লপক্ষ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় উক্ত স্থলে ত্ৈরপ্যকে 
হেতুর লক্ষণ বল! যাইধে না। “শব নিত্য: শ্রাবণত্বাৎ* ইত্যাদি স্থলে শ্রাবণত্ব- 
রূপ হেত্বাভাসে অতিব্যাণ্ড হওয়ায় পক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃত্তিত্ব এই বূপদ্বয় যে হেতুর 
' লক্ষণ হইতে পারে না, তাহা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। অতএব, অগত্য। অন্তথা- 

মুপননত্বকেই হেতুর লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । : অথবা, পচক্ষুঃ বিস্যমান- 
রূপগ্রহণসাধকতমশক্তিকম্‌ অন্ুপহতত্বে সতি রূপদর্শনার্থৎ প্রেক্ষাপুর্ববকারিভিবব্যাপা- 
ধ্যমাণত্বাৎ” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলেও সপক্ষ প্রসিদ্ধ হইবে না। পক্ষীভূত যে 
চক্ষুরিক্রিয়, তথ্যতিরিক্ত এমন একটা ধর্ম জগতে পাওয়া যাইবে না, যাহাতে 
রূপগ্রাহকশক্তি আছে। সুতরাং, এই স্থলেও পক্গবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃত্তিত্ব, এই 
ছুইটীমাত্র ব্ূপই সম্ভব'হুইবে। উক্ত রূপঘয় যে হেতুর লক্ষণ হইতে পারে না তাহা 
অব্যবহিত পুর্কেই আমরা জানিয়াছি। অতএব, গত্যস্তর ন1 থাকায় অন্তথান্থপ- 
পন্নত্বকেই হেতুর রূপ বলিতে হইবে । উক্ত নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে পাত্রস্বামী 
এবং তাহার অন্ুবর্তিগণ বলিয়াছেন যে, উক্ত ত্ররূপ্য হেতুর রূপ নহে, পরস্ত, 
অন্তথান্ধপপতিই একমাত্র হেতুর বপ। অন্তথান্থপপয্ন হইলেই তাহা হছে হইবে, 
অন্তথা ত্রিরূপ হইলেও তাঁহ। হেত্বাভাসই হইয়া যাইবে। 

ইহার উত্তরে আমরা। বলিতে পারি যে, পাত্রশ্াফী এবং তাহার অন্থগামিগণ 
যে অন্তথুন্ূপপত্তিরূপ একরূপ্যকে হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন,  অন্তথাস্থপপত্তি, 
অর্থাৎ সাধ্যের সহিত হেনুর অবিনাভাব,কি সামানতঃ, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষভাবে 
পর্বত, মহানসাদ্ি ধর্মার গ্রহণ না করিয়া. 'যত্র যত্র ধৃমঃ তত্র তত্র বহিঃ এইভাবে 
গৃহীত হইবে, অথবা বিশেষ বিশেধভাধে ধর্মীর আশ্রয়ে উহ গৃহীত হইবে। 
যদি তাহারা প্রথম পক্ষ অবলগ্ন করিয়া বলেন যে, উক্ত অন্যথান্থুপপত্তি হেতৃতে 
.লামান্ততঃই গৃহীত হইবে, বিশেবতঃ নহে, তাহ! হইলে উদ্ত* অন্তথাম্থপপত্তিনূপ 
এ্করূপ্যকে হেতুর লক্ষণ বলা! বার্ইঁবে না। কারণ, প্রন্দপ বলিলে "“শবোি- 
নিত্যঃ চাক্ষুষত্বাৎ” ইত্যাদিস্থলে অসিদ্ধ হেত্বাভাসে উক্ত লক্ষণের অতিথ্যাপ্তি 


পশ্ 


হইয়া যাইবে। অনিত্য্বযপ সাধ্যের অধিনাঁতাব চাক আছে। কে 
প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ভিন্ন অপরাপর ধর্খমাত্রেরই বঅনিত্যত্ব , 
বৈভাধিকমতে স্বীকৃত আছে। নতরাৎ, উক্ত অতিব্যান্তির নিরালের নিষিজ্ঞ 
অবশ্াই পক্ষবৃক্তিত্বকে হেতুরূপে অন্তভূক্ত করিতে হইবে । ৰ 

আর, যদি তাহারা এইরূপ বলেন বে, বিশেবতঃ ধর্মীকে অবলম্বন করিয়াই 
হেতুতে সাধ্যের অবিনাঁভাব ঝা অন্যথান্ুপপত্তির গ্রহণ.হর, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস 
হইবে ৰে অবিনাভাব গ্রহণের বিশেষ ধর্মীটী কি সপক্ষ বা! পক্ষ হইবে 1 যদি 
সপক্ষকে অবলম্বন করিয়া অবিনাভাবের গ্রহণ হয় বলিয়া তাহারা! মনে করেন, 
তাহা হইলেও দোষ হইবে যে, ধরূপে অধিনাভূত হেতুর দ্বারা পক্ষে লাধ্যান্ুমিতির 
কোনও সম্তাবন" থাকিবে না। কারণু, অবিনাভাবগ্রহণে যাহা সামান্যতঃও 
পক্ষের সহিত সংস্থষ্ট থাকে না, তাহা কখনই পক্ষে সাধ্যের অন্ুমাপক হইতে 
পারে না এবং এই পক্ষে পূর্বোক্ত ম্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাসে লক্ষণের অতিব্যান্তি 
থাকিয়্াই যাইবে! কাঁরণ, ঘটাদি অর্থাৎ নীলাদি ক্ষণাত্মক সপক্ষে চাক্ষ্বত্বটী 
অনিত্যত্বের সহিত অবিনাভূতই আছে। ম্ুতরাৎ, “শবোহ্নিত্যঃ চাক্ষ্যত্বাৎ” 
ইত্যাদি স্থলে শ্বরূপাসিদ্ধ. হেত্বাভাসে অতিব্যান্তির উদ্ধার হইল না। যদি 
স্বাহারা অবিনাভাবগ্রাহক বিশেষৎগ্মিরপে পক্ষের গ্রহণ করেন, তাহা হইলে 
উক্ত স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাসে অতিব্যাপ্তির উদ্ধার হইয়! যাইবে ইহা। সত্য ; কারণ, 
চাক্ষুষত্বটা শব্দাত্যক পক্ষে না থাকায্প পক্ষান্তর্ডাবে উহাতে অনিত্যত্বর্বপ সাধ্যের 
অবিনাভাব বা অন্যথাস্থুপপত্তি গৃহীত হইবে না। এইরূপ হইলেও তাহাদিগকে 
সর্বত্র অনুমানে, সিদ্ধসাধন-ফোৰ স্বীকার করিতে হইবেই। কারণ, অবিনাভাব 
গ্রহণের সময়েই তীহারা পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয় শ্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। 
পুর্বে পক্ষধর্্মীতে সাধ্যের নিশ্চয় ন। থাকিলে কখনই পক্ষধর্মী অবলম্বনে হেতুতে 
সাধ্যের অবিনাভাব নির্ণীত হইতে পারে:না। হুতরাং, অন্তরূপনিরপেক্ষভাবে 
কেবল অন্তথামুপপত্তিকে কখনই হেতুর রূপ বা! লক্ষণ বলা যাইতে পারে না । : 

আরও করথ্থু এই যে, অন্তথান্থপপত্তি ঘা“ অবিনাভাবও 'ন্বয়. একং 
ধ/তিরেকের ছারাই গৃহীত হইখে।১» অন্বয় ও 947৪5: গ্রহণ না হইলে 
, ২। শানে সপক্গবৃত্িত্বকে “অক এবং বিপক্ষাবৃত্িত্বকে ব্যতিয়েঁ বলা! ক্ইরাছে। 
অন্ধ: সপদ্ষবৃত্িতং বাতিরেক: বিপক্ষা বৃত্ত চারা পিক), 


| “বানি. র্শন 


নটি পলিনিনরানি এভঃগ্রাদিগিনসন ভুতরাৎ, অন্তথা- 
হুপপত্তিক্ষে ছেতুর রূপ ঝলিলে ফল্পুতঃ সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃত্তিত্বকেও হেতুর ব্ূপ 
* স্বনিনা দবস্তাই স্বীকার করা হইল। পূর্বকঘিত হ্বরপাসিঙ্ধ হেত্বাভালে 
অতিব্যান্ডির নিরাসের নিমিত্ত যে পক্ষবৃত্তিত্ব হেতুর রূপে অস্তভূক্ত হইবে, 
হা সানির পুর্কেই আানিয়াছি। অতএব, পাত্রস্বামী ও তাহার অনুব্তিগণও 
জাততাবে পক্ষবৃতিত্ব, সপক্ষবৃতিত্ব ও বিপক্ষাবৃত্তিব, এই রূপত্রয়কেই হেতুর লক্ষণ 
দহ ভজন পরস্ত, বিশ্লেবণের ্জভাববশতই 
কান আন্তথান্ুপপত্তিন্ূপ একরপ্যকে হেতুর নানি রানির 
আঅন্বীকার করিয়াছেন। ৃ 
পুর্ব্বপক্ষী যে “স শ্তামো মিত্রাতনত্বাৎ” এইস্থুলে ও হ্ত্বোঁ 
ভালত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহাও সমীচীন হয় নাই। কারণ, উক্ত স্থলে 
হেছুতে বান্চাবকপক্ষে ত্রৈরপ্যই নাই। শ্তামত্বশূহ্য মিত্রাতনয়ে বৃত্তি হওয়ায় উক্ত 
হেছুটী আদে। বিপক্ষে অবৃত্তিই হয় নাই। স্মতরাং, মিত্রাতনযত্বরূপ হেত্বাভাসে 
বৈলনপ্যাত্মক হেতুলক্ষণের অতিব্যান্তি হয় নাই। শ্ামত্বাভাব ও মিত্রাতনয়্ব 
(অর্থাৎ শ্তামবর্ণ না হওয়! ও মিত্রাতনয় হওয়! ) এতছুভয়ের মধ্যে হোনও বিরোধ 
না থাকায় মিত্রাতনয়তে বিপক্ষাবৃতিতটা সন্দিপ্ধ হওয়ায় উক্ত শ্থলে হেতুতে 
'টতররূপ্য নাই। অতএব, ইহা বলা সঙ্গত হয় নাই যে, অতিব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট 
' ছওয়ায় উক্ত ত্রৈরূপ্য হেতুর রূপ বা! লক্ষণ হইতে পারে না। 
সায়াহদর পূর্বপক্ষী “ভাবাভাবৌ কথঞ্চিৎ সদাত্বকৌ কথক্ছিপলভ্যমানত্বাৎ্” 
ইত্যাদি লান্ষেতুস্থলে বৈব্প্যাত্মক হেতুলক্ষণের অধযান্তি দেখাইয়্াছেন। তিনি 
ঘলিয়াছেন যে র্র্াত্রই পক্ষে প্রবিষ্ট আছে; সতরাৎ, উক্ত থলে লক্ষ বলিয়া 
ফ্াফাকেও পাহপ কল্প! সাইবে না। উত্তরে ব্সামর! বলিব যে, পুর্বপক্ষী ভ্রমে পতিত 
৷ কইজছি গেদিতিরূপে অন্যান্তির কথা বলিয়াছেন । কারণ, সিদ্ধসাধ্যতা-দোষে উক্ত 
হেতুটা সু হইয়া গিয়াচছে । ইরা! হেতু নহে ; পরন্ধ, হেত্বাভাস | অতএব, উন্থাতে 
ইরগযাক্ক হেুলকালের অনসবন্য়ই আবস্তীক, সমস্থিত হইলে লক্ষণটা অতিব্যান্তডি- 
দোয়ে ছুট হইয়। মাউত | সন কোনও মতই নাই, যে মতে ভাধাভাবাগ্মক ধর্মমত 
ক্থবনিৎও সৎ»হুইবে না। 'নৈয়াক্সিক প্রভৃতি দ্ৈতবা দিগগ জেকত্বাদদিকপে যাবৎ 
পদার্ধেরই বন্ধাস্মকত। স্বীকার করেন। সঈৈতবাদে ব! বিজ্ঞানবাদেও বাবহারতঃ 


০৮ ০, 
তাবাভাব পদার্থের সুযান্থকতা স্বীকৃত আছে? এমন কি. শুল্সনাদেও সাখাভাখ- 
ধর্শের বাংবুতিক সাত্মকতা 'অভ্যুপগত হইয়াছে । ভৃতরাং, ভাখাভাবাত্মক বাধ 
পদার্থের কথক লদাত্মকতা সর্ববাধিক্লীক্কত থাকায় উ্ত স্থলে হেকুটা পি: 
দাধাতা-দোষে আভা হইয়া গিয়াছে। অতএব, উপর হেরি অব্যান্ডি- 
দোষে ছষ্ট হয় নাই। 


আর যে, পুর্ধ্বপক্ষী পশশী চন্্রঃ চন্্রত্বেন ব্যবহাধ্যমাপছাৎ" “চ্্ষুঃ বিার 
গ্রহণসাধকতমশক্তিকম্‌ অনুপহতত্বে তি রূপরশার্থৎ রেক্াপূরব্কা রিভির্্যাপারধ্য- 
মাশত্বাৎ*় এই স্থলদ্বয়ে সপক্ষের খ্প্রসিদ্ধি-নিবন্ধন ব্রেবপ্যাত্বক হেতুলক্ষণের 
অব্যান্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাও হুস্র্শন না! থাকারই পরিচায়ক । কারণ, 
প্রথম স্থলে 'সপক্ষ অপ্রসিদ্ধ নহে। কারণ, রত ব৷ কর্পূর উক্ত স্থলে সপক্ষ 
হইবে। শশীর ন্যায় উহা'রাও “চন্দ্র” পদের হারা কথিত হইয়া থাকে । দ্বিতীয় 
স্থলে চক্ষুঃরূপ পক্ষটী প্রসিদ্ধ নাই। সুতরাং, অপ্রসিদ্বপক্ষক-সুপ হেত্বাভাসে উক্ত 
 হেতুলক্ষণের সমন্বয় না! হইলেও  ইররূপ্যাত্মক হেতুলক্ষণটী অব্যাপ্ডিদোষে ছুট হয় 
নাই । যদি অগ্তবিধ অন্থুমানের দ্বারা চক্ষুকে প্রমাণিত করিয়া! উহাকে পক্ষ করা হয়, 
তাহা হইলেও উক্ত অনুমান সিন্ধসাধ্যতা-দেশষে ছু হইয়া! যাইবে । অতএব, উহ্বাতে 
ব্রৈরূপ্যাত্মক হেতুলক্ষণের সমন্বয় না! হইলেও উহ! অব্যান্ডিফোষে ছুষ্ট হুইবে না। যে 
অনুমানের দ্বারা চক্ষুরূপ ধঙ্ত্ীকে প্রমাণিত করা হইবে, সেই জু্মঘানের দ্বারাই 
উহার বিদ্যমান-ূপদর্শন-সাধকতম-শক্তিমন্তও প্রমাণিত হইয়া বাইবে। ন্মুতরাৎ, 
অন্ত অনুমানের দ্বার! চক্ষুরূপ ধর্ম্মীতে বিদ্যমান-বূপগ্রহণ-সাধকতম-শক্তিমন্তবের সাধন 
করিতে গেলে এ অনুমান অবশ্ঠই সিদ্ধসাধন-দোষে ছুষ্ট হইরা াইবে। * 

কোনও কোনও নৈয়ায়িক যে মহাবাক্য পক্ষবুততিত্ব, সপক্ষরৃত্তিত, বিপক্ষাবৃ্তিত্, 
অসংগপ্রতিপক্ষিতত্ব ও অবাধিতত্ব, এই পঞ্চবিধ রূপের দ্বার! বিশেধিত কিয়! রিজের 7 
গ্রতিপাদ্ধন করে সেই মহাবাক্যকে ন্যায় বা পরার্থান্থমান বলিরাছেন। যর্দিও 
তত্বচিন্তামণিকার উক্ত ন্তায়-লক্ষণটাকে ছুষ্ট বলিয়াছেন ইহা সত্য, তথাপি কোনও 
কোনও একদেশীর প্রন্নপ লক্ষণ অভিগ্রেত ছিল। ন্ুত্রাৎ, ইহ! বৃঝা যাইতেছে যে, 
ব্ মতে উক্ত পঞ্চবিধ রূপ হেতুর লক্ষণ বলিয়া স্বীক্কত ছিল। ধাহারা' কেবলাব্বযী 
হনুমান, অর্থাৎ কেবলাম্বযি-সাধ্যক' অনুমান স্বীকার করেন, তাহাদের মতম্িসারে 
উক্ত্পঞ্চরূপ সামান্ততঃ হেতুলক্ষণ হইবে না। কারণ, কেবলাররি-সার্যক স্থলে 


8 টবভাবিক দর্শন 


(বিপক্ষ অগ্রসিদ্ধ বধ ধাহারা কেবলব্যতিরেকী অনুমান ছীকায করেন, তাহাদের 
মতেও এ পঞ্চবিধ রূপ সামান্তত হেতুলক্ষণ হইবে না। কারণ, লেপ 
স্থলে সপক্ষ অগ্রসিদ্ধ থাকে। অত, ইহা বুঝা যাইতেছে বে, অমবরব্যতিরেকী 
অনুমান স্থলেই উক্ত পঞ্চবিধ কূপ হেতুর লক্ষণ হইবে । অথবা, ধাহার! কেবল 
অন্থ্ব্যতিরেকী অন্ুযানই” হ্বীকার করেন, কেবলাম্বয়ী বা কেবলব্যতিরেকী 
অন্থমান ত্বীকার করেন না, কাহাদের মতে উক্ত পঞ্চরূপ হেতুর সামান্যলক্ষণ 
হইতে পারে। যাহাই হউক, হের রূপ লব্ধ যে দার্শ নিকগণের মতানৈক্য ছিল, 
ইহা উক্ত আলোচনার দ্বার! বেশ বুঝা যায় এই বিগ্রতিপত্তি থাকাতেই বৌদ্ধ 
নৈয়ায়িকগণ অমুমানের নিরূপণ প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে হেতুরূপের কথা বলিয়াছেন । 
পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষবৃন্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃত্তিত্ব এই ত্রৈরূপ্যকে সামান্ততঃ হেতুরূপ ঘা 
সামান্ততঃ হেতুলক্ষণ বলিয়! স্বীকার করায় ইহা বেশ পরিফারভাবে বুঝা যায় যে, 
বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ কৈবলাহ্বয়ী বা! ০7484 অনুমান স্বীকার করিতেন না, 
পরস্ধ, সাহারা অন্থমানের অনবয়ব্যতিরেকি- রূপতাই স্বীকার করিতেন । 

লিঙ্গের উক্ত ব্রৈরূপ্যকে অপেক্ষা করিয়া, অর্থাৎ ব্যান্তিও পক্ষধর্্মতার নিশ্চয়কে 

'অপেক্ষা করিয়া, ধর্মীতে সাধ্যধর্থবের যে নিশ্চয়াত্মক বিকল্পজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই 
বৌদ্ধমতে ফলীতৃত অন্ুমিতি হয় এবং উক্ত লগত যে সাধ্যধর্ষের সামান্তাকার 
প্রতিভাস, তাহাই করণীভূত অন্ুমানাত্মক প্রমাণ হইবে । বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ ভিন 
জ্ঞানে স্বলন্গ'প্রতিভাস স্বীকার কর! হয় নাই। এ সকল জ্ঞানে নিয়তভাবে সামান্ত- 
লক্ষপেরই প্রতিভাস স্বীকার করা হইয়াছে । এই কারণেই এই মতে প্রমাণের 
সংগরব স্বীকার করা হয় নাই। কারণ, ইহার! সামার্থলক্ষণ অর্থে প্রত্যক্ষের এবং 
শ্বলক্ষণ অর্থে অনুমানের প্রবৃত্তি স্বীকার করেন নাই। 

পুর্ববোক্ত বিচারের দ্বার! পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃতিত্ব,এই ত্রৈরূপোর 
হেতুক্ধপতা ব্যবস্থাপিত হৃইয়াছে। এক্ষণে দিও.নাগোক্ত হেতুলক্ষণের আলোচন! 
কর! যাইতেছে । মহামতি দ্িঙনাগ-_ 
প্গধর্শস্ংশেন ব্যাণ্ডে! হেতুজিখৈয সঃ। 
_ অবিনাভাঁষনিয়মাদ্ধত্বাভাসাম্ততোৎপরে ॥ 
_ এই কারিকার দ্বার! যাহা পক্ষের ধর্ণ, অর্থাৎ বাহ পক্ষে বৃত্তি এবং পক্ষের 
'্খংশের দ্বারা, অর্থাৎ সাঁধনীয় ঘর্খের-্বার! ব্যাপ্ত, তাহাকে হেতু বলিম্মাছেন। 


2০ * রী ৮. চে 
রি ৩৯১ 
রা 


সুখ্যবৃত্তির দ্বারা “পক্ষ* পদটা সানীর ববি ধ্ীকেহষা তাং “পর্ধতো' 
বহিমান্‌ ধৃমাৎ” ইত্যাদি স্থলে বহ্িবিশিষ্ট যে পর্বত, তাহাই সুখ্যতঃ পক্ষ হুইবে। 
এরূপ মুখ্য পক্ষের ধর্মন্ব, অর্থাৎ-বহ্িবিশিষ্ট পর্বতে বৃত্তিত্, যদি হেতুরূপের অন্তর্গত 

হ়্,তাছা হইলে উহ! অনুমানের পূর্বে ধৃমাধি হেতুতে অনিশ্চিতই খ্াকিস্কা ঘাইবে। 
কারণ, অন্ুমানৈর পূর্বে আমরা পর্বতকে বহ্িবিশিষ্ট বলিয়া জানি না। নুতরাং, 
অস্থমানের পুর্ব্বে আর আমর! ধূমকে পক্ষবৃত্তি বলিয়া জানিতে পারিলাম না। 
অতএব, পররূপ মুখ্য পক্ষধর্মত্ব হেতুবূপের, অন্তর্গত হইলে আমাদের নিকট 
সকল হেতুই অক্িদ্ধ হইয়া যাইবে১1 “দিও নাগ যাহাকে হেতুর, রূপের অন্তর্গত 
সকরিয়াছেন, সেই ব্নপবিশিষ্ট হেতুর নিশ্চয়কেও তিনি ফলতঃ অনুমানের কারণ 
বলিয়াই সচিত করিয়াছেন! অতএব, প্ররূপ মুখ্য পক্ষের ধর্ম্ত্বকে কখনই 
'আমরা হেতুরূপের অন্তর্গত, বলিয়া*মনে করিতে পারি না। আর, ষ্দি প্রাগল্ভ্য- 
বশতঃ এইরূপ বলা যায় যে, অনুমানের পুর্বেই মুখ্য পক্ষধর্মত্ব হেতুতে নিশ্চিত 
আছে, তাহা হইলে অক্ল হেতুই সিদ্ধসাধ্যতা-দোষে ছুষ্ট হইয়া যাইবে । 
কারণ, বহ্িবিশিষ্টরূপে পর্বতাদির জ্ঞান ন থাকিলে, ধূমটা বহ্িবিশিষ্ট পর্ধবতে বৃত্তি 
হইয়াছে, ইহা! জান] যাইতে পারে না। স্ুত্রাং অঙ্ুমাজ্সর কারণরূপে ধুমে. 
বহ্িবিশিষ্ট পর্বতরূপ মুখ্য পক্ষধ্শ্ত্বের নিশ্চয় স্বীকার করিলে ফলতঃ অনুমানের 
পূর্বেই পর্বতে বহ্মত্ত্ের নিশ্চনস শ্বীকার কর! হইল। এইরূপ হইলে সকল 
ছেতুই দিদ্ধসাধ্যতা-দোষে ছ্ট হইয়! গেল। এই সকল দিক বিবেচনা করিয় 
ধর্ম্মকীত্তি কারিকাস্থ “পক্ষ” পদটীকে ওঁপচারিক, অর্থাৎ লাক্ষণিক বলিয়া! সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন*। যে পদের যাহ! মুখ্য অর্থ, তাহার সম্বন্ধকে “লক্ষণা* বলা হয়। 
প্রকৃত স্থলে “পক্ষ” পদটীর সুখ্য অর্থ যে ধর্ধদ্মিকপ সমুদায়» অর্থাৎ পূর্বক 
স্থলানুসারে বহ্ছিবি শিষ্ট পর্বত, তাহার সম্বন্ধ বা প্রত্যাসত্তি কেবল পর্ধত ও রেবল 
বহ্ছিতে অর্থাৎ উক্ত -সনুদ্বায়ের অস্তভূক্ত প্রোক্ত ছুইটী অবয়বেই বিস্কমান আছে ।. 
অতএব, প্রক্কৃত স্থলে "পক্ষ-পদটা ম্বীষ মুখ্যার্থের সহিত প্রত্যাসন্ন বা! সম্বন্ধ বে 


১। বদি সমুদারঃ পক্ষো, গৃহাতে ঘোতনুমানবিষ্যস্তদা ০০০ হেতুবিন্ু, 
আর্চটরৃত টাকা, পৃঃ ১১ 

২। পিক্ঠৌ বানুসানবৈরর্ধ্যয। এ ।' 

৩1 পক্ষে ধর্মী অবরবে লমুদ্ায়োপচারাৎ। হেতুবিনু, পু$ ৫২ । 


সীল 


৩৯২ | টৈভাবিক দর্শন 
ঞ্গিরপ পর্বতাদি অর্থ, তাহাতেই শ্রঘুকত হই্থাছে। যাও সাধারণভাবে পার্থ 
মাত্রই, অর্থাৎ যে কোনও পদার্থ ই, ধর্মী বলিঙ্বা গৃহীত হইতে পারে ইহা লত্য, 
তথাপি “পর্ধ্বতে! বহিচ্দান্‌ ধৃমাৎ* ইত্যাদি স্থলে হ্রদাদি পদার্থগুলি পক্ষ-পদের 
“ ুঁপচারিক নর্থরূপে পরিগৃহীত হইবে না। কারণ, উক্ত স্থলের লমুদ্বায় ষে বন্ধি 
'ঘিশিষ্উপর্বত, হদাদি পদার্থগুলি উহার একদেশ বা অবয়ব হয় নাই । সুতরাং, 
প্রণিত স্থলে পক্ষ-পদের মৃখ্যার্থ যে বন্কিবি শিষ্ট-পর্ধবতরূপ সমুদ্বায়, তাহার সহিত 
প্রত্যাসন্ন না হওযায় উক্ত স্থলে. হুদাদিরূপ ধর্থীগুলি পক্ষ-পদের অর্থরূপে গৃহীত 
হইবে ন!। যদিও উকত স্থলে পর্বতাতয্ রর সায় বহ্য্ক ধর্ও উক্ত লমুায়ের 
একঘেশ বা অবন্ধব হইক্গাছে এবং পর্কতাত্মক ধর্মাঁর স্থায় বহ্যাত্মক ধর্মমও উক্ত 
সমুদ্বায়াত্মক সুখ্যার্থের সহিত প্রত্যাসন্ন হইয়াছে ইহা সত্য, তথাপি সাধ্য-ধর্মের 
উপস্থাপক প্তদূখশশ্রূপ অন্ত পদ থাকায় উহা লক্ষণপ্রবিষ্ট পক্ষপদের অর্থরূপে 
গৃহীত হইবে ন। ; পরস্ত, পর্ববতরূপ ধন্মীই উহার অর্থরূপে গৃহীত হইবে । অতএব, 
এক্ষণে ইহ পরিষ্কারভাবে বুঝা! গেল যে, উক্তকারিকাস্থ পক্ষ-পরদটী সাধ্য-দ্মিকপ 
অর্থে উপচারিক হওয়ায় দিউ.নাগোক্ত হেতুরূপ শবরূপাসিদ্ধি ব লিদ্ধলাধ্যতা'দোষে 
ছুট হয় নাই। * 

পূর্ববো্িবিত দিঙনাগীয় কারিকার দোষোস্াবন করিতে গিয়া লিদ্ধলেন 
বলিক্কাছেন যে, হেতুরূপের প্রতিপাদনে আচার্য দ্িড্নাগ যে ওপচারিক 
,কঅর্থে পক্ষ-পদটীর প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহ। সঙ্গত হয় নাই। কারণ, রূপ 
গপচারিক প্রয্োগের কোনও প্রস্মোদন নাই। ধরব এইভাবে প্রয়োগ 
করিলেই ত শ্ষিন1! উপচারে পর্ববতবৃত্তিত্ব্নপ পক্ষধর্ম্রত্বের লাভ হইতে পারিত। 
ক্ুতরাং, বিন এ্রয়োজনে আচার্ধ্য যে পক্ষ-পদের গুপচারিক প্রয়োগ করিয়াছেন 
তাহাকে আমরা অভিনন্দিত করিতে পারি না* । সিদ্ধসেনের বিরুদ্ধে বদি বল! 
যার, যে, পূর্ববপক্ষী যখন উপচাক্সকে নিশ্রয়োজন মনে করিয়াছেন, তথন তিনি 
স্বরৎ ধর্মা-প্টার ুখ্যপ্রত্নোগই করিক্কাছেন বলিয়া মনে করিতে হইবে। খক্ী- 
দা দুখ্যতঃ যে কোনও ধম্মাকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। “এইকপ হইলে 
“হুদে। বহমান ধুষাং* ইত্যাদি স্থলে হেত্বাতাসে তীয় হেতুলক্ষণের অতিব্যাঞ্চি 
হই! যাইবে কারণ, উহেহৃতৈ পর্তারিরূপ ধর্্মার ধর্মস্ব এবং সাধ্যনিক্ূপিত 


সন্ধা ১। অজোদনাভাবাধসপাীয ইতি চে হেতুবিন্দু; পৃঃ, «২ । 


অনুমান ২... খটিও; 
খ্যান্তি এই ছুইটী রূপই বিসতমান আছে। অতএব, উত্ত অভিব্যান্ডির নিরাঁলের 
'নিষিত্ত ওপচারিকভাবে, পক্ষ-পদ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াই আচার্ঘয 
খঁপচারিফ প্রয়োগ করিয়াছেন । হ্ুতরাং, উপচারকে নিশ্রুয়োজন বল! লঙ্গত 
হয় নাই। তাহা হুইলেও উত্তরে সিদ্ধসেন বলিবেন বে+ প্ধন্সিধর্ম” এইরূপ. 
খলিলেও £হদো| বহমান ধৃমাৎ» ইত্যাদি স্থলে হেত্বাভাসে হেভুলক্ষণের অতি্যাপ্ডি 
হইবে না; কারণ, ধর্্ী-পদটী পক্ষরূপ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । ধর্ম হইলে 
তাহা কোন ন! কোনও আশ্রয়ে থাঁকিবেই। সামান্তভাবে আশ্রয়ের সহিত সম্পর্ক 
থাকায় ধর্ম-পদের দ্বারাই সামান্ততঃ আশ্রয়ের লাভ হইতে পারে। লুতরাৎ, 
লামান্ততঃ ধর্মীর প্রতিপাদনের নিমিত্ত ধর্মী-পদের প্রয়োগ হয় নাই। পরস্ত, 
বিশেষতঃ ধর্মীর প্রতিপাদকরূপেই উহা প্রযুক্ত হইয়াছে এবং স্তাযপ্রয়োগে প্রাথমিক 
সন্মিকর্ষবশতঃ ্ঁপদটা প্রকৃত: থলে গকষনধপ ধর্মীরই 'প্রতিপাঘন করিবে। 
্তায়প্রয়োগে যে প্রথমে পক্ষের উল্লেখ হয় ইহা! সর্বববাদিলন্মত। অতএব, “পক্ষধর্্ 
এইরপে থাক্যের প্রয়োগ না করিয়া *ধর্িধন্সশ এইরূপেই হেতুরূপের প্রতিপা্ক 
বাক্যের প্রয়োগ হওয়া উচিত। সিদ্ধসেনের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যদি বল৷ যায় যে, 
প্রবূপ হইলে স্থলবিশেষে ধর্াপদের ছারা দৃষ্টাস্ত-ধর্মীরও প্রাপ্তি হইয়। যাইবে । 
কারণ, যে স্থলে স্তায়গ্রয়োগে প্রথমেই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয় প্লেইস্থলে প্রাথমিক 
সন্নিকর্ষ দৃষ্টান্তেই থাকিবে । স্থৃতরাৎ, প্যচ্চাক্ষুবৎ তদনিত্যৎ খা রূপং, শবোই- 
 নিত্যশ্চাঙ্ষুবত্বাৎ” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে সপক্ষবৃত্িত্ব ও লাধ্যব্যাপ্তি এই রূপঘয় চাক্ষু- 
ঘত্বন্ূপ হেডঁতে থাকায় উহ! অসিদ্ধ হেত্বাভাসে অতিব্যাণ্ড হইল্লা বাইবে। তাহা 
হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, স্থলবিশেষে বৃষটান্তরূপ ধর্্ী প্রথমতঃ প্রত্যানন 
হইলেও প্ধর্সিধর্ম* এই স্থলে ধন্থী-পদটা দৃষ্টান্তধর্থীর উপস্থাপন করিবে না। 
কারণ, “তদৎশব্যাপ্ত” বূপ যে পদটা আছে, তাহার দ্বারাই ছৃষ্টন্তরূপ র্মার লাত , 
হয়। আমরা অনুমানের পূর্বে দৃষ্ান্ত-ধন্রীতেই হেতুীকে সাধ্যের সহিত ব্যা্ 
ঘলিয়া নিশ্চয় করি।' সুতরাং, দৃষ্টান্তরূপ ধর্ম্াটী ব্যাণ্ত-পদের দ্বারাই আক্ষিপ্ 
হওয়ায় ধর্দ্ী-পদের আ'র উহ্থাতে তাঁৎপর্যয থাকিবে না । অতএব, উহ! পক্ষরূপ 
ধন্্মীরই সমুপস্থাপন করিবে। সিদ্ধসেন পুর্ষোক্ত প্রণালীতে দিঙনাগীয় লক্ষণের 
খণ্ডন এবং স্বমতামুসারে হেতুলক্ষণের লমর্থন করিসাছেন*। 


১। হেতুবিন্ু, অর্চটকৃত টীকা, পৃঃ ১২-১৩। 


৪৯৪ | বৈভাবিক দর্শন 

কীর্তির বৌদ্ধ নৈয়ািকগণ দি নাগের সমর্থন এবং সিদ্ধসেনোক্ত 
ব্যাধ্যার খগ্ডনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বছিও ব্যাপ্তিবোধক পথের দ্বারাই জাক্ষেপতঃ 
স্তূপ ধর্মী লাত হয়, ইহা সত্য, তথাপি ধর্মা-পদের নিয়মার্থতা; আশঙ্কিত 
হইতে পারে। অর্থাৎ, ভ্রমবশতঃ লোক ইহা বুঝিতে পারে বে, অতিরিক্ত ধরা 
-পদ্টির দ্বার! হেতুতে দৃষ্টাস্তরূপ ধপ্সিবৃতিত্বের নিয়ম প্রতিপাদিত হইয়াছে । যাহ! 
সাধ্যের ব্যাপ্ত হইবে এবং যাহা দৃষ্টাস্তধর্দ্মীতেই থাকিবে তাহাই হেতু হইবে। 
বিপক্নব্যাবৃত্তির নিমিত্ত রূপ নিয়মের প্রয়োজ্জনও নসাছে। ধর্মী-পদটীর যদি 
নিয়মার্থতা হয়, তাহা হইলে “শবোহনিত্যঃ চাক্ষুষত্বাৎ রূপবৎ* এই স্থলে অসিদ্ধ 
হেতাভাসে হেতুলক্ষণের অতিব্যান্ডি ছুর্সিবারই হইয়া যাইবে। কারণ, এ স্থলে 
াক্ষযত্বরূপ হেতুটা নিয়তভাবে দৃষ্টাস্তন্মীতে পতি হইয়াছে১। 

স্ধলেনের ব্যাখ্যার অনথকূলে এইরূপ বলা যার, বে, ব্যাগ্তপদের দ্বারা 
আক্ষিপ্ত অর্থ যে, হেতুর ছৃষ্টন্তএ্থিবৃততিত্ব, তননিয়মার্থতা' প্রকৃত স্থলে ধর্্া-পদের 
স্বারা করিত হইতে পারে না) পরন্ধ, প্রত্যাসত্তিবশতঃ ধন্মা-পদের“পক্ষধর্মারপ 
বিশেধার্থতাই কল্পিত হইতে পারে। হুতরাৎ, দিঙ নাগ যে ধম্মা-পদের প্রয়োগ না 
করিয়া গপচারিকভাবে পক্ষ-পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহ সঙ্গত হয় নাই। 
সামান্ততঃ অর্থোপস্থাপক পদের ওঁপচারিকত্বের দ্বারা প্রয়োজননির্ববাহ সম্ভব হইলে 
“বশেষতঃ অর্থবোধক পদের ওপচারিকত্বের কল্পনা সমধিত হইতে পারে না । ইছাঁর 
"অভিপ্রায় এই যে, সাধ্যনিরূপিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ষে হেতু, তাহ! যে স্থানে সম্বন্ধ হইবে, 
অর্থাৎ বে দেশে বৃত্তি হইবে, সেই শ্থুলেই ্বব্যাপকীডুত সাধ্যের অন্তমাপক হইবে। 
ব্যাপ্ত হেহুটা যে দেশে সম্বন্ধ হইবে না সেই দেশে সাধ্যের অনুমান করাইবে না। 
অসম্বদ্ধ দেশে অনুমাপক হইলে অনিয়তভাবে সর্বত্রই উহা! সাধ্যের অনুমাপক হইতে 
পারে। কারণ, ০4৮৫ ভ্তায় অন্তান্ট দেশও তুল্যভাবেই হেতুর পক্ষে অসস্বন্ধ 
হইয়াছে। ্ুতরাং, শ্বাধিকরণীভূত দেশেই ব্যাপ্ত হেতুর ব্যাপকামুমাপকন্ব" শ্বীকার 
করিতে হইবে। নিজদের অধিকরণ হইলেও দৃষ্সত-ধর্ীতে ব্যাপ্ত হেতু সাধ্যাহ্মাপক 
হইবে না। কারণ, অনুমানের পুর্কেই দৃষ্টনত-স্্ীতে যাধ্যটা নিশ্চিত আছে। 


১৪ লিদ্ধে ভংশব্যাপা ৃাপদিনি সনে পুর্ধর্ধিণে। বচন: দষ্টধরদিণ এব হে ধর্ম স 
.হেডুরিভি নিউিহ। ভি ঢাদুষতা এব হেভবঃ হা নর কৃতকত্ব।ঘয় ইত্যানিউমের 
পকাৎ । হেতুবিনু, পৃঃ ৫২।. 


অমিত না ার্কলে নিশ্চিতসাধ্যক বে কেহই হেডুর বার! সাধ্যের অস্থমান 
করেন না। সুতরাং ধন্দা-পদটা দৃষটাস্তবর্ীতে হেতুর বৃত্তিঘের নিযমার্থে করিত 
হইয়া উহ! পক্ষন্ীতে হেতুর অনৃত্তিত্ের পোঁধক হইতে পারে ন। কারণ, রন্ণপ 
হইলে ব্যাপ্ত হেতুর সাধ্যার্মুমাপকত্বই ফলতঃ ব্যাহত হুইয়! বাইবে। 

কিন্ত, দিঙ.নাগীয় পক্ষপদের সমর্থনে মহামতি ধর্ম্মবীর্তি বলিয়াছেন 
ঘে, অবশ্যই সিদ্ধসেন যে ভাবে চিস্তা করিয়াছেন সেইভাবে চিস্তাঁ করিলে খশ্সিধর্ঘ 
এইরূপ প্রয়োগের সমর্থন কর] যায় না, ইহা! নহে। কিন্তু, এইরূপভাবে চিন্তা কর! 
লাধারণের পক্ষে সম্ভব হয় না। পরন্ত, পন্ষ-পদটার প্রয়োগ থাকিলে উহাকে 
লাধ্যখন্মিকূপ বিশেষার্থে গুহণ করা অনেক সহজ বা সুলভ হয়। ন্ুতরাৎ, দি. 
নাগ যে পক্ষ-পদের ওুঁপচারিক প্রয়োগ করিয়াছেন,তাহাকে সর্বথ। নিশ্রয়োজন মনে 
কর! সমীচীন নহে । কিন্ত, আমর! সিদ্ধসেনের আপত্তিকে অসঙ্গত মনে করিতে 
পারি ন!। প্রতিপত্তির, অর্থাৎ বুঝিবার দিক্‌ দিয় কঠিন হইলেও লিদ্ধসেনের সমীক্ষা 
যে সুক্ম তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই । আমরা এই ঘে পদব্যাখ্যার 
আলোচন] করিলাম, ইহাতে যদি ধর্্মকীর্তির ও তীয় ব্যথ্যাতৃগণের ব্যাখ্য! বুঝিবার 
পক্ষে আমুকুল্য হয়, তাহা, হইলেই আমাদের আলোচনা সার্থক হইবে । এই স্থলের 
গ্রন্থ অত্যন্ত ছর্ববোধ বলিয়াই আমরা এইরূপ পদব্যাখ্যার আলোচনা কন্ষিলাম। 

পুর্ব্বাক্ত বিচারের দ্বারা ইহা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, পক্ষধর্থত্বকে, 
অর্থাৎ পক্ষবৃতিত্বকে, হেতুরূপের অন্তভূক্ত, করিতেই হইবে, অন্তথা “শবোহ্নিত্য- 
শ্চাক্ষুষত্বাৎ” ইত্যাদস্থলে শ্বরূপাসিদ্ধ হেস্বাভাসে *হেতুলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়! 
যাইবে । কারণ, উক্ত চাক্ষুষত্বরূপ হেতুতে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে। কিন্তু, 
এক্ষণে বিচার করিলে দেখ যাইবে ষে, পক্ষবৃত্তিকে স্রতুরূপের অন্ততুক্কি করিলে, 
উহার তদংশব্যাপ্ডতি, অর্থাৎ লাধ্যধর্থের ব্যান্তিরপ, অপর রূপটার বিরোধ হইয়। 
যাইবে। কারণ, বিশেষণের দ্রার] ধর্শগুলিকে সাধারণ হইতে ব্যাবুস্ত করিয়া হমান। 
হয়। রাম, শ্তাম গ্রভৃতি অনেকের পুত্র থাকিলেও যখন রামের পুত্র বলা হয়, তখন 
উহাকে শ্ঠামাদির পুত্র হইতে ব্যাবুত্ত করিয়াই লমুপস্থাপিত কর! শহইয়। থাকে । 
সুতরাৎ, পক্ষবৃত্তিত্বটা হেতুর বিশেবণ হইলে, উক্ত বিশেষণের দ্বার! সপক্ষ বা৷ বিপক্ষ- 
বৃত্তিত্ব্ূপ অপরাপর ধর্ম হইতে উহাকে ব্যাবৃন্ত করিয়াই সমুপস্থাপিত কর! হ্ইবে। | 
যাহ! পক্ষবৃত্তিত্বরূপ বিশেষণের দ্বারা যুক্ত হইবে, তাহ1 আর. কখনই সপক্ষতবৃত্তি ব। 


০, টৈভাবিক বর্শ্ 

বিপক্ষবৃত্তি হইবে ন1। বাছা! লপক্ষ এব; বিপক্ষ হইতে ব্যাবৃত, তাহাতেই পক্জবৃত্তি- 
স্বরূপ বিশেষগটী থাফিলে, ফলত অসাধারণ হেত্বাভাসেই উহা! থাকিল। এদিকে 
আবার অসাধারণ হেত্বাভাস হইতে হেতুকে পৃথক্‌ করিবার নিমিত্ত সাধ্যব্যাণ্ডিকে' 
হেতুরূপের অন্তর্গত কর! হইয়াছে,। . দৃষ্টাত্ত ধর্মীতেই ব্যাস্তিক় নিশ্চয় হই থাকে। 
সুতরাং, যাহ! সাধ্যের ব্যাপ্য হইবে তাহা! অবশ্ঠই দৃষটান্ত-র্্ীর ধর্্থ হইবে। দৃষ্টাস্তে 
বৃত্তি হইলে আর তাহা অসাধারণ হইতে পারে না। কারণ অসাধারণ হইলে তাহ! 
অবস্থাই দৃষটান্তবর্্বী বা সপক্ষ হইতে ব্যাবৃত্ত হইবেই। সুতরাং, ইহা দেখা যাইতেছে 
যে, পক্ষবৃত্তিত্বরূপ বিশেষণের দ্বার! হেতুকে সপক্ষ হইতে ব্যাবুত্ত কর! হইয়াছে এবং 
সাধ্যব্যাপ্যত্বরূপ অপর বিশেষণের ঘ্বার৷ উহাকে সপক্ষবৃত্তি করা হইয়াছে। এইরূপ 
হইলে ফলতঃ পক্ষবৃত্তিত্ব ও লাধ্যব্যাপ্যত্ব এই ছইটা পরস্পরবিরু্ রূপের দ্বারা 
হেতুর লক্ষণটীকে লমাকুলিতই করা হইল। 

এই ষে সাধ্যব্যাপ্যত্বের দ্বারা হেতুর দৃষ্টাস্তবৃত্তিত্বের আক্ষেপের কথ! বল৷ 
হইয্লাছে, ইহার বিরুদ্ধে যদি বলা যায় যে, কেবল দৃষটন্তমাত্র ধর্মীতে হেতুটী সাধ্যের 
ব্যাপ্য হইলে, শ্রী ব্যান্তির সহিত পক্ষের কোনও সম্পর্ক না থাকায় উহার দ্বারা 
পক্ষে সাঞ্যের অনুমান হইতে পারে না। জুতরাধ, সাধারণভাবে পন্গদৃষ্টাস্তাদি 
সর্বধধন্মী-উপসংহারেই দ্বত্র ঘত্র হেতু স্তত্র সাধ্যম্* এইবপে হেতুটী সাধ্যের ব্যাপ্য 
হইবে যব্বরূপ সামান্তধর্মের দ্বারা পক্ষ ও দৃষ্টাস্তাদি সকল ধর্ীরই উক্ত ব্যান্ডিতে 
অনুপ্রবেশ থাকিল। অতএব, উক্ত ব্যাণ্তিটা সাধারণভাবে, অর্থাৎ যত্ব-ূপ সামান্ত- 
ধর্থের দ্বারা, পক্ষের সহিতও লক্বন্ধ হইলেঃ উহ পক্ষে সাধ্যের অন্ুমাপক হইতে 
পারিল। এইরূপ “হইলে ব্যাপ্ডি-পদের দ্বারা সাধে হেতুর ব্যাপকত্বই আক্ষিপ্ত 
হইবে, হেতুতে কোনও ধগ্মিবিশেষবৃতিত্ব উহার দ্বারা আক্ষিপ্ত হইবে না। অতএব, 
পক্ষধর্মত্ব ও সাধ্যব্যাপ্তি এই ছুইটা পরস্পরবিরুন্ধ হইল না। হেতুটী পক্গধর্মতবপ্পপ . 
বিশেষণের দ্বারা যুক্ত হইলেও সাধ্যে তাহার ব্যাপকন্ছ থাকিতে পারে । “সর্ব 
ক্ষপিকৎ সন্বাৎ* ইত্যাদি স্থলে পক্ষমাত্রবৃত্তি যে সত্বরূপ হেতুটা, তথ্যাপকৃত্ব ক্ষণিকত্ব- 
রূপ সাধ্য শ্বীকৃতই আছে। স্ততরাং, ইহ! কি প্রকারে বলা যাইতে পারে যে, 
পরম্পরবিরুদ্ধ ধর্দের কথা বলিয়া দিঙ.নাগ হোডুলক্ষণটীকে সমাকুলিত করিয়াছেন। 
এইবপ হইলেও পূর্ববপক্ষী বলিবেন যে, দিঙ.নাগের সমর্থকগণ আমাদের অভি- 

প্রা বুঝিতে পারেন নাই। : কারণ, পন্দদৃষটন্তাদি-সর্ববোপসংহারে হেতুতে সাধ্যের 


্ 


টির টকা বউ জবলশবন করিযাই উহা চি | 
থাকে। অনুমানের পূর্বে প্ষধর্থীতে লাধ্যধর্ব নিশ্চিতঞ্না থাকায় তদবলঘনে 
গহেতুতে সাধ্যব্যাপত্ের নিশ্চয় হইতে পারে না। অতএন, “তদৎপব্যাপ্ত" পদের 
সবার হেতুর দৃষ্টসতধর্শস্থ আক্ষিগ্ত হইবেই। এইরূপ হইলে পক্ষধর্ম ও তঘৎশব্যাপ্ত, 
এই ছুইটাপদ পরম্পরবিরুদ্ধ ধর্মের উপস্থাপন করিয়া কথিত হেতু-লক্ষণটীকে অবস্তই 
লমাকুজিত করিয়াছে। কারণ, প্সধর্মমতাবিশিষ্ট হইয়! হেতুর দৃষটান্তধর্্তা অন্ভব 
হয় না। পক্ষধর্থবরূপ বিশেষণের দ্বার! হেতুকে পক্ষাতিরিক্ত হইতে এবং 
সাধ্যবাপ্যত্ব-বিশেষণের ' দ্বারা উহ্বাকে দৃষ্টাস্তাতিরিক্ত হইতে ব্যাবুত্ত করিয়াই 
সমুপন্থাপিত কর! হইয়াছে । পক্ষাতিরিস্ত হইতে ব্যাবৃত্ত হইলে তাহ! দৃষ্টাত্ধর্শ 
এবং দৃষ্াস্তাতিরিক্ত হইতে ব্যাবৃত্ত হইলে তাহ! পক্ষধর্্ম হইতে পারে ন1। 
উক্ত পূর্ববপক্ষের সমাধানে দিঙ নাগের সৃমর্থকগণ অবস্তই বলিবেন যে, পূর্বপক্ষী 
শাক্ী ব্ুৎপত্তিতে অনভিজ্ঞ বলিয়াই “পক্গধর্ময্তদংশেন ব্যাপ্তো হেতুস্ত্িধৈব সঃ 
এই গ্রন্থের দোষ দেখিতেছেন। অন্থা তিনি পুর্বোক্তর্ূপে আপত্তির সমুখাপন, 
করিতেন না। ইহাই শাবী রীতি যে, যে স্থলে কোনও বিশেষণ সন্দিগ্ধ থাকে 
সেইন্থলে বিশেষণবোধক পদগুলি অন্তযোগব্যবচ্ছেদে ব্যুৎপন্ন নহে, পরম্তু অযোগ- 
ব্যবচ্ছেদেই উহার! তাতপর্য্যবিশিষ্ট হয়। যে স্থলে বিশেষণটা প্রমাগাত্তরের দ্বারা 
নিশ্চিত থাকে তাদৃশ স্থলে উহ! অযোগব্যবচ্ছেদে বৃ[ৎপন্প হইবে না, পরম্ধ, 
অন্তযোগব্যবচ্ছেদেই তাৎপর্ধ্যবান্‌ হইবে। কারণ অজ্রাতজঞাপনার্থেই বাক্যের 
প্রয়োগ সাধু হয়। শ্রোতৃপুরুষের পূর্ব হইতে, যাহ। জান! থাকে না, শ্রোতাকে 
তাহা জানাইবার নিমিতই লোকে বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। পক্ষধর্্বটী 
হেতুরূপের অন্তর্গত কিনা, এইরূপ সংশয় থাকায় -হেতুতে পক্ষধর্মত্বের অযোগ- 
ব্যবচ্ছেদার্থ ই, অর্থাৎ গক্ষধর্থত্ব না থাকিলে তাহা হেতু হইবে না] ইহা আনাইয়া 
দিবার নিমিত্তই, পক্ষধর্ী এই বিশেষণবোধক পদের প্রয়োগ কর! হইয়াছে। 
অগ্তযোগব্যবচ্ছেদার্থে, অর্থাৎ পক্ষভিন্ন অন্তের ধর্ম উহ! হইবে ন! এইবপ অর্থে, 
উক্ত বিশেষণবোধক পদ্দের প্রয়োগ হয় নাই। ুতরাং, পক্ষধর্র্থ ও দৃতীস্তধর্শন 
এই ছুইটী হেতুক্ধপতার প্রতিপাদক হইলেও দিউ.নাগীয় উক্তি বিরুদ্ধার্থকতা! দোষে 
ুষ্ট হয় নাইি। “চৈত্রে। ধনর্ধরঃ* এন্থলে চৈত্রে ধন্ু্ধরত্বের অযোগ নিবিদ্ধ হইবে? 
চৈত্র ভিন্ন অন্ত কেহ ধনুর্ধর নহে এইক্প 'অর্থের উহ! প্রতিপাদন করিবে না। 


৩১৮ বৈভাষিক দর্শন 


পার্থের ধনুধ রতানিশ্চস্ৃলে বি পপার্থে। ধনুধরঃ এইরপ প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে 
উহা ারধে ধহধরদের আগের নিহেধকে বুঝাইবে না; কারণ, পার্থে যে ধনু রস্থের . 
অযোগ নাই, ইহ! পুর্ব্ব হইতে নিশ্চিতই আছে। নুতরা, উক্ত স্থলে পার্থ ভিন্ন 
অন্ের যে ধন্র্ধরত্ব নাই, তাহাই উক্ত ঘাক্যের দ্বার! প্রতিপাদ্দিত হইবে। অতএব, 
পঙ্গধর্ম-পদের অঞ্চধন্মত্বের নিষেধে তাৎপর্য গ্রহণ ক্রিয়া পুর্বপক্ষী যে আপত্তির 
সমুখাপন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তদীয় শা বু[ৎপত্তির অজ্ঞতাই প্রমাণিত হয়, 
দিঙ.লাগীয় লক্ষণবাক্যের দোষ প্রমাণিত হয় না। ট 

পুর্ববকথিত যে পক্ষধর্থত্বাত্বক হেতুরূপ, তাহ কথনও প্রত্যক্ষের দ্বারা কখনও 
বা অন্মানের দ্বার গৃহীত হইয়া থাকে। পক্ষ এবং পিঙ্গ, এই ছুইই যদি 
প্রত্যক্ষের দ্বারা গ্রহণবোগ্য হয়, তাহা হইলে সেইস্থলে লিঙ্গে পক্ষধর্্মত্বের, 
অর্থাৎ গক্গবৃত্তিত্বের গ্রহণও প্রত্যক্ষের- দ্বারাই হইবে । আর যে স্থলে পক্ষ ও 
লিঙ্গ ইহাদের মধ্যে কোনও একটা বা! উভয় প্রত্যক্ষের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হইবে 
না, সেই স্থলে পক্ষধর্মত্বের জানও প্রত্যক্ষের দ্বারা হইবে না, অন্থমানের ছারাই 
হেতুতে পক্মধর্মতের নিশ্চয় হইবে | 

কাধ্যকারণভাব ব। তাদাম্মোর দ্বারা হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নিত হয় 
থাকে। অন্ত উপায়ে উহ! নির্ণাত হইতে পারে না বলিয়াই বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ 
মনে কুরিতেন।১ ন্ুতরাং এই যতে ম্বভাব ও কার্ধ্যভেদে হেতু ছুই প্রকারই 
হইবে। অস্ুপলদ্ধিও ম্বভাবহেতুরই অনস্থর্গত | ন্ুতরাং, বিধি ও প্রতিষেধ __ 
লম্বন্ধি-রূপে ম্বভাব হেতুকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াই বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ শ্বভাব॥ 
কার্য ও অনুপলব্ধি ভেদে হেহুকে ত্রিধ! বিভক্ত করিত্ঁছেন বলিয়! বুঝিতে হইবে। 
স্বভাবহেতুতে লাধ্যের তাঁদাত্থ্য' থাকায় এবং কাধ্যহেতুতে সাধ্যাধীন উৎপত্তি- 
ষত্তা সর্বসম্মত হওয়ায় শ্বভাঁবে ,অথব! কার্যে সাধ্যের ব্যাপ্তি নির্ণাত হইতে 
পারে। তাদাত্্য ও কার্য্যকারণভাব ভিন্ন অন্য কোনও নম্বন্ধ ব্যাপ্তির সহায়ক: 
হইতে পারে না। কারণ, ঁ প্রকার সম্বন্ধ ব্যভিচারের বিঘটক হয় না। ফে 

১। কার্ধ্যকারণভ।বাছ! ভাবাহ্! নিয়ামকীৎ। ] 

'অবিনাভাবনিরমোৎদর্শনান্ন ন দর্শনাৎ ॥ 
, অবশ্ঠন্ভাবনিয়মঃ কঃ পরন্তানাথা পরৈঃ 1 
অর্ধাত্তরনিমিতে ব। ধর্পে বাসসি কাগবৎ 8 প্রমাণবাতিক ৩, ৩১৩১ | 


| অনুমান | ৩৯৪ 
কোনও সন্বস্ধই যদি ব্যাপ্তির সাধক হইত তাহ! হইলে যে কোনও পদার্থ ই 
থে কোনও পদার্থের গমক হইতে পারিত।* 


এই যে কার্যযকারণভাব ও তাদায্য্ের দ্বারা অবিনাভাব-নিয়ম কধিত হৃইল, 
ইহার বিরুদ্ধে যদি আপত্তি করা যায় যে, যাহার উৎপত্তিতে যাহ! কারণ নহে 
অথবা! যাহাতে যাহার তাদাত্ম্য বিষ্ভমান নাই, তাহাতেও তাহার অবিনাভাব 
সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। "সুতরাং, ইহা কেমন করিরা! বলা যাইতে 
পারে যে, তাদাত্ম্য বা তছৎপত্তির ঘ্বারাই আঁবনাভাব নিয়মিত আছে। রসে 
রূপের অবিনাভাব সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। অথচ, রসে রূপের তাদাদ্ধ্য বা 
রূপজন্তত্ব কেহই স্বীকার করেন নাই। অতএব, ইহ! কখনই বলা যাইতে 
পারে না! যে, অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি ততাদ্বাত্ম্য বা তছ্‌ৎপত্তির দ্বারাই ব্যাপ্ত। 
তাহা হইলেও উত্তরে আমরা বলিব যে, পুর্ববপক্ষী তাদাত্ম্য ও তছুৎপত্তির বিবরণ 
সম্যগভাবে অবধারণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই উক্ত প্রকারে আপত্তি 
করিয়াছেন। রসে যদিও সাক্ষান্ভাবে রূপাধীন উৎপত্তি নাই ইহু। সত্য, তথাপি: 
স্বকারণের দ্বারা অবশ্তই উহার সমুৎপত্তি রূপাধীন হইয়াছে এবং সেই জন্তই রূস 
রূপের অবিনাভাবী হইয়। থাকে। রূপের যাহা আশ্রয়রূপে কারণ, তাহাই 
রসেরও আশ্রক়রূপে কারণ হইয়াছে । এইভাবে উৎপাদক কারণের এ্রক্য 
থাকাতেই রম রূপের অবিনাভাবী হইয়াছে । কেবল একক্রাবস্থান-নিবন্ধন 
উহ] রূপের অবিনাভাবী হয় নাই। অতএব, এক্ষণে ইহা আমরা পরিফাঁরভাবেই 
বুঝিতে পারিলম যে, তত্তাদাত্ম্য বা! তছুৎপত্তির দ্বারাই অবিনাভাঁব ব৷ ব্যান্তি 
নিয়মিত আছে। উক্ত প্রণালীতে স্বভাব বা কা্যত্বের ঘারাই যদি অবিনাভাব 
নিয়মিত হুয় এবং পক্ষধর্্মতা ও সাধ্যনিরূপিত ব্যাপ্তিই বদি হেতুত্বের নির্বাহুক 
হয়, তাহ! হইলে যাহা যাহার ম্বভাব বা কার্ধ্য নহে, তাহা তাহার 
পক্ষে হেতুও অবশ্ঠই হইবে না। সুতরাং, ম্বভাব বা কার্য্যাতিরিক্ত ক্ষণগুলি 
হেত্বাভাসই হইয়া যাইবে। এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার “হেত্বাভামান্ত- 


১) অন্থ। তদনায়ত্তন্ত তৎকারণানায়ত্গ্ত ব! তেন বিন। অভাবকল্পন।য়াং সর্ধ্বন্ত 
সর্বার্থৈরবিনাভাবঃ ভ্তাদবিশেষাৎ। হেতুবিসদুটীকা, পৃঃ ৮। ণ 
২। রূপার্দিন। রসাদেরবিনাভীবো। ন হ্বততঃ, কিন্ত ক্বকারণাব্যভিচারদ্বারক ইতি তৎকারপোধ" 
পত্তিরেব অবিনাভাবনিবন্ধনম্। ৷ 
২৬ 
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তোৎপরে* এরই গ্রস্থের ছারা স্বভাব বা! কার্ধ্যব্যতিরিক্ত ক্ষশগুলিকে হেত্বাভাস 
বলিয়াছেন। র | 

এক্ষণে আমাধিগরকে বিচার করিয়া! দেখিতে হইবে যে ব্যাণ্তির স্বরূপ কি 
এবং কোন উপায়ে তাহা নির্ণীত হইতে পারে। ব্যাস্তির ম্বরূপবর্ণনা প্রসঙ্গে 
বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ অবিনাভাবকেই ব্যান্তির স্বর্নপ বলিয়াছেন ।১ পসাধ্যসামানাধি- 
করণ্যবিশিষ্ট যে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত", তাহাকেই অংবনাভান্ শ্বরূপভূত বল! 
হইয়াছে।* হ্তরাং, ইহা বৃঝা! যাইতেছে যে সাধ্যসামানা ধিকরণ্য বিশিষ্ট যে 
সাধ্যাভাববদ্ববৃত্তিত্ব তাহাকেই বৌদ্ধ নৈয়ারিকগণ শ্বরূপত: ব্যাপ্তি বলিয়া 
বুবিয্নাছেন। উক্ত ব্যাপ্তিশরীরে বিশেষণরূপে যে অংশ প্রবিষ্ট রহিয়াছে তাহা 
অধযাত্মক এবং যাহ] উহার বিশ্বেষ্যাংশ তাহা ব্যতিরেকাত্মক | এই কারণেই বৌদ্ধ- 
গণ ব্যাপ্তিকে অন্বয়ব্যতিরেকাত্মক বলিয়াছেন। এই মতে প্রত্যেক ব্যাণ্ডিকেই 
অংশতঃ অথয্াত্মক ও অংশতঃ ব্যতিরেকাত্মক বল! হইয়াছে। ন্ভায়বৈশেষিকাদি 
'মতে যেমন পৃথক পৃথগ ভাবে কোনও ব্যাণ্ডকে অন্বয়াত্মক এবং কোনও 
ব্যাপ্তিকে ব্যতিরেকাত্মক বল! হইয়াছে, সেইরূপ ইহার! শ্বীকার করেন নাই। 
পরস্ধ, প্রত্যেক ব্যাপ্তিকেই ইহারা অন্বয্ন ও ব্যতিরেকম্বভাব বলিয়াছেন। 

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ যে প্রত্যেক স্থলেই ব্যাপ্তির অন্বপ্ন ও ব্যতিরেকরূপ 
উতয়াত্মকতা স্বীকার করিলেন, ইহার বিরুদ্ধে যদি আপত্তি করা যায় যে, 
্বসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হওয়ায় সর্বত্র ব্যাপ্তির ব্যতিরেকরূপতা সম্ভব হয় না। কারণ, 
“সর্ব ক্ষণিকং লত্বাং" ইহা ম্বভাবহেতুক অনুমণ্ুনের প্রসিদ্ধ গ্রঞ্নোগ। এই 
স্থলে ক্ষণিকত্বরূপ সাধ্যের এবং সব্বরূপ হেতুর ব্যতিরেক সৌত্রান্তিকাদি মতে 
প্রসিদ্ধ নাই। অক্ষণিক কোনও পদার্থ সিদ্ধান্তিত না থাকায় ক্ষণিকত্বের 
ব্যতিরেক ত্রী কল মতে অপ্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং অসৎ কোনও পদার্থ 


১। অবিনাভাবনিক্মাৎ। অবিনাতাবন্ত ব্যাণ্ডেঃ। হেতুবিন্দুটীকা, ১* পৃঃ। ব্যাপ্যন্ত 
ব! হেতোস্তত্রৈৰ ব্যাপকে সাধাধর্সে সত্যেষ ভাব ইতি ধসাধ্াবিনাভাবলগ্ষণ। বক্ষ্যতে। 
ধী, পৃঃ ১৫। 

* ২। হ এব যেনান্বিতো। বরিবৃত্তৌ। চ নিবর্ততে স এব তেন ব্যাপ্ত উচ্যতে ইতি। &, 
পৃঃ ১৯। 
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১) আলুমান ৪58 
্বীকৃত ন| থাকার লন্বরূপ হেতুর ব্যতির়েকও এই সকল মতে প্রসিদ্ধ নাই। 
স্থৃতরাং বৌদ্ধমতানুসারে উক্ত গুলীয় ব্যাপ্তির কি প্রকারে যে অন্থয় ও ব্যতিয়েক 
এতহুভয়ান্মকৃত| সম্ভব হইতে পারে, তাহা! আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 

তাহা হইলেও অবশ্তই উত্তরে বলা! যায় যে, যেমন সতত সামান্াি পরদার্ঘ 
স্বীকৃত না হইলেও বিকল্পিত সামান্তার্দির দ্বারা অনুমানের সাধ্য ও হেতুর 
প্রয়োগ হয়, তেষন সদ্‌হৃত অক্ষণিক বা অসং পদার্থ না থাকিলেও বিকল্িত 
অক্ষণিক এবং অসৎ অর্থকে অধরস্বন করিয়! ক্ষণিকত্ব ও সব্ধের ব্যতিরেক 
প্রসিদ্ধ হইতে পারে। ন্ুতরাং, প্পর্বৎ ক্ষণিকৎ সন্বাং' এই সকল গ্রসিদ্ধ 
প্রয়োগন্থলেও বিকল্িত ব্যান্তির বিকল্পিত অন্বম-ব্যতিরেকরূপতা অপস্তব হইবে না। 

পুর্ববোস্ত বিচারের দ্বার! ইহ! জান। গিয়াছে যে, ব্যাপ্তি নন্বয় ও ব্যতিরেকাত্মক। 
স্থতরাং, ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, অন্বয় ও ব্যতিরেকের নিশ্চয়ই ব্যাঞ্ডি-নিশ্চন্। 
কারণ, যাহা বদাত্মক তাহার নিশ্চয়ও তন্নিশ্চগনাত্মকই হইয়া থাকে। 

এক্ষণে আমরা বিচার করিয়া দেখিব যে, ম্বভাবহেতুস্থলে কেমন করিয়া 
অন্বয় ও ব্যতিরেক নিশ্চিত হইতে পারে। কতিপয় স্থলে সাধ্য ও হেতুয় যে 
একত্রাবস্থান-নিশ্চর তাহাকে ব্যান্তির শরীর প্রবিষ্ট অন্বয়ের নিশ্চয় বলিয়া বুঝিলে 
তাহা! ত্রান্তই হইবে। কারণ, অনেকানেক স্থলে পাধিবন্ব ও লৌহলেখ্যত্বের 
একত্রাবস্থান-সত্বেও পাধিবন্ধে লৌহলেখ্যত্বের ব্যাপ্তি নাই। লৌহলেখ্য না 
হইলেও হীরকার্দি বন্তর পাধিবত্ব সকলেই শ্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং 
সর্ধবোপসংহারে “ষে যে স্থানে হেতুটী বিস্কমান আছে তাহার সর্বত্রই সাধ্যও 
বিস্তমান আছে" এইরূপে সাধ্য ও হেতুর একত্রাবস্থানের নিশ্চয়ই ব্যাণ্ডিনিশ্চয়ের 
অঙ্গীভূত অন্প্ননিশ্চয় হইবে। খ্ররূপ অন্বয়নিষ্চয় কেমন করিয়া সম্ভব হম 
তাহাই এইম্থলে আমানের বিবেচ্য। যদি আমর! হেতুটীকে লাধ্যের শ্বভাবতৃত্ত 
বলিয়া জানিতে পারি, তাহা হইলে যে কোনও শ্থলবিশেষে সাধ্য ও হেতুর 
একক্রাবস্থান দৃষ্ট হইলেই পরবর্তী বিকল্প সর্কোপসংহারে হেতুতে লাধ্যের অব 
নিশ্চিত হইয়া যায়। কারণ, যাহা যাহার হ্বভাবতৃত হয়, তাহ! নিমিত্ান্তরকে 
অপেক্ষ। না করিয়াই তাহার, অর্থাৎ মনেই হ্বভাবের, অনুগান্ী হইয়া থাকে ।; 


১। অহনিশযোপি হতাবহেতো সাধারন বসত বতরা সাধনব্ভাবমাারুবসিদধিং। 
েতুবিন্দ, পঃ €৪। 
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: জুতরাং, শিংশপাত্ব বৃক্ষত্থের স্বভাবভূত হইলে, বৃক্ষত্বধর্থথটা শিংশপাত্বর়প তদীয় 
ক্ভাবের, অন্ুগমন অবস্তই করিবে । এই ভাবে শ্বভাবতা-নিশ্চয়ের ফলে ম্বভাষ- 
হেতু-স্থলে লর্বোপসংহারে সাধ্যে হেতুর অন্বয় নিশ্চিত হইয়া থাকে । শিংশপাত্ব- 
ধর্মটী যে বৃক্ষত্বের শ্বতাবভৃত অর্থাৎ বৃক্ষত্বের সহিত তাদাস্থ্যাপন্ন, তাহা আমরা 
বৈপরীত্যে বাধক প্রমাণের প্রবৃত্তির দ্বারাই বুঝিতে পারি ।* যদি শিংশপাত্বটা বৃক্ষত্বের 
ত্বভাবভূত না হয় তাহা হইলে বৃক্ষ না হইয়াও তাহ! শিংশপা! হইতে পারিত। 
কিন্তু, তাহা হয় ন1। অতএব, বৈপরীত্যে বাধ! থাকায় আমরা শিংশপাত্বকে 
বৃক্ষত্বের স্বভাবভূত বলিয়! বুঝিতে পারি। উক্ত প্রকারে আমর! যদ্ধি শিংশপাত্বকে 
বৃক্ষের স্বভাবভূত বলিয়! জানিয়! থাকি, তাহা হইলে বৃক্ষ না হইয়াও তাহা শিংশপা 
হইতে পারে বলিয়৷ আমর! আর সংশয়ও করিতে পারি না। কারণ, শিংশপানে 
যে বুক্ষম্বভাবতার নিশ্চয়, তাহ! ম্বভাবতঃই শিংশপাত্বে বৃক্ষত্বের ব্যভিচার- 
জ্ঞানের বিরোধী । অতএব, এক্ষণে ইহা আমর! পরিফারভাবেই বুঝিতে পারিলাম 
যে, পৰৃক্ষঃ শিংশ্রপাত্বাৎ, পক্ষণিকং সত্বাৎ* ইত্যাদি স্থলে শিংশপাত্ব, সব প্রভৃতি 
হেতুতে বৃক্ষ বা ক্ষণিকের শ্বভাবতানিশ্চয়ের ফলেই সাধ্য ও হেতুর একত্রাবস্থানতা- 
প্রত্যক্ষের পরে সর্বোপসংহারে হেতুতে সাধ্যের অন্বয় নিশ্চিত হুইয়া যায় । 
শিংশপাত্বকে যে বৃক্ষের ম্বভাব বলা হইল ইহাতে যদি আপত্তি করা যায় যে, 
শিংশপাতব কখনই বৃক্ষের স্বভাব হইতে পারে না । কারণ, যাহা শিংশপ! নহে --- 
পনস, চুত, শাল, পিয়াল প্রভৃতি বন্তগুলি, তাহারাও বৃক্ষই। যাহা যাহার 
স্বভাবভৃত তাহা! কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থুকে না। স্বভাবপরিত্যাগে 
বন্তর অন্তিত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং, শিংশপা না হইলেও যখন বুক্ষ হইতে 
কোনও বাধ! থাকে না, তখন কোনও ক্রমেই শিংশপাত্বকে বৃক্ষের ত্বভাবভূত বলা 
যাইতে পারে না। তাহা হইলেও উত্তরে আমর! বলিব যে পূর্বসক্ষীর আপত্তি 
সমীচীন হয় নাই। কারণ, লহজেই বৈপরীত্যে বাধক প্রমাণের প্রবৃত্তি হইপ্া 
থাকে৷ শিংশপাত্বটা বৃক্ষের স্বভাব না হইয়া অন্তের শ্বভাব হইলে, বৃক্ষ না 
হইয়াও অর্থাৎ বস্তগত্যা! যাহা অবুক্ষ তাহাও শিংশপা। হইতে পারিত। কিন্ত, 
বাস্তবিকপক্ষে পূর্বপক্ষী অবৃক্ষকে শিংশপ] বলিয়া স্বীকার করেন না। দ্মুতরাং 
৯ সা হি সাধ্যবিপরযায়ে হেতো! বাধকপ্রমাপবৃততি: | বথা, বং সৎ ত ক্ষদিকমেব অক্ষণিক€ 
অর্থক্রিয়াবিরে ধা তরক্গশবন্তত্বং হীয়তে । হেতুবিনু, পৃ, ৫৪। 


ছষাুমান ৪৬ 


বৈপরীত্যে বাধক প্রমাণের প্রবৃত্তির বার! শিংশপাদ্ে বৃক্ষম্থভাঁবত] প্রমাণিত হ্ইয়! 
যাইতেছে । শিংশপাত্বটী বৃক্ষের অর্থাৎ বৃক্ষবিশেষের স্বভাব হইলেও, একমাত্র 
শিংশপাত্বই বৃক্ষের স্বভাব নছে। পরন্ধ, পনসত্ব, চতত্ব, শালত্ব, পিয়ালত্বা দিও বৃক্ষের 
স্বভাবতই | অর্ধাৎ, শিংশপাত্বাদি ধর্ঘমগুলির অন্যতম বৃক্ষের, অর্থাৎ বৃক্ষসামান্তের, 
ক্বভাবভূত হওয়ায় শিংশপা বা পনস ন! হইয়াও শাল-পিয়ালাদি বস্তগুলি বৃক্ষাত্থক 
হুইয়াছে। উক্ত অন্যতমের মধ্যে শিংশপাত্বও প্রবিষ্ট আছে। অতএব, উক্ত 
অন্যতম বৃক্ষের ত্বভাব হইলে শিংশপাত্বও অবশ্তই বৃক্ষের দ্বভাঁবভৃত হইবে। 
শিংশপাত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি শিংশপাত্বত্বরূপে বৃক্ষের স্বভাব না হইয়! অন্যতমন্ত- 
রূপে স্বভাব হওয়ায় অশিংশপার বুক্ষত্ব থাকিলেও বৃক্ষের শ্বভাবহানির আপত্তি 
হয় না। এই কারণেই, অর্থাৎ উক্ত অন্ততমত্রূপে শিংশপাত্বাদি ধর্মগুলি বৃক্ষের 
স্বভাবভূত হওয়াতেই, শিংশপাত্বটা বৃক্ষত্বের ব্যাপ্য হইলেও বৃক্ষত্বটা শিংশপান্থের 
ব্যাপ্য হইবে না। অতএব, শিংশপাত্বের দ্বারা বুক্ষত্বের অন্ুমান হইলেও বিপরীত- 
ভাষে বুক্ষত্বের দ্বারা শিংশপাত্বের অনুমান হইবে ন1।. অন্বয়ের নিশ্চায়ককপে 
আমরা যে স্বভাবতার কথ বলিলাম, তাহাই বৌদ্ধ-শাস্ত্রে তাদদাত্ম্য নামে অভিহিত 
হইয়াছে। এই শ্বতাবতাকেই তাদাত্ম্য নাম দিয়া ব্যাপ্তির নিবন্ধ বা নিশ্চায়ক বলা 
হইয়াছে । বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ তাদাত্ময অর্থাৎ উক্তত্ঘভাবতা এবং উৎপত্তিকে 
ব্যাপ্তির নিবন্ধ বা নিশ্চায়ক বলিয়াছেন। , 

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যান্থসারে আমর! হেতুটাকে সাধ্যের স্বভাবস্ৃত বলিয়াই শ্বভাব- 
হেতুক অনুমানের উপস্থাপন করিয়াছি এবং এ প্রকার ব্যাখ্যাই হেতুবিন্নু এবং 
টাকাকার অর্চট ভট্টরের১ অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিয়াছি। কিন্ত, স্তান্বিন্দুর ব্যাখ্যায় 
ধর্মোন্তর অন্ত প্রণালীতেই স্বভাবহেতুক অনুমানের উপস্থাপন করিয়াছেন । 
তিনি ম্বভাবামুমানস্থলে হেতুটাকে সাধ্যের ম্বভাবভূত বলেন নাই; পরস্ত, যে স্থলে 
সাধ্যটা হেতুর শ্বভাবভূত হয়, সেই স্থলের অনুমানগুলিকেই উপচরিতভাবে ম্বভাব 
হেতুক অনুমান বলিয়াছেন* | ধর্ষোত্তর “বৃক্ষ; শিংশপাত্বাৎ” এইকপে প্রয়োগের 

১। সূ সাধনধর্মঃ ভাবঃ স্বভাবে! যন্য:**** হেতুবিন্দুটীকা পৃঃ ৪১। 

২। সসাধ্যোহ্থ আত্ম! স্বভাবে! বন্ত'***"'ঘতঃ সাধান্বভাবং সাধনং'"। 
হ্যায়বিনু, পরিচ্ছেদ ২, হৃত্র ২৩, ধর্তোত্বরীয় ব্যাখ্যা! । 


তন্মাৎ স এব সাধাঃ কর্তব্য; হঃ সাধনন্ত স্বভাব হ্যাৎ। 
দ্কায়বিন্ু, পরিচ্ছেদ ৩, নৃত ১৯, ধর্তোত্তরীয় ব্যাথা । 


৪০৪ বৈভাষিক দর্শন 


উপস্থাপন করিয়! লাধ্য যে বৃক্ষত্ব, তাহাকেই শিংশপার ম্বভাব বলিয়াছেন? হেতু 
ঘে শিংশরপাত্ব, তাহাকে বৃক্ষের শ্বভাবভূত বলেন নাই। শিংশপা! ভিন্র শাল, 
পিয়ালাঘি'র বৃক্ষত্ব দেখিয়াই তিনি শিংশপাত্বকে বৃক্ষের স্বভাব না বলিয়া বৃক্ষত্কেই 
শিংশপার ম্থভাৰ বলিয়াছেন। কিন্তু, এই প্রকার ব্যাথ্যা ধর্মকীত্তির সম্মত নহে 
বলিয়াই আমাদের মনে হয় । কারণ, তিনি যাহা যাহার স্বভাব হইবে তাহাকে 
অন্ত-িরপেক্ষভাবে তক্বাত্রানথুবন্ী বলিয়াছেন। ন্ৃতরাৎ, বুক্ষতই যদি শিংশপার 
্বভাব হয়, তাহ হইলে শিংশপাত্বটী অন্যনিরপেক্ষভাবে বৃক্ষত্বের অনুসরণ করিবে। 
ধ্রন্ূপ হইলে বুক্ষমাত্রই, অর্থাৎ সকলবৃক্ষই, শিংশপা হইয়া! যাইবে। কিন্ত, 
বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে । শিংশপ! ভিন্নও অনেক প্রকারের বুক্ষ রহিয়াছে। 
অধিকন্ত, তিনি স্বভাবমা্রান্বন্ধিত্বনিবন্ধনই ্বভাবাহুমানস্থলে শর্ধোপসংহারে 
সাধ্যে হেতুর অম্বরনিশ্চয়ের সম্ভাবনার কথ। বলিয়াছেন। সুতরাং, হ্বভাবান্ুমান- 
স্থলে হেতুই সাধ্যের স্বভাবভুত হইবে । তাহা হইলেই সাধ্যের হেতুমাত্রানবন্ধিত্ব- 
নিবন্ধন সর্ব্বোপসংহারে সাধ্য ও হেতুর অন্বয়নিশ্য়ও সম্ভব হইবে । আরও কথ 
এই যে, স্বভাব, কার্ধ্য ও অমুপলন্ধি এই ত্রিবিধ অনুমানের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
স্থলে হেতুটা সাধ্যের কার্ধ্যাত্মক এবং হেতুটী অস্ুপলব্াত্মক হইলেই .বথাক্রমে 
কার্যহেতুক ও অন্ুপলন্ধিহেতুক অনুমান হইয়া! থাকে । অতএব, প্রথমস্থলেও 
হেতুটী সাধ্যের শ্বভাবভুত হইলেই, শ্বভাবানুমান হওয়া উচিত। অন্যথা, সাধ্যের 
হেতুম্বভাবতাস্থলে অনুমানের হ্বভাবতাপক্ষে প্রত্রমভঙ্গ-দোষ. হয়। সুতরাং 
সাধ্যের হেতুত্বভাবতা নল! হইয়া হেতুর ০৮০/১০ যে ধর্ম্মকীত্তির অভিমত, 
তাহা অনায়াসেই বুঝা! যায়। 

এক্ষণে আমর! ম্বভাবহেতুম্থলে ব্যতিরেক-নিশ্চয়ের আলোচনা করিব। 
“বৃক্ষ; শিংশপাত্বাৎ*, *সর্বৎ ক্ষণিকৎ সত্বাৎ” ইত্যাদি আকারে শান্ত্রকারগণ 
স্বভাবহেতৃক অনুমানের প্রয়োগ করিয়াছেন । উক্ত দ্বেবিধ প্রয়োগেই হ্বভাবহেতৃক 
অনুমান লযুপস্থাপিত হুইয়াছে। উক্ত প্রয়োগদ্ধয়ের মধ্যে কিছুটা বৈলক্ষণ্য 
আছে এবং উক্ত বৈলক্ষণ্যকে বিবৃত করিবার নিমিত্তই আমরা হৃইটা প্রয়োগের 
উল্লেখ করিয়াছি । উক্ত প্রয়োগন্বক্ের মধ্যে ইছাই বৈলক্ষশ্য যে, প্রথম প্রয়োগে 
লন্দুথস্থ কোনও বিশেষ বন্ততে শিংশপাত্বরূপ হেতুর দ্বার! বুক্ষত্বের অনুমান 
প্ররশিত হইয়াছে । ন্ুতরাং, এস্থলে লাধন্দ্য ও বৈধন্ধ্যভেদে ছ্বিবিধ দৃষ্টাস্তই 


প্রলি্ম আছে। “পর্বৎ ক্ষণিকং সযাৎ এই দ্বিতীয় প্রয়োগে তাবৎ-ন্ত গুলিকে 
পক্ষ করিয়াই স্বরূপ হেহুর স্বার! ক্ষণিকত্বের অনুমান :প্রদর্লিত হইয়াছে । 
সুতরাং, দবিতীয়স্থলে পক্ষান্তর্গতি বস্তবিশেষকে আশ্রয় করিম! অন্বয়োপন্তাসের 
লম্তাবন। থাকিলেও, উহাতে আশ্রয়বিশেষে ব্যতিরেকোগন্ভাসের কোনিও লস্তাবনহি 
নাই। কারণ, কোনও পদার্থ ই সৌন্রান্তিক মতে অক্ষণিক বলিয়া এবং কোনও 
মতেই অসৎ বলিয়া! স্বীকৃত নাই। এই কারণেই, আমর! শ্বভাবাহুমানম্থলীক 
ব্যতিরেকের আলোচনাপ্রসঙ্গে পূর্বোক্ত প্রয়োগ্বয়ের সমূপস্থাপন করিয়াছি। 
প্রথমস্থলে যোগ্যান্ুপলঞ্ধির দ্বার! এবং দ্বিতীয়স্থলে অনুপলব্ধিমাত্রের দ্বার! লর্ষোপ- 
লংহারে ব্যতিরেক নির্ণীত হইয়া! থাকে। 

“্অয়ং বৃক্ষ; শিংশপাত্বাৎ” ইত্যাদি শ্বভাবহেতুস্থলে “যন্নৈবং তয্লৈবং যথা 
ঘটঃ» ইত্যাদি আকারে ব্যতিরেক নির্ণীত হইবে। ইহা ব্যাপকান্ুপলন্ধিমূলক 
ব্যতিরেকনিশ্চয় |, শিংশপাত্বে বৃক্ষত্বের স্বভাবত! বা তাদাত্থ্য-নিশ্চয়ের ফলে 
প্রথমে যে “ত্র যন্ত্র শিংশপাত্বং তত্র বৃক্ষত্বম” এই আকারে সর্বোপসংছারে 
অন্বয় নিশ্চিত হইয়াছে, তাহাতে বৃক্ষত্বকে শিংশপাত্রর ব্যাপক বলিয়া বুঝা 
গিয়াছে। কারণ, যাহা সর্রোপসংহারে অন্বয়নিশ্চয়, তাহাই সাধ্যে হেতুর ব্যাপকন্ব- 
নিশ্চয়। শিংশপাত্বে বৃক্ষম্বভাবতার নিশ্চয়ের ফলেই উক্ত প্রকারে ব্যাপকতার 
নিশ্চয় সম্ভব হইয়াছে। হেতুতে সাধ্যতাদীত্্য ব৷ সাধ্যকার্য্যত্বের নির্ণয় না 
হইলে কখনই সাধ্যে হের ব্যাপকত্ব-নির্ণীত হইতে পারে না। অবয়নিশ্চন্বের 
দ্বারা পূর্বসিদ্ধ যে ব্যাপকত্ব, তাহাই ব্যাহত হইয়া যায়, যদ্দি গ্থলবিশেষে 
বুক্ষত্বের অসত্তেও শিংশপাত্বের বিগ্যমানত। স্বীকার কর! যায়। ম্থুতরাৎ, ইহা 
অবশ্তই শ্বীকার করিতে হইবে যে, যাহা যাহ। অবৃক্ষ অর্থাৎ বৃক্ষতশূন্ত, তাহা, 
শিংশপাত্বাভাববান্। এই প্রণালীতেই স্বভাবহেতুস্থলে সর্বোপসংহারে সাধা ও 
ছেতুর ব্যতিরেক নির্ণীত হইয়া থাকে । 

"অয়ং বৃক্ষঃ শিংশপাত্বাৎ* ইত্যাদি ত্বভাবহেতুস্থলে যখন প্যক্লৈবং তন্নৈবং যথা 
ঘট:” ইত্যাদি আকারে ঘটাদিরূপ স্থলবিশেষে ব্যতিরেক্ষনিশ্চয় প্রদ্রিত হইবে, 
তখন অনুপলন্ধিযাত্রই ব্যতিরেকের গ্রাহক হইবে ন1) পরস্ত, দৃ্তান্ুপলদ্ধিই, অর্থাৎ 

১। হৃতাবহেতৌ ব্যাপকা নুপনন্বয।.....ফ্যাপ্যব্যাপকভা বঙিদ্ধ৷ সত্যাং ব্যাপকানুপলিঃ 
সবতাবহেতো৷ সাধাতাবেহভাবন্ত স।ধিকেতি। হেতুবিনদ টাকা, পৃঃ ৫১। 


৪০৬ বতা।বক দর্শন 


যোগ্যাম্ছপলব্িই ব্যতিরেকের গ্রাহক হইবে। কারণ, বাহা। উপলস্ধিলক্ষণ অপ্রাপ্ডের 
অন্থপলব্ধি অর্থাৎ অযোগ্যান্ুপলন্ধি, তাহা 1৫ তত অভাবের গ্রাহক হয় না ।১ 
সুতরাং, ঘটাদিরূপ স্থলবিশেষে যখন ব্যাপকীতৃত বৃক্ষত্বের অনুপলৰির দ্বারা ব্যাপ্যভৃত 
শিংশ্রপাত্বের অভাব নির্ণীত হইবে, তখন অবশ্তই ব্যাপকাভাবের প্রতিষোগীভূত 
বুক্ষত্বকে উপলব্ধিলক্ষণের ছারা প্রাপ্ত হইতে হইবে । কি প্রকার অবস্থায় উহা 
উপলব্ধিলক্ষণকে প্রাপ্ত হয়, তাহ1 অনুপলবিহেতুক অনুমানের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আমর! 
জানিতে পারিব। ফল কথ এই যে, কেবল অধিকরণের গুত্যক্ষকালে 
গুত্যক্ম যোগ্যতাসম্পন্ন যে বন্তগুলি, তাহাদিগকেই উপলন্ধিলক্ষণ প্রাপ্ত বা দৃশ্ত বল৷ 
হইয়া থাকে। প্ররূপ যোগ্যতা, দৃশ্ঠতা বা উপলব্িলক্ষণ-প্রাপ্ত বৃক্ষত্বাদি বস্তর 
যে অন্ুপলব্ধি তাহাই যোগ্যান্থপলব্ধি বা উপলব্ধিলক্ষণ-প্রাণ্ডের অনুপলব্ধি হইবে । 
গ্রকৃতস্থলে বুক্ষত্বের যে অনুপলন্ধি তাহ! শিংশপাত্বের পক্ষে উপলব্ধিলক্ষণ-প্রাপ্ত 
ব্যাপকের অনুপলন্ধি হওয়ায়, উহা'র দ্বারা অবশ্ঠই ঘটাদিরূপ দেশবিশেষে ব্যাপ্যনৃত 
যে শিংশপাত্ব, তাহার ব্যতিরেক নির্ণীত হইবে। পুর্বসিদ্ধ যে বৃক্ষত্ে 
শিংশপাত্বের ব্যাপকত্বনিশ্চয় বা অন্বয়নিশ্চয় তাহ! প্বুক্ষত্ব না থাকিলেও স্থল- 
বিশেষে শিংশরপাত্ব থাকিতে পারে" এপ্রকার বিপরীতজ্ঞানের বাধক হওয়ায়, 
ফলতঃ উক্ত ব্যাপকান্ুপলব্ধির দ্বারা সর্ধোপসংহারেই ব্যতিরেক নির্ণীত হইয়৷ 
যাইবে । “সর্বৎ ক্ষণিকৎ সত্বাং* ইত্যা্দিরূপ শ্বভাবহেতুক এনুমানস্থলে কোনও 
দ্বেশবিশেষে ব্যতিরেকনিশ্চয়ের সম্ভাবনা নাই; কারণ, এমন কোনও বস্তই 
সৌত্রাস্তিকাদিমতে স্বীককুত নাই যাহ! অক্ষণিক। স্াতরাং, উক্তরূপ ম্বভাবহেতৃক 
অন্থমানস্থলে অধিকরণবিশেষের পরিহারেই ণ্যন্ন ক্ষণিকৎ তন্ন সৎ* এই আকারে 
ব্যতিরেকনিশ্চয়ের সমুখাপন হইবে । অতএব, সবের ব্যাপকীভূত যে ক্ষণিকত্ব, 
তাহার অনুপলব্ধিমাত্রই প্রধশিতরূপে সর্কে/পসংহারে, অর্থাৎ “্ন্ন ক্ষণিকৎ তন্ন সৎ* 
এই আকারে, ব্যতিরেকের নির্ণায়ক হইবে । উক্তস্থলে সত্বের ব্যাপকীভৃত ক্ষণিকত্বে 
উপলবিলক্ষণ প্রাপ্তির অপেক্ষা নাই* । অধিকরণবিশেষে অভাবের নির্ণয়স্থলেই 
যোগ্যতা বা উপলব্ধিলক্ষণ প্রাপ্তির উপযোগ থাকে। পুর্বসিদ্ধ যে অন্বয়নিশ্চয়াত্বক 
১। অনুপরান্ধিলক্ষপপ্রাতহানথা কচিদিভাবাসিদ্ধেঃ | হেতুবিন্দু, পৃঃ ৩৫--৫৫ | 
২। অনুদ্দিষ্টবিষয়ং সাধ্যাভাবে হেত্বভাবখ্াপনং প্রতিবন্ষমা্রসিক্কৌ! সিধাতি ইতি ন তত্র 
ব্যাতিরেকসাধনে দৃগ্ঠবিষয়তাবিশেষণমপেক্ষতে। এ । 


অনুমান ৪০৭ 


৫ 
ক্ষণিকত্বে লত্ববের ব্যাপকত্বনিশ্চয়, তাহা! “অক্ষণিক হইয়াও বন্ত সং হইতে পারে 
এইরূপ বিপরীতজ্ঞানের বাধক হওয়ায়, উক্ত দ্মুলীয় ব্যাপকানুপলব্ধিমূলক ব্যতিরেক- 
নিশ্চয়টা “যত্ন ক্ষণিকৎ তন্ন সৎ* এই আকার লইয়া সর্ধ্বোপসংহারেই সমুৎগন্ন 
হইবে। 

স্বভাবহেতুক অনুমানস্থলে যদি এই প্রকার আপত্তি কর! যায় যে; ধর্মমকীন্তি যে 
“অয়ৎ বৃক্ষ: শিংশপাত্বাৎ”, “সর্বৎ ক্ষণিকৎ সব্বাৎ* এই অনুমানগুলিকে শ্বভাবহেতুক 
বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন হয় নাই। কারণ, তাহার মতানুসারে শ্বভাব ও 
স্বভাবীর ভেদ শ্বীকৃত নাই। 'তিনি এ সকলস্থলে সাধ্য ও হেতুর তাদাত্ম্য বা 
অভেদই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কারণ, এঁ সকল স্থলে সাধ্য ও হেতুর তাদাত্যকেই 
তিনি ব্যাপ্তর নির্ণায়ক বলিয়াছেন। ভেদেই সাধ্যহেতুর গম্যগমকভাব হইয়া 
থাকে। সুতরাং বুক্ষত্ব ও শিংশপাত্বের বা ক্ষণিকত্ব ও সত্বের তাদাত্যয স্বীকার 
করিলে আর কখনই শিংশপাত্বকে বুক্ষত্বের অথব। সব্বকে ক্ষণিকত্বের অনুমাপক 
বলা সমীচীন হয় না১। তাহ! হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, পুর্ব্বপক্ষী ধর্মকীপ্ডির 
অভিপ্রায় থাধথভাবে বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই প্রদ্রিতরূপে আপত্তির 
সমুখাপন করিয়াছেন । ধর্মকীন্তি বস্তগত্যা শ্বভাব ও ম্বভাবীর এঁক্য স্বীকার 
করিলেও ব্যাবৃত্তিভেদে উহ্বাদের কল্পিত ভেদ স্বীকার করিয়াই শিংশপাত্বকে 
বৃক্ষত্ের বা! সত্বকে ক্ষণিকত্বের অনুমাপক বলিয়াছেন । ধর্্মকীত্তি ভেদের বস্ত- 
অত্তাকে গম্যগমকভাবের নিয়ামক বলেন নাই, পরন্ত, ভেদের জ্ঞানকেই তিনি 
গম্যগমকভাবের নিয়ামক বলিয়াছেন। সুতরাং, ম্বভাবহেতুস্থলে বন্ততঃ সাধ্য ও 
হেতুর ভেদ না থাকিলেও ব্যাবৃত্তিভেদে উনাদের কাল্পনিক ভেদ থাকায় গম্যগমক- 
ভাব বা সাধ্যসাধনভাবে কোনও বাধা নাই ।২ 

এক্ষণে আমর কার্ধ্যহেতুক অনুমানের 'আলোচনা করিব। যে যেস্ছুলে 
কার্্যের দ্বারা কারণের অনুমান হয়, সেই অনুমানগুলিকে বৌদ্ধ-নৈয়াদিকগণ 
কাধ্যহেতুক অনুমান বলিয়াছেন। আমরা ধুমাদির দর্শন করিয়া পর্বতাদিতে 


১1 মনু তৎম্বভাবত্বে ভেদাভাবাৎ কখং সাধ্যন!ধনভাবঃ ইত্যাহ বন্ততঃ পরমার্থতঃ। 


হেতুবিন্দুটীকা, পৃঃ, ৪১। | 
২1 সীধাসাধনকালে তু পরম্পরয়া। তত্যাবৃত্পপদার্থনিবন্ধনায়াং কল্পনা বৃদ্ধো৷ ভেদেন প্রতি- 
ত।সনাৎ সাধ্যসাধনভ।বো ন বিহ্চ্যতে । নহাসৌ পারমাধিকং সাধ্যসাধনধর্ময়ো! ধস্দিগষ্চ 
কৃতকত্বাদে। ভেদমবলগ্বতে, সন্বন্ধাভাবেন সাধ্যসাধনভাবাযোগাং। এ । 


৪০৮ 'বন্তা। ক র্শন 


বহ্যাদির অনুমান করিয়া থাকি। এই প্রকারের অনুমানগুলিই কার্ধ্যহেতুক 
অন্জমান হইবে। “পর্বতো! বহ্িম়ান্‌ ধূমাং* ইত্যাদিস্থলে ধূমাদি বস্তগুলিকে হনধি 
আমর! বহর কার্ধ্য বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহা হইলে অনায়াসেই “যো যঃ ধূষধান্‌ 
ল বহ্বিমান্” ইত্যাদি আকারে সর্ধোপসংহারে অন্বয় জানিতে পারিব। 
অন্তথা, কেবল স্থলবিশেষে ধৃষবহ্নির একত্রাবস্থান ঘেখিলেও পুর্বোক্তন্ূপে 
সর্ব্বোপসংহারে ধূমে বহিচ্র অন্বয় নিশ্চিত হইবে না। কারণ, প্রকারে স্থল 
বিশেষে একত্রাবস্থানের প্রত্যক্ষদর্শন সন্বেও ধূমে বহ্ছির ব্যভিচার সন্দিপ্ক হইতে 
পারে। কোনও প্রকারে ব্যভিচারের আশঙ্কালেশ থাকিলেও যে সর্ববোপসংহারে 
হেতুতে সায়্যের ব্যাপ্তি নির্ণত হয় না, ইহ নৈয়াপ্িকমাত্রই স্বীকার করিয়াছেন। 
সুতরাং, ইহা! বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ধূমে বহর কাধ্যন্থ নির্ণাত না হইলে, অন্ত 
কোনও পন্থায় “যে! যঃ ধূমবান্‌ স বহ্িমান্ত এইরূপে সর্ব্বোপসংহারে অন্বয়নিশ্চয় 
হইবে না। 

এক্ষণে আমাদিগকে দ্বেখিতে হইবে যে ধৃমে বির কার্ধ্যত্ব বস্তটা কি এবং 
কেনই বা! উক্ত কা্যত্বজ্ঞান ব্যভিচারজ্ঞানের বিমর্দক হুয়। বহ্ির অসত্বে ধূমের 
অসত্য এবং বহ্ছিসত্বে ধূমের সত্বই ধৃমে বহ্ছির কা্যত্ব। অর্থাৎ, বহ্যভাবপ্রযুক্ত 
অভাব প্রতিযোগিত্ববিশিষ্ট যে পূর্বক্ষণাবচ্ছেদে বহ্নিসামানাধিকরণ্য, তাহাই ধৃষে 
বহ্ছির কার্য্যত্ব। ধূমে যদ্দি উক্তরূপ বহ্িকার্য্যত্বের নির্ণর হইয়া যার, তাহা হইলে 
আর ধূমে বির ব্যভিচার আশঙ্কিত হইবে ন|। 

হুম বে বাস্তবিকপক্ষে জন্যবস্ত ইহ! আমাদের নিষ্টিচিতই আছে। অন্যথা, উ্থার 
প্রমাণসিদ্ধ যে কাদাচিৎকত্ব, তাহা ব্যাহত হইয়! যায়। এক্ষণে আমাদিগকে বিচার 
করিয়া দেখিতে হইবে যে, উহ1 কি অগ্নিরই কার্য বা অন্তের। কট বা কুড্যাদির 
অসন্বেও আমরা! ধূষের সত্তা সর্বদাই দেখিতে পাই। অতএব, ধূম যে কট- 
কুড্যার্দির কার্ধ্য নহে, ইহা! নিশ্চিতই আছে। কিন্তু, আমর! বহর অসব্বে ধূমের 
বিদ্তমানতা! অস্তাবধি দেখি নাই। এইপ্রকার হইলেও অতীত বা ভবিষ্যৎ 
কালাবচ্ছেদে বক্র অববেও ধূমের বিভ্তমানতাবিষয়ে আমরা লন্দিহান হইতে 
পারি। প্রীরূপ হইলে ধূম কখনই বহ্ছির কার্য হইবে ন!। তাহা ন! হইলে, অর্থাৎ 
বির কার্ধ্য ন৷ হইলে, ধম অবশ্তই অন্তের কার্ধ্য হইবে। কারণ, কাঘাচিৎকত্ব- 
' নিবন্ধন ধুমের কার্যত্ব আমরা নিশ্চিত রূপেই জানি। বর্তমানকালীন ধুমে বহ্য- 


অনুমান ৪০৯ 
ঘটিত সামগ্রীপ্ন্ত্ব বাধিত থাকায় অতীত বা ভবিষ্যৎকালীন ধূমে আমরা বহ্ি- 
জন্তত্বের সংশয় করিতে পারি না। এই যে কাদাচিৎক ধুমে বহ্যঘটিত লামগ্রা- 
ন্যত্বের বাধা এবং বহিসত্বে ধূমের সব্প্রত্যক্ষ, ইহা! হইতেই আমর! ধৃমে 
বহিজ্ন্তত্বের কল্পনা করি। এইভাবে ধূমে বহিজ্জন্তত্বের নিশ্চয় হইয়া গেলে 
আর ধুমে বহ্িব্যভিচারের সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং, ধম ও বফ্ির একক্র 
সমাবেশের প্রত্যঞ্ষের ফলে “যো যঃ ধৃমবান্‌ স বহ্নিমান্ এই আকারে অর্বোপ- 
সংহারে অন্থয় নিশ্চিত হইয়া যাঁয়। পূর্বোক্ত বুক্তির দ্বারা ব্যভিচারসন্দেহের 
নিরাসের ফলে কারণানুপলন্তের দ্বারা ”যে৷ ধঃ বহ্ভাববান্‌ স ধুমাতাববান্* এই 
আকারে সর্ধোপসংহারে ব্যতিরেকও নিশ্চিত হইয়া যায়। আমরা এই 
প্রণালীতেই ব্যান্তিনিশ্চয়ের ফলে কার্যের দ্বারা কারণের অনুমান করিয়া থাকি। 
এইভাবে তাদাত্ম্য বা তহ্‌ৎপত্তির সাহায্যেই ব্যাপ্তি নির্ণীত হইতে পারে ) অন্ত 
উপায়ে উহ! হইতে পারে ন। বলিয়াই বৌদ্ধ নৈয়াফ্সিকগণ মনে করিতেন। 


এক্ষণে অন্ুপলব্িলিঙ্গক অনুমানের নিরূপণ কর যাইতেছে। অম্ুপলব্ধির 
স্বরূপ ও ফল-সন্বন্ধে বাদ্দিগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। বিভিন্ন মতগুলির 
সাধারণ পরিচয় না থাকিলে দিউ.নাগ বা ধর্ঘকীর্ডি-সন্মত যে অন্ুপলব্ধির হুরূপ ও 
ফল, তাহার সবিশেষ পরিচয় হইবে না। ম্ুৃতরাৎ, প্রথমতঃ আমরা অতি সংক্ষেপে 
বিভিন্ন মতের সমুপন্থাপন করিতেছি । ঈশ্বরসেন প্রভৃতি প্রাচীন জৈন দার্শনিক- 
গণ অস্থপলন্ধিকে একটা পৃথক্‌ প্রমাণ বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন। তাহারা 
বলিয়াছেন যে, ঘট-পটাদ্দি বস্তুর যে উপলব্ুভাব, তাহার দ্বারাই প্রদেশবিশেষে 
বস্তর নিষেধ, অর্থাৎ প্রসজ্যপ্রতিষেধ, লোকসকল, জানিয়! থাকেন । ইহাতে ব্যাপ্তি- 
জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা! না থাকায় ইহাকে অনুমান বা! প্রত্যক্ষে অন্তভূক্ত 
করা সম্ভব হয় না। সুতরাং, প্রতিষেধ-বিজ্ঞানে অনুপলব্ধি একটা পৃথক্‌ প্রমাগ। 
এই মতে প্রতিষেধ্য বস্তু ঘটপটাদির যে জ্ঞানাভাব, তাহাই অন্থুপলব্ধিরূপ প্রমাণের 
স্বরূপ এবং “এই স্থানে ঘট বা পটার্দি বস্তু নাই* এই আকারের যে প্রসজ্য- 
গ্রতিষেধের জ্ঞান, অর্থাৎ গ্রসজ্য-প্রতিষেধ-বিষয়ক যে উক্ত আকারের জ্ঞানগুলি, 
তাহাই অঙ্গপলক্ধি-প্রমাণের ফল।” 


১। কেচিহুপলন্ধাভাবমা ত্রমম্পলব্িমভা বস্ত প্রসজ্যপ্রতিষেধাত্মনঃ গার গমিকা- 
মিচ্ছস্তি ঈশ্বরসেনপ্রসৃতয়ঃ। হেতুবিন্দুটীকা, পৃঃ ১৬৭। 


৪১৯ বৈভাষিক দর্শন 

কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন: যে, প্রতিষেধ্য-ঘটপটাদিবস্তবিষয়ক জ্ঞানের 
প্রতিযেধমাত্রই অন্ধপলন্ধি নহে। * পরস্ত, গ্রতিষেধ্য বস্তর জ্ঞানাকারে অপরিণমমান 
আত্মার যে গ্রদ্বেশবিশেবাদির আফারে জ্ঞানাত্মক পরিণাম, তাহাই অন্পলন্ধি-বূপ 
প্রমাণের স্বূপ। উহার ফলে লোকসকল প্রতিষেধ্য বস্তুর নিষেধকে জানিয়া 
খাকেন। এইকপ স্থলে প্রতিষেধ্যবস্তবিষয়ক বিজ্ঞানে ব্যাপ্তিজ্ঞান ব৷ ইন্ডরিয়াদির 
অপেক্ষা না থাকায় ইহ? প্রমাণাস্তর | সুতরাং, এই মতে প্রতিষেধ্য বস্তর জ্ঞানাভাব, 
অর্থাৎ উপলব্যভাব-সহক্কৃত যে প্রদেশবিশেষাদি-রূপ বস্বস্তর-বিষয়ক বিজ্ঞান, 
তাহাই হইবে অন্ুপপব্ি-প্রমাণের স্বরূপ এবং প্রতিষেধ্য ঘটপটাদি বস্তর 
প্রতিষেধবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই অগ্ুপলন্ধিপ্রমাণের ফল হইবে ।* ন্যায় 
ব! বৈশেষিকাদিমতে অন্ুপলব্ধিকে প্রমাণাস্তর বলিয়া শ্বীকারই কর] হয় নাই। 
সুতরাং, প্রকৃতস্থলে শী সকল মতের অন্ুপলব্বিসন্বন্ধে আলোচনা অনাবশ্তক। 
ূর্ববপক্ষর্ূপে অন্ুপলব্ধি-সম্বন্ধে ষে দুইটা মতের সমুপস্থাপন কর! হুইল, উহাদের 
সম্বন্ধে অনেকানেক বক্তব্য আছে। বৌদ্ধমতের আলোচনায় বাধা হইবে বলিয়া 
তাহাদের বিশেষ বক্তব্যগুলির বিস্তৃত সমালোচনায় আমরা বিরত রহিলাম 
এবং অন্ুপলব্ধি সম্বন্ধে বৌদ্ধমত জানিতে যতটুকু নিতাস্ত আবশ্তক তাহারই 
বিবরণ দ্বিলাম। এ সকল মতের অন্গুপলব্ধির উহাই সার সিদ্ধান্ত। 

ঈশ্বরসেন যেমন প্রতিষেধ্য-ঘটাদ্বিবস্তবিষয়ক উপলব্ধি বা জ্ঞানের 
অভাবমাত্রকেই অনুপলব্বি-প্রমাণের স্বরূপ বলিয়াছেন, তেমন কিন্তু সৌগত- 
মতে উপলব্ধির নিষেধমাত্রকে অনুপলবি-প্রমাণের স্বরূপ বলিয়। স্বীকার করা 
হয় নাই। কারণ, বৌদ্ধমতে সর্ববিধ সামর্থ্যরর্কিত বলিয়! অভাবের তুচ্ছত্বই 
স্বীকৃত হইয়াছে এবং লেই কারণেই প্রতিষেধাত্মক অন্থুপলব্ধিকে তাহারা প্রমার 
সাধন ব৷ প্রমাণ বলিয়া শ্বীকার করিতে পারেন নাই। আরও কথ|। এই যে, 
ধাহারা প্রতিবেধ্যবস্তবিষয়ক জ্ঞানের অভাবমাত্রকেই প্রতিষেধ্যবস্তর অভাব- 
সিদ্ধিতে প্রমাণ বলেন, তাহারাও এ অভাবাজ্মক অন্ুপলব্ধিকে অজ্ঞাত অবস্থায় 
স্বরূপমাত্রে অভাববৃদ্ধির প্রতি কারণ বলিতে পারেন ন!। কারণ, ইন্্রিয়ব্যতিরিক্ত 
প্রমাণগুলির প্রত্যেকটা জাত হুইয়াই তৎগ্রমিত্যাত্বক ন্ব স্ব ফলের সমুৎপাদন 

১। অপরে তু প্রতিষেধ্যবিষয়কজ্ঞানরাপেণ।পরিণামমান্বানঃ তদন্তবস্তবিষরং বিজ্ঞানমেধ 
বাহভাবন্ত গমকং প্রতাক্ষানুমানাত্যাং প্রমাণান্তরমাহশ্মীমাংসকাঃ। হেতুবিনুটাকা পৃ ১৬৭। 


অনুমান, ৪১১ 
করিয়া থাকে। স্মৃতরাং, ঘটাদিবিষয়ক উপলব্ধির অভাবরূপ বে অন্ুপলন্ধি। 
তাহাও জ্ঞাত হইয়াই ঘটাদির অভাববিষয়্ক প্রমাজ্ঞানের, লাধন হইবে । 
এইরূপ হইলে অনবস্থাদোঁষ আসিয়! উপস্থিত হুয়। কারণ, ঘটাভাবের গ্রাহক 
যে ঘটোপলব্ধির নিষেধাত্বুক অন্ুপলব্ধি, তাহাকে ঘটোপলব্িবিষয়ক উপলব্ধির 
নিষেধাত্বক অনুপলব্ধির সাহায্যে গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্র অনুপলব্ধিকে 
আবার ঘটোপলক্জিবিষয়কোপলবিবিষয়কোপলব্ধির নিষেধাত্মক অন্ুুপলঞ্ধির দ্বার! 
গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাকে আবার অন্ত অনুপলব্ধির ছার! গ্রহণ করিতে 
হইবে -- এইপ্রকারে অনবস্থাদ্োষ অবস্ন্তাবী হইয়া পড়ে। নুতরাং, ঈশ্বরসেন- 
সম্মত যে অভাবাত্মক অম্ুপলব্ি, তাহাকে আমরা অভাবগ্রাহক প্রমাণ বলিয়া 
স্বীকার করিতে পারি না। 

কুমারিলভষ্ট যে অনুপলক্ধির দ্বিবিধ স্বরূপ প্রদর্শন করিয্নাছেন, 
তাহাও সমীচীন হয় নাই। কারণ, তিনি যে ঘটার্দিবিষয়ক উপলব্ধির অন্ুৎপত্তি- 
রূপ অভাবকে অনুপলন্ধি প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বরসেনের মতের সহিত উহা 
অভিন্ন হইয়৷ গিয়াছে । সুতরাং, পূর্বোক্ত অনবস্থাদোষে উহাও ছষ্ট হইয়া 
গিয়াছে। দ্বিতীক্পপক্ষে তিনি যে অন্যবিষয়ক উপলবিমাত্রকে, অর্থ/ৎ ঘট হইতে পৃথগ- 
ভূত প্রদেশবিশেষের উপলন্ধিমাত্রকে ( ঘটোপলব্ধিরহিত প্রদেশবিশেষের জ্ঞানকে ) 
ঘটাভাবের সাধক অন্ুপলব্ধি বলিয়াছেন, তাহাও সমীচীন হয় নাই। কারণ, 
এরূপ হইলে ঘটাভাবের জ্ঞানকে অনুপলক্ি-প্রমাণের ফলরূপে কল্পনা করা 
সম্ভব হয় না। যাহাকে অন্ুপলব্-প্রমাণ বল৷ হইয়াছে সেই যে প্রদেশ- 
বিশেষের জ্ঞান, অর্থাৎ অন্তবস্বিষয়ক জ্ঞান, তাহাই ঘটাভাবের জ্ঞান। ঘটাভাবটা 
যখন ঘটবিবিক্তপ্রদেশ ছাড়া অন্ত কোনও বস্ত নহে, তখন উক্ত গ্রাদেশ- 
বিশেষের জ্ঞানই যে ঘটাভাবেরও জ্ঞান হইবে তাহা নিঃসন্দিগ্ধ। ইন্দ্রিয় 
সংযোগের হ্বারা প্রদেশবিশেষের জ্ঞান হইলে ফলতঃ শর ইন্দ্িয়সংযোগের দ্বারাই 
ঘটাভাবেরও জ্ঞান হইয়াই গেল। সুতরাং প্রদেশবিশেষের জ্ঞানকে অন্ুপলব্ধি 
বলিলে কখনই আর ঘটাভাবের জনকে উহ্ার ফল বলা সমীচীন হয় না। 

যদিও কুমারিলমতে ঘটবিবিক্ত-প্রদেশাতুক বস্তটাকে ধর্ধশ্মিভাবে ছই ভাগে 
“বিভক্ত করিয়া ধর্্যংশের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে অনুপলদ্ধি গ্রমাণ এবং ঘটবিধিক্ততা 
অর্থাৎ ঘটাভাবাত্মক ধর্মাংশের জ্ঞানকে উহার ফলরূপে কল্পনা করা হইয়াছে 


৪১২ বৈভাবিক ছর্শন 


এবৎ অন্ুপলবিশ্থলে গ্রমাণ ও ফল এতছ্ভয়ের জানরূপতাসত্বেও ছুইটী জান 
ক্রমে অমুৎপন্ন হওয়ার পুর্বোৎপন্ন ষে ইন্জিয়জ ধর্ম্যংশের জান, তাহাকে প্রমাণ ও 
অনস্তরোৎপন্ন যে অভাবাংশের জ্ঞান, তাহাকে ফল বলায় প্রমাণ ও ফলের ভেদ 
আছে বলিয্াই ত্ীহার! মনে করিয়াছেন ইহা! সত্য; তাহ! হইলেও ধর্মকীন্তি 
প্রভৃতি বোদ্ধাচার্যগণ উক্ত ব্যাখ্যার সারবত্তা স্বীকার করেন নাই। তীহার। 
বলিয়াছেন যে ঘটবিবিক্ততারূপ ধর্মটা কখনই প্রদ্বেশবিশেষ হইতে পৃথক্‌ 
হইতে পারে না। কারণ, কুমারিল নিজেই প্রত্যেক বস্তুকে পররূপে অসৎ অর্থাৎ 
অভাবাত্মক বলিয়াছেন। সুতরাং, প্রদেশবিশেষরূপ বন্তটাই স্বরূপাতিরিক্তরূপে 
ঘটাভাবাত্মক হওয়ায়, উহ্বার যে ইন্জ্রিরজ জ্ঞান, ফলতঃ তাহাই ঘটাভাবেরও 
জ্ঞান হইবে। এই কারণেই বৌদ্ধাচার্য্যগণ কুমারিলসম্মত অন্থপলঞির ব্যাখ্যাকে 


অসমীচীন মনে করিয়াছেন । 
আমরা কুমারিলসম্মত অন্ুপলব্ি প্রমাণ ও ফলের ম্বরূপ সম্বন্ধে যে পরিচন 


দিলাম, তাহ! পার্থসারথিমিশ্রের ব্যাখ্যার অনুরূপ হইবে ন! বণিয়াই মনে হুয়। 
কারণ, তিনি শ্লোকবার্তিকের ( অভাব পরিচ্ছেদ, কা, ১১) 

*প্রত্যক্ষাদেরমৎপত্তিঃ প্রমাণাভাব উচ্যতে। 

সাত্মনঃ পরিণামে! বা বিঞ্ঞানং বান্যবস্তুনি” ॥ 
এই যে অন্ুপলঞ্ধি প্রমাণের শ্বরূপনির্দেশক কারিকাটা, ইহার অন্তপ্রকারে ব্যাখ্যা 
' করিয়াছেন। তিনি শ্লোকস্থ “অন্ুৎপত্তি* পটার অভাবরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া 
ঘটাদিবিবন্নক প্রত্যক্ষাগ্যাত্মক জ্ঞানের অভাবমাত্রকেই মুখ্যতঃ অন্ুপলক্িপ্রমাণ 
বলিয়াছেন এবং ঘটাভাবাদিবিষয়ক জ্ঞানকে উল্জ প্রমাণের ফল বলিয়াছেন। 
ঘটবিবিক্ত প্রদেশাঘিক্নপ অন্তবস্তবিষ্ক বিঞ্ানকে তিনি অন্পলক্ি-প্রমাণ 
বলেন নাই। উক্ত কারিকার “সাআনঃ পরিণামো বা বিঞ্জানৎ বান্চবস্তনি" 
এই অংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন যে, যদি গৌঁণভাবে উক্ত ঘটাগ্ঘভাব-বিষয়ক 
ফলীতৃত বিজ্ঞানকে অনুপলব্ধিপ্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উহা 
' হানাঘি বুদ্ধিতেই প্রমাণ হইবে। নুতরাৎ পার্থসারথির মতানুসারে ঈশ্বরসেনের 
অনুপলক্ধির লহিত কুমারিলের অন্ুপলক্ধি 'একই হইয়া গেল। কিন্তু, অর্চটভর্ট, 
ধর্মকীর্ডি প্রভৃতি আচার্ধ্যগণ ঘটবিবিজগ্রদেশাদিরূপ ঘটান্তবন্তর বিজ্ঞানকেই" 
কুমারিলসন্দত অনুপলবি-প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন । বিজ্ঞান বান্তবন্তনি" 


অনুমান ৃ ৪8১ 


এই কারিকাংশের দ্বারাও সহজভাবে অন্তবস্তবিষয়ক বিজ্ঞানের অন্ুপলব্ধিনপতাই 
কুমারিলের সম্মত বলিয়া বুঝা যান্ন। বাহাই হউক, আমরা! কথিত আচার্ধাগণের 
অতানুসারেই কুমারিলের মত বর্ণনা করিলাম। 

পূর্বোক্ত প্রকারে পূর্ববপক্ষিগণের মতবর্ণনা করিয়। এক্ষণে আমরা কীর্তির 
মতানুসারে অনুপণব্ধির স্বরূপ ও তাহার ফল বর্ণনা করিতেছি। হেতুবিন্দুগ্রঙ্থে 
মহামতি র্কীণ্ডি উপলব্ধিলক্ষণগ্রাপ্ত-বস্তবিষয়ক উপলব্ধি হইতে ভিন্ন ঘ্থে 
তৎসদৃশবস্ত-বিষয়ক উপলব্ধিরূপ ভাবাত্মক পদার্থ, তাহাকেই অন্ুপলব্ধি 
বলিয়াছেন।” “উপলব্ধি লক্ষণ” এই পদ্দের অন্তর্গত “লক্ষণ” পদটা হেতু ঝা প্রত্যয়- 
রূপ অর্থে, অর্থাৎ কারণরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । স্ুতরাধ, প্রতিষেধ্যবস্ত- 
বিষয়ক উপলব্ধির অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি যাহ যাহ। কারণ হয়, আলম্বন-প্রত্যয়- 
ভিন্ন তৎসমুদ্বায় অর্থাৎ সমনস্তর, অধিপতি প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি এবং আলম্বন-প্রত্যয়ের 
অর্থাৎ গ্রতিষেধ্যবস্তর প্রত্যক্ষযোগ্যতারূপ স্বভাববিশেষ, এইগুলিকে প্রকৃতস্থলে 
উপলব্ধির, অর্থাৎ প্রতিষেধ্যবস্তবিষয়ক প্রত্যক্ষের, লক্ষণ বলিয়া! বুঝিতে হইবে । 
এইগুলির প্রাপ্তি অর্থাৎ যোগ যাহার আছে এমন যে প্রতিষেধ্য বস্তু, তাহাই উপলব্ধি- 
লক্ষণপ্রাপ্ত হইবে। তত্বিষয়ক উপলব্ধি হইতে ভিন্ন ষে এ প্রকার উপলবি্ক্ষণ- 
প্রাপ্ত বন্বস্তরবিষয়ক উপলব্ধি অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রতীতি, তাহাই প্ররৃতস্থলে “অন্পলব্ধি 
পদের দ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে। “ইহ ভূতলে ঘটো নান্তি” ইত্যাদি স্থলে 
ঘটাত্সক প্রতিষেধ্য বস্তুটা উপলব্বিলক্ষণের দ্বার! প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ, এ স্থলে 
ভৃতলাদির প্রত্যক্ষস্তানের জন্য উপস্থিত যে কারণগুলি, তাহারাই ঘটপ্রত্যক্ষেরও 
কারণ এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানের যোগ্যতারূপ শ্বভাববিশেষও ঘটের আছে। স্মুতরাং 
আলম্বনগ্রত্যয্ন ভিন্ন প্রত্যয়ান্তর এবং প্রত্যক্ষষোগ্যতারূপ স্বভাববিশেষ থাকায় 
এ স্থলে ঘটাত্মক প্রতিষেধ্য বস্তটী উপনন্ধিলক্ষণ-প্রাপ্ত হইয়াছে। পরস্থলের যে 
₹ৃতলাদিরপ প্রদেশবিশেষ তাহাও উক্ত প্রকার উপলবিলক্ষণের দ্বার! ধুক্তই 
হইয়াছে। কারণ, প্র প্রত্যরগুলির ও প্রত্যক্ষযোগ্যতারূপ স্বভাববিশেষের যোগ 
আছে। মুতরাং, এ যে ভূতলাদি প্রদেশবিশেষের প্রত্যক্ষ উপলদ্ধি, তাহাই 
উক্ত থলে অন্ুপলন্ধি বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। 

১। অত্র উপলদ্ধেঃ উপলভমানধর্মত্বে তভ্জ্ঞানমুপলব্ধিঃ। তম্মাদক্তা উপলক্ধিরমুপলব্িঃ 
(মাহাস্তত্বাৎ অভ্ক্যাম্পর্শনীয়বৎ পরুদাসবৃত্য1 ৷ হেডতুবিনু, পরি শিট, পৃঃ *৪। 


৪১৪ ূ 'বতা।বঞ বর্শন 


"অনুপলন্ধি* পদের প্রদপিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যদি আপত্তি করা যায় ঘে, 
“ন উপলব্ধিঃ* এইপ্রকার বিগ্রছথে নিষ্পর হইলে “অনুপলব্ধি* পদটী উপলদ্ধি হইতে 
যাহ! ভিন্ন অর্থাৎ অড় বন্ত, তাহাকেই বুঝাইবে, আর যদি “উপলব্ধেরভাবঃ* এই- 
প্রকার বিগ্রহে নিষ্পন্ন হইয়া! থাকে, তাহা হইলেও উপলব্ধির নিষেধকেই বুঝাইবে। 
সুতরাং, ইহা! দেখ! যাইতেছে যে কোনিও প্রকারেই উহ অগ্ঠবস্তরবিষয়ক উপলব্ধিকে 
বুক্লাইতে গারে না। অতএব, ধর্মকীর্তিসম্মত "অনুপলব্ধি” পদের ব্যাখ্যাকে 
সমীচীন বলিয়া মনে করা যায় না। তাহা হইলেও উত্তরে বলা! যায় যে, প্রত স্থলে 
“্অন্তা উপলব্ধিঃ* এইপ্রকার বিগ্রহে "অন্ুপলন্ধি” পদটা নিষ্পন্ন হওয়ায় উহা 
অন্তবিবয়ক উপলব্ধিরূপ ভাবাত্মক অর্থের বোধক হইয়াছে। 

পুনরায় যদি আপত্তি করা যায় যে, পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার আশ্রয় লইলেও 
"অনুপলব্ি" পটার সামান্তঃ ষে কোনও উপলব্যস্তরই অর্থ হওয়া উচিত । কিন্ত, 
তাহা না করিয়া বে এ পদটাকে একটা বিশেষ অন্ত-উপলব্ি-রূপ অর্থে গ্রহণ করা 
হইয়াছে, তাহা কোনও প্রকারেই সমধিত হইতে পারে না। গাহা হইলেও 
উত্তরে বলা যায় যে, প্রমাণ-প্রকরণে পঠিত হওয়ায় প্রক্কতস্থলের অন্ুপলন্ধি পদটা 
সামান্ততঃ উপলব্যান্তরের বোধক না হইয়া উপলব্ধিলক্ষণ প্রাপ্ত অন্ঠবস্তুবিষয়ক 
উপলব্যন্তরের বোধক হইয়াছে । যে কোনও অন্য উপলব্ধিকে অন্ুপলব্ধিহেতু বলা 
যায় না। কারণ, উহা! ব্যভিচারী হুইয়! যায়। এই কারণেই প্রমাণ-প্রকরণে পঠিত 
অন্ুপলন্ধি পদ্টীকে উপলব্ধিলঙ্ষণপ্রাপ্ত যে অন্য বস্ত তন্মাত্রবিষয়ক উপলব্বিরূপ 
বিশেষ অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। 

এরই যে, যে কোনও উপলব্ধ্যস্তরকে অন্ুপলনধি অর্থাৎ অন্ত উপলঞ্ষিূপে গ্রহণ 
না করিয়া উপলব্িলক্ষণ প্রাপ্ত অন্যবস্তবিষয়ক উপলব্ধিকে অনুপলধিরূপে গ্রহণ 
কর! হইয়াছে, ইছার যুক্তি দেখা ইতে গিক্ক ধর্মোত্তর বলিয়াছেন যে, অন্য উপলব্ধি- 
গুলির মধ্যে যে উপলঞ্ষিটী যে স্থলে উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিষেধ্য বন্ততে অনুপলম্ত- 
নিশচয়ের অর্থাৎ উপলভ্যত্বসমারোপের হেতু হইবে, সেই অন্ত উপলঞ্ষিটাই সেই 
গুলে “অনুপলবি* পদের দ্বারা গৃহীত হইবে, অন্ত উপলবধিযাত্রই নছে। যে ছুইটী 
বন্ত একই ইন্রিয়জ জ্ঞানে ভাসমান হইবার যোগ্য হয়, তাহাদের অন্তরের নিশ্চয় 
হইলে এবং অপরটীর নিশ্চয় না হইলে সাধারগতঃ অপরটীতে “উহ! বদি থাকিত' 
তাক হইলে এইটার ন্যায় অবশ্থীই উপলব্ধ হইত" এই আকারে উপলভ্যত্বের লমারোপ। 


অঙ্গুমান ৪১৫ 
হইয়া থাকে। কিন্ত, এই সমারোপ যে কোনও উপলব্যস্তর থাকিলেই হয় না; 
পরস্ত, একজ্ঞান-সম্বন্ধী বস্তঘ্বয়ের অন্যতরের নিশ্চয় ও অপরটীর অনিশ্চয় হইলেই 
হইয়া থাকে । সুতরাং, যে বিশেষ উপলব্স্তরটা উক্তরূপ সমারোপের হেতু হয়, 
তাহাকেই, অর্থাৎ সেই বিশেষ উপল্ধিটীকেই, অন্ুপলব্ধি-পদের দ্বারা গ্রহণ কয়া 
হইয়াছে, যে কোনও উপলব্যস্তরকে নহে। 

প্রক্ৃতস্থলে "“অনুপলব্ধি” পদের অন্তর্গত উপলব্বি-পদ্ঘটীকে যদ্দি র্ৃস্িযাপিয 
বলা যায়, অর্থাৎ ভাববাচ্যে নিপ্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহ! হইলে পূর্বোক্ত 
ব্যাখ্যানুসারে ভূতলাদিরূপ-প্রদেশবিষয়ক যে প্রত্যক্ষজ্ঞান, তাহাহি অুম্ুপলন্ধি-পদের 
অর্থ হইবে। রূপ হইলে উক্ত প্রদেশবিশেষের প্পরত্যক্ষাত্মক যে অনুপলব্ধি, 
অর্থাৎ অন্ত বিষয়ক উপলব্ধি, তাহাই ম্বসংবেদন-সিদ্ধ হইয়| ০০০০৪ 
এই আকারে ঘটাভাব-ব্যবহারের অন্ুমাপক হইবে। 

আর, যদি উক্তস্থলীয় অন্ুপলদ্ধি-পদের অন্তর্গত উপলবি-পদটাকে কর্ণস্ক্রিয়াপর 
বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রত্যয়াতস্তরসাকল্য-সহকৃত যে প্রত্যক্ষ 
ঘোঁগ্যতারূপ ম্বভাববিশেষ, তাহাই হইবে প্রতিষেধ্য ঘটাদ্বিবন্তর অনুপলব্ধি | 
সুতরাং, এইপক্ষে প্রদেশবিশেষের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান আর অন্ুপলন্ধি হইবে না ; 
পরন্ধ, প্রদেশবিশেষের যে প্রত্যয়াস্তরসাকল্যসহকৃত প্রত্যক্ষ ষোগ্যতারূপ শ্বভাব- 
বিশেষ, তাহাই অন্ুপলব্ধি হইবে । এইরূপ হইলে প্ররত্যক্ষাদির দ্বারা পরিজ্ঞাত 
হইয়াই উহা! “ইহ ঘটে। নাস্তি” এই আকারে অভাব-ব্যবহারের অন্ুমাপক হইবে । 
এইপ্রকারের অন্থপলব্িগুলিকে শাস্ত্রে শ্বভাবাম্ুপলব্ধি নামে পরিভাবিত করা 
হইয়াছে । এইরূপ অনুপলবিস্থলে ঘটার্দির অভাব সাধ্য অর্থাৎ লিঙ্গী হইবে না। 
পরন্ত, ঘটাভাবাদ্ির ব্যবহারই সাধ্য বা! লিঙ্গী হইবে। কারণ, প্রদেশবিশেষের 
প্রত্যক্ষজ্ঞানাত্মবক ঘে অনুপলব্ধি, উহা! ঘটাভাবের জ্ঞানাত্মক হওয়ায় লিঙগজ্ঞানেই 
ঘটাভাবের জ্ঞান পর্য্যবসানপ্রাপ্ড হইয়। গিয়াছে। প্রদেশাদির পূর্বোক্ত ন্বভাবের 
অমুপলব্িত্বপক্ষেও প্র স্বভাববিশেষের ভ্তানেই ঘটাভাবাদির জ্ঞান পর্য্যবসানপ্রাপ্ত 
হইয়া যায়। ন্ুতরাৎ' এ সকল অন্ুপলব্ষিস্থলে ঘটাভাবাদির ব্যবহারই সাধ্য 
হইবে। বৌদ্ধমতে ঘট-বিবিক্ত প্রদেশাতিরিক্ত কোনও ঘটাভাবরূপ অর্থ শ্বীকৃত 
১1 উপলত্যমানধধ্বে ্ববিবরবিজ্ঞানজননযোগ্যতালক্ষণে বিয়ন্বভাবো। ভবতি। যোগ্যতায়াঃ 
ভাবন্বরপত্থাৎ। হেতুবিন্দু, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৪। 

২৭ 


৪১৬ সবভান্দক্ শন 
হস্গ নাই। হুতিরাৎ, ইস্ত্রিয়াছিজন্ত যে কেবল-প্রদেশের জ্ঞান, তাহাই এ মতে 
ঘটাভাবের জান হইবে। 

: বৌদ্ধসম্মত অন্ুপলব্ধির ন্বরূপ: এবং ভট্সম্মত অনুপলব্ধির ম্বরূপ এক হইলেও, 
অর্থাৎ উভর তেই প্রহে-24%15 উপলব্ধির অন্থুপলকিত্ব স্বীকৃত হইলেও, ফলে 
উহাদের মতবৈবম্য বিস্তমান আছে। কারণ, ভট্মতে প্রতদশেবিশেষের উপলন্ধি- 
রূপ অনুপলকি-প্রমাণের ফল হুইবে ঘটাভাবের জ্ঞান, আর বৌদ্ধমতে ও সকল 
অন্পলব্ধির ফল হইবে ঘটাভাব-ব্যবহারের জ্ঞান । 

ধর্শকীন্তি তদীয় হেতুবিন্দুগ্রন্থে অন্থুপলন্ধিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন _ 
স্বভাবামুপলক্ি, ব্যাপকানুপলব্ধি ও কারণান্ুপলক্ধি” । পূর্বে আমর! যে অনুপলব্ধির 
বর্ণনা করিয়াছি, তাহাই শ্বভাবান্থুপলব্ধি। অভাব উহার সাধ্য .হইবে না; 
পরন্ত, ঘটাভাবাদির ব্যবহারই উহার সাধ্য হইবে | ধুনের ব্যাপকীভূত ষে বঙ্ি, 
তাহা বদি পুর্বোক্ত প্রকারে উপলব্ধিলক্ষণপ্রাণ্ড হয়, তাহা হইলে প্রন্ধপ 
উপলব্লক্ষশপ্রাপ্ত গরদেশাদিরূপ বত্বস্তরের যে প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি, তাহা 
বহ্যভাবের পক্ষে স্বভাবান্পলব্ধি হইলেও ধুমাভাবের পক্ষে ব্যাপকান্ুপলন্ধিই হইবে । 
এই যে ব্যাপকাচুপলব্ধি, ইহার সাধ্য হুইবে ব্যাপ্যাভাব অর্থাৎ ধূমাভাব অথবা 
ধূমাভাবের ব্যবহার । কারণ, বন্ছিবিবিক্তর্ূপে প্রদেশবিশেষের যে জ্ঞান, তাহা 
বন্যভাবের জ্ঞানাত্মক হইলেও ধৃমাভাবের জ্ঞানাত্মক হইবে না। নুতরাৎ, উক্ত 
উপলব্ধিরূপ অন্ুপলব্বিটী ধৃমাভাবের উপলব্িরূপ না হওয়ায় ধূমাভাবও উহার সাধ্য 
হইতে পারে। যে স্থলে একজ্ঞানসংস্গী বস্তদ্ববের মধ্যে ষে একের জ্ঞান হইলে 
যে অপরটাতে দৃগ্ঠত্বের সমারোপ হইবে, সেই একের জ্ঞানটী সেই স্থলে সেই 
অপরটারই অভাবজ্ঞানাত্মক হুইবে। ন্ুতরাৎ, যে স্থলে কেবল-প্রদেশবিশেষের 
জ্ঞান হইলে ব্যাপকীভূত বহ্ছিতেই দৃশ্তত্বের সমারোপ হুইঝ্ে ব্যাপ্যভূত ধুমে 
দৃষ্ঠত্বের সমারোপ হইবে না, সেই স্থলে উক্ত প্রদ্দেশবিশেষের জ্ঞানটী বহ্যভাবেরই 
জ্ঞানস্মিক হইবে, এ প্রদেশে বাস্তবিক পক্ষে ধৃমাভাব থাকিলেও এ স্থলে এ প্রদেশ- 


১.। সেয়সন্কুপলকিস্ত্রিধ!। সিদ্ধে কা্যকারণভাবে সিদ্ধাভাবন্ত কারণন্ান্ুপগক্ধিঃ, ব্যাপ্য- 
ব্যাপকভাবসিদ্ধোৌ, দিদ্ধাতাবন্ত ব্যাপকন্তানুপলব্ধিঃ, বতাবাুপলনিশ্চ। হেতুবিন্দু, পরিশিষ্ট, 
পৃঃ ৬৮ | 

২। শ্বতাবানুপলব্দে৷ ছু অতাবব্যবহার এব সাঁধ্যতে ৷ এ । 


নুমান রঃ িঠোনি 


ধিশেষের জ্ঞানকে ধূযাভাবের জান বল! যাইবে না। অতএব, ব্যাপকাদুপলবিস্থলে 
ব্যাপ্যাভাবটা সিদ্ধ না থাকায় উহা সাধ্য হইতে পারে। ' এইরূপ রারণানুপবঞ্জি 
স্থলেও কার্যযাভাব ব৷ তাহার ব্যবহার সাধ্য হইবে। কারণটা যদি উপলব্িলকষণ- 
প্রাপ্ত হইয়া দৃহুত্বের দ্বারা সমারোপিত হয়, তাহা হইলে তৎসংসগর্ণ যে প্রন্েশ- 
বিশেষাদ্দির উপলঞ্ধিরূপ কারণানুপলব্ধি, তাহ! কার্ধযাভাবের বা কার্য্যাভাব-ব্যবহার়ের 
হেতু হইবে। | 

নিম্নোক্ত প্রকারে অন্ুপলন্ধিহেতুতে অন্বয় নিশ্চিত হইয়। থাকে । স্বভাবান্ধ- 
পলব্বিস্থলে অর্থাৎ প্রতিযেধ্যবস্ত ঘটাদিরাপ ধর্মীতে দৃশ্তত্বের সমারোপকালীন কেবল- 
প্রদেশাদির উপলব্ধিরূপ'অনুপলব্বিস্থলে, উক্ত অন্ুপলব্ধিতে যদি অন্যকারণ-নিরপেক্ষ- 
ভাবে অসদ্যবহারের কারণত প্রতিপাদন করা যায়, তাহা হইলেই “্যন্র হত্র 
অনুপলব্িঃ তত্র অসদ্ধ্যবহারঃ” এইরূপে সর্ষোপসংহারে অন্বয় নিশ্চিত হইতে পারে। 
ক্ষণিকত্ববাদে ষে কোনও স্থলেই কার্য্যোপাদে সহকারীর অপেক্ষা থাকিতে 
পারে না, তাহা ক্ষণভঙ্গপ্রস্তাবে বিশদভাবেই আলোচিত হইয়াছে । ন্ুতরাং, 
অনুপলক্ধির ক্ষণিকত্ব-নিবন্ধনই উহা! যে অসত্্যবহারজননে পর্য্যাপ্ত কারণ, অর্থাৎ 
নিমিত্তাস্তরকে অপেক্ষা করিতে পারে না, তাহ! প্রমাণত আছে। উক্ত 
প্রণালীতে যদি অন্ুপলব্ধিতে অসদ্ধ্যহারের পর্য্যাপ্তকারণত্ব নির্ণীত হইয়া! যায়, 
অর্থাৎ নিমিত্বান্তরানপেক্ষিত্ব নির্ণীত হইয়া যায়, তাহা হইলে আর এইরূপ সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না যে, অন্ুপলব্ধি থাকিলেও অসন্ধযবহার না হইতে পারে। 
কারণ, যাহা যে কার্ম্যের পর্য্যাপ্ত কারণ হইবে, তৎসত্বে কার্য্যের অনুৎপার্দহুইতে 
পারে না। কার্য্যোৎপার্দে কারণের সহকারিসাপেক্ষতা থাকিলে কারণবিশেয়ের 
উপস্থিতিসত্বেও কার্য্যের অনুৎপার্দ আশঙ্কিত হইতে পারে। উক্ত প্রণালীতে 
অন্ুপলগ্থিতে অসম্ধ্যবহারের পর্য্যাপ্তকারণতা নির্ণীত হইয়া গেলে, অবস্থাই পূর্বো্ত 
আকারে সর্ববোপসংহারে অনুপলবিহেতুতে অসদ্ধ্বহারের অন্বয় নির্ণীত হইবে১। 
বৌদ্ধলিদ্বান্তের অনুসরণ করিয়। আমরা আমাদের নিজ বৃদ্ধনুসারে অন্ুপলকিস্থলে 


১। অনুপলন্বাবপি অন্বয্নিশ্চয়ঃ -অসম্থাবহারস্ত উপলবিলক্ষণপ্রাপ্তন্ত অনুপলবিসাত্রবৃত্ি- 


লীধনং নিমিত্তীস্তরাভাবোপদর্শনাৎ। হেতুবিন্দু, পৃষ্ঠ ৫৪। 
অসম্থাবহারত্ত সা ধাধর্মনত,....অন্যা হি নিমিত্বাস্তরাপেক্ষায়াং সত্যামপি বধোক্তানুপলদ্ধো 


নাবগ্তমসহ্থাবহারন্ত' ভাব ইতি কুতোহহুয়নিশ্চয়ঃ স্তাৎ। হেতুবিন্দত্যাখ্যা, পৃঃ ৫*। 


১৯ ৃ স্বভাব শন 


'খন্বরনিশ্চয়ের পন্থা] প্রদর্শন করিলাম। ধিনি আরও জানিতে চাক্েন তিনি 
এবিষয়ে প্বাঘন্তায়” গ্রন্থের পর্ধ্যালোচন করিবেন। নিশ্রয়োজন বলিয়। আমরা 
বাঘন্তায়োক্ত গুরুতর পস্থার অন্গসরণ করিলাম লা। পুর্বোক্ত প্রণালীতেই 
কার্যান্থুপলব্ধি ও ব্যাপকান্থুপলবিস্থলে অন্বস্থব নিশ্চিত হইবে । 

"অন্র প্রদেশে ঘটে! নাস্তি অনুপলকেঃ* ইত্যাদি স্বভাবাম্থপলব্ধিস্থলে প্যত্র 
ষত্র ঘটাভাবাভাবন্তত্র অন্থুপলস্তাভাবঃ* এই আকারে ব্যতিরেকের নিশ্চয় হইবে। 
উপলক্িলক্ষণপ্রাণ্ড যে ঘটাদি বস্ত, তাহার অভাবের অভাব, অর্থাৎ ঘটাগ্ভা সবক 
বন্ত, বদি প্রদেশবিশেষে বিদ্কমান থাকে তাহ! হইলে কখনও উক্ত ঘটাদি 
'বস্তর অনুপলভ্ত, অর্থাৎ ঘটাদিব্বিক্তরূপে প্রদ্দেশবিশেষের উপলব্ধি, থাকিতে 
পারে না। কারণ, ঘটাদি বস্তগুলির প্রত্যক্ষযোগ্যতা আছে এবং প্রদেশ- 
বিশেষের উপলব্ধিরপ অগ্ুপলব্ধিদশায় উহাদের প্রত্যয়াস্তরসাকল্যও আছে। 
এইরূপ অবস্থার প্রদেশে ঘটাদি বস্ত বিদ্ভমান হইলে কখনও উহাদের অনুপলব্ধি, 
অর্থাৎ ঘটা দিবিবিক্রর্ূপে প্রদেশের উপলবি, সম্ভব হইতে পারে না। ঘটা দিবিবিক্তরূপে 
প্রদেশবিশেষের উপলব্ধিরূপ অনুপলব্িসত্বেও যদি উক্ত প্রদেশবিশেষে ঘটাদি বন্তগুলি 
বিচ্যমান থাকে, তাহ! হইলে পুর্ববশ্বীকুত যে ঘটািবন্তর উপলক্ধিলক্ষণপ্রাপ্ততা, তাহাই 
ব্যাহত হইয়া পড়ে। একজ্ঞানসংসর্গা বস্তদ্বয়ের মধ্যে একমাত্রের প্রত্যক্ষস্থলে 
'সেই স্থানে কখনই অপরের বিদ্ধমানতা থাকিতে পারে না। লামগ্রী থাকিলে 
যে নিয়মতঃ কাধ্যের সমুৎপাদ হর, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। 
ঘটাদি- বন্তর প্রত্যক্ষের প্রতি বিদ্মানতাবিষ্টি্ থে উপলবিলক্ষণপ্রাপ্ততা, 
তাহাই সামশ্্রী। স্মতরাং, উপলদ্ধিলক্ষণপ্রাণ্ড ঘটাদি বস্ত সং হইলে অবশ্যই 
তাহার অন্থুপলব্ধি থাকিবে না অর্থাৎ উপলব্ধি থাকিবেই। এই সকল যুক্তির 
লাহাব্যে “বত্র বত্র ঘটাভাবাভাবঃ তত্র ন অনুপলক্ধিঃ* এই আকারে সর্কোপসংহারে 
ব্যতিরেক নির্ণীত হইয়া! যাইবে । যে সকল প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্ত 
বিস্কমান বস্তর অনুপলস্তাভাব অর্থাৎ উপলম্ত প্রমাণিত হয়, সেই এমাণের 
দ্বারাই অনুপলব্ধিহেতৃতে সাধ্যের ব্যতিরেক প্রমাণিত হইবে। বিদ্ষানতা- 
বিশিষ্ট ষে উপলঞ্ষিলক্ষণপ্রাপ্ততারূপু শ্বভাবছেতু, তাহার দ্বারা ঘটাদি ধস্তর 
অন্থপলস্তাভাব প্রমাণিত হয়। পুতরাৎ, এ শ্বভাবহেতুর দ্বারাই অন্থপলন্ধিহেতৃতে 
ফ্যতিরেক নির্ণীত হইবে । অতএব, “অত্র ঘটে! ন অন্কুপলত্যঃ, সন্ধে লতি 


অনুদান রা "8১৯ 
এ টি, এইরূপ শ্বভাবহেতুক অগ্ুমান্র দ্বারা ঘটাদিবন্তর 
অন্থপলভাভাব গ্রাঘাণিত হইয়া গেলে পশ্চাৎ অনায়াসেই হত্্ হন্ত্ "্ঘটাভাবাভাবস্তবন 
তত্র অনুপলভাভাবঃ” এই ঘ্বাকারে অন্ুপলব্ধিহেতুতে সর্ষবোপসংহারে সাধ্যের 
ব্যতিরেক নির্ণাত হইয়। যাইবে। . . 
বার্থাম্ুমানের নিরূপণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে । অতএব, অবসরক্রমে এক্ষণে 
পরার্থান্ুমানের নিরূপণ করা যাইতেছে। পরার্থান্জমানের বর্ণনাপ্রসঙ্গে স্তায়বিন্দুকার 
বলিয়াছেন যে, রূপত্রয্বিশিষ্টব্ূপে লিঙ্গের যে আখ্যান, তাহাই পরার্থানুমান |, 
আখ্যানপন্টা সাধারণতঃ অভিধান অর্থাৎ অর্থোপস্থাঁপক শাবী বৃত্তির অর্ধে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এইরূপ হইলেও প্ররুতস্থলে উহ! উক্ত অর্থে প্রযুক্ত 
হয় নাই। পরস্ত, উহা? অধিকরণব্যুৎপত্তিতে উক্ত বৃত্তির আশ্ররীভভূত যে সাকাজ্জ 
বা উচিতান্ুপূবর্বীক পদসনর্ভাত্মক বাক্য, তাহাকেই বুঝাইবার নিমিত্ত প্রযুক্ত 
হইয়াছে। সুতরাং, ইহা বৃঝ1 যাইতেছে যে, সেই সেই বাক্যগুলিই বৌদ্ধমতান্ুসারে 
পরার্থানুমান হইবে, যাহাদের হারা প্রতিপান্থ পুরুষের নিকট ব্বপত্রয় বিশিষ্টরূপে 
লিঙ্গের সমুপস্থাপন ইয়। পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃত্তিত্বই যে লিঙ্গের 
গমকতার সহায়ক রূপত্রর, তাহা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। অতএব, 
বৌন্ধমতান্ুর্সারে সেই মহাবাক্যই পরার্থাহুমান হইবে, যাহার হ্থারা পক্ষবৃততিত্ব, 
সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃত্তিত্ব এই রূপত্রয্নবিশিষ্টরূপে লিঙ্গের প্রতিপাদন বা 
সমুপস্থাপন হয়। 
প্রদর্রিত রিটন ফান পারিয়াছি যে, কোনও বাক্য- 
বিশেষকেই শান্ত্রকারগণ পরার্থানুমান বহিয্লাছেন। ইহাতে অবশ্তই জিজ্ঞাস! 
হইবে যে, পুর্বে স্বার্থান্ুমানের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে জ্ঞানবিশেষকে অর্থাৎ ব্রিরূপ- 
লিঙ্গজ্ঞান হইতে সমূৎপন্ন যে সাধ্যজ্ঞান অর্থাৎ লিঙ্িবিশিষ্টরূপে ধর্ীর জ্ঞান, 
তাগাকেই অন্থমান বা অন্মিতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে । - এক্ষণে 
পরার্ীস্থমানের বর্ণনাপ্রসঙ্গে দেখা যাইতেছে যে, পরার্ান্মান-জ্ঞানাত্মক নহে 
পরন্থ, উহ। বাক্যাত্মক। স্বরূপতঃ যাহ! বাক্যাত্মক তাহ! কি প্রকারে অন্ধুমানাত্মক 


' ১) ত্রিযপলিঙ্গাধ্যানং পৃরাধানুমানমূ। ভ্তায়বিন্দু, পরিচ্ছেদ ৩, নুত্র ১। আখ্যারতে 
প্রকাগ্ততে অনেন ত্রিরাপলিঙ্গমিত্যাখ্যানগ্‌। কিং পুনত্তৎ। বচনম্‌। বচনেন হি জিরাপং 
লিঙ্গমাধ্যা়তে পরন্মারিতি পরার্থন্‌। ধর্দোত্তরকৃত ব্যাখ্যা, &। | 


৪২৭  সবভা।খক হর্শন 


হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, স্থার্থামুমান জ্ঞানাত্বক হইলেও 
পরার্থান্ুমান -:1587- হইবে! কারণ, যাহা! অপরের নিকট কোনও কিছুর 
প্রতিপাদন করে, তাহ! সাধারণতঃ  বাক্যাত্মকই হইয়া থাকে । আমরা যাহা জানি 
তাহা অন্তকে বৃঝাইতে হইলে সাধারণতঃ আমরা বাক্যেরই আশ্রয় লইয়া! থাকি। 
কুততরাং, আমরা স্বয়ং যে প্রণালীতে যাহার অনুমান করিলাম. সেই বস্তর 
লেই প্রণালীতে পরকে অন্তুমান কয্াইতে হইলে, আমাদের বাক্যের সাহায্যেই তাহ 
করাইতে. হয়। ন্ুুতরাং, স্বার্থানুমান জ্ঞানাত্মক হইলেও পরার্থানুমানগুলি 
বাক্যাত্বকই হইবে। প্ররুতস্থলে অর্থাৎ "পরার্থান্ুমান” এই প্রয়োগে অন্নুমানপদটা 
_অনুমিতিরূপ মুখ্য অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই; পরস্ত, গৌণভাবে পরম্পরায় অনুমিতির 
কারণরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । ত্রিরূপ লিঙ্গের প্রতিপাদ্ক বাক্য শ্রবণ করিয়া 
শ্রোতার রূপত্রয়বিশিষ্টরূপে লিঙ্গের নিশ্চয় হয় এবং রূপ লিঙ্গের নিশ্চয়ের 
ফলে শ্রোতার সাধ্যবিষয়ে অন্তত বিকল্প সমূৎপন্ন হয়। দ্ুতরাং, পরম্পরায় 
সাধ্যাম্থুষিতির সহায়ক হওয়ায় ত্রৈরূপ্য-প্রকারে লিঙ্গ গ্রতিপাদ্ছক বাক্যকে প্রকৃতস্থলে 
অগ্নষান বল! হইয়াছে । প্র বাক্যগুলির বক্তা অন্তের অন্ুমিতির নিমিত্তই 
বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন । সুতরাং, রূপত্রয়বিশিষ্টরূপে লিঙ্গের প্রতিপাদক 
বাকাগুলিকে শান্ত্রকারগণ “পরার্থানুমান” নামে পরিভাবিত করিয়াছেন ।” 
শ্বারথান্থমানের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ইহা আমর! জানিতে পারিয়াছি যে, পক্ষসত্, 
সপক্ষসত্ব ও বিপক্ষারসত্ব এই তিনটাকেই গমকহেতুর রূপ বল! হইয়াছে। স্মুতরাং, 
ইছা! বুঝা যাইতেছে বে, যে বাক্যগুলি কথিত রপ্রয়বিশিষটরূপে হেতুর অর্থাৎ 
লিঙ্গের প্রতিপাদন করে, তাহারাই পরারথন্থমার্ন হইবে। উদাহরণবাক্যের 
দ্বারা লিঙ্গটাকে সপক্ষবৃত্তিত্ব ও.বিপক্ষাবৃত্তিত্ব প্রকারে সমুপস্থাপিত করা হয় এবং 
“্সংশ্চ শ্$ঃ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা লিঙ্গটার পক্ষধর্মত্ব বা গক্ষবৃত্তিত্ব কথিত 
হয়। স্থতরাঁং, প্ৰৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং বথ! ঘটঃ, সংশ্চ শব” এই যে মিলিত 


১। কারণে কার্য্যোপচার।দিতি। ত্রিরপলিঙ্গাতিধানাৎ ত্রিরপলিলস্থৃতিরুংপদ্তে ৷ স্মৃতে- 
শ্ানুমানম্‌। তন্যানুমানন্ত পরম্পরা ত্রিরপ্লিঙ্গাতিধানং কারণম্‌। তশ্ষিন কারণে বচনে 
কার্যস্তান্থমানন্তোপচারঃ সমারোপঃ ক্রিয়তে। ততঃ সমায়োপাৎ কারপং বচনসম্থুমান 
শবোনোচাতে উপচারিকং বচনমনুমানং ন মুখ্যমিতার্ঘঃ। ভাগবিন্দু, পরিচ্ছেদ ৩, পুত্র, ২ 
ধর্ষোতরীর ব্যাথ্য! | 


ভনগুমান ৪২১ 


বাক্যাত্মক মহাবাক্যটা, তাহাই বৌদ্ধমতানুসারে পরার্থান্মান বা! স্তার হইবে»। 
প্ৰং ক্কৃতকং তদনিত্যৎ যথা ঘটঃ। তথ! কৃতকশ্চ শব্ব* এই আকারে ধর্খোত্তর 
সাধর্থযপ্রশ্নোগে পরার্থান্থমানের উল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং ধর্মকীপ্তি ব 
ধর্মোত্তরের মতে পরার্থানুমান বা স্তায়ে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উপনয়্ ও নিগমনের অস্- 
প্রবেশ নাই। ইছাদ্দের মতে উদ্বাহরণ-বাক্য ও পক্মবৃত্তিত্বমাত্রের বোধক অপর একটী 
বাক্য __ এই মিপিত বাক্যদ্বয়েই পরার্থাম্থমান পর্য্যবসানপ্রাপ্ত হইবে । এইমতে 
উক্ত বাব্যন্বয়ের পৌর্বাপর্য্যেও কোন নিয়ম শ্বীক্কত হয় নাই। প্রথমে উদাহরণ 
বাক্যের প্রয়োগ না করিয়। “শবঃ অন” এইভাবে পক্ষবৃত্তিত্ববোধক বাক্যের 
প্রয়োগ করিয়। পরে “যত সৎ তৎ ক্ষণিকৎ, যথা ঘটঃ* এইরূপ উদ্দাহরণ বাক্যের 
প্রয়োগ করিলেও 'শবঃ সন্‌ ॥ 'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং, যথা ঘটঃ এই মহাবাক্যটা 
অবস্থাই পরার্থান্ুমান বলিয়া গৃহীত হইবে ।* 


মহামতি দিঙ নাগ তীয় স্তায়প্রবেশ নামক গ্রন্থে লিঙ্গের ব্রেক্ষপ্য-প্রতিপাদক 
বাক্যরপে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ এই বাক্যত্রয়ের সম্ট্াত্মক মহাবাক্যকেই 
পরার্থানুমান বলিয়াছেন | দিঙনাগ বোধ হয় প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ 
এই অবর়বত্রয়ের সমষ্ট্যাত্মবক পরার্থানুমানে উক্ত বাকাগুলির পৌর্বাপর্য্যেও 
নিয়ম স্বীকার করিতেন। তিনি প্রথমে প্রতিজ্ঞা, পরে হেতু এবং তংপশ্চাৎ 
উদাহরণ বাক্যের প্রয়োগে ষে মহাবাক্যটা হয়, তাছাকেই পরার্থান্ুমান বলিয়াছেন । 
স্থতরাৎ, উক্ত ব্রমের ভঙ্গ হইলে প্রোক্ত প্রতিগ্তাদি বাক্যত্রয় মিলিত হইলেও তাদৃশ 
বাতক্রমপ্রযুক্ত মহাবাক্যগুলি তাহার মতানুসারে পরার্থানুমান হুইবে না বলিয়াই 
মনে হয়। কারণ, স্তায়প্রবেশে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ ইহাদের যথাক্রমে 
নির্দেশ করিয়াই তিনি পরার্থানুমানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়্াছেন* | " 

ম্যায়মতে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদ্দাছুরণ, উপনয় ও নিগমন এই বাক্যপঞ্চকের 


১। এতেন উপনপ্ননিগমন।দিকমপি প্রত্যুক্তমূ। হেতুবিন্দু, পৃঃ ৫৬ ॥ 

২। অত্র পূর্বং হেতুঃ প্রযেক্তবাঃ পশ্চ1দ্‌ দৃ্টাস্ত ইতি ক্রমনিয়খোইপি ন কশ্চিৎ। &ঁ। 

৩। অত্র পক্গ/দিবচনানি সাধনম্‌। পক্ষতেতুদৃষ্টাত্তবচনৈ ছি রস্মিকানা মপ্রতীতোহ্: 
প্রতিপন্ভত ইতি। স্তায়প্রবেশ, পৃঃ ১। 

৪। তদ্‌, যথা অনিত্যঃ শব ইতি পক্ষবচনম। কুতকত্বাদিতি পক্গধ্মাবচনম্‌। হত কৃতফং 
তদনিত্যং দৃষ্টং যথ। খট।দিরিতি সপক্ষামুগমবচনম্‌। এ, পৃঃ ২) 


৪২২ বৈস্তাষিক দর্শন 


সম্টযাত্বক মহাবাক্যকেই পরার্থানুমান বা! স্ভায় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ।১ 
উক্ত পঞ্চবাক্যের মেলনস্থলে যদ্ধি উক্ত বাক্যগুলি যথাক্রমে প্রযুক্ত ন1 হ্ইয়া 
ববতক্রমে প্রযুক্ত হয়, তাহা! হইলে এ বৃতক্রমে প্রযুক্ত পঞ্চবাক্যের সমষ্ট্যাত্বক 
মহাবাক্য ন্তায়মতানুসারে ন্তায় বা! পরার্থান্থমান বলিয়া গৃহীত, হইবে না।* 
বিস্তারভয়ে আমরা অপরাপর মতের উল্লেখে বিরত থাকিলাম। ্ভাপ্নমতের সহিত 
পরার্থানুমানবিষয়ে বৌদ্ধমতের বৈষম্য দেখাইবার নিমিত্তই এই স্থলে ন্তাযমতের 
উল্লেখ করিলাম। 

পরার্থান্থমানে প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের নিশ্রয়োজনত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া 
ধর্ধবকীপ্তি বলিয়াছেন যে, ধিনি পরার্থান্থমানে প্রাঙঙ্ঞাবান্তের প্রয়োগ স্বীকার করেন 
“তনি লিঙ্গিবিশিষ্টরূপে ধর্্ীর প্রতিপাদ্নের নিমিত্তই উহা করিয়া থাকেন। 
কারণ, "সাধ্য নির্দেশঃ প্র তিজ্ঞাণ এই স্ত্রের দ্বারা মহধি গৌতম সাধনীয়ধর্ বিশিষ্ট- 
রূপে পক্ষের অর্থাৎ ধর্মার গ্রতিপাদক বাক্যকেই প্রতিগ্জানামে পরিভাবিত 
করিয়াছেন। কিন্তু, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, প্রদশিত ছইটা বাক্যের দ্বারা 
শ্রোতা যখন লিঙ্গকে পক্ষাসত্বদি ত্রৈরূপ্যবিশিষ্টরূপে নিশ্চিতভাবে জানেন, 
তখন অনায়াসে অনুমানের লাহাষ্যেই তিনি ধর্ম্ীকে সাধনীয়ধর্্মবিশিষ্টরূপে 
জানিতে পারেন। সুতরাং, পরে যাহ। অনুমানের দ্বারাই জানিতে পারিবেন, 
তাহাকেই অনুমানের পূর্বে জানিবার কোনও প্রয়োজন নাই । পরস্ত, পুর্বে 
জ্ঞাত থাকিলে অগ্ুমানই হইতে পারিবে না। কারণ, পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় অনুমানের 
বিঘাতক বলিয়াই স্বীকৃত আছে। 

কেহ কেহ এইপ্রকার মনে করেন যে, পরার্থান্ুমানে যদি লিঙ্গের নির্দেশ 
না থাকে, তাহা হইলে যেমন শ্রোতা লিঙ্গজ্ঞানের অভাবে সাধ্যান্ধমানে অসমর্থ 
হন, তেমন যদি সাধ্যের নির্দেশ অর্থাৎ প্রতিদ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ না থাকে, 
তাহা হইলেও তিনি অনুমান করিতে পারিবেন ,না। গুতরাং, পরার্থাম্ুমানস্থলে 
প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ আবশ্যক হইবে। 

১। সাধনীয়ন্ার্থঠ ঘাবতি শব্সমূহে সিদ্ধিঃ পরিসমাপ্যতে তন্য পঞ্চ অবয়ব প্রতিজাদয়ঃ 
সমুহমপেক্ষ্যাবর়বা উচ্যন্তে। ভাতা স্ব, সুত্র ১। 


২1 উচিতানুপুবর্বাকং গ্রতিজ্ঞাদিপঞ্চকসমুদায়ন্বং স্াযত্বমূ। অবয়বর্দীবিতি, পৃঃ ১৪৬, চৌথান্ব। 
লং। বুংক্রমপ্রযুক প্রতিজ্ঞ।দিপঞ্চকেহতিব্যাপ্তিবারণায় . উচিতানুপূবর্বকেতি। অবয়বগ।দাধরী, 


পৃঃ ১৪৬৪ ! 


অনুদান ৪২৩. 


ইহার উত্তরে বলা বায় যে, পূর্বোক্ত প্রকারে প্রতিক্জাবাক্যের লমর্থন করা 
সঙ্গত হয় নাই। কারণ, বতক্ষণ পর্যন্ত, প্রতিপাদ্য পুরুষ লিঙ্গটাকে কথিত 
ব্ৈরূপ্যগ্রকারে জানিতে না পারিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত লাধাধন্্রীতে লাধনীবধর্মটা 
তাহার পক্ষে অনিশ্চিত থাকায় প্রতিজ্ঞাবাকোর শ্রবণেও কোন ফল হইবে না। 
কেহই শব প্রমাণের দ্বার! অর্থনিশ্চয়ের নিমিত্ত পরার্থান্ুমানের প্রয়োগ করেন না। 
পরস্ত, অনুমানের দ্বারা অর্থপ্রত্যা়নের নিমিত্তই প্রতিপাদরিত! পুরুষ প্রতিপাস্থ 
পুরুষের নিকট পরার্থানুমানের সমুপস্থাপন করেন। এস্থলে ইছাও মনে রাখিতে 
হইবে যে, প্রতিপাগ্ঘ পুরুষ যে কেবল উদ্বাহরণ বাক্য ও পক্ষধর্্মতাবোধক 
বাক্যের সাহায্যেই লিঙ্গটীকে ব্রৈর্প্যবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চয় করেন তাহা নহে, 
পরন্ত, শব্গসমুপন্থাপিত লিঙ্গের যে পূর্ববনিশ্চিত ব্রৈরূপ্য, তাহার শ্ররণই তিনি 
প্রতিপার্ষয়িতার নিকট উদাহরণাদিবাক্যের সাহায্যে করিয়া থাকেন। পুর্বে যদি 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা হেতুতে ত্রৈরূপ্যের বিনিশ্চয় না থাকে, তাহা হইলে 
উদ্দাহরণাদি বাক্যের শ্রবণেও প্রতিপাস্য পুরুষের হেতুতে ব্রৈরূপ্যের বিনির্ণ় হইবে 
না, উহ! তাহার নিকট সন্দিগ্চই থাকিবে। সুতরাং, পরার্থানুমানস্থলে ত্রৈরূপা- 
বিশিষ্টরূপে লিঙ্গের ন্মরণে উদ্দবাহরণ ও পক্ষধর্মতাবোধক বাক্যহয়ের সার্থকতা 
থাকিলেও প্রতিজ্ঞাবাক্যের কোনও সার্থকত! থাকিতে পারে না। এই কারণেই 
ধর্মকীর্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ পরার্থান্ুমানে প্রাঙ্ঞাবাক্যে: প্রয়োগ 
অন্বীকার করিয়াছেন। আরও কথ! এই -ষে, পরার্থান্ুমান শ্রবণ করিয়। প্রাতিপাস্ত 
পুরুষে যে ফলীতৃত বিনিশ্চন্াত্মক জ্ঞানটা সমুতপন্ন' হয়, তাহ! প্রতিপাদর়িতার 
সন্বন্ধে স্বার্থান্মান না হইলেও, উহা! প্রতিপাগ্ পুরুষের নিজের পক্ষে স্বার্থান্ুমানই 
হইবে। সুতরাং, প্রতিপাদয়িত। পুরুষের পক্ষে ষদদি স্বার্থান্ুমানে সাধ্যধর্্ীতে 
সাধ্যধর্শের পূর্ববর্তী বিনিশ্চয় অনাবশ্তক হয়, তাহা হইলে তুল্যভাবে প্রতিপাস্থ 
পুরুষের স্মার্থানুমানস্থলেও, অর্থাৎ পরারান্ুমানম্থলীয় প্রতিপান্ত পুরুষের স্ব্বীর 
অন্থুমানেও, লাধ্যধর্স্মীতে সাধনীর ধর্শের পূর্ববর্তী বিনিশ্চয় 'অনাবন্তাকই হইহব। 
একের অন্মিতিতে যাছা। অনপেক্ষিত আছে অপরের অন্ুমিতিতে তাহা। অপেক্ষিত 
থাকিবে, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। অতএব, পূর্বোক্ত প্রণালীতে পরার্থান্ু 
মানে প্রতিজ্ঞাবাকো]র সার্থকতা প্রমাণিত হয় না । 

পরার্থাস্মমানে প্রতিজ্জাবাক্যের সার্থকতা। গ্রতিপাঘন করিতে গিয়। বি এইপ্রকার 


৪২৪ বাক হর্শন 


বলা যায় যে, ধর্কীর্তি স্বয়ং সাধর্খ্য ও বৈধর্দ্য এই ছুই রীতিতে পরার্থান্ুমানের 
প্রয়োগ শ্বীকার করিয়াছেন । “যত সং তৎ ক্ষণিকং যথ। ঘটঃ, সংশ্চ শব: ইহা 
সাধর্ম্যে পরার্থানুমানের প্রয়োগ এবং পক্ষণিকত্বাভাবে সন্বাভাব; যথা গগনষ্‌! 
শবশ্চ সন্* ইহা বৈধর্থ্যে পরার্থানুমানের প্রয়োগ । উক্ত ছুইপ্রকারে বদি পরার্থানু- 
মানের প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে অবশ্ই পরার্থান্থমানে প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ 
প্রয়োজন হইবে। কারণ, যদি প্রতি. প্রয়োগ ন। করিয়া কেবল 
“্বৎ ক্ষণিকং তং সৎ যথা ঘটঃ, সংস্চ শব্+:” এইভাবে পরার্থানুমানের প্রয়োগ করা 
হয়, তাহ! হইলে উহা কি শবে সত্বের দ্বার! ক্ষণিকত্বসাধনের নিমিত্ত প্রযুক্ত 
হইয়াছে অথবা উহা শব্ধে অক্ষণিকত্বের ছারা অসত্বের সাধনের নিমিত্ত প্রযুক্ত 
হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে না। কারণ, অক্ষণিকত্বের দ্বারা অসত্বের সাধনেও 
যাহা যাহা সৎ অর্থাৎ অসৎ নহে তাহ! ক্ষণিক অর্থাৎ অক্ষণিক নহে বথ! ঘট, 
এইপ্রকারের বৈধর্শে্যে পরার্থান্থমানের প্রয়োগ হইতে পারে। এবং সত্বের দ্বার 
ক্ষপিকত্বের সাধনের নিমিত্তও উক্ত প্রকারে সাধর্থ্যে পরার্থান্মানের প্রয়োগ হইতে 
পারে। প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বার! প্রথমে বদি সাধ্য নিঙ্গি্ হইয়া যায়, তাহা হইলে 
আর উক্তপ্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কারণ, যদি “শব্দঃ ক্ষণিক£” 
এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা সাধ্যধন্ী শবে সাধনীয়ধর্্ম ক্ষণিকত্বের সমুপস্থাপন 
কর! হয়, তাহ] হইলে শ্যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা! ঘটঃ, সংশ্চ শবঃ* এই পরার্থান্মান 
যে শবে লত্বের ছারা ক্ষণিকত্ব-সাধনের নিষিত্ত সাধর্থোযেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা 
নিশ্চিতরূপেই আান। বায়। 'হৃতরাৎ, ইহা! কিরূপে ধর্ম্বকীন্তি বলিতে পারেন 
ঘে, পরার্থানুমানে প্র।--নর প্রয়োগ নিশ্রয়ো্ন 

তাহ! হইলেও উন্বরে আমর! বলিব যে, আপাত মনোরম হইলেও পূর্ববপক্ষীর 
যুক্তি সুবিবেচিত নহে । কারণ, প্রাতজ্ঞাবান্যের প্রয়োগ ব্যতিরেকেও যখন 
্বার্ধানুমানন্থলে হেতুর 'ত্রৈরপ্য-নিশ্চয্নের ফলে সাধ্যধন্দ্রীতে সাধনীয় ধর্শের অনুমান 
হয়, তখন পরার্থাম্থমানস্থলে প্রতিজ্ঞাবাক্যের অশ্রবণে প্রতিপান্থ পুরুষের 
সাধ্যধন্্থীতে সাধনীয়ধর্শের অনুমান হইবে না, ইহা! নিতান্তই অযৌক্তিক কথ! । 
প্রকরণের লাহাব্যেই প্রতিপান্থ পুরুষ বুঝিতে পারিবেন বে, অন্ুমানটী সাধর্শে্যই 
প্রযুক্ত হইয়াছে বৈধ্দ্যে নহে অথবা] বৈধর্শ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে লাধর্ট্্যে নহে। 
পরার্থাহুমান প্রতুক্ত হইয়া! গ্রতিপাদ্য পুরুষের পূর্ববপরিক্ঞাত যে ত্রেরূপ্াবিশি্ট 
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লিঙ্গ, তাহার প্মরণেই সহায়ত! করে, উহ। নূতন করিয় গ্রতিপাস্ পুরুষের নিকট 
ত্রৈরূপ্যপ্রকারে লিঙ্গের সমুপস্থাপন করে না। অতএব, প্রদশিত গ্রকারে 
পরার্থাসুমানে প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ সমধিত হইতে পারে ন1। 

আরও কথা এই যে, পূর্বরপক্ষী তাহা হইলেই প্রয়োগের সাধর্শয-বৈধর্দর্ের 
সন্দেহের কথা বলিতে পারিতেন, বর্ণি পরার্থান্ুমানে হেতুতে পক্ষবৃত্তিত্বের উল্লেখ 
না থাকিত এবং উহ! হেতুর সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃত্তিত্বের সমুল্পেখেই পর্য্যবসান 
প্রাপ্ত হইত। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে তাহা! নহে; সপক্ষবৃত্তিত্ব ও বিপক্ষাবৃত্তিত্বযাত্রের 
সনুল্লেখেই উহ পধ্যবসানপ্রাপ্ত নহে। পরার্থান্থমানে উক্ত উভডকের স্ায় হেতুর 
পক্ষবৃত্তিত্েরও অবস্তই সমুল্লেখ থাকিবে। হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের সমুল্পেখের দ্বারাই 
প্রতিপাস্ত পুক্রুষ নিশ্চিতভাবে প্ররোগের সাধর্্মা-বৈধর্থ্যরূপতার একতরপক্ষত্ব 
জানিতে পারে। সুতরাং প্রয়োগের একতরপক্ষত্ব নিশ্চয়্ের নিমিত্তও পরার্থান্থমানে 
প্রতিজ্ঞাবাক্যের সন্নিবেশ সমধিত হইতে পারে না। ইহার অভিপ্রায় এই যে, 
পরার্থান্ুমানের প্রয়োগ যদ্দি “বাহ! যাহা সৎ তাহ! ক্ষণিক, থা ঘট (যৎ সৎ তৎ 
ক্ষণিকং যথ! ঘটঃ ) এইরূপে উদ্াহরণমাত্রের প্রয়োগেই পর্যযবসানপ্রাপ্ত হইত, 
তাহা হইলে উক্ত প্রয়োগে সাধ্য খা বৈধন্থ্যরূপতার সন্দেহের অবকাশ 
থাকিত। কারণ, উহ! সত্বূপ হেতুঁতে ক্ষণিকত্বরূপ সাধ্যের অন্য়-ব্যাপ্তির স্তায় 
অক্ষণিকত্বূপ হেভুতে অসব্বরূপ সাধ্যের ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিরও প্রদর্শক হ্ইয়! 
থাকে। কিন্তু, “যাহা যাহা! সৎ তাহা. ক্ষণিক যেমন ঘট”, ইহার সঙ্গে যদি 
শব্গুলি সৎ এইভাবে পক্ষধর্্মত্বের সমুল্লেখ থাকে, তাহ। হইলে আর প্রয়োগের 
বৈধন্থ্যরূপতার সন্দেহের অবকাশ থাকে না । কারণ, 'শব্বগুলি সৎ এই প্রয়োগের 
দ্বারা সত্বই যে অনুমানের হেতু, অক্ষণিকত্ব নহে, ইহ! পরিষ্কারভাবে বলিয় দেওয়া 
হইয়াছে। ণ্যাছ। যাহ] সৎ তাহা ক্ষণিক যেমন ঘট' ইহা অক্ষণিকত্বহেতক 
ব্যতিরেকী প্রয়োগ হইলে উক্ত প্রয়োগের সহিত 'শবগুলি অক্ষণিক* এইভাবে 
পক্ষধর্মতার লমুল্লেখ থাকিত। পরার্থান্থুমানে হেতুতে পক্ষধর্মতাবোধক পদের 
সন্নিবেশ থাকায় উহাতে সাধর্ময-বৈধর্ঘ্যরূপতার সন্দেছের অবকাশ নাই। সুতরাং, 
উক্ত লন্দেছের নিরামার্থ পরার্থান্থমানে প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ সমধিত হইতে 
পারে না। 

ন্তায়ভাষ্যকার ভগবান বাৎস্তায়ন পরার্থানুমান বা স্তামরপ্রয়োগের ব্যাখ্যাপ্রবজে 
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বলিয়াছেন যে, সাধ্যধর্্সীতে সাধনীরধর্্মকে তাবংপ্রমাণের দ্বার! প্রমাণিত করিবার 
নিমিত্তই পরার্থানুমান বা স্তায়বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। পরার্থানুমানম্থলে 
সকলগুলি প্রমাণ িলিতভাবে অর্থবিশেষকে প্রমাণিত করে বলিয়াই উহাকে 
পরমন্তার় নামে অভিহিত করা হয়। পরার্থান্মানে শব প্রমাণের ছার! সাধ্যধর্মীতে 
সাধনীযধর্্মকে প্রমাণিত করিবার নিমিত্তই উহাতে প্রতিজ্ঞাবাক্যের সন্নিবেশ 
আবহ্বক। পশ্চগাৎ অনুমান প্রমাণের দ্বারা উহাকে প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত 
পঞ্চম্যন্ত প্রয়োগে হেতুবাক্যের সন্নিবেশ থাকে । সাধ্যধর্্ীতে সানী ধর্মকে 
প্রত্যক্ষতঃ প্রমাণিত করিবার অভিপ্রায়ে পরার্থান্থমানে উদ্বাহরণবাক্যের 
আবশ্তক হয় এবং অভিমত অর্থ টীকে উপমান প্রমাণের ছার! সংস্থাপিত করিবার 
অন্ত উহ্বাতে উপনয়বাক্যের প্রয়োগ হইয়া! থাকে। শব, অনুমান, প্রত্যক্ষ ও 
উপমান এই সকলগুলি প্রমাণই ষে একটা বিশিষ্টার্থের সংস্থাপন করিতেছে, ইহা! 
প্রতিপাদনের নিমিত্তই উপসংহাঁররূপে পরার্থাম্থমানের শেষে নিগমনবাক্যের প্রয়োগ 
হইয়! থাকে*। অতএব, পরার্থান্ুমানে প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটা বাক্যেরই সার্থকতা বা 
প্রয়োজন ' আছে। উক্ত প্রণালীতেই ন্তায়ভাষ্যকার পরার্থান্থমান ব স্তায়ে 
প্রতিজ্ঞাদি বাক্যপঞ্চকের এয়োগের সমর্থন করিয়াছেন । 

কিন্তু, বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের নিকট উক্ত প্রণালীতে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বাক্যের 
সমর্থন করা সহজ হইবে না। কারণ, প্রথমতঃ বৌদ্ধমতে প্রমাণগুলির সংগ্লব 
স্বীকৃত হয় নাই। উক্তমতে একই অর্থে বিভিন্ন জাতীয় প্রমাণের প্রবৃত্তি অন্থীকৃত 
হইয়াছে। বৌদ্ধগণ স্বলক্ষণ-অর্থে একমাত্র প্রত্যক্ষেরই প্রবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন; 
উহাতে অনুমানের প্রামাণ্য তাহারা শ্বীকার করেন নাই এব সামান্তলক্ষণ অর্থে 
তাহার! অন্মানেরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, উক্ত অর্থে প্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি 
তাহার! শ্বীকার করেন নাই। ম্থৃতরাৎ, বৌদ্ধমতে প্রমাণসংপ্লব শ্বীকৃত ন৷ থাকায় 
উহাদের নিকট ইহ সহজে সংস্থাপিত কর! সম্ভব হইবে না যে, চতুব্বিধ প্রমাণের 
দ্বারা একই বিশিষ্টার্থকে প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত পরার্থাম্থমানে প্রতিজ্ঞাদি 
বাক্যপঞ্চকের প্রয়োগ অপরিহাধ্য | আরও কথ! এই যে, বৌদ্ধমতে কেবল প্রত্যক্ষ 

১। তেহু প্রমাণসমবারঃ। আগমঃ প্রতিজ্ঞা হেতভুরমুমানষ্, উদাহরণ প্রত্াক্ষম্‌, 


উপমানসুপনয়ঃ সর্ব্বেষাষেকার্থবমবায়ে সামর্থাপরদর্শনং নিগমনমিতি | সোহয়ং পরণো ভ্তায়ঃ। 
হায়ভাবা, সুত্র ১। 
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ও অনুমান এই ছইটাই প্রমাণ বলিয়া! স্বীকৃত হইয়াছে । : অতএব, যতক্ষণ পর্য্যস্ত 
শষ ও উপমানের পৃথক্প্রামাণ্য বৌদ্ধগণের নিকট ব্যবস্থাপিত না হইবে, ততক্ষণ 
পর্য্যন্ত একথ| তাহাদিগকে স্বীকার করান যাইবে ন1 যে, শব ও উপমান প্রমাণের 
দ্বারা সাধাধর্মীতে সাধনীয়ধর্্মকে সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত পরার্থান্ুমানে প্রতিজ্ঞা 
ও উপনয় বাক্যের সমাবেশ আবশ্তক। যদিও উদাহরণ বাক্যের দ্বারা কোনও 
প্রকারে বা দৃষটাস্তধন্্ীতে সাধ্যতর্শের প্রত্ক্ষত্ব ব্যবস্থাপিত হইতে পারে, তথাপি 
সাধ্যধন্্মীতে উহ কি প্রকারে প্রত্যক্গপ্রমাণের সমুপস্থাপন করিবে, তাহা৷ বৃদ্ধি 
হওয়া অনায়াঁসসাধ্য নহে। সুতরাং, ভাষ্যকারকথিত প্রণালীতে বৌদ্ধ নৈয়ান্লিক- 
গণের নিকট পরার্থান্ুুমানে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বাক্যের সমাবেশ সমধিত হইতে 
পারে না। 

অররৈয়ায়িক মহামতি উদ্দ্যোতকর পরার্থানমানে প্রতিজ্ঞাবাক্য-প্রয়োগের 
অপেক্ষা প্রতিপাদন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, লোকে ইহা। আমর দেখিতে পাই 
যে, ছেদনকরণ কুঠারাদিকে স্মকার্য্যচ্ছেদনে প্রেরিত করিবার পূর্বে ছেদনকর্তা 
ছেগ্চ কাণ্ঠার্দির সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সুতরাং, তদমুসারে পরার্থানুমানরূপ 
করণস্থলেও প্রমাতা প্রথমে উক্ত করণের বিষয়কে পূর্বে জানিয়া লইবেন। এইরূপ 
হইলে অবশ্ঠই পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ আবশ্তক হইবে। কারণ, 
এঁ প্রতিজ্জাবাক্যের দ্বারাই প্রথমে পরার্থাম্থমানে যাহা প্রমেয়, তাহা সমুপস্থাপিত 
হইয়া থাকে। এইরূপ পরার্থান্ুমানে উপনয়বাক্যের প্রয়োগও আবশ্তক হইবে। 
কারণ, উদ্বাহরণবাক্যের দ্বারা লিঙ্গটা সাধনীয়ধর্মের" ব্যাপ্যরূপে জানিলেও উক্ত 
ব্যাপ্যলিঙ্গের পক্ষধর্শমতা উহ্থার দ্বারা জান! যায় নাই। অতএব, সাধ্যব্যাপ্য 
হেতুর পক্ষধর্্তাজ্ঞানার্থ অবশ্তাই পরার্থান্থমানে উপনয়বাক্যের প্রয়োগ আবশ্বাক 
হইবে এবং প্রমাণের প্রমেয়ে উপসংহার-জ্ঞাপনের নিমিত্ত নিগমনবাক্যের প্রয়োগও 
পরার্ধান্ুমানে সর্বদাই অপেক্ষিত আছে। মুতরাং গুতিজ্ঞার্দি বাক্যপঞ্চকের 
সমাবেশেই পরার্থান্থমানের £য়োগ করিতে হইবে । 

ইহার উত্তরে ধর্কীপ্তি বলিয়াছেন যে, স্বার্থামুমানস্থলে প্রমাতা। যদি পূর্ব 
হইতে প্রমেয়কে না জানিয়াই ব্ৈরূপ্যপ্রকারে লিঙ্গজ্ঞানের ফলে সাধ্যধর্্মীতে 
সাধনীয়ধর্মবের বিনিশ্চয় করিতে পারিয়া! থাকেন, তাহা! হইলে পরার্থানুমানস্থলে 
গ্রতিজ্ঞাবাক্যের সাছাধ্য ব্যতিরেকে কেন যে গ্রতিপাস্ত পুক্তষ সাধ্যধর্থীতে সাধনীয়- 
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ধর্ষের অনুমান করিতে পারিবেন না, তাহা বুঝা যুত্র না এবং, প্রমাণের 'উপলংহার, 
ভিন্নই যদি স্বার্থান্ুমান সম্ভব হয়, তাহা! হইলে অবস্ঠীই পরার্থান্থযানেও নিগমন- 
বাক্যের সাহায্য ভি্নই প্রতিপান্থ পুরুষের অন্থুমান সম্ভব হইবে। স্বার্থানুমানস্থলে 
দি ভ্রৈরপ্যপ্রকারে লিঙ্গনিশ্চয়ের দ্বারাই প্রমাতা পুক্রুষ অভীষ্ট ফল লাভ করিয়! 
থাকেন, তাহা! হইলে পরার্থাম্থমানস্থলেও প্রতিপাদ্য পুরুষ উপনয়বাক্যের সাহায্য 
ব্যতিরেকেই উদ্দাহরণ' ও পক্ষধর্ম্মতাবোধক বাক্যছয়ের সহায়তায় লাধ্ধর্মীতে 
সাধনীয়ধর্থের অনুমিতিরূপ অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবেন । সুতরাং, এক্ষণে 
ইহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, জরক্নেয়াপ্িক মহামতি উদ্দ্যোতকর যে 
প্রণালীতে পরার্থাুমানে প্রতিজ্ঞা, উপনয় ও নিগমনবাক্যের প্রয়োজন প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় নাই । অতএব, উদাহরণ বাক্য ও পক্ষধর্্দতাবোধক অন্ত 
একটা বাক্য, এই বাক্যদ্বয়েই পরার্থান্মান পর্য্যবসানপ্রাপ্ত হইবে। উহাতে প্রতিজ্ঞা, 
উপনয় ও নিগমনবাক্যের প্রয়োগ নিশ্রয়োজন-এবং লিঙ্গের পক্ষধর্ম্মত। প্রতিপাদনের 
নিষিত যে বাক্যটা আবশ্তক হইবে, তাহাকে পঞ্চমীবিভক্তি ব্যতিরেকেও 
পরার্থান্ুমানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
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